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ভামিকা 

লৌকনাটা সম্পর্কে আমার একাস্তিক কৌতুহল আঁছে। এই কৌতুহালেন 
বশবর্তী হইয়াই আমি বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করিয়াছি এব 
এ মব অঞ্চলের লোকনাটোর রূপ প্রতাক্ষ করিয়।ছি । যত অভিজ্ঞতা বাড়িয়া 
তই এই কথাটি মনে হইয়াছে যে বাংলার লোকনাটা সঙ্ন্ধে অনেক কিছু 
জানিবার ও জানাইবাণ আছে। 

এই সম্পর্কে একেবারেই কোন আলোচনা হয় নাই ইহা যেমন সত্য নঙ্তে 
তেমনি ইহা আরে সত্য “য এই বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচন। আজো হয় লাই | 
বিশ্বকোষ গ্রন্থে যাত্রা! সম্বদ্ধে একটি নাতিদীর্থ প্রবন্ধ, 70100151 1015070988 01 
73৫1:581 গ্রন্থে উনিশ শতকের কষেকটি পালার আলোচনা (ড: নিশিকান্কু 
চট্টোপাঁধা য়), নাটাসাহিতোর বিভিন্তর ইতিহাস-গরন্থে যাত্রা সম্বন্ধে সামান্য সামান্ত 
সাধারণ আলোচনা, মতি রাঁষের যাত্রা সম্প্রদায় সম্পকে একখানি নিবন্ধ গ্রন্থ 
(ডং হংসনারায়ণ ভদ্টীচার্য ), এবং যাঁজাঁওয়ালাদিগের কাঁভাঁরো কাহারে 
সম্পর্কে বিচ্ছিন্ন ৭ সংক্ষিপ্ধ আলোচনা--ইহাদের মধোই যাঁজা বা লোকনাটোর 
আলোচনার পরিধি সীমাবদ্ধ হইয়া আছে । োকন।টা মম্পর্কে এ 
আঁলোচনাকে যমন ঘথেষ্ট তেমনি পরিপাটি বল! চলে নাঁ। পোকনাটাযকার এ 
লৌকন|টোর এতিহাসিক বিববণ এবং লোকনাট্যের বিষয়ব্গ্ধ 9 রূপের বিবতন 
পযালোচনা করিধা লোকনাটোর পূর্ণাঙ্গ পরিচয় উপস্থাপিত করিবার অবকাশ 
এখনো রহিয়াছে । এই উদ্দেস্ট সম্মুখে রাখিয়াই আমি বি শতকেব বাংলা 
লোকনাট্যের এঁতিহাসিক বিবরণ ও শৈল্পিক মূলা নির্ধারণকে মুখা বিষয় রূপে 
গ্রহণ করিয়াছি; এই আলোচনার ভিত্তি হিসাবে লোক এটির ভাৎ্পধ, 
লোৌঁকনাঁটোর গংজ্ঞা, বাংলা লোকনাটা ৪ যাত্রা-নাটকের শম্পক, লোকনাটোৰ 
শ্রেণী বিভাগ--প্রাঞ্কত লোকনাট্য ও ওুপচারিক বা শিষ্ট শোকনাটা, বাংলা- 
দেশের নাটারীতিক সংস্কৃত ও বাংলা রচনা এবং উনিশ শতক পর্যস্ত লোকনাটোর 
ক্রমবিকাশ সম্থদ্ধে আলোচনা করিয়াছি। আমার আলোচনার সম্মুখভূমিতে 
রহিয়াছে বিংশ শতকের লোৌকনাটায এবং পশ্চাদভূমিতে রহিঘ্নাছে লোকনাঁটোব 
সংজ্ঞা ও স্বদূপবিচার এবং উনবিংশ শতাবী পর্যস্ত বাংলা লোকনাটোর 
এঁতিহাসিক বিবরণ ও শৈল্লিক মান নিবূপণ ; ইহার ফলে এই নিবন্ধে বাংলা 


৬ 


লোকনাট্যের আলোচনার একটি সম্পূর্ণ বৃত্ত গড়িয়া! উঠিয়াছে। এই ধরণের 
শামগ্রিক আলোচনা পূর্বে কেহ করেন নাই। এমত অবস্থায় আমি এদাৰি 
করিতে পারি ষে বাংলা লোকনাট্য সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ আলোচনার এই প্রথম 
প্রচেষ্টা করা হইপ । 

প্রথম অধ্যায়ে প্রথমে লোক-এর সংজ্ঞ। নির্ধারণ করা হইয়াছে। সংজ্ঞা- 
টকে অতিব্যাঁধ ও অব্যাপ্তি দোষমুক্ত করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। 
লোক-এর সংগ্ঞ! নির্ধারণে -আর্থনৈতিক কারণ কি ভাবে লোকস্তর গঠনে অংশ 
গ্রহণ করিয়াছে, মার্থ নৈতিক পশ্চাংপদতা কিভাবে সীংস্কৃতিক পশ্চাৎপদতা 
“ছি করিয়া জনশাবারণে॥ একাংশকে লোকস্তরে পরিণত করিয়াছে সমাজ 
বিবর্তণের পরিপ্রেক্ষিতে তাহা আমি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। এই প্রসঙ্গে 
পাক উৎসবাহ্ষ্টান, সংগীত, শিল্প ও সাহিত্যের প্ররূতি সম্পর্কেও সংক্ষেপে 
আলোচনা করা হইয়াছে । যাত্রা সাঁধরণভাঁবে লোকনাট্যরূপে পরিগণিত 
»ইযা থাকে । ইহার স্বরূপ নির্ণস প্রসঙ্গে মহাকাব্যের মত লোঁকনাটাকে খাটি 
পোকনাটা (40007007011 1078779 ) ও সাহিত্যিক লোকনাঁটা 
| [./06787% [01151079009 ) এই দুইটি ভাগে বিতক্ত করা হইয়াছে । এই 
মালোচনায় নাগবন[টোব সঙ্গে লোকনাটোর পার্থকা এবং পাশ্চাত্য প্রদেশের 
পোকনাটোর কথা উত্ধাপিত হইয়াছে । 

দ্বিভীয অধ্যায়ে লোকনাট্যের উপাদান সংযোজন ও প্রস্মোগ বীতি 
পম্পর্কে আলোচনা করা হইয়।ছে। উপাদান প্রসঙ্গে প্রস্তাবনাগীতি, আখড়াই- 
বন্দী, জুড়ির গাঁন. উক্তি গীতি, একানে বালকেবু গান, গণের গান, যাত্রাড়ুয়েট, 
'জাব্যালেগীতি, বিবেকের গান, কোরাস প্রভৃতি, সংলাপ যোজনা, পৌরাণিক, 
ধতিহাসিক, ক।বনিক, পাযাজিক কাহিনী, বিপ্রবি-বিদ্রোহী ও বাঁজনৈতিক 
'লতৃকাহিনী, চলচ্চিত্রের প্রভাব, জীবনী নাটা, কথা সাহিতোর যাত্রারূপ, 
"পৃক ও অন্যান্যি চরিত্র সন্নিবেশ, লোক শিক্ষা প্রসঙ্গ ও বসস্ঠিব বিষয় 
গশলোচিত হইয়াছে, গ্রয়োগবীতির ধিক হইতে আসর, প্রাচীন ভারতের 
:প্রক্ষাগৃহ বিবজিত অভিনয়, নো-নাটকের মঞ্চ, আলোক, বেশবিন্তাস ( অঙ্গ- 
ণচনা ও অলংকরণ ?, মুড মিউজিক, এফেক্ট মিউজিক, এট্মস্ফিয়ার 
মিউজিক, গীতি, নৃতা, এঁকতান প্রভৃতি ফলিত সংগীত ও অভিনয় পদ্ধতি 


ভৃভীয় অধ্যায়ে বিংশ শতকের লোকনাটে/ব পূর্বসূত্র্ূপে অষ্টাদশ শতাব্দী 
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পর্যস্ত বাংলা লোকনাট্যের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়ছে। 
এঁতিহাসিক, সামাজিক ও রাশ্টরীয় নীতি দ্বারা জনজীবন ও মানসিকতা গ্রভাবিত 
হয় বলিয়! লৌকনাটোর আলোঁচনান্ব বিভিন্ন সময়ের বাংলার এতভিহাসিক, 
সামাজিক ও বাঁজনৈতিক পটভূমিকার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে । এই অধায়ে 
প্রথমে এতিহাঁসিক পর্ধালোচন। করিয়া বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট ভাষা, ধর্ম 
ধর্মোংসবাঁদি এবং উপজাতীয় জনগোগি ও লৌকিক দেবতার কথা বল! 
হইয়াছে । ইহার পরে লোৌকনাট্যের উদ্ভব ও বিভিন্ন স্থানের পৌকন।টা-বীতি 
সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। বাঁধা-কৃষ্ণ-প্রেমলীপা-কাংিনী এবং 
'গীতগোবিন্ব' ও শ্রিকষ্জ কীর্ডনের" নাটাপ্রকৃতি, শ্ীচৈতজের রাম কুষণ- 
যাত্রাভিনয় ও প্রষ্ষোগ রীতি, '“দানকেলিকৌমুদী' ও জিগলীথবন্লভ' শাঁটাছয়ের 
সঙ্গে লোকনাটোর সম্পর্ক-সম্ভাবনা, কৃ্ধ-চৈতক যাতার প্রসাব, যোড়শ-নধধশ 
শতকের পালাভিনয়, অষ্টাদশ শতকের যাত্রা, কীর্তন প্রপঙ্গ এবং সংগীত 
রীতির বিধয়ও এই অধাস্বে আলোচনা করা হইয়াছে। 

চতুর্থ আধ্যায়ে নবজাগরন প্রসঙ্গ, উনবিংশ শতকের যাত্রা, যাত্রা 9 গীত। 
ভিণয়, এই শতকের যাত্রায় হরিমোহন বায়, মনোমোহন বস্থ ও মদন 
যাঁারের দান এবং রচনা, পোবষাক-পরিচ্ছদ, নৃতাগীতি, একতান, বাঙ্গোক্তি, 
প্যাল! প্রভৃতিব দিক হইতে যাত্রার সংস্কার সম্পর্কে আলোচনা করা হইগাছে। 
এই প্রসঙ্গেই ব্রতকথ।, পীচালি, সঙ, চপকীর্তন, রামায়ণ গন, মগুলচস্তীর গান, 
মনসাঁর ভামান, কথকতা প্রভৃতি বিষয় আনুষঙ্গিকভাবে উত্থাপিত হইয়াছে । 

পরে উনবিংশ শতকের বিশিষ্ট পেশাদার অধিকারী ও মহিলাযাত্রার 
পরিচয় দেওয়া হইয়াছে । ফবাপভাঙ্গা যাত্রাকেন্দ্র এবং উনিশ শতকের সৌখিন 
লোকনাটা সম্প্রদায়ের আলোচনা এই অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হইয়াছে । 

পঞ্চম অধ্যায়ে রাজনৈতিক ও সামাঞ্জিক পটভূমিকার পর্ধ[লোচন। করিয়া 
বিংশ শতকের প্রথম হইতে বর্তমানকাল পর্যস্ত ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন লোক- 
নাট্যকারের পরিচয় এবং তাহাদের রচিত লোকনাটোব শমালোচনামূলক 
লমীক্ষা লিপিবদ্ধ কর! হইয়াছে । ইহা ছাড়া থিয়েটারী নাট্যকার ও যাত্রানাট্য, 
ৰর্তঘান শতকের পল্লীবাংলাব প্রচলিত কিষ্চ-যাজা", গেম্ভীরা' ও “আলকাপ,- 
এর নাট্যধর্ম, বাংলার কোন কোন অংশে প্রচলিত “টনসা-যাত্রা”, 'পালাটিয়া- 
যাত্রা”, লেটোর পালা, কুশান ঘাত্র!, “গুণাবিবির যাক্সা" পহ্ধতি, জাগের গান, 
খনের গান, আঞ্চলিক বিষক্ব লইম্বা আঞ্চলিক ভাবায় রচিত ও অঞ্চল-প্রচনিত 


সামাজিক লৌকনাটা এবং পল্লীর নৃত্য-নাটোর বিষয়বন্ত ও রীতি-বৈশিষ্ট্যের 
আলোচনাও এই অধ্যায়ের অন্তভুক্তি হইয়াছে । 

বন্ঠ অধ্যায়ে মির্যাকল-মর্যালিটি প্লে, অপেবার সঙ্গে যাজীর সম্পর্ক, 
নাটক ও সংগীত, যাত্রানাটক ও থিয়েটারী নাটক, কাবুকি, মেলোড়ীমা, মহৎ 
নাটক ও স্ুনাটক গুসঙ্গ, ববীন্ত্র নাট্য ও যাত্রা, যাত্রা বিবর্তণে আলো ৩ 
যান্ত্রিকতা, নাট; আন্দোলনে যাত্রা প্রভৃতি বিষয়ের প্রতি আলোকপাত কবা 
হইয়াছে। 

"রিশিষ্টে হিংশ শতকের উঠিরা-যাওয়া প্রখাত পেশাদার লোকনাটা 
সম্প্রদায়, বর্তমানে চলিত বিশিষ্ট পেশাদার লোকনাটা সংস্থা, কপিকাতার 
সৌখিন লোকনাটা নংস্থা, এই শতকের খ্যাতিমান লোকনাটা শিল্পীদের 
( অভিনেতা, পালা সম্পা্ক, গায়ক. বাদক ৩ সুরকার ) কথা, লোকনাটা 
সম্প্রদারেএ পব্ভাঁষ! '৪ নিয়মাবলী এবং বাংলার বিভিন্ন জিলার লোকনাটা 
পরিবেশনকারী ংস্থার বিষয় আলোচনার অঙ্গীভূত হইয়াছে । পরিশেষে 
লোকনাট্যের বিশিষ্ট স্থরকার ভূতনাথ দীস ৪ দেঁবকঠ বাগচী প্রমুখের গানের 
স্বরলিপি সন্নিবেশিত হুইয়াছে। গ্রন্থের সঙ্গে এই শতকেবু বিশিষ্ট যাত্রাভিনেতা, 
যাত্রা নাট্যকণর, যাত্রা-গায়ক, শ্রীমীণ যাত্রার কমভিনীত দশ্য এবং যাঁআীর 
আসরের চিন্রও সংযোজিত হইয়াছে । 

নিবন্ধের উপাধান সংগ্রহের জন্য যেমন বাংলা বিভিন্ন জিলার বিভিন্ন 
অঞ্চল পরিভ্রমণ করিতে হইখাছে এবং কলিকাতা বিভিন্ন প্রখ্যাত যাত্রা সংস্থার 
সঙ্গে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাস্থব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে হইয়াছে তেমন গ্রন্থাগার 
হইতেও সাহায্য লওয়া হইয়াছে; অর্থা২ এই নিবন্ধ রচন1ব কাজে 26৭ 
৮০010 এবং 15021-অ০0115-এর সঙ্সিলন খাটসাছে। 

এই পপ্রপঙ্গে একটি কথা বলিবার আছে.--সমাজের উপর্তলায়-অখ্যাত 
লোকনাট্াকারদের মধ্যে অনেকে আজ স্বতির অতলে ডুবিয়া গিয়াছেন। 
াহাদের রাচত পাল? ছুষ্পাপ্য হইয়া পাড়য়াছে। '"লাকনাটাকারদের রচিত 
নাটকের কপি বাইট প্রকাশকের শিকট বিক্রয় করিয়া দিতে হয়; ইহাই 
সাধারণ নিয়ম । এই সকল নাটকের মুর্দিত কপি অধিকাংশ স্থলেই জাতীয় 
পাঠাগারে জমা পড়ে নাঁ এবং বিভিন্ন পাঁড়াগাঝ কর্তৃকও সাধারণত ইহা 
কীত হয় না। প্রকাশকের মুদ্রিত কপি বিক্রীত হুইয়। গেলে লোকনাটা 
সংগ্রহ করা কঠিন হুক পড়ে । কারণ লোকনাট্যের পুরাতন পাল! অপেক্ষা 


|./০ 


নূতন পালার প্রতি জনগণের আগ্রহ অধিক হওয়ায় পুরাতন পাল! সংরক্ষণের 
গ্রতি ্বাতাবিক তাচ্ছিল্য বৃহিয়াছে। লোকনাটোর সাধারণ ক্রেতা পল্লীর 
সৌখিন লোকনাটা-সংস্থা। এই সব সংস্থার সদশ্বাদের মধ্যে কোন কোন 
নাটারপিক নিজের পছন্দমত কোন কোন পুবাতন লোকনাট্য গৃহে বুখিয়া 
দেন। গ্রামাঞ্চলে ঘুরিয়া এই সকল বয়োবৃদ্ধ রসিকদের সহযোগিতায় কিছু 
কিছু পুরাতন ছৃশ্রাপ্য লোকনাট্য পাঠ করিবার '3 সংগ্রহ করিবার সুযোগ 
পাইয়াছি! কলিকাঁতার ও কলিকাঁতার বাহিরের পাঠাগার, প্রকাশক এব: 
লোকনাটা সংস্থার অধিকারীদের সহযোগিতায় লোকনাটাপাঠ সম্ভৰ 
হইয়াছে। 

এই নিবন্ধ প্চনায় বিশেষ উৎসাহ-উদ্দীপনা যোগাইয়াছেন নাট্য বিভাগের 
ভূতপৃৰ অধাক্ষ অধ্যাপক ডক্টর সাধনকুমার ভট্টাচাধ। ইহা ছাড়া বিভিন্ন বিষয়ে 
ঘাহাঁদ্দের নিকট হইতে সহযোগিতা পাইয়াছি তাহাদের মধ্যে কলিকাতা 
নিবাসী শ্রীকার্ডিকচন্ত্র ধর, শ্রীশৈলেন মোহাস্ত, শ্ীপ্রফুল্লকুমার ধর, শ্রীভোলানাথ 
ট্াচাধ, শ্রহ্যকুমার শীল, শ্রীরঞিতকুমার শীল, শ্রীপঞ্চানন দে, ৬ফপিভূষণ 
মতিলাল, শ্রহ্বরেন্্র নাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅমিয়কুমার ভট্টাচার্য, শ্রীকিষাণ দাঁশ- 
গুধ, শ্রীন্র্কুমার দন্ত ( কয়াঁডাঙ্গা, ২৪ পরগণা ), ৬ নারায়ণচন্্র দত্ত ( চক্রপুর- 
হুগলী. ৬গৌরচন্দ্র দাস ( তালা-বছ্পুর, হুগলী ), রজনীকান্ত মণ্ডল 
( পরশ্তুরা কালুয়!, বর্ধমান ), শ্রীসাধনচন্ত্র ভাণ্ডারী ( আমডোবা, হুগণী ), 
৬ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায় ( সাঁতর'গাছি, হাওড়া ), শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায় 
( কলাণপুর, হাওড়া ), শ্রব্রজেন্দরকুমার দে ( ইছাপুর ), শ্রীবিজয়কৃষ্ মিজ্ঞ 
। হটট্ুগঞ্জ একতারা, ২৪ পরগণা ), শ্্রীভূীতনাথ চৌধুরী ( রায়াণ, বর্ধমান ), 
হরিপদ বায়েন ( গড়বেতা, মেদিনীপুর ), শ্রীকেতকীরগ্টন গোপ ( পুরুলিয়া ), 
শ্ীদেবেন্্র বায় ( জলপাইগুড়ি ), ৮উ্লেশচন্ত্র দীস ( আলিপুর ছুয়ার ) ও 
প্রবীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের ( কুচবিহীর ) নাম বিশেষ উল্লেখের দাবী বাখে। 
ভ্িখিত নাট্যরপিকদের কাছে আমি রুতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ। ইতি-_ 

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিষ্ঠালয়, 

কলিকাতা-* গৌরীশংকন্ধ ভট্াচা 


সুচীপত্র 


প্রথম অধ্যার পূ; ১---৫৬ 
লোক ও লোক-মানসিকতা ১--১৭ &&ু গ্রাম্জীবন ও নাগরিক 
জীবন ১৭--২৯ 9 লোক-অনুষ্ঠান প্রসঙ্গ ২৯ লোকসাঁহিতা 
প্রসঙ্গ ৩৬ লোকশিল্প প্রসঙ্গ ৪৪ লোকনাটা--খাটি 
লৌকনাটা, সাহিতিক লোকনাটা ৪৭ ভু পাশ্চান্রের লোকনাটা 
ও মামিং প্লে ৫০ 

দ্বিতীয় অধ্যায় পৃঃ €৭-৯৯ 
লোকনাটোর উপাদান--প্রস্তাবনা গীতি, জুড়িব গান, একানে 
বালকের গান, গণের গান, যাত্রাড়ুয়েট, যাত্রাবালে, বিবেকের 
গান, সংলাপ সংযোজন, পৌরাণিক ও ভক্তিমূলক কাহিনী, 
খতিহাঁসিক কাহিনী, বিপ্লবি-বিদ্রোহী ও বাজনৈতিক নেত- 
কাহিনী, চলচ্চিত্রের প্রভাব, সামাজিক কাহিনী, কাল্পনিক 
কাহিনী, জীবনী নাটা, কথা সাহিত্য ও বিদেশী নাটকের 
ষাত্রারপ, চরিত্র সনিবেশ, লোকশিক্ষা, রসন্থটি ৫৭---৮১ ( 
লোৌকনাট্যের প্রয়োগ--আসর, আলোক, বেশবিন্তাস, ফলিত 
সঙ্গীত, অভিনর ৮১--৯৮ ছুট লোৌকনাটোর যুগবিভাগ ৯৮ 


ভৃতীয় অধ্যায় পৃঃ ১০০---১৭৪ 
বাঙ্গালীর উৎ্পান্তি ও বাংলার এতিহাসিক পটভূমিকা ১০*--- 
১*৯ পট তাষা, ধর্ম ও ধর্মোখসব ১০৯--১১৬ দি উপজাতীয় 
জনগোঠী ও লৌকিক দেবতা ১১৬ ভু যাত্রার উদ্ভব, বিভিন্ন 
স্থানের যাত্রা ১২৩ প্ রাধারুষ প্রসঙ্গ ১২৮ উট শ্রীগীতগোবিন্দের 
নাটা প্ররুতি ১৩০ ষ্& অয়োদশ শতক হইতে বাংলার অবস্থা 
১৪* উ্ মধ্যযুগের লোকনাট্য প্রসঙ্গ ১৪৫ উট শ্রীকুষ্ণকীর্তনের 
নাট্য গ্ররুতি ১৪৭ ষ্ শ্রচৈতন্যের অভিনয় ১৫২ ভু দানকেলি 
কৌমুদ্বী ভাঁণিক1 ও জগন্নাথ বল্পভ নাটকে লৌকিক প্রভাব 
১৬*  বোড়শ-সপ্তদশ শতকের পালা অভিনয় ১৬৪ গু অষ্টাদশ 
শতকে বাংলার পটভূমিকাঁ ১৬৪-_১৬৯ অষ্টাদশ শতকের 
হাত্রা, কীর্তন প্রসঙ্গ ও লঙ্গীত রীতি ১৬৯ 


চতুর্থ অধ্যায় শুঃ ১৭৫-_-২৪৭ 
শবজাগরণ প্রসঙ্গ ১৫ & ডনবিংশ শতকের যাত্রা প্রসঙ্গ ১৮৬ 
যাত্রা ও গীতাভিনয় ১৯০ ভ্ যাত্রার সংস্কার রচনা, পোঁষাক- 
পরিচ্ছদ, নৃত্য, গীতি, একতান, বাঙ্গোক্তি, পালা ১৯২--১০৬ ভ 
এতকথা প্রভাতি এ যাতাব্রতকথা, পাঁচালি, সঙ, ঢপ-কীর্তন, 
রামায়ণ গান, মঙ্গলচ্ীর গান, কথকতা ২০৬-২১৮৪ 
পেশাদার যাত্রার দল -শিশ্ুরাম, শ্রীদাম ও স্ববন, পর্মালন্দ, 
লোচন, বদন, গোবিন্দ অধিকারী, পিতান্বর, কালাাদ, কক্ককমল, 
মরণ মাষ্টার, মতি রাধ্, হবিমোহন বায়, নীলকঠ, বুসিকলাল, 
রামধন, প্ারীমোহন, গোপাল উডে, মহেশ চক্রবর্তী, কৈলাশচন্দ্র, 
আনন্দ ও জয়চন্দ্র, প্রেমচাদ, লাউসেন, রামকুমার, নারামুণ দাঁন, 
ছুর্গাচবুণ খড়িয়াল, ঠাকুরদাস দত, ব্রজ বাঁমু, লোকা ধোপা, 
কালী হালদাব, গোবিন্দ যুগী, বোকোরদল, ঝড় দাস, চগ্ষে 
পাগলা, অহিভূষ্নণ ও সতিরা কোম্পানী ২১৮--৪১ ভ মহিলা 
যাত্রা ২৪১ ্ যাত্রা ও ফরাপডাঙ্গ! ২৪২ প্ উনিশ গতকের 
শখের যা ঠাকুরদান মুখোপাধায়, শ্রানাথ জেন, দক্ষিণ 
বরাহনগরেঞ পল, শিবঠাকুরের দল, স্বরূপদন্ের দল, বেকঃ 
চৌধুরী? দল, গজাত ভট্টাচাধের দল, দীন্নাথ চৌপুবাল দল, 
উমাচরণ বএ দল, পাঁণটাদ মুখোপাধ্যায়ের পণ, অক্রব ধক 

ল, ধাগবাজানের দল, জোড়াশ কোর দল, মেজকাপ্াাব দল, 

শিশিরবুম।ল দোষের দন 2৪৩--৯৪৭ 


কা 


পগঞম অধ্যায় পু ২৪৮৫৩ 
বিংশ শাকের খাজনৈতিক 5 সামাজিক পটভূমিকা এবং 
লৌকনাটা ১৪৮-২২২ দ্ বিংশ শতকের লোৌকনাটাকাক- 
মতি বায়, ২৭২, নীলকণ্ ২৮৬, অহিভূষণ ২৮৮, হরিপদ ৩০১, 
ধনকুষ্ণ ৩১০, অনদাপ্রসাদ ৩১৩, অধোরচন্র ৩১৪, পাঁৰতী৮৭৭ 
৩৪০, কেশবচন্ত্র ৩৪৭, ধর্নদাস রা ৩৭৯, মভি ঘোষ ৩৫০ 
মুক্ন্দদাস ৩৫৬, কুঞ্জবিহারী ৩৭০, হারাধন বাঁয় ৩৭৫, নিতাইপদ 
৩৮০, বাইচরণ ৩৮৫, ভোলানাধ ৩৯১ রামছুর্লভ 9২১১ পাঁচকছি 
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৪২৭, ফিভূধণ ৪৩৩, ব্রজেন্দ্রকুমার ৪৪৭, পশ্জপতি ৪৭৯, পক্কজ- 
ভূষণ ৪৮২, তবতারণ-গঙ্গেশকুমার-মন্মথনাথ-জ্ঞানেজ্মোহন ৪৮৫, 
ভূপপতিচরণ-অভ্ুলকুষ্ণ ৪৮৬, কানাই শীল ৪৮৬, শৌবীজমোহন 
৪৯১, বিনয়ক্কঞ্জ ৫০৭, নন্দগোঁপাঁল ৫১৩, জিভেজ্জনাথ ৫১৭, 
আনন্দময় €২৪, পূর্ণচজ্দ্র €৩০, গৌরচজ্জ €৩২, অনিলাভ €৩৪, 
কানাই নাথ ৫৩৮, দেবেন নাথ ৫৪১, প্রসাদকৃষ্ণ ৫৪৩, শস়্ু বাগ 
€৪৭, তৈরব গাঙ্গুলী ৫৪৯, সত্যাপ্রকাশ ৫৫০, শাস্তিরগন ৫৫০ ভ 
খিয়েটারী শাট্যকার ও যাত্রানাটা ৫৫১ ক পন্দীর কুষ্ঃযাত্রা 
৫৫২ উ্ গাভীরা ৫৫9 দ্উ আলকাপ ৫৫৫ ভঁ পলীর নৃত্যনাটা 
৫৫৬ ভ টনসা যাত্রা ৫৫৭ দ্ী পালাটিয়া যাত্রা ৫৫৮ গু লেটোর 
পাল ৫৫7 কুশান যাত্রা ৫৫৯ গুণাই যাজ! €৮০ ডি 
জাগের গান খনের গান ৫৬১ প্ গ্রামাঞ্চলের যাজা ৫5১ 

বন্ড অধ্যায় পৃ: ৫৬৪ --৬৩৩ 
মিরযাক্ল ও মধ্াাপিটি প্লে ৫৩৪ কউ অপেরা প্রসঙ্গ €৭১ 
নাটক ও সংগীত ৫৭৭ ভ্ী যাত্রানটক ও থিয়েটারী নাটক ৫৮৩ 
ও রবীন্দ্রনাট্য ও যাত্রা ৫০৪ ভ্ যাত্রাবিবতণে আলো ও যাগ্সিকতা 
৬১১ কট নাটা আন্দোলনে যাত্র। ৬১৭ । 

পরিশিষ্ট 95৯৩৪ ৬3৮ 
(ক) বিশ শতকের শ্রখাত বন্ধ-দল- নবদ্বীপ বঙ্গগীতাভিনয় 
সম্প্রদায়, নীলক্জ মুখোপাধ্যায়ের দল, সাতর1 কোম্পানী, নবদ্বীপ 
ব্গনাটায সমাজ, স্বদেশী যাত্রাপার্টি, পালেদের দল, মথুরাঁণি!গ 
সাহার থিয়োট্রক্যান। যাত্রাপার্টি, শশিভূষণ অধিকাপী৭ গ্র্যাণ্ 
অপপরা পার্ট, বৌ কুণ্ডের দল, কটাগোলাপীর দল, ভবতাবিণীর 
ঈগল, ভ্রেলোকাতারিণীর দল, বাধাবিনোদিনীর দল, যাঁদব বন্দোা- 
পাঁধ্যায়ের দল, প্রসন্নশিয়োগার দূল, ভূষণচন্দ্র দাসের সংগীতন্মাজ, 
ভাণ্ডারী অপেরা, যামিনী ভাত্ডারীর দল, গদাধর ভষ্টাচাধের দল, 
গিরিশ চ্টোপাধ্যাদ্বের দল, গণেশ অপেরা পাটি, বামলাঁ 
চাটুষ্যের দল, রামরু্ণ নাট্য সমিতি, শশিভৃষণ হাজরার শান্তি- 
নাট্য সম্প্রদান্স, আধ অপের।, নবদ্ধীপ ত্রঙ্গবাশীর দল, ঘোঁষালের 
দল, নাগ কোম্পানী, পাগ-দত্র-পিংহ-বায় কোম্পাপী, অক্ষয় 


1৮০ 


বাবুর দল ও কেষ্ট সাঁর দল, নবদ্বীপ সাহার দল, ঠাকুর কোম্পানী, 
নীলমাধব মুখোপাধ্যায়ের দূল, পাষাণমক্সী অপেরা, ভোলানাখ 
অপেরা, মহাকালী সংগীত সম্প্রদায়, গৌরমোহন অধিকাবীর দল্স 
নিউ শংকর অপেক্া, ষঠী অপেবা, শ্রীগৌরাঙ্গ অপেরা, চশ্তী 
অপের|, গৌরাঙ্গ আদর্শ যাহা সংখ, বীণাপাণি নাট্য সমাজ, 
বণজিৎ অপেরা, বয়েল বীণাপাণি অপেরা বরঞ্তন অপেরা, বিল্বগ্রা 
নট্ট কে।ম্পানী, ৬৩৭--৬৪ন !খ) বতমানে প্রচলিত দল--সতাশ্বর 
শপেরী, নষ্ট কোম্পানী যাত্রাপার্টি, নবব্রঞ্জন অপেরা, নিউ গণেশ 
শপেরা, নিউ বয়েল বীণাপ।ণি অপেরা, তরুণ অপেরা, নাট্যভারতী 
থিয়েটিকাল যাত্রপার্টি, জনতা অপেরা, অস্বিকা নাট্য কোম্পানী, 
াগতী অপেরা, মাধবী নাট্য কোম্পানী, শ্রীরাধানাটা কোম্পানী, 
নিউ আধ 'অপেবা, নিউ প্রভান অপেরা, বৈকুণ্ যাত্রা সাজ, আমা 
নটি কোম্পানী, মীনা ভ্যারাহটিজ অপেরা, লোকনাট্য, শিল্পী- 

'ীর্থ, সুশীল নাট্যকোম্পানী, শ্বপন অপেরা, অন্যান্য পেশাদার 
সংস্থা ৬৪৯ ৬৫৭ ভি (গ) কপিকাঁতীর শৌখিন যাত্রা সম্প্রদায় 
৬৫৯ (ঘ) লোকনাটা শিল্পী প্রসঙ্গ-(১) বিশিষ্ট অভিনেতা, 

বঙমানের জনপ্রিষ্ব অভিনেতা, হাম্তবসাভিনেতা, নাবীচরিত্রা- 
ভিনেতা, (২) পালাসম্পাদক, (৩) যাত্রা-গায়ক. ।৪) মন্ধ্র-বাদক 
প্রসঙ্গ বেহালা, বীশি, অবলা-গোল্কীদি, €৫) যাত্রার কাৰ 
৬৬০---৬৭৭ পু (৬) লোকনাটা সম্প্রদায়ের পরিভাষা ৬৭৭ 
(চ) দলের নিয়মাবলী ৬০১ পট (ছ) বিভিন্ন জিলীর যাত্রা-সংস্থা 
_কুচবিহার, পশ্চিম দিনাজপুর, মাপদহ, মুশিদাবাদ, বীরভূম, 
পুরুলিয়া, মেদিনীপুর, বর্ধমান, হাঁওভাঁ, ২৪-পরগণা, নদীয়া 
৬৮৩--৬৯৩ পু (জ) বিশিষ্ট যাত্র'গানের স্বরলিপি ৬৯৪ 

গ্রন্থপ্জী পৃঃ ০০৭০৭ 

নির্দেশিকা পৃঃ *০৮- 7১১৭ 

চিঞ্জ-_অভিনেতা, নাটাকার, গ্রামীণ যাত্রার দুশ্ট, আসক 


বিশেষ মুদ্রাকর ভ্রম পৃঃ ১১৭ 


বালা তলোকনাটা লমীক্ষা 


প্রথম অধ্যায় 


বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষাপ্রসঙ্গে এই অধ্যায়ে প্রধানত লোক শব্দটির ও 
লোকনাট্যের সংজ্ঞানিধারণ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। প্রসঙ্গত লোক- 
অনুষ্ঠান-সাহিত্য-শিল্প সম্পর্কেও কিছু আলোচনা করা হইয়াছে । কারণ লোক- 
কথাটি বুঝিতে হইলে উল্লিখিত লোকবৈশিষ্ট্য পূর্ণ বিষয়গুলির মোটামুটি পরিচয় 
লওয়া আবশ্তক। লোক কথ!টির অর্থ নিরূপণ করিতে না পারিলে লোকশিল্পের 
তথা লোকনাট্যের সংজ্ঞানির্ধারণ করা সম্ভব হইবে না, এবং লোকবৈশিষ্ট্য 
নিরূপণ করিতে না পারিলে নাটকে এ বৈশিষ্ট্য কোথায় কতথানি ব্যক্ত হইয়াছে 
না! হইয়াছে তাহা পরিমাপ করিয়া লোকনাট্যের পরিচয় ন্বেওয়াও অসম্ভব হইবে। 
যে সমস্যাটির সম্মুখীন হইবার জন্য এই তত্ব-আলোচনার আয়োজন করা হইতেছে 
তাহার উল্লেখ করিলেই বুঝা যাইবে যে লোক-আত্মা (201-59116) বা 
লোকবৈশিষ্ট্য নির্ধারণের প্রয়োজন কত অপরিহার্য । আমাদের দেশে 
লোকনাট্য বলিতে সাধারণত যাত্রানাটককেই বুঝায় এবং এই অর্থেই শব্দটি 
আজও প্রচলিত রহিয়াছে । কিন্ত আদিম পর্যায়ের লোকনাটয এবং পরবর্তী- 
কালের যাত্রানাটকের মধ্যে বিশেষত শিক্ষিত ও নাগরিক নাট্যকার দ্বারা রচিত, 
পেশাদার যাত্রাদলকর্তৃক অভিনীত এবং অ-ধর্মমূলক এঁতিহাসিক বা সামাজিক 
যাত্রানাটকের মধ্যে লোকধন্সিতার মাত্রার দিক হইতে যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে । 
আদ্দিম পর্যায়ের অশিক্ষিত গ্রাম্য কৰি দ্বারা রচিত ও অপেশাদার গ্রাম্য 
অভিনেতৃদলকর্তৃক অভিনীত নাটককে যথার্থ লোকনাট্য বলিয়া গণ্য করিলে 
পরবর্তীকালের যাত্রানাটকগুলিকে লোকনাট্যের পংক্তিতে স্থান দেওয়া সমীচাঁন 
হইবে না। এমত অবস্থায় বর্তমানের যাত্রানাট্যকে লোকনাট্য শ্রেণীর অন্তভুক্তি 
করিতে হইন্সে অবশ্তই লোকশিকল্পের বিশেষত লোকনাট্যের সংজ্ঞাটিকে একটু 
ব্যাপক করিতে হুইবে। তবে তাহা এমনভাবে করিতে হুইবে যাহাতে 
যাত্রানাটকের সঙ্গে থিয়েটারে অভিনীত নাটকের পার্থক্যটুকু অঙ্ক্ম থাকে৷ 
লোকনাট্যের সংজ্ঞা অব্যাপ্ত হইলে যেমন শিক্ষিত লোকছার! রচিত ও পেশাদার 
যাত্রাদ্দল কর্তৃক অভিনীত নাটক বাদ পড়িয়া যাইবে অন্যদিকে সংজ্ঞ। অতিন্যা্র 
হইলে তেমনি যাত্রানাটক ছাড়াও অন্যান্য নাটক লোকনাট্যের অস্তভূর্তি হইয়া 
পড়িবে । এই অব্যাপ্তি ও অতিব্যান্তি দোষ এড়াইয়া লোকনাট্যের সংজ্ঞা 
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নিরূপণ করাই প্রধান সমন্তা ॥ এই সমশ্তার সমাধান করিবার জন্যই লোকশিল্পের 
আত্মাটি আবিষ্কার করা আবশ্তক এবং সকলের পূর্বে আবশ্ঠক লোকশবটির 
তাৎ্পর্ধ নির্ধারণ করা। 

লোক-শব্দটির আভিধানিক যে অর্থ সেই সাধারণ 'ব্যক্তি' অর্থে ইহার 
প্রয়োগ করা হইতেছে না । খলোক-শব্ দ্বারা সাধারণভাবে সংকীর্ণ অর্থে 
নাগর শিক্ষা-সংস্কৃতি বহির্ভূত অশিক্ষিত বা অল্প শিক্ষিত, বিশ্বাস-প্রবণ, প্রাচীন 
সংস্কার ও প্রথা চালিত মানুষের একটি পর্যায়কে বুঝায়। এক সময় সমস্ত 
মানুষ লোকপর্যায্ভুক্ত ছিল। বলা বাহুল্য, যে অবস্থায় সকলেই লোক 
সেখানে লোক বলিয়া বিশেষ কিছু নাই। এই লোক কথাটি লোক-অলোক 
ভেদের সময় হইতে তাত্পর্য মঙ্ডিত হইয়া উঠে। লোক-অলোক ভেদ শ্রেণী- 
বিভক্ত সমাজের স্্টি এবং সমাজের নিম়স্তরের প্রাত উচ্স্তরের সামাজিকদের 
বিশেষ মনোভাব হইতেই ইহার উদ্ভব। সমাজবিবর্তনের একবিশেষ পধায়ে 
জনসংখ্যার একটি বিশেষ অংশকে আর এক অংশ যেদিন লোক বলিয়া চিহ্নিত 
করিয়াছিল সেইদিন হইতেই লোক-কথাটি চলিয়া আনিতেছে। সমাজ- 
বিবর্তনের সঙ্গে এ বিশেষ অংশের পরিবর্তন ঘটা সত্বেও আজও একটা অংশকে 
আর একটা অংশ লোক বলির! চিহ্নিত করিয়া থাকে । সুতরাং এই প্রশ্ন 
খুবই স্বাভাবিক, কোন বৈশেষিক লক্ষণের জন্য জনগোঠীর এক অংশ অন্য 
অংশকে লোক বলিয়া গণ্য করিয়া থাকে । একথা সত্য যে সভ্যতার 
ক্রমবিকাঁশের ফলে নাগর সভ্যতার উদ্ভব হওয়ায় নাগরিক জীবনের ও গ্রাম্য 
জীবনের পার্থক্যের ভিত্তিতে নাগরিক মানসিকতায় ও গ্রাম্য মানসিকতায়, 
আচারে-বিচারে থা সংস্কৃতিতে পার্থকা দেখা দেয়। নাগরিকর| গ্রামের 
সব কিছুকেই গ্রাম আখ্যা! দিয়া উপেক্ষা বা অবজ্ঞা করিতে থাকেন; শিক্ষিত! 
আবার নিজেদের শিষ্ট এবং নিজেদের আচারুকে শিষ্টাচার বলিয়া গণ্য করিয়া 
অশিক্ষিতদের অশিষ্ট ও তাহাদের আচারকে অশিষ্টাচার বলিয়। অবজ্ঞার 
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দৃষ্টিতে দেখিতে আরম্ভ করেন। ক্রমে নাগরিক ও শিষ্ট সমার্থক হইয়া 
ঈাড়াইবার ফলে নাগব্রিক আচারই শিষ্টাচার বলিয়া স্বীকৃত হয়; এবং গ্রাম্য 
ও অশিষ্ট সমার্থক হইয়! পড়ায় গ্রাম্য ও অশিষ্ট জনগোষীই নাগরিক শিষ্টদের 
কাছে “লোক আখ্যা পায়। 

এই লোকমানসিকতা ও আচার যদি শুধু গ্রামের মানুষের মধ্যেই সীমা বদ্ধ 
থাকিত তাহা হইলে কথা ছিল না, কিন্তু এই মানসিকতা ও আচার নাগরিক 
মানুষের আচার-আচরণের ভিত্তি হইয়া আছে। সমাজ বিজ্ঞানী 
৬৬/11]120) (1810900 9017761 তাহার ঢ01]1859 গ্রন্থে গ্রমীণ করিতে 
চেষ্টা করিয়াছেন যে এসমস্ত যুগের এবং সমস্ত সাংস্কৃতিক পর্যায়ের মানুষে 
জীবন প্রধানত লোকরীতি সমৃহ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়! থাকে, এই লোকরীতি 
বা সংস্কার মানবজাতির বা গোষ্ঠীর আদ্িমতম অবস্থা হইতে লোকপরম্পরাবু 
ভিতর দিয়া প্রবাহিত হুইয়া আমিতেছে এবং পশুর স্বাভাবিক আচরণের 
সহিত ইহার সাদৃম্ত বহিয়াছে। এই সংস্কারের শুধু উপরিতলেই পরিবর্তন 
ঘটে এবং দর্শন, নীতি ও ধর্ম অথবা অন্যবিধ মননদ্বার| সামান্য পরিমাণে 
ইহা পৰিবতিত হয়। এই উক্তির মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষণীয় এই যে-_ 
মানব সমাজের আদিমতম স্তরে যে লোকমানসিকতা৷ ও আচার অনুষ্ঠান দেখ! 
দিয়াছিল ভাহ] সমস্ত যুগের ও সমস্ত সাংস্কৃতিক বিবর্তনে মধ্য দিয়া ঈষং 
পরিবতিত হইয়া পোক-অপোক সমস্ত মানুষের মানসিকতা ও আচার- 
বিচারের ভিতর দরিয়া অলক্ষিতভাবে প্রবাহিত হুইয়া চলিয়াছে। ইহা সত্য 
হইলে একথা অবশ্ত স্বীকার করিতে হুইবে যে লোক মানপিকতার অস্তিত্ব 
শুধু তথাকথিত গ্রাম্য বা লোকশ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ হুইয়া নাই। যাহারা 
উন্নত কুষ্টির আধকারী, দর্শন, নীতিশাস্ত্র, ধর্মদর্শন প্রভৃতি চর্চার ফলে যাহারা 
শিষ্ট শ্রেণীর অন্তভু্ত হইয়াছেন__যাহারা নাগরিক, তাহাদের মধ্যেও 
লোক মানপিকতা ও আচারবিচার গ্রচ্ছন্নভাবে কাজ করিয়া যাইতেছে; সঙ্গে 
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সঙ্গে এ কথাও অনস্বীকার্ধ হইয়া পড়ে যে, শেষ পর্যস্ত লোকমানসিকভার 
বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই লোকত্ব নিহিত এবং লোৌকমানসিকতার প্রাধান্য হিসাৰ 
করিয়াই লোক-অলোক শ্রেণী বিভাগ করিতে হইবে । 
; লোকমানসিকতার বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করিতে হইলে মানবসমাজের আদিমতম 
অবস্থায় ফিরিয়া যাইতে হইবে এবং যাহার! মানবসমাজের আদিম অবস্থ৷ লয় 
গবেষণা করিয়াছেন তাহাদের শরণাপন্ন হইতে হইবে । নৃবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী 
ও মনোবিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে আমাদের পথপ্রদর্শক। তাহাদের আলোচনার 
উপর নির্ভর করিয়া আদিম লোকসমাজের কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত পরিচয় লওয়! 
যাইতেছে। 

ইহ] বলা যায়, যেখানে জীবন সেইখানেই সমাজের অস্তিত্ব রহিয়াছে। 
পশ্ড এমন কি পিপীলিক।, মধুমক্ষিকাদি নিম্নশ্রেণীর প্রাণিজগতেও ক্ষীণভাবে 
হইলেও সমাঁজ-চেতন। বর্তমান। তাই আদিম মানবজীবনেও স্বভাবতই সমাজ- 
চেতনা ছিল। এই চেতনার মূলে যৌনসম্পর্ক ও প্রজাতি সংরক্ষণের স্পৃহা 
ক্রিয়াখল। ১ সামাজিক সম্পর্কাদিৰ মধ্যে যৌন-স্শন্ধ আদিম ও অপরিহার্য 
বিষয়। নেই জন্যই মানুষ বনে জঙ্গলে একক ভাবে বাণ না করিয়া একোন- 
না-কোন প্রকারে পরিবারবদ্ধ জীবনযাপন করিতে থাকে; এইখানেই প্রথম 
সমাজের সুচনা । এই প্রসঙ্ষে 21০1০: ও 788০-এবু একটি উক্তি উদ্ধার 
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€ জীবনধারণের প্রধান সমস্তা আত্মরক্ষা ও জীবিকার্জন। একার পক্ষে এই 
সমস্যার সমাধান যেমন দুরূহ তেমনি সংঘবদ্ধ মানবশক্তির কাছে ইহা খুব সহজ 
হইয়া উঠে। স্থতরাং সমাজবিবর্তনের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় 
যে জীবিকার্জন ও প্রতিকূল অবস্থা হইতে আত্মরক্ষার তাগিদে তথাকথিত 
পরিবার অন্য পরিবারের সঙ্গে মিলিত হুইয়া৷ গোষ্ীবদ্ধভাঁবে বসবাস করিতে আরম্ভ 
করে। ইহার ফলে আদিম মানুষ কতগুলি ০৮5 এ পরিণত হুয়। এই রকম 
কয়েকটি ০03 লইয়া এক একটি 0৪ গড়িয়া উঠে । এ সম্পর্কে অবশ্য ভিন্ন 
ধারণাও আছে। কাহারো কাহারো মতে আদিম মানব গোষ্ঠীবদ্ধভাবে বাস 
করিত; এই গোষ্ঠী বিশ্লিষ্ট হইলে পরবর্তীকালে পরিবারের উৎপত্তি হয়। 
গোঠীর পরিচয্ন £[1105101) /৯17 [২69115 গ্রস্থে এই ভাবে দেওয়! হইয়াছে, 
€7য058700150106 11760 0০ 02506, 10010102110 5295 013০ 10171001012 
00100 95 8. 10010052179009 01716 ৮10) 2. €1:009 001150107151)255১ 2:00 
চ,০৬০-1300] 15691050015 £1000 0010901010197,295 25 49721096102], 
[00101010010 11095110725 50101) ৪. 010100161৮2 1056 00 02 210005£ 21271011615 
811001721210118050, 50 0080 016 022 002051001 006 17061010215 25 
10000 ০0139190621 01 11901100911 22:0200 00০ 0010101 110)11255 
0 00০ 0010215 00112062 167079521)09010173) 10101) 215. 5001:016 
2170 ০0৮21০0177০ 016 110012009115 170০ 0100051)5. 
যাহা হউক, (আত্মরক্ষা ও জীবিকার উপযুক্ত আর্থ নৈতিক সমস্যা মিটাইবান্ 
জন্য যৌথ প্রচেষ্টার মধ্যেই সমাজের প্রতিষ্ঠা । আদিম সমাজ প্রথমে আর্থ নৈতিক 
সমশ্যার সমাধান করিত আহরণ ও শিকারের (6০০৭ £90761106 200 
1:017015 ) মধ্য দিয়া । নর-নারী সমানাধিকারে বনে বনে ফলমূল আহরণ 
করিয়া এহং প্রস্তরঅস্ত্রের সাহায্যে সংগৃহীত কাঁচা মৎস্য মাংস ভক্ষণ করিয়া 


পসরা, এ 


15 10109100, 706 75০1165 0, 0, 1-8-0, 085৫.561] (1028., 1981 ), 
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জীবিকা নিবাহ করিত। এ সময় ভয়ন্থচক চীৎকার, ধ্বনি ও হস্তাদির 
নানাপ্রকার ইংগিত ছারা (9711610, 50070 2170 £590016 12176028০ ) 
তাহার] মনোভাব ব্যক্ত করিত। তাহারা প্রকৃতির উপর একান্ত নির্ভরশীলগ ছিল, 
এমন কি নিজেদেরও গ্রকৃতির অঙ্গীভূত ( হা) [58115 ৪16 ) বলিয়া মনে 
কর্সিত এবং পশু-পাখীব অঙ্গভঙ্গি ও শব্দা্ছকরণে নাচ-গান ( 0100-8103-2017591 
20100101008 02005 ৪00 50069 ) করিত । মানবসমাজের এই অবস্থাকে 
বন্স্তর (58৮2£০াঠ- আঃ খ্রীঃ পুঃ ৫,০০০০০_-৪১০০০০০ ) বলা হয়। এই 
উলঙ্গ ১ বন্য অবস্থায় বিভিন্নগোর্ঠীর মধ্যে ছন্দ ও যুদ্ধবিগ্রহ লাগিয়াই থাকিত। 
ইহার কুফল বুঝিয়া আদিম সমাজ বনবাস পরিত্যাগ পূর্বক গ্রাম্য জীবনের সুচনা 
করে। এই স্তরে (দ্বিতীয় স্তর) আদিম সমাজ বেশ অগ্রগতি লাভ করে 
প্রস্তর বা শুষ্ককা্ঠ ঘর্ষণে অগ্নি আবিষ্কার করায় প্রকৃতির উপর আদিম মানবের 
প্রথম জয় বিঘোধিত হয়। ক্রমে তাহার! অগ্রির্প্ধ বস্ত ভক্ষণ, তীরধন্ধ আবিষ্কার, 
চর্মের ব্যবহার এবং উর্ধতন মস্তিষ্কের ( ০610019] 001662 ) শক্তি বৃদ্ধির 
জন্য কথাছ্ধারা (21015019705 11760 ) মনোভাব প্রকাশ প্রভৃতির মধ্য 
দিয়! ছিতীয় স্তর- পুরাতন প্রস্তর যুগ (০014 5০902 ৪৫০--আঃ খ্রীঃ পুঃ 
১,২৫০০০--১,০০০০০ ) অতিক্রম করিয়া তৃতীয় স্তর নৃতন প্রস্তব যুগের 
€(1)60-021960116810 ৪৪০-_আ: থরাঃ পৃঃ ১০৯০০০৩১০০০ ) প্রতিষ্ঠা করে । 
তৃতীয় স্তরে আদিম মানব গাহ্‌স্থ্য জীবনযাপনে অধিকতর সচেষ্ট হম্ন এবং 
আর্থ নৈতিক সমস্তার সমাধান কবিণত থাকে কৃষিকার্য ও গো-মহিষ, মেষ, শৃকর, 
অশ্ব, গর্দভ, উ্ট প্রভৃতি পশু পালনের ( ০701-1:9151)5 2170. 11670-19217136 ) 
লাহায্যে। ইঠ্টক ও প্রন্তর দ্বারা গৃহ নির্মাণ, সাধারণ বাসনপত্র, বন্ধন, বস্ত্রবয়ন, 
অমাজিত অলংকার প্রস্ততি, ক্রমে ক্রমে নানাপ্রকার অস্ত্র ও লৌহ ব্যবহার এবং 
লিখিবার জন্য বর্ণের প্রচলন এই স্তরে সম্ভব হইয়া উঠে। মানুষ নিজেকে 
প্রকৃতির অঙ্গীভূত মনে না করিয়া প্ররুতির সঙ্গে তাহার পার্থক্য অনুভব করে 
এবং প্রকৃতি,ক মানবগুণ সম্পন্ন (20916 16811512217 ) মনে করিতে থাকে । 
এই স্তরের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছুইটি,__ 





2. 10 895%262ড 60815 19 ৪ 08120028106 2855 ০01 সত 999৮9০22109 ৯০৫ 
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£কৃষিকার্ধ ও পশুপালনে অধিকতর শক্তিশালী নর কর্তৃক ঘরে-বাইরে নারী- 
প্রাধান্ত হরণে পৃথিবীতে নারী-জাতির এঁতিহাসিক পরাজয়, এবং একাষ্ঠনিষিত 
যুদ্ধরথ প্রস্তুতি, কড়িকাঠ ও তক্তাসহযোগে জলযান নিমিতি ও স্থাপত্য শিল্পের 
স্থচনা। এই সকল কার্ধে সাফল্যের জন্য আদিম মানব ধ্বনি ও সুরেল! শব্দে যে 
আনন্দ প্রকাশ করিয়াছে তাহারই মধ্যে লোকসংঙ্গীতের আর্দি-অবস্থার কল্পনা! করা! 
যাইতে পারে। ওঅনেকটা একই ধরণের অল্পসংখ্যক মানুষ লইয়া লোকসমাজ 
গঠিত তয়; জনসংখ্যা অল্প হওয়ায় এই সমাজের সকলেই পরস্পরের কাছে বিশেষ 
পরিচিত, এবং ইহারা দীর্ঘকাল একই সঙ্ষে বসবাস করে । লোক সমাজের এই 
সাধারণ বৈশিষ্ট্যের দিক হইতে আহরণ-শিকারযগ ও কৃষি-পশুপালন যুগের মধ্যে 
সাদৃশ্য থাকিলেও শিল্প প্রয়াসের দিক হইতে এই ছুই যুগের মধ্যে পার্থক্যও 
রহিয়াছে । কৃষি-পশুপালন যুগে আদিম মানব অনেকট! স্থিতিশীল গ্রাম্য-গাহ্স্থ্ 
জীবুনযাপনে অভান্ত হয় ও বিবাহ বস্ধনে আবদ্ধ হইতে আরম্ভ করে। ইহার 
ফলে আদিম মনের মৃলভাবত্রয়__ভয়, তক্রাধ ও আনন্দ (£52], 2821 ৪00 
[185016 ) ছাড়াও আদিম মান্ষ £ন্সেহ-মমতা, করুণ! প্রভৃতি নান! অনুভূতি, 
রহৃবিষয়ে চিন্তাশক্তি ও কর্ম প্রেরণায় উদ্দ্ধ ইন্না উঠিতে থাকে । কাজেই শিল্প 
শিবু প্রয়াসও সম্ভব হয়। 

আদিম মানবসমাজের মানসিকতা, সংস্কৃতির বিবরণ ও বিবর্তনের পরিচয় 
গাহারা দিয়াছেন তাহার! অন্ত ক্ষেত্রের মুনিদের ন্যায় বিভিন্নমত পোষণ করিলেও 
তাহাদের মত পার্থক্যের ভিতর দিয়া আদিম সণ্াজের অনেক কিছুই আলোকিত 
হইয়াছে । আমাদের ভাগ্য ভাল, আজও পৃধিবীর নানাস্থানে আদিম পর্যায়ে বা 
আদিম স্তরের কাছাকাছি কোন পর্যায়ে মানবগোষ্ঠী বাস করিতেছে এবং 


15101109 0₹67:-5070ত 01 0006116771506 দ9৪ 6109 দা০06 10186011089] 091996 ০01 69 
15108168935 17005 20087 6001 0010100900 10 1007099 8180, 0, 485১ 11179 021810 0? 
706 7870115 2215565 :006৮5 800 609 9০৯6৪৮08615, 

2, ৮৪৮০0850106, 81510-90110108 স1600 068108 8100 0190185 626 09211219108 
01 8:93186060:9 8৪ ৮৯ 0৭ 19-৮7016, 

9, [129 1০10 ৪0019619 & 970291] 9001665, [88729 &:০ 100 10079 060018 1 ৫8 
69৬5 080. 00208 6০ 0020 68010 06097 61], 8100 6065 £620510 120 10108 89809185100 
160 690) 0656. 0, 29470705506 200 006 9৮5৫5 01 9001865 (০70025 1) 
70086 76086816 (010৯2০---1989 ), 

£5100151008%] ৪০10090690 17177098811 2090220151010%]15 17) 1661158, 6809888 %0& 
8051070, 286, [09 07121 ০1 806 01510117 72215869 :00926 806 805 9৮৮৮৪- 
সঃ, 8)087678, 1988, 
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গবেষকদের গবেষণার উপাদনিরূপে ব্যবহৃত হইতেছে । যাহা হউক, মনুষ্যেতর 
প্রাণী হইতে মানুষকে পৃথক করিয়াছে তাহার উর্ধ্বতন মস্তিষ্কের উন্নত গঠন-_ 
বিশেষত ৪3509০18010]. 2:০৪. অংশের বিশাল বিস্তার । এই বিস্তার থাকিবার 
ফলেই মান্ষ বাগ ভাষা প্রয়োগে সক্ষম হইয়াছে এবং মননের অধিকার লাভ 
করিয়া মননক্ষম জীবের মূর্ধাদা পাইয়াছে। তাই বলিয়া একথা সত্য নহে যে 
মানুষ প্রথমদিন হইতেই জটিল নৈয়ায়িক চিস্তা করিতে সমর্থ হইয়াছে ব! 
পরিণত বুদ্ধির অধিকারী হইয়া! জন্মগ্রহণ করিয়াছে । আদিম পর্যায়ে এই শক্তি 
বা বুত্তি অতি অপরিণত অবস্থায় ছিল। বহুকাল্র অনুশীলনের ফলে ইহা 
বর্তমানে পরিণত অবস্থায় উন্নীত হইয়াছে । একথা যেমন সত্য তেমনি ইহাও 
মিথ্যা নহে যে মানুষ কোন অবস্থাতেই একেবারে মননহীন হইয়া! থাকে নাই । 
সত্য হউক মিথ্যা হউক একাধিক বিশ্বাস গড়িয়া তুলিয়া সেই বিশ্বাস অনুসারে 
সে আচরণ করিয়াছে । দলবদ্ধ প্রাণীদের সহিত সমাজবদ্ধ মানুষের নান] বিষয়ে 
এক্য থাকিলেও একটি বিষয়ে মৌলিক পার্থকা ছিল; তাহা এই যে প্রাণীরা 
যেখানে কেবল সহজাত প্রবৃত্তির আবেগে জীবন ধারণ করিয়াছে, মানুষ মেখানে 
মননজাত বিশ্বাসদ্থার! প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করিতে চেষ্টা করিয়াছে, বুদ্ধিদ্ধারা 
প্রবৃত্তিকে জানিতে, বুঝিতে ও জয় করিতে তৎপর হইয়াছে । আদিম মানবের 
চিন্তাধারা ছিল অপরিণত । গভীর চিস্তাশক্তিতে অধিকার অজিত হয় নাই 
বলিয়া ঘটনা ও বস্তর কার্কারণ সম্পর্কে তাহারা ধারণা করিতে পারিত না। 
কাজেই ছুই একটি ঘটনা! দেখিয়া অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া বিভিন্ন বিষয়ে 
দ্রুত সামান্ত-সিদ্ধাস্ত (17995 £০170181159610]0. ) গ্রহণ করিত । অনেক সময় 
আবার ছুইটি ঘটনার মধ্যে হঠাৎ মিল দেখিয়া কাকতালীয় স্তায়ের উপর নির্ভর 
করিয়া কার্ধকারণের নিয়মান্বতিতার কথা শা ভাবিয়া (0990 1700 580 
01010611১০০ ) নিদ্ধাজ গ্রহণ করিত! উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, কোন গৃহে 
অতিথি আমিবার পরে এঁ গৃহের কোন লোক অন্থুস্থ ্ইয়৷ পড়িলে অতিথি 
আগমনকেই অন্ুস্থতার কারণরূপে ধর! হইত। আদিম সমাজের এই ধরণের 
অপরিণত মানসিকতাকে 1,০৮5-10])] 27161051081 1010, বাঁলয়াছেনে । 
আদিম মানব এই প্রাক নৈয়ায়িক মানসিকতাছ।গা বগুসমূহের ধর্ম, পারস্পরিক 
সম্পর্ক এবং প্রাকৃতিক নিয়ম সন্বদ্ধে সঠিক ধারণ! করিতে পাবে নাই। যাহার 
রহস্য উদ্ঘাটন করিতে পারে নাই ও যাহা! তাহার কল্পনা জাগ্রত করিয়াছে 
তাহাকেই আদিম মানব অলৌকিক ও দেবত্বমণ্ডিত (50222900891 215 
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01৮15 ) বঙ্গিয়া মনে করিয়াছে । সহজেই পথ হারাইয়া ফেল্গিবার মত 
গভীর বনপ্রদ্দেশ, অদ্ভুত আকারের স্উচ্চ পাহাড়, অন্ধকার গুহা, আগ্নেয়গিরির 
অগ্ন্যৎপাত, হূর্ষ-চন্দ্রগ্রহণ, বিদ্যুৎ, বজ্রপাত, মেঘ, ঝড়-বুষ্টি, জলোচ্ছাস, বন্যা, 
ভূমিকম্প, শিলাকুপাদ্দির পতন প্রভৃতিকে প্রকৃতির স্বাভাবিক ক্তরিক্লা-প্রক্রিয়ার 
ফলস্বরূপ বলিয়া ধরিতে না পাবিয়া এ সকলকে অলৌকিক দৈবশক্তি সম্পন্ন বলিয়া 
মনে করিয়াছে । চারিদিকে যাহা ঘটিতেছে তাহা যেন অদৃশ্য অলৌকিক শক্তির 
খেয়াল খুশি অনুসারে (০8017101005 আ111 0£ 072 105151515 30061090019] 
2০০: ) সংঘটিত হইতেছে । অপৃশ্ত শক্তির পরিচয়ে তাহার! বিস্মিত হইয়াছে, 
ভীত হইয়াছে, শক্তিমান বস্ত সম্পর্কে তাহার্দের মনে গ্রশংসাবোধ জাগরিত 
হইয়াছে এবং এ সকল অপ্রাণীবাচক প্রাকৃতিক বস্ততে জীবস্ত আত্মার কল্পনা 
( 21010019া) ) করিয়াছে । আদ্িমলমাজ প্রকৃতির যে কোন চলমান বস্তকে 
জীবনী শক্তি সম্পন্ন (০৮০5 01716 02961000৮০9 79099529395 11 ) বলিয়' 
মনে করিয়াছে। আবার নিজীব কোন অদ্ভুত ধরণের বস্তর সঙ্গে জীবিত বস্তর 
সাদৃশ্ঠয (55910518০5 ) দেখিতে পাইলে তাহাকে আশ্চর্য ধরণের জীবন্ত 
বস্তু ও অলোকিকশক্তি সম্পন্ন বলিয়া মনে করিয়াছে । অলৌকিক শক্তিতে 
(50210796019] 002] 008189. ) বিশ্বাস অবলম্বনে আদিম সমাজে ধর্মের 
(1211510) উদ্ভব হয়। 4১101701500 বিশ্বাস, ভন্নঃ বিস্ময়, প্রশংসাবোধ, 
রহস্যময়ূতা (52100000006 0৫062 2০, 20001180102) 200 1005502া ) এবং 
ধমধারণ! লইয়া আদিমমানব কল্পিত অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন বস্তুতে দেবত্ব আরোপ 
করে। মানুষের একটি সাধারণ প্রবৃত্তি হইতেছে এই যে সে পারিপাশ্থিক 
জাগতিক বস্ততে নিজের দেহগত জীবনশক্তি প্রক্ষেপিত করে। এই প্রবৃত্তি 
অনুযায়ী আদিম মানব দেবত্বমগ্ডিত বস্বকে মানবিক গুণে ভূষিত করিয়া তুলিল। 
প্রাকৃতিক বস্ততে মানবীয়গুণ আরোপিত হওয়ায় স্বাভাবিকভাবে কল্পনাবলে 
ইহার মানবিক রূপদানও সম্ভব হইয়া উঠিল। এইভাবে আদিম সমাজে দেবতার 


&,:০১০10 20 6061 18 22178610810 68100970057 6০ 00190617015 0২70 10005 9105) 
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হুট্টি ও ক্রমে ক্রমে দেবমৃত্তি-পরিকল্পনা প্রচলিত হয়। দেবতাকে আদিম মানব 
ভাগ্য নিয়ন্ত্রকারক বলিয়া মনে করিয়াছে । টৈবশক্তি ভাল-মন্দ ছুই শ্রেণীরই 
ছিল , কাজেই সাভাবিক আত্মরক্ষা বৃত্তির (10560)06 0£ 5617-01:590:58:001) 
জন্য শুভৈবশক্তির ককণালাভ ও মন্দ দৈবশক্তিকৃত ক্ষতি হইতে আত্মরক্ষা 
করিবার তাগিদে আদিম সমাজে দেব-দেবী অবলম্বনে নানাবিধ উৎসবানুষ্ঠানের 
প্রচলন হয়। 

আদিম সমাজ মৃত্যুকে জীবনের স্বাভাবিক পরিণতি বলিয়া মনে করিত 
না। জীবস্ত দেহে এক অদৃশ্ত সত্তার বাস, সেই সত্তার দেহত্যাগের সঙ্গেই 
আসে মৃত্যু। এই অবৃশ্ত সত্তাই আত্মা (9০এ1)। আত্মার সচেতনতা ও 
ইচ্ছাশক্তি আছে। ইহা মানুষের অন্তরে আর এক প্রকার মানুষ (৪. 1100 
0৫ 092) 10017 006 0091) 1 এই প্রসঙ্গে 1510: সাহেবের আত্মা সম্বন্ধীয় 
ধারণ! সম্পর্কে বিশেষ মন্তব্য উদ্ধার করা যাইতে পারে, পু 9 ৫. 02 
10501036987)0012] 10070017) 17020, 10 10570960152. 907 0£ ৮2001, 
910 01 97900 ১ 03০ ০9125201162 আন 0100510 10 006 1 1ডাএএন] 
16 21011078055 7 10061901)0217015 00952551176 0) 702150109] 00175010015- 
1295 2190 ৮০911001॥ 0? 165 ০01001981 ০0৬1), 7089 01 [129০2 3 
০৪109191৩01 1০9৮1105 1১৩ 00৭5 181 7061)190 00 099]) ১105 (0) 
21200 (0 70:9062 3 0050]5 10700911021012 2100 11)5151910, 56৮ ৪150 
[02116590176 015910211০৬, 2100 25099018115 20092101076 00 0001) 
৮8101786 01251620085 2. [01191019500 52081966 001) 00০ 0005 0 
10101) 1 0925 000 11152175957 2019 100 2006] 17000, 0053055 01 80 11) 


00০ 1000169 ০0: 00139] 08675, 0৫6 20100815, 200 ০৮০1১ 01 0211055%, 


আত্মা দেহকে ভালব।সে ; এই জন্ মৃত্যুর পরেও দেহের প্রতি ইহার আকর্ষণ 
থাকে মনে করিয়া আদিম কাল হইতে মানুষ পাঁনা পদ্ধতিতে পূর্ণ বা আংশিকভাবে 
মৃত দেহ রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া আমিতেছে। ইজিপ্টে মৃতদেহে ওউঁধধ 


1,:.৮606 01106 ০০এ 18 10101019960 05 810 10515810169 1061105 12101) 16599 1৮ 
17) 609 10001068776 01 82962, 0, 57) 1189 0101£105 ০0: 13112)010--75786610 ( 1017000205 
8985), 

2, 00100016159 00]1019 (100, 887-775, 8, 200 (1008১ 1877), 


বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা ১১ 


মাখাইয়1 মমি (20010101560) করিবার গীতি প্রচলিত ছিল। নিউজিলাগডের 
মাওরি (10801) গোঠী মৃতদেহ কবরস্থ করিবার একবৎসর পরে ইহাকে 
তুলিয়া ইহার ক্লে মুক্ত করিয়া কংকালটি বঙে চিত্রিত করিত এবং মাথার খুলি 
পালকে সজ্জিত করিত। এই রগ্িত ও সজ্জিত পূর্ণকংকাল কিছু কালেব জন্য 
সাধারণের মধ্যে প্রদ্নশিত হইবার পরে পুনরায় কবরস্থ করা হইত। ইহাই 
মাওরিদের অস্থিমার্জন উৎসব (0152 5০1:20106 0212000205% )। ব্রাজিলের 
01010 সম্প্রদায়ের মধ্যে কতকট] এই ধরণের রীতি প্রচলিত ছিল। 
[২01০0021016 [091209 পূর্বপেরুর 80815 গোঠী এবং আরে! কোন কোন 
সম্প্রদায়ের মধ্যে মৃতদেহ দ্রাহ করিবার পরে একটি পাত্রে চিতাভম্ম রক্ষার ব্যবস্থা 
করা হইত। মৃত্যুর পরে বিদেহী আত্মা ভৌতিক শক্জিসম্পন্ন হয় বলিয়া আদিম 
সমাজের ধারণা ছিল। তাই পূর্বপুরুষদের আত্মা সমূহকে 15091:6006 961053, 
বলিয়া মনে করা হইত। ২ মানবদেছে যেমন আত্মার বাস তেমনি পশু, পক্ষী, 
উদ্ভিদ ও প্ররুতির অচেতন বস্তুতে আত্মা থাকিতে পারে এবং এইরূপ আত্মাযুক্ত 
বস্ত রহস্যময় জাছুশক্তির অধিকারীও হইতে পারে। এই মনোভাব হইতে 
প্রকতির চেতন ও অচেতন বস্ত অলৌকিক জাছুশক্তির আধাররূপে গৃহীত হওয়ায় 
আদিম সমাজে যেমন প্রকৃতির চেতনবস্তর পুজা প্রচলিত হয় তেমনি যষ্টি, প্রস্তর 
প্রভৃতি অচেতন বস্তর অর্চনাও প্রবত্তিত হয়। ইহাই £20915197) ; ইহার সঙ্গে 
8)172150-এয় কিছু পার্থক্য থাকিলেও ইহাকে বিশেষধরণের 211015) বলা 
যাইতে পারে ।  £১0100192-এ প্রথম হইতেই বস্ততে 5010 থাকে এবং ইহার 
দেহত্যাগে বস্তর মৃত্যু ঘটে । চ619001570-এ অল্প বা দীর্ঘ সময়ের জন্য 911 
অচেতন বস্ততে প্রবেশ করিয়া ইহাকে রহস্যময় জাছুশক্তি সম্পন্ন করিয়৷ দেয়; 
9170 এ বসন্তকে ত্যাগ করিলে ইহার সে শক্তি অবলুপ্ত হয়। 

শরীরের বিশেষ কোন অংশের সঙ্গে প্রাণী বা প্রাকৃতিক কোন বন্তর 
বিশেষ কোন অংশের বাহিক হুবহু সাদৃশ্ (5206150181 200 050200৮6 
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1292100121০ ) লক্ষ্য করিয়া আদিম সমাজের কোন কোন গোষ্ঠী মনে করিত 
যে লোকের আত্মা দেহত্যাগের পরে পুনর্জন্ম গ্রহণের পূর্বপর্যস্ত সাদৃশ্ঠযুক্ত প্রাণী 
বা প্রাকৃতিক বস্তুতে অধিষ্ঠান করিতে পারে । কিছুকাল পরে তথা হইতে আত্মা 
দেহত্যাগের পূর্বে থে বংশে জন্ম লইয়াছিল আবার সেই বংশেই জন্মগ্রহণ করিয়া 
থাকে। এইভাবে জাত মানুষের শরীরের অংশবিশেষের সঙ্গে প্রাণী বা কোন 
প্রারুতিক বস্তুর বিশেষ কোন অংশের সাদৃশ্ঠ দৃষ্টিগোচর হওয়ায় বিষয়টি ধরা পড়ে। 
এই শ্রেণীর জাতকের বংশধরগণ সাদৃশ্যযুক্ত প্রাণী বা প্রাকৃতিক বস্তকে তাহাদের 
বংশের প্রতীক বলিয়া মনে করিত এবং অনেক সময় প্রতীকের নাম অন্্যায়ী 
ভাহার বংশের নামকরণ করিত। ইহাই 60660519007; 000০0. কে 
( বংশপ্রতীক ) আদিম মানব অত্যন্ত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত ও ইহার পূজা করিত। 
প্রাণী ০0৮০] হইলে আদিম সমাজে ইহার হত্যা! একেবাবেই নিষিদ্ধকরা হইত। 
সূ্ণ, চন্দ্র, হংস, ব্যাঘ্র, সিংহ, মত্ত্য, ঈগল, বৃক্ষ, প্রস্তর, পাহাড়, ঝরণা প্রভৃতি 
চেতন-অচেতনবস্ত আদিম সমাজে 19650) রূপে গৃহীত হইয়াছে । উদাহরণ 
স্বরূপ বল! যায়, লালটিয়া (7০0 70202. ) ব্রাজিলের 7381010 গোঠীর 0061) 
নিগ্রোদের মধ্যে এক প্রকার কাল শকুন (0190 2700 ৮এ10012) এবং 
3012170-র 47881 গোষ্ঠীর মধো প্রস্তর 60010 রূপে গৃহীত) মোঙ্গলদের 
০০6০0) ছিল ভালুক । 

আদিম সমাজে রোগের কারণ নির্ণয় করা সম্ভব হয় নাই। তাই জনগণ 
রোগকে অণু» আত্মার (০৮11 99111 ) খেয়াল বা ক্রোধের ফলম্বরূপ বলিয়া মনে 
করিত। অশ্তভ আত্ম/ কোন-না-কোন প্রকারে দেহে প্রবেশ করিয়া ব্যাধির ত্য 
করে। কাজেই রোঁগমুক্তিব জন্য অশ্তুভ আত্মাকে নান। উপায়ে সন্তুষ্ট করিবার 
চেষ্টা করা হইত। বর্তমান কালেও সভ্য সমাজে এই ধরণের বীতির পরিচয় 
পাওয়। যায়; ওলাদেবীর প্রস্তাবে ওলাউঠ। ও শীতলাদেবীর প্রভাবে বসন্ত দেখা 
দেয় বলিয়া এই সকল রোগের প্রকোপ দুর করিবার জন্য রোগাধীশ্বরী শক্তির 
( দেবতার ) পৃজাদি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা পলীঅঞ্চলে প্রচলিত । আদিম সমাজের, 
আর একটি বিশ্বাস ছিল এই যে মুতের আত্মা সমাধিস্থলে বসবাম করে। সিদ্ধ 
পুরুষরা মন্ত্রশক্তি ও এন্্জালিক প্রক্রিয়াণ সাহ!খে) এই সব আত্মাদ্বারা ইচ্ছানুসারে 
মানুষের উপকার বা অপকার করিতে পারে ও নানাপ্রকার রোগ উৎপাদন 
কৰিতে পাবে। 
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£জাদুশক্তিসম্পন্ন মানব জাছুশক্তিদ্বারাও বহুবিধ রোগ স্থটি করিতে পারিত। 
খই সব রোগ সহজেই এ্রত্রজালিক কর্তৃক নরদেহে চালিত হইত। এরকম 
স্থলে অলৌকিক জ্ঞান ও শক্তিসম্পন্ন সিদ্ধপুরুষ (90::০6767) কর্তৃক এনদ্রজালিক 
ক্রিয়ার সাহায্যে দেহ.হইতে রোগ বহিষ্ভার করিবার ব্যবস্থা অবলম্বিত হইত। 
আশীর্বাদ এবং অভিশাপের এন্দ্রজালিক শক্তি (17961081 €7)০15% ) থাকে 
বলিয়াও আদিম মানবের বিশ্বাস ছিল। ইহাদের শুভাশুভ ফল একদেহ হইতে 
অন্থদেহে চালান করা ( 02050016 000 006 021901 00 8001067) 
সম্ভব হইত। সিদ্ধপুরুধগণ ভৌতিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে অশুভ আত্মা, জাদু- 
শক্তি অথবা 'অভিশাপ সঙ রোগ আক্রান্ত দেহ হইতে শকত্রদেহে চালান করিয়া 
দিতে পারিতেন। কখনো আবার বুক্ষার্দিকে 9০8158০98 করিয়া তাহাতেও 
রোগ চালান দিবার ব্যবস্থা করা হইত। ইদুরের উৎপাত হইতে মুক্ত হইবার 
জন্ক ইদুরের মুখে দস্তরোগ চালানের রীতি আমাদের দেশে কোন কোন 
আদিবাসীর মধ্যে প্রচলিত আছে। ব্যথাহত দত্ত উৎপাটন পূর্বক ইহাকে মন্তরপৃতত 
করিয়া! ইছুরের গর্ভে নিক্ষেপ কর! হয়; ইহার ফলে ইছুর দৃস্তরোগে আক্রান্ত 
হওয়ায় মানুষের ক্ষতি সাধন হইতে বিরত থাকিতে বাধ্য হয়। দেহে অশুভ 
আত্মা ভর করায় মৃছ1 রোগের উদ্ভব হয়, ওঝার ভৌতিক প্রক্রিয়ার সাহায্ে 
এই জাতীয় রোগ দূর করিবার ব্যবস্থা করা হয়। আদিম দ্মাজের এই রীতি 
পল্লীবাংলায় এখনও প্রচলিত রহিয়াছে । এইরূপ নানা সংস্কার আদ্দিম সমাজে 
'জনমানসে দেখা দিয়াছিল। 

বিবর্তনের ধারাগুলি অনুসরণ করিয়া পিছনের দিকে ফিরিয়া গেলে আমরা 
এমন একটি স্তরে উপনীত হইব যেখানে মন্ষ্েতর প্রাণী হইতে মানুষের ব্যবধান 
খুবই কম, যেখানে মানুষ পশুর মতই সহজাত জৈবিক প্রবৃত্তি ও বহিঃ প্রকৃতির 
নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া বন্যজীবন যাপন করিতেছে, ফলমূল আহরণ করিয়া 
অথবা বন্য পশুর কাঁচ৷ মাংস খাইয়। জীবন ধারণ করিতেছে, অবাধে আত্মপ্রজনণ 
করিয়া বংশ বক্ষা করিতেছে, এবং তাহার হ্বল্নোন্মেষিত মনন-শক্তিকে আত্মরক্ষার 
ও আত্মপ্রজননের কর্মের গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু এই 
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ক্র অধিকাল স্থায়ী হয় নাই; ইহার প্রমাণ__গবেষকরা এমন কোন আদিম 
গোঠার সন্ধান পান নাই যাহার মধ্যে কিছুকাল পরে মননশক্তি বলে অতিপ্রারুত 
সত্তায় বিশ্বাস জন্মগ্রহণ করে নাই। সমাজের আদিম অবস্থার কোন এক ৰিশেষ 
পর্যায়ে মাছ্ষের মনে ধীরে ধীরে এই বিশ্বাস উত্পন্ন হইয়াছে যে অতিপ্রাকৃত 
কোন একটা শক্তি প্রাকৃতিক ঘটনাগুলি নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, সব কিছুর পিছনে 
থাকিয়া! সকপেের হট্টি-স্থিতি-লয়কে শাপন করিতেছে । এই অতিপ্রাকৃত সত্তার 
কল্পনা বা অনুমান তখনই সম্ভব হইয়াছিল যখন মন বস্তব সঙ্গে বস্তর সম্বন্ধ নিরূপণ 
ও হেতুনির্ধারণে সচেষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল ।, উন্নত নৈয়ায়িক চিন্তার যুক্তি-পরামর্শে 
ষে যুক্তি পাঁরিপাট্য লক্ষিত হয় তাহা না থাকিলেও কার্ধের সহিত কার্ষের, ঘটনার 
সহিত ঘটনার, বস্তর সহিত বস্তর যোগ বা! যুক্তি সন্ধান করিবার একটা প্রাথমিক 
প্রয়াস না দেখা দিলে অতিপ্রাকৃত নিবিশেষ সত্তার বা শক্তির কল্পনা মনে আসিতে 
পারে না। যেমনে এই ধরণের কল্পনা জন্ষিয়াছিল তাহাকে প্রাকৃনৈয়ায়িক 
( 01510251০91 ) বলা গেলেও অনৈয়ায়িক (8109£152] ) বল! চলে না। আদিম 
মন এই অর্থেই প্রাক নৈয়ায়িক ছিল যে উন্নত নৈয়ায়িক চিন্তার ক্ষমতা ইহার 
ছিলনা, কিন্ত একেবারেই চিন্তা করিতে পারিত না অর্থাৎ সম্পূর্ণ অনৈয়ায়িক 
হিল একথা মানিয়া লওয়া ষায় না। আদিম সমাজের মাহুষের প্রাক নৈয়ায়িক 
মনে প্রাথমিক পধান্ে যে '0100150০ ধারণ! জন্মে তাহাই পরিপুষ্ট ত্য! 
কালক্রমে দেবদেবী-ঠেতন। বা আঁধদেবতা ধারণায় পরিণত হয়। এই ধারণা বা 
বিশ্বাস যেদিন উদ্ভুত হইযাছিল্‌ “ন্দিন হই7তই ইহা একটি নিয়ামক শক্তিরূপে 
জীবন-যাপনকে নিয়ন্ত্রিত করিতে আরম্ভ করে । 

জীবনযাপন যেমন ধারণার সৃষ্টি ও পরিবতন করিয়া আসিতেছে, ধারণাও 
তেমনি জীবনযাপনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া চলিযাছে। এই ক্রিয়া-প্রতিক্রয়া 
মানবসমাজের প্রথম হইতেই চলিয়৷ আসিতেছে ঃ আজও ইহার বিরাম নাই এবং 
কোনদিনই ইহা! বন্ধ হইবে না। আদিম সমাজের আর্থ নৈতিক জীবন আহরণ- 
শিকার-পশুপালনের অভি নিম়স্তরে সীমাবদ্ধ থাকায় মান্বমনে পরিবেশের জ্ঞান 
গভীপ্ এবং মানাসক ক্রিয়া জটিল হইতে পারে নাই। কিন্ত ক্রমে পরিবেশের 
জ্ঞান বৃদ্ধি পাওয়ায় ও মনন শক্তির উন্নতি ঘটায় মাদুষ রুষি বা শশন্োৎপাদনের 
উপায় আবিষ্কার করিতে পাবিয়াছিল। ইহার ফলেই মান্রষ যাযাবর জীবন 
হইতে স্থিতিশীল গ্রাম্য জীবন যাপনের দিকে অগ্রসপ হইয়াছিল। আহার 
সংগ্রহের বীতি পরিবর্তনের জন্য কেব্ল যে আর্থনৈতিক ও সমাজিক জীবনেই: 
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রূপান্তর দেখা দিয়াছিল তাহা! নহে,--পরিবেশ সম্বন্ধে, জীবন সম্বন্ধে এবং অতি 
প্রাকৃত সত্তার প্রকৃতি অম্বন্ধেও নূতন নৃতন ধারণা-বিশ্বাস উদ্ভুত হইয়াছিল । 
তাহাকে কেন্দ্র করিয়া নানা অনুষ্ঠান-উৎ্সবও প্রচলিত হইয়াছিল। এ সকল 
অনুষ্ঠানে সমগ্র গোষ্ঠী সমট্টিগত ভাবে অংশ গ্রহণ করিত এবং নানা উপকরণে 
অতিপ্রাকৃত নিয়ামক শক্তিকে তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিত। শ্রেণীবিভাগ ও 
ব্যক্তিম্বাতন্ত্্যের অস্তিত্ব ছিল না বলিয়া আদিম সমাজের মানুষ অনুষ্ঠান 
উৎপবাদিতে সমষ্টিগতভাবে আবেগ উপদ্পন্ধি করিত। এমন কি কালক্রমে 
যখন উৎসবাদির রীতি জটিল হইতে জটিলতর হইয়া উঠিয়াছিল এবং বিশেষ 
শ্রেণীর হস্তে উত্সব অনুষ্ঠানের দায়িত্ব অপিত হইয়াছিল তখনও সমগ্র গোঠীর 
মধ্যে সামষ্টিক আবেগ জাগ্রত ও সঞ্চারিত করাই উৎসবাদির প্রধান উদ্দেশ্য ও 
বৈশিষ্ট্য ছিল। এই কারণেই বলা হুইয়া থাকে যে সমষ্টিগত ভাবে আবেগ- 
সম্ভোগ আদিম সমাজের মানুষের অন্যতম €বশিষ্ট্য। ইহা বিশেষ ভাবে ম্মর্ণ 
বাখিতে হইবে $ কারণ যখন লোকনাটোর সংজ্ঞ! প্রন্ততির চেষ্টা কর! হইবে তখন 
বিশাল জনসমাজের মধ্যে ভাবাবেগ সঞ্চার করিবার অভিপ্রায় হইতে যে সকল 
রীতি প্রচলিত হইয়াছিল সেই সকল বীতি-বৈশিষ্ট্যের উপরই জোর দেওয়া 
হইবে। আর্থ নৈতিক অবস্থার হীনতা, বলিতে গেলে শূন্যতা (7098590৮6 ) ও 
প্রাকনৈয়োয়িক মন-_-এই দুইটি পরস্পর-সম্বন্ধ কারণের সংযোগে আদিম সামাজিক 
মানুষের আচরণ (প্রধানত সামষ্টিক (০০115০2 ) হইয়া পড়িয়াছিল। কারণ 
ছুইটিকে পবম্পর-সন্বন্* বল! হইল এই জন্য ঘে আর্থ নৈতিক অবস্থার অগ্রগতি 
ঘটিয়াছে অথচ মন প্রাকৃনৈয়ায়িক স্তরে পড়িয়া আছে ইহা যেমন সম্ভব নয়, 
তেমনি মনের শক্তি বাড়িয়াছে অথচ আর্থ নৈতিক অবস্থা আদিম পর্যায়ে 
রহিয়াগিয়াছে ইহাও অসমস্ব। পরিবেশের সহিত বুঝাপড়া করিতে গিয়াই 
একদিকে যেমন মনের শক্তি বাড়িয়াছে অন্যদিকে তেমনি পরিবেশ চেতনার 
মাত্রা ও আর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ঘটিয়াছে। পরিবেশের সঙ্গে মনের 
পারস্পরিক ক্ছ্িয়াপ্রতিক্রিয়ার এই সম্পর্ক ত্বীকার না কৰিলে ইহার নিরপেক্ষ 
সত্তাকে মানিয়! লইতে হয়; এই সঙ্গে ইহাও ধরিয়া লইতে হুইবে যে পরিবেশ 
বা আর্থ নৈতিক অবস্থা যাহাই হউক না কেন মন যে কোন যুগে যে কোন চিন্ত! 
কবিতে সক্ষম এবং পরিবেশ ছারা চিন্তা নিয়ন্ত্রিত হয় না। আর উল্িখিত 
পারস্পরিক সম্পর্ক স্বীকার করিলে মনকে পৰিবেশ-সাপেক্ষ বলিয়া গ্রহণ 
করিছ্ে হইবে এবং চিন্তার অগ্রগতির ইতিহাসকে সমাজবিবর্তনের ইতিহাসের 
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পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা! করিতে হুইবে। আমরা শেষোক্ত সিদ্ধান্ত মানিয়া 
লইয়াছি এবং এই কথাই বলিয়াছি যে জীবন যেহেতু অভিযোজন 
(29870090012 ) প্রচেষ্টার সমষ্টি, অভিযোজন প্রচেষ্টা হইতেই চিন্তার জন্ম ও 
অভিযোজন ব্যাপারটি মৃত আর্থ নৈতিক সেইহেতু আর্থ নৈতিক অবস্থার সহিত 
ব্যক্তির মানসিক অবস্থার নিগৃঢ সম্পর্ক বিছ্কমান ; এই জন্যই আর্থ নৈতিক অবস্থার 
আদিমস্তরে জীবনযাত্রা ছিল সামষ্টিক, ব্যক্তিমনও ছিল প্রাকৃনৈয়ায়িক । 

আদিম সমাজ আহরণ-শিকারধুগ অতিক্রম করিয়া পশুপালন 'ও কৃষিযুগে 
উন্নীত হওয়ায় কৃষিকে কেন্দ্র করিয়া যেমন নৃতন বিশ্বাস এবং উৎসবানুষ্ঠান 
গড়িয়া উঠিয়াছিল তেমনি কৃষিষুগে স্থাবর জীবন যাপনের তাগিদে নান। 
বিধিনিষেধও রচিত হইয়াছিল। এই কৃষিস্তরকে সমাজের ভিত্তি-প্রস্তর বূপে 
গণ্য কর! যাইতে পারে । কারণ সমাজ যত শিল্প সমৃদ্ধই হউক না কেন আজও 
ই ভিত্তিটি ব্দলাইতে পারে নাই, আজও কৃষি আর্থ নৈতিক জীবনে একটি বড় 
জায়গা জুড়িয়া আছে। এই স্তরে সমাজে যে মানসিকতার বনিয্াদ পাকাপাকি- 
ভাবে গড়িয়া উঠিক্লাছিল তাহাই পরবর্তী স্তরের মানসিকতাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া 
এবং নৃতন মানসিকতার সঙ্গে ছন্দ করিয়া আজও নিজেকে পরিবতিত করিতে 
করিতে অগ্রনর হইয়া চলিয়াছে। সচেতন ৰা অচেতন ভাবে অনুস্থত নান! 
প্রকার প্রথা, রীতি, আচরণ ও নিষেধ-নিয়মার্দি অর্থাৎ সমাজ-বিজ্ঞানীর! 
যাহাকে 2050165 20. €21009093 বলিয়াছেন এই স্তরেই তাহা বিশিষ্টতা অর্জন 
করিয়াছিল এবং পরিব্র্তন-পরিমার্জনের ভিতর দিয়া আজও ইহা সামাজিক 
আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে সংলক্ষ্য বা অসংলক্ষ্যভাবে বিরাজ করিতেছে । একটি 
অতি আধুনিক সমাজের আচার-অনুষ্ঠানাদি বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে দেখা 
যাইবে ঘে বাহিরের অতি আধুনিক খোলসটির মধ্যে প্রাচীন আচার ও বিশ্বাসের 
শশসটুকু রহিয়া গিয়াছে এবং আধুনিক মানসিকতার সামান্য একটি আবরণের 
তলে পোকমাননিকতার স্তবটি অঙ্ষুগ্ন রহিয়াছে । 

কিন্ত সমাজের প্রত্যেকটি ব্যক্তির মধ্যে লোক-মানসিকতার স্তরটি বিরাজ করা 
সত্বেও আমরা প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে লোকশ্রেণীর অস্তভূক্ত করিতে পারি কি? 
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নিশ্চয়ই আমরা তাহা করিতে চাহি না। কারণ তাহ হইলে সকলেই লোক 
শ্রেণীভুক্ত হইয়া পড়িবে এবং যেখানে সকলেই 'লোক+ সেখানে লোক বলিয়া 
পৃথক কোন শ্রেণী থাকিতে পারে না। বলা বাহুল্য, লোকশ্রেণী না থাকিলে-_ 
লোকবৈশিষ্ট্য বলিয়া পৃথক কিছু না থাকিলে--লোকশিল্প প্রকৃত প্রস্তাবে 
লোকনাট্য বলিয়াও কোন কিছু খাকিবে না। অতএব এখানেও আমাদের 
প্রাধান্তেন ব্যপদেশঃ'--এই স্তর প্রয়োগ করিয়া লোক-মানসিকতার প্রাধান্তের 
ভিত্তিতে লোক-অলোক বিভাগ কল্পনা করিতে এবং লোকশিল্পের মূলরী তির 
ব। বৈশিষ্ট্যের সদ্ভাব যে শিল্পে থাকিবে সেই শিল্পকে লোক-শিল্প বলিয়া! গণ্য 
করিতে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। 

লোকমানসিকতার প্রাধান্য অগপ্রাধান্য দেখ! দ্দিলে সঙ্গে সঙ্গে এ প্রশ্নও উঠিৰে 
যে লোকমানসিকতার পরিবর্তন বা ত্রাস ঘটিয়াছে কি কারণে । কি কারণে 
জনগোষ্ঠার একাংশের মধ্যে লোকমানসিকতা অধিক মাত্রায় বিরাজ করিয়। 
আছে এখং অপরাংশের মধ্যে অন্তব্ূপ মানসিকতার উদ্ভব ঘটিয়াছে__-লোক- 
মানসিকতার মাত্রা হ্রাস পাইয়াছে--এই প্রশ্নটির ঘথার্থ উত্তর সমাজবিবর্তনের 
প্রক্রিয়ার মধ্যে বিশেষত সমাজে কিশাবে শ্রেণী বিভাগ ঘটিয়াছে, ক্রমে ক্রমে 
বিশেষ শ্রেণীর প্রাধান্ত ঘটিয়াছে, গ্রাম-সভ্যতার স্তরের পরবে নাগর সভ্যতা 
গড়িয়া উঠিয়াছে এবং কিভাবে কৃষিযুগের পরে শিল্পযুগ দেখা দিয়াছে তাহার 
ইতিহাসের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে । 

পূর্বেই বল! হুইয়াছে যে আদিম সাম্যবাদী সমাজে কোন শ্রেণী বিভাগ ছিল 
না। সকলে সমান অধিকার ভোগ করিত বলিয়৷ কাহাকেও “লোক' বলিয়। 
উপেক্ষ। করিবার মত মে সমাজে কেহ ছিল না। শ্রমবিভাগ তথ শ্রেণী-বিভাগ 
হইবার পরে শক্তির বা অধিকারের ও কৃষ্টির পার্থক্যের ভিত্তিতে সাম্যাবস্থার 
মধ্যে পরিবর্তন ও বৈষম্য দেখ! দ্িয়াছিল। শ্রমৰিভাগ তথ! শ্রেণীবিভাগ প্রসঙ্গে 
এই বৈষম্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় লওয়া যাইতে পারে। 

গৃহ-নির্মাণের পরে আদ্িম-মানবের মধ্যে কর্মবিভাগ স্থুরু হয়। অপেক্ষাকৃত 
কম শারীব্বিক শক্তির জন্য নারী রন্ধন, সীবন, বয়ন প্রভৃতি গৃহকর্ষে নিযুক্ত হইত 
এবং অধিক শক্তিশালী নর থাছ্ঠ সংগ্রহ, অস্ত্রনির্মাণ, শিকার ও যুদ্ধকর্মে লিপ্ত 
থাকিত। কেবল স্ত্রীপুরুষ ভেদে এই কর্মবিভাগ সাধিত হয়; ইহাতে কোন 
শ্রেণী চেতনা ছিল না। পরবর্তীকালে কিছু সংখ্যক লোক যখন ধাতু দ্রব্যে 
ব্যবহার, পাত্রনির্মীণ, নৌকাগঠন, যুদ্ধরথ গ্রস্ততকরণ এবং গৃহের জন্ত ইষ্টকাছি 
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তৈরির কাজে মনোনিবেশ করিল তখন পশুচারিক জনগণ তাহাদের হইতে পৃথক 
হুইয়৷ গেল। এইখানে প্রথম লামাজিক কর্মবিভাগেত্র সুচনা । শ্রেণী-চেতনার 
বীজ ও ইহারই মধ্যে উপ্ত। এই সময় হইতে একবিষয়ের কর্মী কর্তৃক অন্য 
বিষয়ক কর্মীর উৎপন্ন দ্রব্য ব্যবহার করিবার স্থৃবিধা গ্রহণের জন্য দ্রব্য বিনিময় 
প্রথা গ্রচলিত হয়। কর্মীরা সকলেই প্রধানত জমির চাষ করিত; কেবল অবসর 
লময় প্রবণতা অনুসারে অন্যকাজে লিপ্ত হইত । শ্রবণতা অনুযায়ী কাজ করিয়া 
নিপুণতা অর্জন করিবার পরে কিছু লোক চাষ ছাড়িয়া অন্য কাজে সম্পূর্ণ 
মনৌযোগী হইতে আরম্ভ করে। কাজেই £গো্ঠীর চাষের জমি গৃহপতিদের 
মধ্যে বিভক্ত হইয়া যায়; আবার একই গৃহের লোক প্রবণতা-অন্ুযায়ী বিভিন্ন 
কাজে আত্মনিয়োগ কৰিতে থাকায় শেষপর্বস্ত চাষ-আবাদে মনোযোগী ব্যক্তির 
হাতেই জমি আসে, এবং এই ভাবে চাষবাসের ফলে জমির উপর চাষীর 
একপ্রকার দখলিম্বত্ব জন্মায়। এই ন্বত্ব লইয়া কেহ রুষিকাজে ও পশুপালনে, 
আবার কেহ বা! শ্রমশিল্পে বিশেষভাবে নিধুক্ত হইতে থাকে । ইহার ফলে 
কৃষিজাত ও শিল্পজীত দ্রব্যের মধ্যে বিনিময় প্রথা প্রতিষ্ঠিত হইতে আরম্ভ করে। 
এদিকে ক্রমে জনসংখ্যা বাড়িতে থাকায় যেমন কৃষিকর্ম তেমন অমশিল্লেও 
অধিক লোক যোগদান করিতে থাকে । কাজের সুবিধার জন্তা উভয় সম্প্রদায় 
কর্মস্থলের কাছাকাছি বসবাস করিত আরম্ভ করে। ফলে কৃষিকাজ ও শিক্প- 
কর্ম লইয়। দুইটি পৃথক অঞ্চল গণড়ন্না উঠে এবং কৃধিজনপদে পল্লী ও শিল্পাঞ্চল 
সহরের পত্তন হয়। অল্লায়াসল্ভ্য জীবিকান্বার পলীতে সরল জীবন যাপন 
অভিপ্রেত হওয়ায় অনেকেই রুষিকার্ধে ব্যাপূত হয়; এদিকে ক্রমে শ্রমশিল্পের 
অগ্রগতির ফলে শিল্পাঞ্চলে লৌকাভাব দেখ! দেয়। এই অভাব দূর কৰিবার 
জন্য সমাজে একটি প্রথা প্রবর্তিত হয়, ইহা ক্রীতদ্ধাস প্রথা । বিভিন্ন অঞ্চলের 
মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধবিগ্রহে বিজয়ী দল এযুদ্ধবন্দীদের ক্রীতদাসে পরিণত করিয়া 
কমিসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে থাকে । এই ক্রীতদাসকম্ীর্দের প্রভুর! শাসন ও শোষণ 
করিত। প্রভু ও ক্রীতদাস প্রধার মধ্যে সমাজে শোষণবৃত্তির শ্থচনা হয়। 
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বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা ১৯ 


ক্রীতদালগণ বহুবিধ কর্মের মধ্য দিয়া প্রভুদের খুশি করিতে চেষ্টা করিত । খুশি 
করিতে না পারিলে অমানুষিক অত্যাচারে জর্জরিত হুইয়া দিন যাপন করাই হইত 
তাহাদের পরিণাম । এইভাবে স্বাধীন মানবের পাশে পরাধীন মানবন্ধরপে আর 
একটি শ্রেণী গড়িয়া উঠে। ক্রীতদাস প্রথা প্রচলিত হওয়ায় উৎপাদন বর্ধিত 
হইল। ইহার ফলে ব্যবসার সাহাযো অনেক শিল্পপতি অধিক সম্পদের 
অধিকারী হওয়ায় আর্থনৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিঠিত ধনী ও দরিদ্রের পার্থক্য 
দেখা দেয়। 

সহরাঞ্চলের জনগণ অধিকতর বুদ্ধি, শক্তি ও সম্পর্দমশালী ব্যক্তিকে 
তাহাদের নেতারূপে নির্বাচন করে। এই নেতাদ্বারাই রাজতন্ত্রের স্ত্রপাত 
হয়। রাজতম্তের সঙ্গে অঞ্চল রক্ষার জন্য যুদ্ধনেতা ও আইন প্রণয়নের জন্য 
আইনসভা গঠিত হয়। আবার যুদ্ধবিগ্রহের দ্বারা ঝাজ্য বিস্তৃত হওয়া 
শাসনের সুবিধার জন্য রাজতন্ত্রেব অধীনে সামস্ততস্ত্বেরে উদ্ভব হইল। বাজা 
বসবাস করেন সহরে, আর সামস্তগণ পলীঅঞ্চলে রাজদৃষ্টির অন্তরালে থাকিয়া ও 
নিজেদের স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়। খুশি মত গ্রাম শান করিতে থাকেন। 
এই সামন্তশ্রেণী আর্থনৈতিক কারণে সাধারণ পল্ীবাসী অপেক্ষা যেমন 
অধিকতর স্থখস্থবিধ! ভোগ করিত তেমনি উন্নত কুষ্টির ধারক বলিয়াও বিবেচিত 
হই্ত। ইহার পরে সহরে আবার আর এক শ্রেণীর ব্যবসায়ীর উত্তৰ হয়। 
উৎপাদনের সঙ্গে ইহাদের কোন সম্পর্ক নাই, কেবল পণা বিনিময় এই শ্রেণীর 
কর্ম। “১ইহারাও পরশ্রমভোগী, শ্রমিকের উৎপন্ন শহ্য সম্তায় লইয়া মুনাফা 
করে, শ্রমিককে তাহার শ্রমমূল্য ফাকি দেয়। তাহাদের এই মুনাফাই শ্রমিকের 
উদ্বত্ত শ্রম, যাহার দূর সে পায় না” এই সম্প্রদায়ের নাম বণিক। ধাতু- 
নিমিত মূত্র! ইহাদের পণ্য বিনিময়ের মাধ্যম । এই মধ্যন্বত্বভোগী বণিক সম্প্রদায় 
যথেষ্ট অর্থের অধিকারী হওয়ায় পামস্তগণকে আর মানিতে চাহিল না। ছুই 
শ্রেণীর ছন্দে সামস্ততন্ত্রের বিলুপ্তি ঘটে ও অভিজাত বুর্জোয়৷ পু'জিদার বণিকতস্ত্রের 
প্রতিষ্ঠা হয়। এই অভিজাত পুজিদার বুর্জোয়। শ্রেণী অর্থের সহায়তায় 
কেবল ষে উৎপাদক ও উৎপার্দনের উপর আধিপত্য বিস্তার করে তাহাই 
নছে, ইহা জমিকে পণ্য দ্রব্যে পরিণত করে ও বন্ধকি রীতির গ্রচ্গন করে। 
ইহার ফলে আর্ধিক সংকটে পড়িয়া অথবা আপাত অর্থের লোভের জন্য বহুলোক 


১ সংস্কৃতির রূপান্তর-পৃ--১৫--গোপাল হালদার, ১৩৪৮ 
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জমির ব্যক্তিগত মালিকানা হারাইয়া ভূমিহীন হইতে থাকে। ভূমিহীনরা 
জীবিকার্জনের জন্য নান! কর্মপন্থা অবলম্বন করিতে থাকে ; এই কর্মের ভিত্তিতেও 
সমাজে কতগুলি শ্রেণীর উদ্ভব হয়। এমনিভাবে শ্রেণীবিভক্ত সমাজে যাহাদের 
আর্থ নৈতিক ক্ষমতা আধক' তাহাব্বাই অধিক স্খ স্থবিধার অধিকারী হইতে 
থাকে । কিন্তু প্রতোক মানুষের মধ্যেই স্থখস্থবিধা ভোগ করিবার বাসনা 
বর্তমান। তাই আর্থনৈতিক কারণে সমাজে শ্রেণীসংঘাত ক্রমে তীব্র হইয়। 
উঠিতে থাকে । এই সংঘাত প্রশমনের জন্য বহুবিধ আইনের স্থষ্টি হইতে 
লাগিল এবং এই আইনের ধারকরূপে রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘঠিল। রাস্ত্রীয় শাসন 
ব্যবস্থায় কিন্ত শ্রেণীলংঘাত ঘুচিল না। কারণ আইন প্রণয়নে আর্থ নৈতিক 
সম্পর্দে প্রবল অভিজাত বাঁণক সম্প্রদ্ধায়ের প্রভাব বহুলাংশে কার্যকরী হইতে 
লাগিল। কাজেই রাষ্ট্র ব্যবস্থায় মূলত অভিজাতদদের আধিপত্যই প্রতিষ্ঠিত 
হইল । এমনিভাবে আদ্িমুগের স্বাভাবিক গণতন্ত্র নান। বিবর্তনের মধ্য দিয়া 
উতৎ্কট অভিজাততন্ত্রে ূপাস্তরিত হইল। এই সমাজ ব্যবস্থায় শক্তিশালী 
সংখ্যালঘুশ্রেণী স্বার্থপরতা, লোভ, পশুবৃত্তি, পরস্বাপহরণস্পৃহা, প্রবঞ্চনা, বলগ্রয়!গ 
ও দেশদ্রোহিতান্থারা সংখ্য। গৰবিষ্ঠ শ্রেণীকে বহুবিধপ্রকারে কুস্তিপাকচক্রে ফেলিয়। 
নির্যাতিত ও শোষিত করিয়া নিজের শ্রাবৃদ্ধি সাধন করিতে ব্যস্ত। 

সাম্যাবস্থার পরিবর্তন ও বৈষম্যের আলোচন1 হইতে বুঝা যায় যে সমাজের 
আর্থনৈতিক সমানাধকার ধীরে ধীরে সঙ্কৃচিত হইয়া রাজার অধিক বর-কেন্ত্রে 
গিয়া পৌছাইয়াছিল এবং সামজ্কের উপকেন্দ্রে গিষা সংহত হইয়াছিপ। 
আর্থ নৈতিক অধিকারের এই সংকোচন ও বৈষম্যকে ভিত্তি করিয়া এবং রাজা- 
বাজামাত্যদের বাসগৃহকে কেন্দ্র করিয়া নগর গড়িয়া উঠিয়াছিল। অবশ্ঠ দঞ্গে 
সঙ্গে আরও একটি বিষয়ও উল্লেখ করিবার আছে; তাহা এই যে কটির 
আভিজাত্য, আর্থ নৈতিক তথ! রাজনৈতিক অধিকারকে অধিক পরিমাণে আত্মশাৎ 
করিয়া সমাজের মধ্যে যেন নগর-কেন্দ্রিক 'মভিজাত শ্রেণীর উত্তব ঘটিয়াছিল 
তেমনি ধর্মাভিজ্ঞতা ও ধর্শশিহরণঞজাত (1761151003 6200112006 8100 
161161095 0201]1 ) দেব-তোসণী বিদ্যার অর্থাৎ মন্ত্র-তন্ত্রের উপর বিশেস অধিকার 
ঘাবি করিয়া বিদ্টাভিজাত শ্রেণীরও উদ্ভুব্‌ হইয়াছিল । এই শ্রেণীই পুরোহিত 
তশ্তরের ধারক। দেবতা, অধ্যাতুখাদ ও ধর্গানুষ্ঠান সম্পর্কে পুরোহিত সম্প্রদায়ের 
চিন্তাশীলতা হইতেই প্রণালীবদ্ধ ধর্মীয় রীতি ও উপাখ]ানাদির স্ষ্টি সম্ভব হয়। 
যাহা হউক, উলিখিত পথম শ্রেণীর শক্তি নিহিত ছিল ভূমোষ্ব্ধের প্রাচুর্ধের মধ্যে, 
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নিজেদের এবং অহন্ুগতজনের দৈহিক ক্ষমতার মধ্যে-_শৌর্যবীর্ধের মধ্যে । দ্বিতীয় 
শ্রেণীর অর্থাৎ পুরোহিত সম্প্রদায়ের শক্তি নিহিত ছিল দৈববিদ্যার মধ্যে, জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের মধ্যে ও সকলের প্রভু রাজার উপরেও প্রভুত্ব থাকিবার মধ্যে । এই 
বি্ার আভিজাত্যকে সংক্ষেপে ব্রাঙ্মণ্য আভিজাত্য বল! যাইতে পারে। ইহা 
সত্য যে পুরোহিত যেখানে রাজা হইয়া বসেন নাই, যেখানে রাজবংশ ও 
পুরোহিত বংশ পৃথক ধারায় ব্রহিয়া গিয়াছে, সেখানে আভিজাত্যের একাধক 
কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে, আর্থ নৈতিক তথা রাজনৈতিক আভিজাত্যের কেন্দ্রে 
পাশাপাশি বিছ্ভাভিজাত্যের কেন্দ্রও গড়িয়া উঠিয়াছে। তাহা! হইলে মোট কথা 
এই যে অর্থশক্তি এবং বিদ্যাশক্তি বা কৃষ্টির বন ব্যবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই 
আমাদের লোক-আলোক বিভাগের ভিত্তি খুঁজিতে হইবে। | 

আদিম স্তর হইতে শুরু করিয়া নাগরিক সভ্যতার স্তরে পৌছান পর্বস্ত থে 
কোন একটি মানবগোঠীকে পর্যবেক্ষণ করিলে দেখা যাইবে--আহরণ ও শিকার 
যুগে এবং পশুপালনযুগে মানবগোষ্ঠীর জনসংখ্যা ছিল যেমন অল্প তেমনি জীবন 
ছিল যাযাবর ;) গোঠীর মধ্যে সকলের অধিকারই প্রায় সমান ছিল এবং শ্রম- 
বিভাগ ছিলনা বলিগা কোনরূপ শ্রেণীবিভাগ ছিল না। তবে অন্যগোষ্ীর সঙ্গে 
যুদ্ধে বা বন্য পশুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে অথবা প্রাকৃতিক ঘটনার ব্যাখ্যায় যে বা 
যাহার! অধিক দৈহিক ব৷ মানসিক শক্তি দেখাইতে পারিয়াছিল সে বা তাহারাই 
যে গোঠীর অন্য ব)ক্তির কাছে নায়কের মর্ধাদ1 লাভ করিয়াছিল এ অনুমান 
খুবই স্বাভাবিক । এই নায়ক কালক্রমে গোষ্ঠীপতি এবং আরও পৰে রাজা 
হইস্না বসিয়া ছিলেন। 


কৃষি আবিষ্কৃত হইবার পরে নির্দিষ্ট ভূভাগ হইতে শস্ত বা আহার্য সংগ্রহের 
ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ায় যেমন মানুষের যাঁধাবর জীবনের অবসান ঘটিয়াছিল তেমনি 
গোঠীর জনসংখ্যা ও পরিবার-চেতনা ক্রমশ বুদ্ধি পাওয়ায় জনগণ অধিক 
পরিমাণে ভূমি অধিকার করিতে সচেষ্ট হইয়াছিল এবং মূল-উপনিবেশ হইতে 
দূরে দুরে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। একদিকে জনসংখ্যা! বৃদ্ধি, ভিন্ন ভিন্ন পরিবারের 
দুর দুর ভূমিতে কৃষিকার্য করণ ও বাসন্থান নির্মাণ,__অন্যর্দিকে অপরের শ্রযলক 
শস্তের উপর নির্ভর করিয়া গোঠীপতি বা রাজা ও তাহার সহচরদিগের মূল 
উপনিবেশে সুদৃঢ় বাসগৃহে ঘনিষ্ভাবে অবস্থান এবং মূল উপনিবেশটিকে স্বদৃষ্ঠ 
করিয়া তুলিবার জন্ত প্রাচীর, রাস্তাঘাট, উপবন, দেবগৃহ প্রভৃতি নির্মাণ_এই 
দুইটি প্রবৃত্তির প্রেরণায় ক্রমে জনগোষ্ঠী ছুইভাগে বিভক্ত হইয়৷ পড়িয়াছিল । 
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যূল উপনিবেশ হুইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যে সকল পরিবার দূরবর্তী ভূমিতে 
ক্লুষিকার্ধয করিত তাহারা গ্রাম্য বলিয়া পরিগণিত হইল। আর যাহার! 
রাজার বাসস্থানকে কেন্দ্র করিয়৷ রাজ-এশ্বরধের অংশভাগী হইয়া বাস কবিয়াছে 
তাহারা ক্রমে নাগরিক আখ্যা লাভ করিয়াছিল। বলা যাইতে পারে 
কেন্দ্রীতিগ প্রবৃত্তি হইতে গ্রামের এখং কেন্দ্রান্গগ প্রবৃত্তি হইতে নগরের স্থষি 
হইয়াছিল। কে্দ্রাতিগ প্রবৃত্তি বধিত জনসংখ্যার একাংশকে দূরে অসংস্কত 
ভূমিতে বসবাস করিতে বাধ্য করিয়াছিল) এবং কেন্দ্রান্ছগ প্রবৃত্তি মূল 
'উপনিবেশের চারিপার্থখে অপেক্ষাকত নিরাপদ স্থানে স্থগম ও স্থখকর পরিবেশে 
বাসস্বান নির্মাণে অন্যাংশকে-_শক্তিমান অংশকে-আকু্ করিয়াছিল। 
এইভাবে জনপদ্দে জনপদে গ্রাম্য ও নাগরিক এই ছুই শ্রেণীতে জনগণ বিভক্ত 
হইয়া পড়িয়াছিল। কেন নগর গড়িয়া! উঠে__-এই বিষয় অশ্বন্ধে সমাজবিজ্ঞানের 
গন্তে যে আলোচনা পাওয়া যায় তাহাতে এই কথাই বল! হইয়াছে যে ধন-সম্পদই 
নগরোৎপত্তির প্রধান কারণ এবং উদ্বত্ত ধন-সম্পদ বিশেষ বিশেষ যুগে বিশেষ 
বিশেষ শোঁষণ প্রক্রিয়াদ্বারা সঞ্চিত হইমা থাকে । এই সম্বন্ধে 9০1৮০: এবং 
চ৪5০-এর গ্রন্থ হইতে একটি মন্তব্য উদ্ধার কৰিলে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হইবে__ 
£তখনই নগরেব উৎপত্তি হয় যখন কোন সমাজ বা সমাজের কোন বিশেষ শ্রেণী 
জীবন ধারণের উপযোগী ধনসম্পদদ অপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণে ধনসম্পদের 
অধিকারী হয়। প্রাচীন যুগে এই ধনসম্পদ অজিত হইত প্রধানত মানুষের 
উপর মানুষের আধিপত্যের মাধ্)মে। নাগরিক জীবনের মারাত্ক ভিত্তি 
স্থাপিত হইয়াছিল দাণগ্রথা, বাধ্যতামূলক শ্রমদান এবং বিজেতা বা শাসক 
শ্রেণীদ্বারা কর আদাগ্র করিবার উপরে । তাহা হইলে দেখ! যাইতেছে যে 
এক শ্রেণীর শ্রমলন্ধ ধনের একটি মোট অংশ আর এক বিশেষ শ্রেণীর বিনাশুষে 
ভোগ করিবার অধিকার না পাওয়া পর্যস্ত এবং ধনোৎ্পাদক কৃষক শ্রেণীকে এ 
বিশেষ শ্রেণীর বাসস্থান হইতে দূরবর্তী স্থানে বসবাস করিতে বাব্য না করা পর্যস্ত 
নগরোত্পত্তি সম্ভব হয় নাই। পরবর্তী শিল্প-বাণিজ্যের যুগে বাণিজ্য বা শিল্প 


1, 016198 £০দ7 1097:8592 2) 890918%ড, 0৮ 8 ৪000 71101) 85129 00226:0] 
056৮ 268002098 £798667 687 805 066989 ৮ 102 8206 20816 ৪8680810068 01 1166, 
হু) &301606 01511125610108 80686 10800088 51678. 77081017 9000190. 60:00:80 0৩ 
0০6: 01 2087) ০0৮9: 2192) 10119 5:06 ০1 0165 1116 768650 022. 0159 10199871028 
102)08610309 ০01 81955 10:060. 18000: 8200 (956102) ৮ 06 00209611778 ০2 
01806 01558 7; 0, 914-- 9091960৮14৭ 81503552460. 7. 6589 (15008. 1955), 


বাংল! লোকনাট্য সমীক্ষা ২৩ 


কারখানাকে কেন্দ্র করিয়া নগর গড়িয়া উঠিলেও প্রথম নগরের পত্তন হইয়াছিল 
রাজার রাজ প্রাসাদ বা রাজধানীকে কেন্দ্র করিয়াই । বলা বাহুল্য, কষকর্দিগের্‌ 
শস্য সম্পদ হইতে রাজার এবং রাজান্ুচরদের ভোগের জন্ত একটি মোটা অংশ 
কর হিসাবে আদায় করিবার ব্যবস্থা চালু না হওয়! পর্বস্ত জনপদের মধ্যে 
উৎপাদনে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণকারী গগ্রাম্য*-_-এবং উৎপন্ন ব্রব্য ভোগকারী 
নাগরিক” এই দুই বিভাগ স্ষ্ট হইতে পাবে নাই। যে মূল কারণে নগরের 
উৎপত্তি ঘটিয়াছে দেই মূলকারণটির মধ্যেই যেমন নাগরিক জীবনের বৈশিষ্ট্যের 
সম্ভাবনা নিহিত আছে, তেমনি যে কারণে জনগনের একাংশ নগর হইতে দুরে 
গ্রামে বসবাস করিতে বাধ্য হইয়াছে সেই কারণটির মধ্যেই গ্রাম্য জীবনের 
বৈশিষ্ট্যের জন্ভাবনা নিহিত রহিয়াছে । সমাজ-বিজ্ঞানীরা যে এ বিষয়ে 
তুলনামূলক আলোচনা করিয়াছেন তাহা হইতে দেখা যায়,_ 

(ক) গ্রাম্য জীবনের প্রথম বৈশিষ্ট্য হইল গ্রামের আপেক্ষিক বিচ্ছিন্নতা 
€10190৮৩ 1501201017--52101-1501200]) 0৫6 005 00115 200 0:০- 
17315018006 191179915 1:91060129 ) ১ নগর হইতে দুরে কতগুলি পরিবার 
কৃষিক্ষেত্র বা বনপ্রদেশ ছারা পরিবেষ্টিত হইয়া বসবাস করে । এই সব বসতি 
যে শুধু নগর হইতে ব্যবহিত তাহা নহে অন্য বসতি হইতে রুষিক্ষেত্র, বনপ্রদ্দেশ বা 
নদীনালাদ্বারা বিচ্ছিন্ন । ইহার ফলে £অধিকাংশ আর্থ নৈতিক ও সামাজিক 
প্রয়োজন মিটাইবার জন্য গ্রামসদশ্তদের পরিবাঁর-মগলের উপর নির্ভরশীল হুইতে 
হয়। সমবেত জনশ্রম ও পারম্পরিক সহযোগিতা বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে 
সম্পর্কের বন্ধনও বিশেষভাবে দৃঢ় করিয়া দেয় এবং গৃহনির্মাণ স্থলের ভৌগোলিক 
ব্যবধানের জন্য হ্বভাবত পারিবারিক এঁক্য জোরদার হইয়া উঠে। 

বাহিরের সহিত সংযোগস্থাপনের স্থযোগ কম থাকায় গ্রাম্যদের মধ্যে 
পারিবারিক রীতি-নীতি বা প্রথা দৃঢবদ্ধমূল হইয়! থাকে, পারিবারিক আচার- 
বিচারকে অভ্রাম্ত এবং আদর্শ ব্যবস্থা বলিয়া মনে করিবার গোড়ামি দেখা দেয়, 
ও চিরাচরিত প্রথা তাহাদের উপর প্রতুত্ব করিয়া থাকে। তারপর বাহিরের 
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২৪ বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা 


সঙ্গে সম্পর্ক কম বলিয়াই পরিবারের লোকজনের প্রতি ও প্রতিবেশীদের প্রতি 
আসক্তি বেশী হয়। 

(খ) দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য দেখা দেয় প্রধান বৃত্তি সংস্পর্শ (1020806 ০: 
17160020152) 10006 01 09000009009 ) হইতে । গ্রাম্য লোকের প্রধান বৃত্তি 
বিশেষ ক্ষেত্রে শিকার বা মাছধরা হইলেও সাধারণ ক্ষেত্রে কষি ও পশুপালন । 
বৃত্তি কি হইবে তাহা যদিও ভৌগোলিক পরিবেশ দ্বারাই শেষ পর্যস্ত নিয়ন্ত্রিত 
হুইয়া থাকে, তথাপি একটি বিষয় লক্ষণীয় যে গ্রামের লোক প্রধানত শিকারী, 
জেলে, পশুপালক বা কষক যাহাই হউক না কেন প্ররুতির সহিত তাহাদের 
যোগ খুবই ঘনিষ্ঠ। প্রকৃতিকে তাহারা শিল্পীর নিরাসক্ত দৃষ্টিতে দেখে না বা 
বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎস্থ দৃষ্টিতেও লক্ষ্য করে না। প্রকৃতির সহিত তাহাদের 
যোগ বিষয়ী মানুষের যোগ ঃ প্রকৃতির নিকট হইতে ফলমূল শশ্ত আদায় 
করিবার মনোভাব লইয়া তাহারা প্রকৃতির সঙ্গে ব্যবহার করে। প্রকাতি 
তাহাদের বন্ধু বা শক্র। প্রকৃতির অনুকূল ব্যবহারের উপরে শস্তের স্থফলন 
নির্ভর করে এবং প্রতিকূল আচরণে শস্তের বিনাশ ঘটে বলিয়৷ তাহারা প্রকৃতিতে 
জীবন্ত ব্যক্তিত্ব আরোপ করিয়া থাকে । প্রকৃতির ছূর্বার দূরধিগমা ও রহস্যময় 
শক্তির প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে বাস করায় গ্রাম্য লোক ধর্মীয় আবেগে বেশী উদ্দীপিত 
হয় এবং কুসংস্বারাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে ( £০9 10900 710) 15115105803 
ঘা) 98065010100 )। বারমাসে তের পার্বণ কবিয়া তাহারা প্রতিকূল 
দৈবশক্তিকে প্রসন্ন করিতে চেষ্টা করে ও চিরাচরিত প্রথা অনুবর্তন করিয়া চলে । 
কষিপ্রধান বৃত্তি ও জমি জীবিকার্জনের প্রধান সহায় বলিয়! গ্রাম্য লোকে 
ভূমিকেই সর্বাপেক্ষা মূল্যবান এবং মূলধন বলিয়া মনে করে ; কৃষির অধিষ্ঠান্রী 
দ্বেবতার পূজা তাহ!দের কাছে প্রধান উত্সব । কৃষি জীবিকার্জনের মুখ্য উপায় 
হওয়ায় গ্রাম্যলোকের মানসিকতা নাগরিক শ্রমিকের মানসিকত৷ হইতে একটু 
স্বতন্ত্র না হইয়া পারে না। নাগরিক শ্রমিক যেখানে উর্ধতন কোন কর্মচারীর 
অধীনে ও নির্দেশে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্ধারিত কাজ করিতে বাধ্য, নিজের, 
জমি চাষ করুক বা পরের জমিই চাষ ককুক গ্রাধ্য কষক সেখানে অনেকটা 
স্বাধীনভাবে কাজ করিয়! থাকে । 

(গ) গ্রাম্য মাজেব প্রধান বৃত্তি কৃষি বা আর যাহাই হউক ইহার মধ্যেও 
শ্রমবিভাগ বা কর্মবৈচিত্র্য থাকে এবং এ শ্রমবিভাগের ভিত্তিতে নানা আম্গষঙ্গিক 
বৃত্তি ও শ্রেণী উদ্ভূত হয়। 
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(ঘ) গ্রাম্যজীবনের আর একটি বৈশিষ্ট্য-_ব্য়সঙ্কোচে ও সরলতা 
(91001115165 220. 0089116 06 11108 )। কৃষকদের অর্থোপার্জন কখনই 
পর্যাপ্ত হয় না বলিয়া সংক্ষিপ্ত ব্যয়ে অতি সরলভাবে তাহাদের জীবন যাপন 
করিতে হয়। 

(ঙ) গ্রাম্য জীবনে পরিবার-প্রাধান্য বেশী! পরিবার আবার অনেকটা 
স্বয়ংসম্পূর্ণ বলিয়া গ্রাম্য জীবনে যৌথদায়িত্ব-চেতনার (0019 16500310111) 
মাত্রা অধিক। পরিবারের কর্তাকে সকলেই মানিয়া চলে। সম্পত্তি সমগ্র 
পরিবারের সম্পত্তি বলিয়া বিবেচিত হয়। বিবাহাদি বাপাণও পারিবারিক 
প্রথানুদারে অনুঠিত হয়। পরিবার-প্রাধান্য ও যৌথদায়িত্-চেতনার ফলে 
গ্রাম্জীবনে সামাজিক শাসন সহজেই সকলে মানিয়া লয় । সমাজের বিধি- 
নিষেধ লঙ্ঘন করিলে সমাজের হাতে কঠিন শাস্তি পাইতে হইবে, সমাজে বসবাস 
অসম্ভব হইবে-_-এই ভয় গ্রত্যেকের মনে কমবেশী থাকে। 

(চ) সহরের লোক সমাজের অংশীদার হইয়াও ব্যক্তিম্বাতন্ত্য (23০9০180০ 
1150151710281157) ) বজায় রাখিতে পারে) কিন্ত গ্রামাজীবণে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের 
প্রাধান্য নাই, সেখানে ধৈর্ধসহকারে চিরাচরিত প্রথার (10215156215 
10:801002811577 ) অনুবর্তন করিতে হয়। 

(ছ) গ্রামের মানুষের মধো সামষ্টিক চেতনা ( অ€ 1261178 ) প্রবল; 
যুগপ্রভাবে কিছু কিছু ব্যক্তি-লচেতনতা দেখা দিলেও সামাজিক ও গাহস্থ্ 
জীবনকে এখনে! সমষ্টিচেতনা পক্ষবিস্তার করিয়া আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে। 
সহরবাসীর মধ্যে এই মনোভাব ছূর্বল; এখানে ব্যক্তিরই প্রাধান্য । 

(জ) মাম্ুষের রীতি-নীতি, চাল-চলন, ভাষা, সাহিত্য, সংগীত, শিল্প, 
আনন্ধ প্রকাশের বিভিন্ন মাধ্যম, ভাব-ভাবনা ও মানসিক গঠন প্রভৃতি অবলম্বনে 
যে জীবনধারার প্রকাশ তাহার মধ্যেই সংস্কৃতির পরিচয় নিহিত রহিয়াছে, 
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২৬ বাংল! লোকনাট্য সমীক্ষা 


'অবস্থার স্ষ্টি ও মনুষ্যত্ববোধের পরম উৎকর্ষ সাধনই সংস্কৃতির লক্ষ্য, 
1057010015 1101) 19 0116 50005 ০06 72100650000) 16805 05... .., 6০0 
০0100521201 6002 1701170917) 06116200101 29 2. 1)01:100110715 192112001018, 
02৮61010175 ৪1] 51909 01 001: 10010210165 ) 200 25 2. 5210212] 0০1:020- 


0010, 06৮৫1019176 81] 70213 0 00: 500156%. এই সংস্কৃতি আবার 
ছুই ভাগে বিভক্ত-_নাগরিক সংস্কৃতি ও গ্রামীণ সংস্কৃতি । | 

গ্রামের সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি ঘটিয়া থাকে অতি সরল লোকগাথা, লোক- 
উপকথা, লৌক-সংগীত, লোক-নৃত্য (০]ট]79] 6501:5951012 20 0১০ ০00105 
5106 (01705 60 70911) ৪. 1০180্015 91000910 00177) 25 011-1016, 1011- 
12561005, £0115-507365, 1011-091706১)--লোকনাট্য, লোকশিল্প প্রভৃতির মধ্যে। 

গ্রাম্জীবন ও নাগরিক জীবনের তুলনামূলক আলোচনা হইতে সমাজ- 
বিজ্ঞানীদের উল্লেখধোগ্য সিদ্ধান্ত সংগ্রহ প্রসঙ্গে লক্ষ্য করা গেল যে সকলেই 
আলোচনাব্র সময় সামাজিক আচার অনুষ্ঠান ও মানসিকতার আর্থ নৈতিক 
ভি্ভিটির প্রতি সতর্ক দুষ্টি রাখিয়াছেন এবং নগবোৎ্পত্তির মূলে ঘে শ্রেণীছন্দের, 
শ্রেণীদ্বারা শ্রেণীর উপর আধিপত্য বিস্তারের ইতিহাস রহিয়াছে সে সম্বন্ধে স্পষ্ট 
ইঙ্গিত করিয়াছেন। গ্রাম্য লোকের মধ্যে ধর্মীয় আবেগ, চিরাচরিত 
প্রথান্বর্তনের প্রবৃস্তি, কুসংস্কার৪ যৌথ চেতনা কেন এত বেশী তাহার বাখ্যাও 
তাহার্দের আলোচনায় পাওয়া যায়। এ সব আলোচনা হইতে আবে! একটি 
সতাকে পাওয়া যায়, গ্রাম্য লোকের সাংস্কৃতিক অনগ্রসরতার মূলে রহিয়াছে 
আর্থ নৈতিক অনগ্রসরতা__সমাজের উচ্চ শ্রেণীর লোক যে স্থযোগ-স্থৃবিধা 
ভোগ করে তাহা পাইবার অধিকারে বঞ্চিত থাকিবার অবস্থা । সাংস্কৃতিক 
অনগ্রসরতার কারণ খুঁজিতে গেলে দেখা যাইবে, যাহারা বা যে সব শ্রেণী 
আর্থ নৈতিক অধিকারে বঞ্চিত হুইয়াছে, অপরের জমি চাষ করিয়া, মাছ ধরিয়া, 
পশুপালন করিয়া বা এই জাতীয় কোন হ্বল্লার্থকরী বৃত্তি অবলম্বন করিয়া 
কোনরপে প্রত্যন্তপ্রদেশে কোনঠাসা! জীবনযাপন করিতে বাধ্য হইয়াছে তাহারা 
সাংস্কৃতিক জীবনের অর্থাৎ শিক্ষারদীক্ষার সৃযোগন্থবিধা লাভ করিতে পাবে 
নাই। ফলে অসংস্কত মতিবুদ্ধি লইয়া তাহারা চিরাচরিত প্রথার অন্গবর্তন 
করিয়। কুসংক্ারকে আদিম বিশ্বাসের এঁকাস্তিকতায় তআকড়াইয়! ধরিয়া জীবন 
ঘাপন ককিয়াছে এবং সমাজের তলানিতে পরিণত হইয়াছে। যে প্রক্রিয়া 
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সমাজের বিশেষ বিশেষ শ্রেণীকে বাঁ জনযোষীকে সমাজের কেন্জ হইতে পরিধিতে, 
নগর হইতে গ্রামে ঠেলিয়া দিয়াছে এবং নগরের ও গ্রামের গণ্তীর মধ্যেও বিশেষ 
বিশেষ শ্রেণীকে তলানিতে পরিণত করিয়াছে সেই প্রক্রিয়াটিকে বিশ্লেবণ করিতে 
গেলে দেখা যাইবে যে তাহা আসলে আর্থ নৈতিক। 

নগর সীমানায় বাসকরা সত্বেও নগরের প্রত্যেক বাক্তি আর্থ নৈতিক 
প্রতিষ্ঠার দিক হুইতে তথা শিক্ষার্দীক্ষার সুযোগ গ্রহণের বাপাবে এক নহে 
অর্থাৎ নগরেও তলানি শ্রেণীর মানুষ বহিগ্নাছে। আবার গ্রামের প্রত্যেকটি 
মান্ষ নাগরিকের তুলনায় অপংস্কত বা অশিক্ষিত নহে, আর্থ নৈতিক মর্ধাদার 
দিক দিয়াও একই শ্রেণীর অন্তর্গত নহে; সেখানেও অধিকতর ক্ষমতাশালীরা 
অপেক্ষারুত কম ক্ষমতাশালীদের কোনঠাসা করিয়া রাখিয়া গ্রায়ের তলানিতে 
পরিণত করিয়াছে । যেখানে সমাজ অবাধে বিবতিত হইতে পারিয়াছে 
পেখানে একই নুগোগির মধ্যে শ্রমবিভাগ তথা শ্রেণীবিভাগের ভিত্তিতে এই 
ক্রমবিন্াস দেখিতে পাওয়া যায়; দেখা যায় যে অর্থক্মতার ও সাংস্কৃতিক 
উতৎকর্ষের স্থল হইতে সবিতে সরিতে বিশেষ বিশেষ শ্রেণী কেন্দ্র হইতে পরিধিতে 
পৌছাইয়া৷ গিয়াছে এবং আর্থ নৈতিক অধিকারহীন ও সংস্কতিবিহীন জীবন 
যাপন করিতে বাধ্য হইয়াছে । কিন্তু যেখানে সমাজ অন্রজনগোর্ঠার সঙ্গে ছন্দ 
করিয়া পরাজিত জনগোগীকে সমাজের অন্তভূক্তি করিয়া লইয়াছে অথচ সমাজে 
এক কোনে শুদ্র জীবন যাপন করিবার অধিকার ছাড়া আর কোন অধিকারই 
দেয় নাই সেখানে সমাজের তলদেশে পাওয়া যায়-_সমাজের নিজেরই তলানি 
শ্রেণীকে এবং এ বিজিত অসংস্কৃত অধিকারবিহীন জনগোঠীকে । সেখানে এই 
ছুই শ্রেণীকে লইয়া লোকস্তর গঠিত হইয়া থাকে। ভারতীয় সমাজের কথাই 
ধরা যাইতে পারে। এই সমাজের শীাসরপে যদি আর্জনগোষ্ঠীকে ধরা যায় 
তাহা হইলে দেখা যাইবে যে আর্থ নৈতিক শ্রেণীদ্বন্বের ফলে আর্ধজনগোষার 
মধ্যে যে বিন্যাস ঘটিয়াছে অর্থাৎ কোন শ্রেণী আর্থ নৈতিক সামর্থ্য ও সাংস্কৃতিক 
উৎকর্ধে উপরিতলে স্থান করিয়া লইয়াছে কোন শ্রেণী বা এ সামর্থ্য ও শিক্ষার্দীক্ষা 
লাভের স্থযোগাভাবে সমাজের তলদেশে পড়িয়া আছে,__তাহা ছাড়াও সমাজের 
প্রত্যন্ত প্রদেশে নানা বিজিত আদিম জাতি তাহাদের আদিম আচার-বিচার- 
অনুষ্ঠান লইয়া বসবাস করিতেছে । আর্ধজাতির মধ্যে যাহাদের শূত্রত্ব গপ্তি 
ঘটিয়াছে তাহারা এবং উল্লিখিত অন্তভূ্ত আদিম শূত্র জাতি-_এই ছই শ্রেণা 
লইয়া আমাদের লোকস্তর গঠিত। এ সকল আদিবাসী বাঁ আগন্তক জাতি 


২৮ বাংল৷ লোকনাট্য সমীক্ষা 


নিজেদের আচার-বিচার পুজাপার্ণ এবং আমোদাহুষ্ঠান লইয়া আজও 
বিচ্ছিন্নভাবে জীবন যাপন করিতেছে । ভারতের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে 
বাম কর! সত্বেও ইহারা ভারতীয় সমাজ দেহের সম্পূর্ণ অঙ্গীভূত হইতে পারে 
নাই। আর্থ নৈতিক অধিকার বলিতে যাহা বুঝায় তাহা ইহাদের নাই বলিয়া 
ইহার! এমন সব বৃত্তি গ্রহণ করিতে বাধ্য হুইয়াছে যাহাদ্বারা ছুই বেল! ছুই 
মুষ্টি অন্ন যোগান ইহাদের পক্ষে সম্ভব হয় না) ফলে শিক্ষার্দীক্ষা লাভ করিয়া 
সংস্কৃতিসম্পনন হইবার স্থযোগ হইতেও ইহার্দের বঞ্চিত থাকিতে হয়। ইহাদের 
মধ্যে কোন কোন জাতি হয়ত আর্ধ সংস্কৃতির দ্বারা সমীরুত হওয়ায় গ্রাম 
সমাজদেহের অঙ্গীভূত হইবা গিয়াছে ও আর্থ নৈতিক শ্রেণীর অন্যতম শ্রেণী 
হইয়া শ্রেণীগ্ৃন্দে অংশ গ্রহণ করিতেছে । তৎসত্বেও সুযোগন্থবিধার অভাবে 
শিক্ষা্দীক্ষা হইতে বঞ্চিত হইবার ফলে ইহারা লোক পধ্যায়েই পড়িয়া 
আছে-_আদিম মন, আদিম প্রথা, আদিম আমোদাহুষ্ঠান লইয়া জীবন যাপন 
করিতেছে । 

উল্লিখিত আলোচনা হইতে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে,_ 

(ক) সমাজের আদিম পর্যায়ে লোৌকরীতির ভিত্তি (1011. আ৪%9 ) 
গড়িয়া উঠিলেও আদিম পর্যায়ে সমাজের প্রত্যেকটি লোকের আথ্িক ও 
সাংস্কৃতিক মান একরূপ বলিয়া, জনসংখ্যা অল্প ও বসতি অতি ঘনিষ্ঠ বলিয়। 
সামাজিকদের মধো সংস্কতিগত কোন পার্থক্য দেখা দিতে পারে নাই। স্থতরাং 
সমাজও লোকস্তর এবং অলোঁকততর এই ছুই পর্যায়ে বিভক্ত হয় নাই। 

(খ) বিবর্তনের ফলে সমাজ কষিস্তরে উন্নীত হইবার পরে জনসংখ্যা 
বৃদ্ধির জন্য লৌকবমতি কেন্দ্রীয় বসতি হইতে নূতন নূতন ভূমিতে বা প্রদেশে 
ছড়াইয়! পড়ায় ও সামাঁজিকদিগের মধ্যে ক্রমে সাংস্কতিক মানের তারতম্য দেখা 
দেওয়ায় সমাজে শিষ্ট-অশিষ্ট, গ্রামা-নাগরিক, লৌক-অলোক বিভাগের অবকাশ 
স্্ট হইযাছিল। 

(গ) যে কারণে জনগোীর একাংশ লোকস্তরে নামিয়া যাইতে বা 
থাকিতে বাধ্য হইয়াছে সেই কারণটি আপাতদৃষ্টিতে সাংস্কৃতিক খলিয়া মনে 
হইলেও আসলে তাহা আর্থ নৈতিক । কেনন! সাংস্কৃতিক মান বুদ্ধির স্থযোগ- 
স্থবিধা আর্থ নৈতিক অধিকার ও ক্ষমতার উপ্‌বেই শেষ পর্যস্ত নির্ভর করে। 

(ঘ) যতদিন সমজে শ্রেনীছন্দ থাকিবে, আর্থ নৈতিক সমানাধিকার 
প্রতিষ্ঠিত না হইবে ততদিন গ্রাম্জীবন ও নাগরিক জীবনের ব্যবধান ঘুচিবে 


বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা ২৯ 


'না। ফলত সাংস্কৃতিক পার্থক্য প্রকট হইয়া থাকিবে বলিয়াই সমাজ হইতেও 
'লোকস্তর বিলুপ্ত হইবে না। 

(৬) গ্রাম্য হইলেই ব্যক্তি যেমন লোকস্তরের অস্তভুক্ত হয় না তেমনি 
নাগরিক মাত্রেই শিষ্ট নহে। গ্রামের জনবিন্তাসে স্তরভেদ আছে; নাগরিক 
জীবনেও ইহা বর্তমান । গ্রামের শিক্ষিত ও সংস্কৃতিসম্পন্ন শ্রেণী গ্রামে বান 
করিলেও এই শ্রেণী লোকস্তরের লোক নহে । তেমনি নগরের অর্থসঙ্গতিহীন 
ও অশিক্ষিত মুটে মজুর শ্রেণী নগরের বস্তিতে বা ফুটপাতে বাস করিলেও আসলে 
ইহা লোকস্তরেরই লোক । গ্রাম্য দ্রিগের মধো যাহারা আর্থ নৈতিক সামর্থোর 
অভাবে সংস্কৃতিতে অনগ্রসর হইয়া প্রাচীন সংস্কারের গণ্ভীতে আবদ্ধ হইয়! 
প্হিয়াছে তাহারা যেমন লোকশ্রেণীর অন্তর্গত, তেমান নাগরিকদের মধ্যে 
যাহারা এ একই কারণে আদিম মানসিকতার সংকীর্ণতা অতিক্রম করিতে 
পারে নাই তাহারাও লোকস্তব্ইে পড়ি রহিয়াছে । স্থতরাং ইহা মানিয়া 
লইতে হইবে যে লোকস্তর কেবল গ্রামেই নই, নগরেও ইহার অস্তিত্ব আছে। 
আদিমস্তরের পোকমানসিকতা ও আচার-বিচার বিধর্তনের ফলে ঈষৎ পরিবর্তিত 
হইয়া লোক-অলোক সকল মানুষের মানসিকতা ও আচাব-বিচারের মধ্য দিয় 
অলক্ষ্যে প্রবাহিত হইলেও সংস্কৃতির মানের তারতমোর ভিত্তিতেই কোন ব্যক্তিকে 
লোকশ্রেশীর এবং কোন ব্যক্তিকে অলোক-শ্রেণীর অন্তভূক্ত করিয়! লওয়া হয় 

(চ) জীবনে 4০01]. ৪55 এর প্রাধান্য কতখানি থাকিলে ব্যক্তিকে লোক- 
পংক্তিতে স্থান দিতে হইবে এবং কত কম থাকিলে অলোক বা স্থসংস্কৃত বলিয়া 
গণ্য করিতে হইবে তাহার পরিমাণ কোন সমাজ-বিজ্ঞানী আজ পর্যস্ত সঠিক 
নির্ধারণ করিতে পারেন নাই। কিন্তু মোটামুটি আর্থ নৈতিক অনগ্রসরতাজনিত 
লাংস্কৃতিক অনগ্রসরতা। বা নঙভাবকেই প্রধান টু করিষা লোক-অলোক 
পার্থক্য কল্পনা কর! হইয়া থাকে। 


লোক অনুষ্ঠান প্রসঙ্গ 


লোক বলিতে কি বুঝায় ও আমর! কাহাদের বুঝি এতক্ষণ তাহার আলোচন। 
কর! হইল। এখন লোক-অনুষ্টানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় লওয়া যাইতেছে । 
লোকালয়ে বাঘ আসিলে, ভূমিকম্প হইলে বা শত্রর আক্রমণ স্থকু হইলে স্বভাবতই 
মানুষ ত্রস্ত হরিণ-যুথের ন্যায় এঁক্যবদ্ধ হইয়া ইহাদ্দের রোধ করিবার চেষ্টা করে॥ 
এই সব ক্ষেত্রে মানুষের লম্টিগত প্রচেষ্টাকে আর বাহির হুইতে জাগাইয়া 


৩০ বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা 


তুলিতে হয় না, সহজাত প্রবৃত্তির প্রভাবেই সংঘবদ্ধ কর্মপ্রচেষ্টা দেখা দেয়। কিন্তু 
জীবনে এমন বহু সমস্যা রহিয়াছে যাহাদের সমাধানে সহজাত সমবেত কর্মপ্রবণতা 
থাকে না; অথচ এই সব সমন্তা মোটেই অবহেলা কৰিবার নহে । উদ্দাহরণ 
স্বরূপ আর্থ নৈতিক সমস্যা, যুদ্ধ যাত্রা প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই 
সকল ক্ষেত্রে সমষ্টিগত উতৎ্সবন্ুষ্টানের (£00 £5561%81 ) মাধ্যমে বাহির হইন্ে 
জনচিত্তে আবেগ-গ্রবণতাকে জাগ্রত করিয়া সেই জাগ্রত আবেগন্নোতকে এঁকা- 
বন্ধভাবে একটি বিশেষ খাতে প্রবাহিত করাইতে হয়। উৎসবে প্রযুক্ত সংগীতের 
হর, কথার ছন্দ ও নৃত্যের প্রচণ্ডতা ( ৮1010)০6 ০0: 0817০9 ) মানুষের উতৎসাহ- 
উদ্দীপনা উৎ্সমুখ খুলিয়া দেয়। সম্টগত অনুষ্ঠানার্দির মধ্য দিয়া এই আবেগ- 
উদ্দীপনা এমন একটি স্তরে উন্নীত হয় যে জীবন হইতে যেমন সহজে ইহার 
প্রভাব অন্তহিত হয় না, তেমনি ইহা মানুষের কর্মপ্রবণতাকেও বর্ধিত করিয়া 
(দয় । আবার সমগ্টিগত আবেগ তথা কর্ম প্রবণতা (০011200০ 9000007 
90৫ 2০6%165 ) জাগরিত করিবার জন্য অনুষ্ঠিত নৃত্য-গীতজাত শিল্পকলাযুক্ত 
উত্সবাহুষ্ঠান মান্থষের কর্মপ্রচেষ্টাকে মাধুর্ধম্ডিত করে, ইহার ভার লাঘব করিয়া 
দেয়। কাজেই উতৎসবাদিদ্বারা জাগরিত সমষ্টিগত কর্মপ্রবণতাকে আদ্দিযমানব 
ভঁমিকর্ষণ, শস্তসংগ্রহ প্রভৃতি অতিপ্রয়োজনীয় আর্থ নৈতিক সমশ্তা্দির সমাধানে 
শিয়োজিত করিত। আদিম সমাজের আর্থ নৈতিক সমস্া অতি সরল ছিল। 
সমবেত প্রচে্টাদ্বারা বিভিন্ন গোষ্ঠী এ সমশ্যা সমাধানের চেষ্টা করিত। অন্যান্য 
বিষয়তে৪ আদিম মানব সম্টচেতনাকে প্রাধান্ত দিত। সামাজিকগণের আত্ম" 
সংরক্ষণের প্রবৃত্তিজাত জীবন-সংগ্রাম এবং আর্থ নৈতিক সমস্যা সমাধানে, 
প্রচেষ্টাকে অবলম্বন করিয়া আদিম সমাজে উতৎ্সবাছ্ষ্ঠানের উদ্ভব হয় । সমস্টি- 
চেতনা এই উৎসবাদিকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করিয়াছল। আদিম সমাজে ক্রমে 
ক্রমে নানাধিধ ্ববিশ্বাস, প্রথা, আচার, বিধি-নিষেধাদ্দি প্রচলিত হয়। 
১*আচার এবং লৌকিক বিধি-নিষেধ দেশ-কাল-পাত্র ভেদে অবস্থাগতিকে সমাজ- 
রক্ষার, সামাজিকগণের সুখ স্থবিধার জন্য গঠিত ; ব্যবহারিক ভাবে এগুলিকে 
ধর্মের অঙ্গ বলিয়! গ্রহণ কর! হয়।” আদিম-মাঁনবের দৈববিশ্বাস ও ধর্মপ্রথণতা 
প্রবল ছিল বলিয়াই বিভিন্ন উত্সবে ধর্মভাবে প্রাধান্য ছিল। তবে আদিম 
সমাজে ধর্মনিরপেক্ষ লৌকিক অনুষ্ঠানের যে অস্তিত্ব একেবাৰে ছিল না একথ! 
বলা খায় না। সেরকম স্থলেও কিন্ত সামষ্টিক আবেগজনকতার প্রতি জনগণের 


১। ভারত-সংস্কৃতি_-পৃই «৫» ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৩৬৪। 


বাংল! লোকনাট্য সমীক্ষা ৩৯ 


লক্ষ্য বজায় ছিল। পান-ভোজন, বাইচ-খেলা, ঘোড়-দৌড় প্রভৃতি ধর্মনিরপেক্ষ 
লোক-অনুষ্ঠান আদিম সমাজে অনুষিত হইত। অনেক সময় ধর্মোৎসবের বা 
এন্দ্রজালিক উৎসবারদির পরিশিষ্ট রপেও এই সব অনুষ্ঠান উদ্যাপিত হইত। 
সে রকম স্থলে ইহাদের পূর্ণ লৌকিক (52০0191 ) না বলিয়। লৌকিক-কল্প 
(921001-5209197 ) অনুষ্ঠান বলা যাইতে পারে। দরষ্টান্ত দিয়া বল! যায়,__ 
ধর্মানুষ্ঠান উপলক্ষে হয়ত মেলা বসিল এবং মেলার আকর্ষণ রূপে ঘোড়-দৌড়ের 
ব্যবস্থা হইল অথবা কোন এন্দ্জালিক ধর্মোৎসব উপলক্ষে পান-ভোজনাল্ষ্ঠানের 
আয়োজন করা হইল। আদিম সমাজের উৎ্সবাধির মধো অশুভ দৈবশক্তির 
রোষ হইতে আত্মরক্ষা এবং শুভদৈবশক্তির করুণ! লাভের জন্য দেবতোষণ- 
উৎসব, রোগমুক্তি, পূর্বপুকুষদ্দের অস্তভ আত্মার সন্তষ্টি-বিধান ও পূর্বপুরুষদের 
শুভ আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য এন্্জালিক অনুষ্টান, বংশ প্রতীক 
সম্পকীর্র নানাবিধ (0০6০00 ) পৃজা, আর্থ নৈতিক সমস্তা সমাধানের জগ্ত কৃষি 
ও খতুতর্পণ, সামাজিক প্রথান্যায়ী জন্ম-াধবাহ-অন্ুষ্টান এবং মুতের সমাধিদান, 
চিতাভম্ম সংরক্ষণ ও অস্থিমার্জনাদি অস্ত্যে্টি অনুষ্ঠান, ভূম্যধিকার বিস্তার করিয়া 
আর্ঘনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য যুদ্ধান্দ প্রভৃতি বাজনৈতিক অনুষ্ঠান বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । 

আদিম সমাজের অনুষ্ঠানাদদির প্রর্কৃতি অনুযায়ী ইহার্দের মোটামুটি 
তিন ভাগে ভাগ কর। ষায়-__(ক) বিশ্তুদ্ধ ধমীঁয় (701:2 151151095 ) (খ) 
এন্দ্রজাপিক , [081০9] ) ও (গ) লৌকিক (95০19: ) অনুষ্ঠান । পুরোহিত 
ধর্মীয়, পিদ্ধপুকুষ ( 50:০216[) ও মায়াবী (9.581021) ) এন্দ্রজালিক এবং 
সাধারণলোক লৌকিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিত। 

(ক) বিশুদ্ধ ঃধর্মীয় অহুষ্ঠানেন্তোত্র, বন্দনাগীতি , অধ্যপ্রদান, প্রার্থনা ও 
আত্মনিবেদনের ম্বাভাবিক উপায়ের মধ্য দিয়া অলৌকিক দৈবশক্তিকে তু 
করিবার চো করা হইত। ধর্মাহুভূতি (761161009 01101] ) বিশেষ বিশেষ 
মাঙষের মধ্যে প্রবল হুইয়া উঠায় সেই সকল লোকের উপরই এই সকল 
উত্সবের হোতা! হইবার ভার পড়িতে লাগিল। ইহারাই দেবতা ও মানবের 
মধ্যস্থরূপে এবং দেবতোবণ অনুষ্ঠানের উদ্গাতা রূপে পুরোহিত হইয়! উঠিল। 
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২৩২ বাংল। লোকনাট্য সমীক্ষা 


(খ) পূর্বপুরুষদের শুভ আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, অশুভ আত্মার সংযমন, 
প্রকৃতির বিভিন্ন বস্তর বহন্তময় সন্তা এবং শস্তোৎপাদন ও রোগভোগের অদৃষ্থ 
শক্তির উপর অলৌকিক কৌশল অবলম্বনে প্রতিবন্ধকহীন প্রভাব বিস্তার 
করিবার প্রচেষ্টা এরন্রজালিক উৎসবের অস্তর্গত। এই শ্রেণীর অনুষ্ঠানের জন্যও 
যথেষ্ট শিক্ষা-সাধন! গ্রযৌজনীয় । কাজেই সিদ্ধগণ কোন্‌ শক্তির পূজা করিতে 
হইবে এবং কিভাবে করিতে হইবে তাহার নির্দেশ দিবার পরে মায়াখী 
ধন্রজালিক তাহার অলৌকিক ইন্দ্র্জাল বিস্তার করিয়৷ অনৃষ্ঠ শক্তিকে বশীভূত 
করিত এবং এই ভাবে এশক্তি দ্বারা লোকসমাজের মঙ্গলবিধান কর! সম্ভব হইত 
বলিয়া জনগণের বিশ্বাম ছিল। এই শ্রেণীর অনুষ্ঠানও ধর্মীয় বলিয়া বিবেচিত 
হইত । বিশুদ্ধ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সঙ্গে পার্থক্যের জন্য ইহাকে ব্যবহারিক ধর্মীয় 
(19185008] 161151009 ) অনুষ্ঠান রূপে অভিহিত করা যাইতে পারে । 

(গ) লোকসমাজে আনন্দ পরিবেশন করিবার জন্য ধর্মাতিরিক্ত বিভিন্ন খতু- 
উৎসব, অসিনুত্য, মাল্য-নৃত্য, কোলাহলময় পান-ভোজন উত্নব ( ০8.01521 ) 
প্রভৃতি প্রতিপালিত হইত। এই উৎ্সবানুষ্ঠানে অনেক সময় মিছিলের বাবস্থা 
থাকিত। প্রসঙ্গত গ্রীকর্দের মেধশকট উত্সবের (90)92-০810 02121000195 ) 
উল্লেখ করা য়(ইতে পারে! ৪এআননাপূর্ণ ছ্বন্বাতআক এই উৎসবে ভেলা-মিছিলেরও 
প্রচলন ছিল। পশ্চিমের লোকসমাজে প্রচলিত বীতি অন্গদারে বিভিন্ন ধতুতে 
নান! প্রকার উৎসবানষ্ঠানের আয়োজন হইত। ইহাদের মধ্যে এমৃত্তিকার 
উর্বরাশক্তি অবলম্বনে অনুষ্টিত মৃত্যুও সঞ্জীবনী উত্সবের প্রাধান্য ছিল। এখনো 
ইউরোপের নানা অঞ্চলে এই উৎসব পাঁলিত হয়। ফরাপীর দৃক্ষিণাঞ্চলে 
1.5 [00899 290 ],০5 ২০15 নামক মুখোস অনুষ্ঠান, ইউরোপের বিস্তৃত 
অঞ্চলে প্রচলিত তলোম্নার নাচ, মাল্য-নৃত্য, সেন্ট জর্জের পালা এবং দক্ষিণ 
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বলকানের ( [72£109 010607£7905 ) নাট্যাহুষ্ঠানও এই শ্রেণীর খতৃ-উৎসবের 
অন্তর্গত। ইংলগ্ডের তলোয়ার নাচ (2007:05 081)06 ) এবং আফ্রিকা 
ও আমেরিকার সঞ্জীবনী উৎসবও এই ব্রীতির সাক্ষ্য বহন করে। 

আদিম সমাজের উৎসবানুষ্ঠানের তিনটি অঙ্গ ছিল,_(ক) রূপসজ্জা, (খ) 
কথা ও সুর, এবং (গ) নৃত্য। প্রত্যেক অনুষ্ঠানে বিভিন্ন প্রকার পরিচ্ছ্ন 
ব্যবহারের প্রচসন থাকিলেও এন্্জালিক অনুষ্ঠানের রূপসজ্জা প্রতি বিশেষ দৃষ্টি 
দওয়া হইত। অনুষ্ঠাতার শক্তি বৃদ্ধি ও কাজের স্থবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া 
এন্দ্জালিক উৎসবের পোষাক প্রস্তুত করা হইত। এরন্্রজালিক কর্ষমশাফল্যের 
জন্ত সামগ্রিকভাবে পোষাকের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপিত হইত । অদৃত্ঠ 
শক্তির উপর প্রভাব বিস্তার করিবার জন্ত বিশ্বাম ও ধারণামত অলৌকিক শক্তির 
পর্বিকল্লিত রূপ অনুযায়ী কর্মানুষ্টাতারা৷ দেহ-রূপ প্রস্তুত করিয়া তুলিত। 
আঞ্চলিক প্রাকৃতিক পারিবেশের বিভিন্নতা হেতু পোষাক পরিচ্ছদের পার্থক্য 
থাকলেও শির-সঙ্জা, গাত্র-সজ্জ! ও পদ-সজ্জার ব্যবহাবু সবত্রই প্রচলিত ছিল। 
শির সঙ্জায় উষ্তীষ, বস্ত্র, পাখীর পালক,__-গাত্র-সঙ্জায় উত্তরীয়, হবিণ-ব্যান্র্ষের 
লঙ্কা-টিলা দেহাবরণ (০1০৫15), বন্য জন্তর শখদস্তশূঙ্গাদি ও ঘন্টির মালা, 
এবং প্-সজ্জার পাছুকা বা উপানহ ব্যবহৃত হইত । বূপসজ্জায় রঙ এর ব্যবহার 
লোকসমাজে অজান। ছিল না। ভারতীয় এ্রন্দরজালিক অনুষ্টানে এঅনেকক্ষেত্রে 
উক্ককু উত্তিদের রস দিয়া লাল ধঙে এবং কাঠ কয়লা দিয়া কালোরওে মুখমণ্ডল, 
বাহুপদদ ও বক্ষ চিত্রিত করা হইত। বিশেষ রূপায়ণে অদৃশ্য শক্তির কল্পিত মুখের 
অস্থকরণে মুখোসও পরিধান করা হইত। 

উৎসবানুষ্ঠানে মনোভাব ব্যক্ত করিবার জঙন্ পছ্যবন্ধে যে কথার ব্যবহার করা 
হইত তাহাতে সুর সংযোজত হইত। কারণ কেবল মানুষ নয়, সবের 
মায়াজালে দেবতা, ভূতপ্রেত এমন কি জীবজস্তকেও সহজে বশীভূত করা যাইতে 
পারে এই ছিল লোকপমাজের ধারণা ! অনুষ্ঠানে সংযোজিত সুর ছুই প্রকারের" 
(ক) কঠজাত, (খ) যন্ত্রজাত,।। কঠজাত স্থবের সঙ্গে অর্থাৎ গানের 
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৮০. 


৩৪ বাংল লোকনাট্য সমীক্ষা 


সঙ্গে বংশদণ্ড বা শৃঙ্গনিগ্নিত স্থষির-যন্তর, তত্তযুক্ত ধনুর্বন্, চর্ম-নিমিত ড্রাম প্রভৃতি 
বাগ যন্ত্র এবং ঝুমঝ্রমি জাতীয় অলাবু (78006 £00105 ) যন্ত্র বাদিত হইত। 
এই সকল গানের সঙ্গে নানা প্রকার শব্দ ও প্রয়োগ করা হইত । প্রসঙ্গ ক্রমে 
ঃঅষ্ট্রেলিয়া এবং ব্রাজিলের ষণ্ড-নাদীযন্ত্রের সাহায্যে ষণ্ডধবনি অথবা অন্য প্রকার 
গম্ভীর গর্জন বা বাশির শিস ধ্বনি দ্বাবা অলৌকিক শক্তির শব্ধান্নকরণের কথা 
স্মরণ কর] যাইতে পারে। উল্লেখিত ধ্বনিসমূহ সংগীতের অন্তর্গত। ২বস্বত 
ধ্বনির অন্ুকরণেই সংগীতের স্বরগুলি নির্দেশিত হইয়াছে । স্থতরাং দেখা 
যাইতেছে যে লোক-উৎসবাদিতে কগ-যন্ত্রধ্বনি এই তিনপ্রকার সংগীতই প্রযুক্ত 
হইত। বর্তমান লোকনাট্যেও এই তিন শ্রেণীর সংগীত ব্যবহৃত হয়। কিন্ত 

পূর্বের প্রয়োগ রীতির সঙ্গে ইহার পার্থক্য অনেক। 
আদিম লোকসমাজের সাহিত্য-সংগীত-নৃত্য সম্বন্ধে যাহারা গবেষণা! 
করিয়াছেন তাহার সকলেই এই কথাচি শ্বীকার করিয়াছেন যে আধিম সমাজের 
নৃত্য-গীত-কাব্য বিশ্লিষ্ট ছিল না। অর্থাৎ এমন নৃত্য ছিল না যাহা স্থর ও কথার 
সঙ্গে মিশিয়া থাকিত না বা এমন কোন গ্রান ছিল না যাহা নৃতাও কাব্যনিরপেক্ষ 
ছিল এবং এমন কোন কাব্য ছিল না যাহার সঙ্গে নৃত্য ও সুর মিশিয়া থাকিত 
না। অধিকতর উন্নত সভ্য সমাজে ইহারা পৃথক হইয়া পড়ে এবং বর্তমান সভ্য 
সমাজে নৃত্য কেবল আনন্দ বিতরণের উপকরণক্পে গৃহীত, ইহার অন্য কোন 
সার্থকতা নাই । কিন্তু পূরে লোকসমাজে ইহা উপাপনান্র অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত 
হইত । নৃত্যকাপগণ কখনো পংক্তিবদ্ধ হইয়া, কখনো বুত্তাকারে, কখনো বা 
অগ্রপশ্চাৎৎ এবং উর্ধ্বনিম্ন গতিভঙ্গিময় নৃত্য উপাসনার সমস পরিবেশন করিত। 
ধরিত্রীর উর্বরাশক্তি বুদ্ধর জন্য সঞ্তীবনী নামক ইন্্রজালান্ুষ্ঠানেও নৃত্যপ্রযুক্ত 
হইত। ওলোকসমাজ মনে করিত প্রাকৃতিক উর্বরাশক্তি কোন অলৌকিক 
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২ ময় বুষভ শ্ছাঁগে ক্রোষ্ট। কোকিল বাজিন:। 

মতঙ্গাশ্চত্র মেণাহুঃ স্বরাণেতান সবত্ুর্গমান্‌॥ পৃ ৬, 

সংগীত দা মাদর--স্রীশুভস্কর, সংন্ত 5 কলেজ সংহ্গরণ---১৯৬০ 
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বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা ৩৫ 


উপায়ে মানবজগতের উৎপাদন রীতির সঙ্গে সম্পর্কান্বিত। সুতরাং শশ্যোৎপাদনের 
জন্য যে এন্জালিক উৎসব হইত তাহাতেও অনেক সময় লিঙ্গনৃত্য (0191116 
021)০০) প্রয়োগ করা হইত । নৃতোর সাহাযো ভৌতিক শক্তির প্রভাব হইতে 
মুক্ত হওয়া যেমন সম্ভব, তেমনি এই অদৃশ্য শক্তিকে বশীস্তুত করাও অপেক্ষাকৃত 
সহজ-_এই বিশ্বাস লোকসমাজে প্রচলিত ছিল। শ্ুভ-অশ্তভ অলৌকিক শক্তি 
বিশ্বাস করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের বূপকল্পনাও সম্ভব হইল। এই রূপারোপে 
আদিম মানব তাহার চারিপাশের দৃশ্ঠ অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাইল। স্তরাং 
মানুষ পরিচিত অথচ শক্তিশালী পশু পক্ষী পৃথক অথবা ইহাদের মিশ্রবূপের 
মধ্যে অলৌকিক দ্বেবদেবী ভূতপ্রেত প্রস্ততিকে ধরিবার চে্টা কৰিল এবং এই 
সকল কল্লিত মৃতির চালচলন সম্পর্কে যে ধারণা করিয়াছিল তাহ'ই নৃত্যে অন্ুস্থত 
হইতে লাগিল। 

( পূর্ব-পুরুষদের বিদেহী আত্মা অনেক সময় পঞ্ত, পক্ষী, মৎস্য, বৃক্ষ এমন কি 
ঝরণাধাপা, পাহাড় প্রভৃতিকে আশ্রয় করে__এই ধারণার জন্য লোকসমাজে 
এঁ সকল প্রাণী উত্ভিদ ও জড়বস্তব গোষ্ঠির প্রতীক ' €০0০. ) রূপে গৃহীত হইত। 
আবার লোকসমাজে এমন ধারণাও বর্তমান ছিল যে বিশেষ কোন জন্ত হইতেই 
বিশেষ গোষ্ঠীর উদ্ভব। মোঙ্লজাতির বিশ্বাস__ভালুকই ইহার পূর্বপুরুষ 
কোন এক সময় ছুইজন খান্-এর মধ্যে যুদ্ধ স্থুকু হয এই যুদ্ধে একজন স্ত্রীলোক 
ছাড! সমস্ত মানুষ নিহত হয। জীবিত এই শ্্বীলোকের সঙ্গে একটি ভালুকের 
সাক্ষাৎ হয় ইহাবই ওরসে স্্রীজোকটি দুইটি সম্তান লাভ করে; ইহাদের 
হইতেই মোঞ্গলজাতির উৎপদত্ত। স্বতরাং এই বিশ্বাস হইতে মোঙগলবা 
ভালুককে 600০0] রূপে গ্রহণ করে । আদিম লোকসমাজে বিভিন্ন গোষ্ঠীর 
মধ্যে এই ভাবে নানা প্রকার €002া গুহীত হইয়াছে ; 60০০0) উতৎসবেও 
নৃত্যের একান্ত প্রয়োজন ছিল। অন্তলোৌকিক শক্তির বাহাকার, চাল-চলগন 
ও অঙ্গ-ভঙ্গির নিখুত অগকরণ করিবার স্ববিধার জন্য নৃত্যকারগণ অনৃশ্ 
শক্তির বূপলজ্জ| গ্রহণে মুখোম ব্যবহারের বীতি প্রচলন করে। এই রাঁতি 
হইতে মুখোসনৃত্যের উদ্ভব হয়। এটোটেম উত্পবে টোটেমের সঙ্গে সাধ্য 
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৩৬ বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা 


রচনার জন্য সকলেই মুখোস পরিধাণ করিত, টোটেম চতুষ্পদ জন্ত হইলে 
ইহার চর্মও পরিধান করা হইত » এই নৃত্যের উদ্দেশ্ট ছিল এঁ টোটেম অধ্যুষিত 
আত্মা বা ভৌতিকশক্তির উপর প্রভাব বিস্তার করা। 


লোকমাহিত্য প্রসঙ্গ 

লোকসাহিত্া প্রসঙ্গে বলা যায়, সাহিত্যের দিক হইতে £আনিম 
জনসাধারণের অথবা অপেক্ষাকত সভ্য জনপদের কষট্টিহীন জনগণের 
চিত্তবিনোধনেব জন্য প্ুথাগত ধর্মাদর্শ, কুচি ও রসবোধের উপর ভিত্তি কারয়! 
রচিত জনপ্রু্ন উপকথা, গল্প, গাথা, গান, প্রধচন, ধশাধ” ও পালা লোকস্তরের 
সাহিত্যের অন্তভুক্ত। শ্রাচীন লোকসমাজের সম্পদ বা নিদর্শন বলিয়া পুবে 
ইহাদের '1১00]81 41000101665 আখ্যা দেওয়া হইত। কিন্তু কেবল 
প্রাসীন সমাজেই নয়, পরবর্তী সমাজেও এই শ্রেণীর জনপ্রিয় রচনার অস্তিত্ত 
আছে। কাজেই এ নামে ইহাদের প্রকৃতি স্পষ্ট হইয়া উঠে না বলিয়া 
007019] ৪ 272610165 শব্ধ ঢুইটি বাতিল করিধা ইংরেজ প্রতুতত্বধিদ 
2৬1111970 70101)001101795 ১৮৪৬ খ্রীগাব্ষে এই শ্রেণার রচনার নৃতন 
নামকরণ করেন 20115101651 - দ01].-7,016 অর্থে "আদিম এবং অপেক্ষাকৃত 
সভ্য সমাজের কৃট্টিহীন জনগণ কর্তৃক স্ুষ্ট প্রথাগত সকল্পপ্রকার রচণাই বুঝিতে 
হইবে। এই £0111070 নানাবিধ ভাবব্যঞ্থক ধ্বনি ও শব্দ সহযোগে পছ্যবন্ধে 
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বাংল! লোকনাট্য সমীক্ষা ৩৭ 


বা গছে রচিত হইতে পারে ; জনজীবনের ভাবাবেগ, সংস্কার-বিশ্বাস, গ্রচলিত 
রীতি-নীতি, অনুষ্ঠানাদি, নৃত্য ও অভিনয় সকলই ইহার অস্তভূক্ত। সভ্য 
সমাজের (:£011-1075কে মোটামুটি প্রধান তিনটি ভাগে ভাগ কর! হইগ়্াছে_ 
(ক) সংস্কার-বিশ্বাস ও রীতিমূলক, (খ) আখ্যানও প্রবচনমূলক (গ) 
কলামূলক। কলামূলক 101-1016-এর আবার দুইটি শাখাঁ-গাথা ও 
গীতিসহ লোকসংগীত এবং লোঁকনাট্য। ॥ 

মান্য সামাজিক জীব। গ৪অধক।র ও পারস্পরিক সহযোগিতা, শ্রেণী- 
বিভাগ ও পুথকীকরণ এবং মানুষের কর্মাবলীতে ও স্বাধীনতা সংযমের ব্যবহাত্রিক 
প্রক্রিয়ার যধো সমাজের পরিচয় বলিয়া নানা কাজে সমাজের সক্ষে মানুষের 
সম্পর্ক ওতপ্রোত। মানুষের সামগ্রিক কর্ম প্রচেষ্টা যেমন সমাজকে রূপ দেয় 
তেমনি সমাজও মানুষের কর্ম নিয়ন্ত্রণ করে। ওশুক্তি ও মুক্তার সম্বন্ধের ন্যায় 
সাহিত্য-শিল্লের সক্ষে সমাজ সম্পর্কান্বিত। সুতরাং সাহিত্য-শিল্প শর্ট এমন কি 
ইহার সমালোচক পর্যন্ত সামাজিকতা দ্বার প্রভাবিত হইয়া আপন আপন 
কর্ম সম্পাদন করিধা থাকেন । বাস্তব অভিজ্ঞতার নানািক মানুষ সাহিত্যশিল্পে 
কূপাশিত করে। ইহা যেমন সত্য তেমনি কল্পনার মুক্তপক্ষ বিস্তার করিয়া 
খেয়ালখুশি মত মানুষ আবার বহুব্ধি অদ্ভুত আখ্যানাদিও রচনা করে। 

«ইহ! টৈননদন বাস্তব অভিজ্ঞতার হুবহু রূপায়ণ না হইলেও ইহা যে 
জীবন-অভিজ্ঞত' সঞ্জাত এবিষযে কোন মন্দেহ নাই । বাস্তবের বাসনা-কামনা 
আশা-আকাক্ষা ও অপূর্ণতাকে মান্গষ আবেগ-অন্বভূতি শিশ্রিত দিবা-স্বপ্ 
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৩৮ বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা 


দ্বারা (25-076210) ) অথবা অদ্ভুত কল্পনার (0179100955 ) পক্ষিরাজ 
ঘোড়া উড়াইয়া পূর্ণ করিয়া তুলিতে চায়। এদিবা স্বপ্নে সম্ভাব্যতার সম্ভাবন৷ 
থাকে; অদ্ভুত কল্পনায় সে সম্ভাবনার মাত্রা তেমন ভাবে রক্ষিত হয় না। 
তথাপি ইহারও মূলে থাকে জীবনের সংযোগ । বাস্তবের স্বাদযুক্ত রচনার 
সক্ষে সমাজ 'ও জীবনের সম্পর্ক থাকেই; কল্পনাতিশয্য পূর্ণ রচনাও কিন্তু 
সমাজ-জীবনের বাস্তবতার সঙ্গে একেবারে সম্পকহীন হইতে পারে না। কল্পনা 
প্রধান রচনার বাস্তবতা সম্পর্কে ডক্টর শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায়ের একটি মন্তব্য 
এই প্রসঙ্গে উদ্ধারযোগ্য,_ ২"কয়লা ও হ্াশরকখণ্ড যেমন মূলতঃ অভিন্ন, 
তেমনি বাস্তবতামূলক করুণ উতপীড়ন-কাহিণী ও রূপকথার অবাস্তব দৈবসংঘটন 
একই প্রতিবেশ-প্রভাব ও মনোবুত্তির অভিব্যক্তি 1” কাজেই বাস্তবতা মূলক 
অথবা অবাস্তবতামূলক লোকসা হিতোর সঙ্গেও লোকসমাজের সম্পর্ক রহিয়াছে । 
লোকপাহিত্য লোৌকলমাজের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী গড়িয়া উঠিযাছে। লোকসমাজে 
ব্যক্তিচেতন! প্রবল নয় বলিয়। ৪ব্যগ্গি সমগ্লির মধ্যে নিজেকে হারাইয়া! ফেলে। 
তাই সাধারণত লোক সাহিত্যে একক মুল পচগ্রিতার সন্ধান পাওরা যায় পা। 
সন্ধান পাওয়া না গেলেও মৃপ রচিত ব্যক্তিটির অস্তিত্ব অন্বীকার করা সম্ভব 
নহে। ব্যক্তিগত ভাবাগ্নভূতি পরিবউন, পরিবর্ধন ও পঠ্মাজনের মধ্য দিয় সমষ্টি 
আপনার করিয়া লয়, এবং প্রধল ব্যক্তি চেতণাহীন বাটি সির মধ্যে বিলুপ্ধ 
হইয়া যা। তাই লোক সাহিত) কেবলমাঞ নগর রচনা নহে। ইভা 
ব্টি ও সমষ্টির সমবেত এচেগ্তার ফসল-- *"লোকসাহিত্য বটি ও সম্ির 
সমবেত হৃ্টি $ ব্যিমনে ষে ভাবের উদয় হয়, তাহার অসম্পূর্ণ বূপামুণকেই সমষ্টি 
নিজের আদর্শে পূর্ণ কারয়া লয়।” লোকসাহিত্যের ইহ! একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য । 
কৃষি-নিভর লোকসমাজের পরিবর্তন অত্যন্ত মন্থর । পর্িবতনের প্রয়োজন বোধ 
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৪, বাংলার লোকনাহি৬- পৃঃ ৬ (দ্বিতীয় সংরণ--১৯৫৭ ) ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচা 


বাংল! লোকনাট্য সমীক্ষা ৩৯ 


এই সামাজিকের নাই বলিলেও চলে । সকলে মিলিয়া যাহা উৎপাদন করে 
তাহা দ্বারাই জনগণ জীবনের সাধারণ প্রয়োজন মিটাইয়া লয়। কাজেই 
আর্থ নৈতিক সমন্তা ইহাদের সহজে কণ্টকিত করিতে পারে না। £গ্রচলিত 
রীতি, প্রথা» সংস্কার, সহজ সরল বুদ্ধি-বিবেক, সমষ্টিগত চেতনা জনজীবনকে প্রায় 
একভাবে একই পথে চালিত করে । ইহার ফলে লোক সমাজে মনের গভীরতা 
ও স্পষ্ট চিন্তার দৈন্য দেখা যায়। সর্বযুগেই সাহিত্য সমাজের বৈশিষ্ট্যম্ডিত ; 
যে ভাবটি সমস্ত সমাজের দেহ-মন অধিকার করিয়া থাকে তাহাই সাহিত্যে 
বাণীরপ পায় । এই দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যাইবে, লোকসাহিত্যের 
লক্ষণ লোক সমাজের উল্লিখিত দিকগুলির মধ্যে ছড়াইয়া রহিষাছে। সমস্টিগত 
চেতনা ও কল্পনার সংকীর্ণতার জন্যই প্রধানত এই সাহিত্য সার্বভৌম এবং 
সর্বায়প্তিগম্য । ৩"কল্পনার সংকীর্ণতা দ্বারা সে আপন প্রতিবেশিবর্গকে 
ঘনিষ্ঠ শ্বত্রে বাধিতে পারিয়়াছে এবং সেই কারণেই তাহার গানের মধ্যে, 
কল্পনাপ্রি় একক কবির নহে, পরস্ত সমস্ত জনপদের হৃদয় কলরবে ধ্বনিত 
হইয়া উঠিয়াছে।” 


পূর্বে আলোচন! কর! হইয়াছে যে সমাজ স্থির হইয়া বসিয়া নাই। 
নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়৷ ইহা ক্রমেই আগাইয়া চলিতেছে । ইহার ফলেই 
আদিম সমাজ নাগর সমাজ ও লোকনমাজে বিভক্ত হইয়া যায়। বিত্ত 
নগর ও পলীর অবস্থান পাশাপাশি । কাজেই অবশ্য কারণে নগরের সঙ্গে 
পল্লীর অবিরাম যোগাযোগের জন্য নাগরিক সভ্যতা ছ্বারা পল্লীজীবন নানা 
প্রকারে প্রভাবিত হইতে থাকে । ফলত লোক সমাজেও বহুবিধ পরিবর্তন 
দেখা দেয়। তাই লোকসমাজে আচার-ব্যবহার, পোষাক-পরিচ্ছদ, চিন্তাধারা 
ও করে নৃতনত্ব প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করে। 
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৩৪ লোকপাহিত্য--পৃঃ ৮৭--রবীল্্রনাথ ১৩১৪, 


৪৪ বাংলা! লোকনাট্য সমীক্ষা 


সামাজিক বিবর্তনের ফলে জীবনে মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটে। অভীষ্ট 
লাভের উপায়, উপকরণ ও কর্মপন্থা নির্বাচনের নিদেশদানে উপযুক্ত ব্যঙি বা 
সমষ্টির স্পষ্ট অথবা অস্পষ্ট ধারণাই মূল্যবোধের পরিচায়ক । সভ্যতার 
অগ্রগতির জন্য সহরাঞ্চলেও মূল্যবোধের ব্ূপানস্তর ঘটিতে আরম্ভ করে। 
ফলে পাপ-পুণা, সতা-মিথা।, ন্যায়-নীতি, করণীয়-অকবণীয় প্রভৃতির পরিবর্তিত 
ধারণ] লইযা জীবনেও পারবর্তন ঘটিতে থাকে । যৌথ পরিবাগ প্রথা বিলুপ্ত 
হইতে আরম্ভ করে । মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কে নৈর্যক্তিকতা দেখা দেয়, 
বাহাচার প্রাধান্য পাইতে থাকে এবং ধর্মভাব ও ধর্মোৎসবের গুরুত্ব কমিয়া 
যায়। উৎসবানুষ্ঠানও ধর্মধারণা মুক্ত হইয়া আমোদ-প্রমোদ বিতরণ ও 
আর্থনৈতিক আদান-প্রদানের উপলক্ষে পরিণত হইতে আরম্ভ করে। এই 
ভাবে প্রাচীন প্রভূত্বব্যঞজক ঈশ্বরাজভূতি হইতে সহরের মানুষ নিজেকে মুক্ত 
করিয়া লইতে থাকায় নাগর সভ্যতায় ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টি ক্রমবধিত হইতে স্বরু 
করে। ধর্ম কর্ষের ভারপ্রাপ্ত পুরোহিতগণও জীবিকার জন্য এ সকল কাজে 
ব্রতী হইতে আরস্ত করে। তাহাদের পারিশ্রমিকও প্রথানুকুল রীতির 
পরিবর্তে উঠতি-পড়তি আর্থ নৈতিক প্রতিযোগিতার উপর নিভগণীল হইয়া 
উপে। নগরে ধর্মকর্মদ্বারা জীবিকাজনের অস্থবিধাও দেখা দিতে থাকে । 
এই অস্থবিধ! হইতে পরিত্রাণের জন্য আবার অনেক পুরোহিত সহর হইতে 
দুরে বসবাস করিতে আসিলে তাহাদের দ্বার! গ্রামীণ জীবনেও ধমানু্ঠটানের 
প্রকৃতিগত পরিবতন সাধিত হইতে আবরম্ত করে। এাদ্কে যেখানেই শগর 
গভিয়া উঠে সেখানেই আর্থ নৈতিক, রাজনৈতিক, আচার-ব্যবহাঁর ও 
পর্দমধ্যাদার কারণে গ্রামকে নগরের উপর নির্ভরশীল হইতে হয়। ফলে সহরের 
সঙ্গে পল্লীর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন অবশ্থভ্াবী হইয়া উঠে! এই 
যোগাযোগের ফলে যে সকল গ্রামবাসী অদ্ধশিক্ষিত ব! সাধারণ শিক্ষিত হইয়া 
উঠিল তাহারাই জীবিকার জন্য গ্রামে কিছু কিছু পঠনপাঠনের ব্যবস্থা করিতে 
লাগিল। অনেক সময় পল্লীতে সহজ সরল জীবন খাপনের কতগুলি সৃবিধা 
লাভের জন্যও কোন কোন শিক্ষিত সোক সহরের বাইরে বসবাস করিতে 


1, 4 58109 19 9 00279071070 030110110£ 1001011016 01961706159 0£ 810 17101510061 
০7 01021806871810 01 8 7৩০ 6 606 098175010 চদ10101) 17020810068 6209 561906103 
1020 858118018 0১008, 2158%718, 800. 9008 ০01 506107, 0, 836, 10519708 & 
390978117179075 ০1 0590-15 798180208 ৬ 0, 85 :85115 (05000021889) 1535), 


বাংল। লোকনাট্য সমীক্ষা ৪১ 


আরম্ভ করে। ইহাদের প্রচেষ্টায় গ্রামে সাধারণ শিক্ষাক্ষেত্র প্রস্তুত হওয়ায় 
কুষিপ্রধান অঞ্চলেও ক্রমে ক্রমে শিক্ষাবিস্তার লাভ করিতে থাকে । ফলে 
লোকজীবনে মানসিক পরিবর্তন স্থচিত হয়। মনস্তত্বের ইতিহাসের দিক দিয়া 
বল! যায়_-লোকসমাজের মানুষও ভাবাত্মক মন এবং স্বপ্টিধর্মী উদ্চমের 
অধিকারী । স্থতরাং ত্ট্িশক্তিসম্পন্ন কিছু লোক নানাদিক হইতে সংস্কৃতির 
ভাগার ভরিয়া তুন্সিতে চেষ্টা করে। £ইহাদে মধ্যে একদল বুদ্ধিমান 
নিজেদের হট জাতীয় সংস্কৃতিকে উন্নত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ চিন্তাশক্তির মধ্যে বিধৃত 
করিয়। স্থায়িত্ব দান করিবার জন্য সচেষ্ট হওয়ায় তাহারা নানা সংস্কৃতিধারার 
উন্নতি করিয়া চলে । এইভাবে সংস্কৃতিকে অব্যাহত রাখিবার ও উন্নত করিবার 
কাজে কখনো কখনো তাহারা! লেখার সাহায্য গ্রহণ করিতে আরম্ত করে। 
কাজেই সাহিত্যের ক্ষেত্রেও কিছু কিছু পরিবর্তন অবশ্যন্তাবী হইয়া উঠে । 
সত্যতার অগ্রগাঁতর ফলে পবিত্র ধর্ম গ্রস্থাবলী, প্রথম শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য, 
উচ্চাঙ্গ-লঙ্গীত, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রশিল্প, বিভিন্ন বিষয়ে আইন প্রণয়ন এবং 
পরবাষ্নীতি প্রভৃতি লইয়া নগরে" £6৪6 05841000 গড়িম্না উঠে, নাগর 
জীবন-কর্ম-ব্যবহারে যুক্তি ও সমালোচনামূলক দুষ্টিভঙ্গি আপনার পথ প্রস্তত 
করিয়া লয়। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য পল্লী ও নগরের দুরত্ব কমিয়া 
যাওয়ায় এই 4986 0901000-এর তরঙ্গাঘাতে পূর্বের গ্রামীণ জীবনের 
11605 05৪1500-এবর ভিত্তি কীপিয়! উঠে। পল্লী অঞ্চলেও ব্যক্তি সচেতনতা 
আত্মপ্রকাশ করিতে আরম্ভ করে। গ্রামের একদল লোক কর্মব্যপদেশে 
হর ও পলীর সঙ্গে নানা বিষয়ে সেতুবন্ধন করিয়া চলে। ইহার গ্রভাবে 
কৃষিপ্রধান জনপর্দেও এক অর্ধগ্রামীণ সম্প্রদায়ের (00891001 ) উদ্ভব হয়। 
এই সম্প্রদায় দনের পর দিন জ্ঞাতসারে অথবা মনের অগোচরে পরিবারে, 
পাড়ায় ও নিজ নিজ অঞ্চলে বহুবিধ বিষয়ে নাগরিক প্রভাব বিস্তার করিয়া 
চলে। ইহার অবশ্থস্তাবী ফল বিশুদ্ধ লোকসমাজের যৌগিক লোকসমাজে 
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৪২ বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা 


(46:1৮20৬০ 10115) বূপাস্তর গ্রহণ। £সহরও নগরের জীবস্ত প্রভাবে 
আদিম উপান্দানে গঠিত চাষীর জীবনধারা মন্থর গতিতে পরিবতিত রূপ 
গ্রহণ করিতে থাকে। আদিম লোকসমাজে সাহিত্য রচনায় ব্য।ক্তর নাম 
সংযোজিত না হইলে লোকপাহিত্য ব্যক্তি দ্বারাই রচিত হইত। কাব্য 
কবির রচনা, সম্প্রদায় বা জণগণের যৌধ অধিকারে ইহা হ্ষ্ট হয় না। শিল্প- 
সাহিত্য-নিসিতি ব্যক্তিমানশানুভূতি ছাড়া কখনই সম্ভব নহে। জন্মগত পৃথক 
সত্তার ফলে দুইজনের কাবা কল্পনা ঠিক একই পথে চলে না। স্বাভাবিক 
সরল অনুপ্রেরণা ও সহজ দৃষ্টি পইয়৷ আদিম সমাজেও প্রত্যেকেই পৃথক ভাবে 
সাহিত্য ্থষ্টি করিত। কিন্তু ৭নুল অষ্ঠা হয়ত যথেষ্ট প্রকাশ ক্ষমতার অধিকারী 
হইত না, অথবা সাঞ্িত্যোপকণের উপযুক্ত ব্যবহারে কল্লিত বিষয়কে রূপের 
আধারে ঠিক তুলিয়া ধরিতে পারিত না। আবার এমনও হইতে পারে ষে 
ব্যক্তির গচনা সমগ্তির সম্পূর্ণ মন:পৃত হইত পা। তাই সমগ্ি সাম্প্রদায়িক 
( ০02029179] ) আদর্শ অনুযায়ী নখস্থ& সাহিত্যের মাজন ও ইহার সঙ্গে 
নানা সংযোজন কাত) পচনাও আগ ব্যাক্তনামাঙ্কিত হহত না। ব্যক্তি- 
সচেতনতা অপেক্ষা সমষ্টিচেতন। পরব ছল বপিষ়া মূল রষ্ঠা ইহাতে আপত্তি 
করিত না। কিন্তু পারবাতিত লোকসমাজে কিছুটা শিক্ষা, যুক্ত ও ব্যক্তি 
সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্য্টি-অষ্টা সমষ্টি মধ্যে শিজেকে হারাইয়া ফেশিতে 
রাজী হইল না। তবে কৃথি প্রধান গহজ সরল লোকসমাজে এইভাবে কিঞ্চিৎ 
পরিবর্তন দেখা দিলেও বৈজ্ঞা।নক শখ অভাবে মানসিক অবণতার আমূল 
পরিবর্তন ঘটে শাই। সুতরাং সাহিত্যে ব্যক্তি শ্রষ্টারপে গৃহীত হইলেও 
জীবন-বোধে নৈধ্যক্তিক সমষ্টিচেতনা (£108 6117) বজায় রহিল। 
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বাংলা লোকনাট্ায সমীক্ষা ৪৩ 


£মানুষ জন্মগত হৃষ্টি প্রেরণ! বলে ভাবকে রূপের সীমা বাধিতে চাহে, কিন্ত 
ইহার বূপনিগ্নিত সামাজিক কষ্টিদ্বারা নির্ধারিত হয় বঙ্গিয়া ব্যক্তিরচনায় 
গোঠ্ীচেতনা বিজিত হুইতে পারে নাই। লোকসমাজবাসী প্রচলিত ধর্ম, 
হ্যায়নীতি, আদর্শ-সংস্কার, ভাল-মন্দের সাধারণ ধারণাুক্ত জীবনবোধ লইয়া 
ব্যক্তি বচিত সাহিত্যে নিজেকে খু'জিয়! পায়। কাজেই ব্যটির স্থিকে সমষ্টি 
আপনার বলিয়া গ্রহণ করিতে দ্বিধাবোধ করে নাই। আবার লোকমমাজে 
রচনার যথোচিত সমাদর হওয়ায় রচযিতাও প্রকৃত তৃপ্তিসাভ কণিতে লক্ষম হয়। 
উপরের আলোচনা হইতে বলা যায় যে ব্যক্তিচেতনাহীন প্রাচীন সমাজের 
প্রথার ( 0৪1610181 89৪০৮) উপর ভিত্তি করিয়া সমষ্টির স্বতঃস্ফৃর্ত প্রচেষ্টায় 
হট (1001110016 20617019171) এবং নান। পরিবর্তনেত্র মধ্য দিয়া 
পুকুষান্ুত্রমে প্রবাহিত (0০109689006 99৩০6) জনপ্রিয় (0000181 
89১5০6) মৌখিক (0221 29০০6) রচনাই কেবদ সোক সাহিত্য নহে। 
সগাজবিব্তনের ফলে লিখন প্রণালী, শিক্ষা ব্যক্তিসচেতনতা বিস্তারের জন্য 
সমটিগত হ্যাট (70016010 9010)019010 ), অবিস্বাত ধারা (06706099016 
299০০) ও মৌখিক রচনা-রীতি (0158] ০0107051607) লোকপাহিত্যে 
বজায় থাকা সম্ভব নহে। সুতরাং লোকসাহত্য সম্পর্কে প্রচলিত ধারণার 
পরিবর্তন করিতে হইবে । সোকসাহিতোর ধারা বহু যুগ অতিক্রান্ত হইয়া 
বহতানদীর মত আজও সম্মুথে ছূটিয়া চলিয়াছে! এক অতি প্রাচীন যুগে 
ইহার উদ্ভব ও নাগর সভ্যতা বিস্তাতর ফলে ইহার পরিসমাপ্তি-এবপ কল্পনা 
করিবার কোন উপযুক্ত কারণ নাই। লোকসাহিত্য এখনো রচিত হইতেছে । 
নগরের €7920 8410075 স্থদূর পল্লীর শেষ প্রাস্ত পর্যন্ত বাহু বিস্তার করিয়া 
তাহার 1109 2৪৭10০0-এর সম্পূর্ণ কগ্ঠরোধ করিতে পারে নাই। পরিবতিত 
লোক জীবন প্রসঙ্গে বলা যায়, প্রথাগত সংস্কার-বিশ্বাস, ন্যায়-নী তিবোধ, 
কৃষিকর্মের প্রাধান্য, পোষাক-পরিচ্ছদ ও অলংকরণে সহর জীবনের সঙ্গে পার্থকা, 
কিঞ্চিৎ অমাজিত রুচি অথচ সরল আচার-ব্যবহার, উৎসবানুষ্ঠানে ও জীবনে 
লোকাচাবের এবং ব্যক্তিমচেতনতা সত্বেও সমষ্টির প্রাধান্য, অসংস্কৃত সহজ 
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৪৪ বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা 


অথচ বিশেষ আকর্মণীয় ঢঙেব সংগীতনৃতা প্রস্ততি লইয়া আজও পল্লী অঞ্চল 
ইহার শ্রক্ষেত্র। স্থতরাং এই লোৌকজীবন-বেদ লইয়া যে সাহিত্য রচিত 
হইবে তাহাকে লোকলাহতা বলিতে হইবে । লোঁকসাহিতা-বিচারে যুগের 
কথা বড় নঙ্কে, রূপ ও প্ুকাশ প্রণালা লইয়া ইহার বিচার করিতে হইবে। 
এই প্সঙ্ষে লেকসংগীতেব কথা উখাটপিত হইতে পাবে। এযুগেও অনেক 
সময় লোকসংগীতের ক্ষেত্রে দেখা যাগ, এসাহাতাক গুণসম্পন্ন কোন কোন 
কবি এই মংগত রচনার মধ্যমে খ্যাতির অধিকার লাভ করিয়া থাকেন। 
এই সকল কবির! ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য নহে, সামষ্টিক চেতনা প্রকাশের দিকে লক্ষ্য 
রাখিয়া তাহাদের সংগীতের কবিতাংশে দলগতজীবন ও অনুভূতিকে রূপ দিবার 
চেষ্টা করেন। সেই জন্যই এই রচনা লোক-গীতি বলিয়া পরিগণিত হয়। 


লোকশিল্প প্রস্ 

এখন লোকশিল্প সপ্ন্ধে কয়েকটি বিশেষ কথা উত্থাপন কর! হইতেছে । 
বিশেষ কথা বলা হইল এই কারণে ষে আমতা লোকশিল্পের ইতিহাস বা শ্রেণী 

বিভাগ সম্বন্ধে, কোন আলোচনা করিতেছ না; লোকশিল্পের বিশেষত লোক- 
নাট্যের সংজ্ঞা ও স্বরূপ লইফ্রা যে মত পার্থকোর সম্ভাবন। রহিয়াছে সেইদিকে 
আমরা দৃষ্টি আকর্ণণ করিতে চেষ্টা করিতেছি । 

আযরা জানি, জীবনের ভিন্তি হইতেছে কতগুলি সহজাত প্রবৃত্তি বা 
'ভাব্বেগ * সেই ভাবাবেগ ঢরিভার্থ হইলেই জীবন আননিত হয়। 
মন্য্েতর জীবনেও সহজাত প্রবৃত্তি চব্িতার্থ করিবরি চেষ্টা রহিয়াছে, 
নে চেষ্টা সফল হইলে আননাও আছে । কিন্তু যাহা নাই এবং যাহা আছে 
নিব মানস মনস্যোতর প্রাণী হইতে পৃথক তাহ। আত্মপ্রকাশের উন্নত ক্ষমত। 
--গুহতি প্রতীতিকে শকনকেতে বাধিবার; প্রতীতির মধো সম্পর্ক নিধারণ 
করিবার, প্রতীতিতক আবহ বাখিবার এ পুলক্দ্ধাধিত করবার, প্রতীতির 
সহিত প্রতঠতিকে মিশাতিখা নুতন নৃতন প্রতীপ্তি স্যষ্টি করিবার, প্রাকৃতিক 
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ঘটনা! হইতে ছন্দ-স্ষমা! আবিষ্কার করিবার ও নব নব ছন্দ-স্ষমা] উদ্ভাবন 
করিবার ক্ষমতা | 

এই ক্ষমতাবলেই মানুষ প্রকৃতিকে প্রাণমর়ী বলিয়া মনে করিয়াছে, 
অতিপ্রারুত সর্বশক্তিমান ব্যজিপুকষ ব দেবদেবীর অস্তিত্ব অনুমান করিয়াছে, 
এবং দ্রেবদেবীকে তুষ্ট করিবার নানা উপায় উদ্ভাবন ও উৎসবাহুষ্টানের 
আয়োজন করিয়াছে । ফলত 'আদ্িম পরায় হহতেই মানুষের জীবনযাত্রায় 
ধারণার সার্বভৌম নিয়ন্ত্রণ প্রবতিত হইফ়্াছে ; আহার্য সংগ্রহ, ভূমিকর্ষণাদি, 
বিবাহ, সন্ত।নের জন্ম, যুদ্ধ সকল ব্যাপারেই দৈবা্চগ্রহলাভ প্রাথমিক 
কর্তব্যরূপে গৃহীত হহয়াছে। এই সমস্ত সামাজিক অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করিয়া 
নানা প্রকার উত্সব ও শিল্পকলার উদ্ভব ঘটিয়াছে। জার উর্বরা শক্তি বুদ্ধির 
জন্য ও শত্তের মধ্যে প্রাণপ্রাচূর্য সঞ্চার কারবার জন্য কত কাহিনীর কল্পনা 
কজ জাদুকরী প্রক্রিয়ার উদ্ভীবন এবং কত নৃত্য গীতে দেবতার আহ্বান ও 
তুষ্টি-করণের ব্যবস্থা কণা হইয়াছে! এমনিভাবে সাম্ঘাজক মানুষের বহুমুখী 
প্রবৃত্তির বৃস্তে বিঃচত্র নৃতা-গীত, চিত্র, মৃতি, কাব্য, কাহনী প্রভৃতি চাকুশিন্পের 
ফুল ফুটিয়াছে। একদিকে আর্থ নৈতিক জীবনের তাগিদে মানুষের কারুকর্মের 
নঞ্চয় বাড়িয়া চলিযাছে, অন্ঠ দিকে আধ্যাত্মিক ও মানসিক জীবনের তাগিদে 
চিন্তা ও কল্পনানভূতির সঞ্চয় বদ্ধিত হইতেছে। দেহের স্বাভাবিক প্রেরণায় 
মানুষ যেমন খাগ্যোত্পার্দন ও প্রজননে প্রবৃত্ত হইয়াছে তেমনি দে মনের সহজ 
প্রেরণায় মনন ও আবেগাঙ্গভূতি প্রকাশ করিবার জন্য নান। প্রকার রূপ কল্পন। 
তথা শিক্পহষ্টির কার্ধে ব্রতী হইয়াছে । দেহমনের এই সহজ প্রেরণা কেবল 
যে সমাজের শিষশ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ তাহা নহে, লোক স্তরেও ইহা সক্রিয় । 
এইংলোকস্তরে আদিম যুগ হইতে আজ পর্বস্ত যে সব শিল্প হুষ্ট হইয়াছে এবং 
এখনও হইতেছে তাহাই সংক্ষেপে লোকশিল্প নামে পরিচিত / লোকশ্রেণীভুক্ত 
ব্যক্তিরা অশিক্ষিত, অসংস্কত ও আর্দিম ধারণার প্রেরণায় পারচালিত বলিয়া 
লোক-শিল্পের আঙ্গিক যেমন সহজ ও সরল বিষয় বস্তও তেমনি প্রাচীন 
সংস্কারবিশিষ্ট। শিক্ষিত দীক্ষিতের হৃষ্টিতে যেরপ আঙ্গিক জটিলতা ও 
উচ্চাকাটির নৈর্যক্তিক ভাবুকতা দেখা যায় লোক হঠিতে সেরূপ গঠনগত 
জটিলতা ও উন্নত ভাবুকতার পরিচয় পাওয়া যায় না। লোকশ্রেণীকে আনন্দ 
দিবার অন্ত লোকস্তরের অশিক্ষিত পটু শিল্পীদ্ারা রচিত লোকশিল্লের মধ্যে 
এমন একটি অকৃত্রিম স্বাভাবিকতা পাওয়া যায় যাহা শিক্ষিতের পরিশীলিত 


৪৬ বাংলা লোকনাটা সমীক্ষা 


রুচিনষ্ট রচনায় লক্ষিত হয় না। যথার্থ লোকশিল্প বলিতে পূর্বে সেই শিল্পকে 
বুঝাইত যাহা লোকস্তরের ব্যক্তি ছারা স্থষ্ট, লোকন্তরের ব্যক্ত ছারা পরিবেশিত 
এবং লোকস্তরের ব্যক্তিকে আনন্দ দিবার জন্য বচিত হইত। পূর্ধে লোক- 
সমাজের শিল্পীরা তাহাদের বাক্তিগত কল্পনা! অন্তযায়ী শিল্পের বিষয়বস্তু ও 
কূপ নিধারণ কবিতেন না; যুগের সমটিশত চেতনা দ্বারা তাহারা পরিচালিত 
হইতেন। কিন্তু অধিকতর সভ্য সহরবাসীর সঙ্গে নিয়ত যোগাযোগের ফলে 
শিল্প-বচনা-রীতি পবিবনত্তিত হইতে থাকে । গ্যাহাদের সঙ্গে সহরের যোগ 
নাই তাহার! প্রচ্গলত বছর কুচি অবলম্বনে আলাদাভাবে বস্ত্র শিল্পৰপ দিতে 
থাকেন; অ।র যাহাদের সঙ্গে সতব্ যথেই্ই যোগাযোগ সাধিত হয় তাহাদের 
শিল্পক্ত উল্লেখযোগ্য রূপে সন্ুরে রীতির উপর নির্ভরশীল হইয়া উঠে। ফলে 
লোকসমাজে নৃতন যৌগিক রীতির শিল্প মাত্মপ্রকাশ করে। স্থতরাং (অধিকতর 
সভা সমাজের রুচির প্রভাবে গ্রামাঞ্চলে ছইটি শিল্পরীতি দেখা দেয়, ।ক) 
প্রচলিত বহুর কুচি অনুশীগনে গঠিত শিল্প (017001055 2৮) ও (খা 
গৌগিক রীতির শিল্প (67580৮০ ৪৮)।' ইহার পরে আর্থ নৈতিক ও 
যুগকচির কারণে প্রথম রীণ্তি দ্বিতীয় রীতির প্রভাবে পরিবন্তিত রূপ গ্রহণ 
করিতে থকে । এই ভাবে বয়ন-মৃৎ্-কাষ্ঠ প্রভৃতি শিল্পে, গৃহসজ্জায় এবং 
অসঙ্করণ প্রভৃতি বিষয়ে রূপান্তর ঘটে। স্তরাং বর্তমানে লোকশিল্পের 
উল্লিখিত প্রাচীন সংজ্ঞা পুরোপুরি গ্রহণ করা যায় না। লোকশিল্লের এ 
প্রাচীন সংজ্ঞা মানিতে গেলে আবার দেখা যাইবে যে চৈতম্দেব অভিনীত 
রুষ্ণঘাত্রা হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্বস্ত যত যাত্রা-নাটক বচিত হইয়াছে 
তাহাদের অধিকাংশই ঠিক লোকপর্যায়ের অর্থাৎ অশিক্ষিত লোক দ্বারা রচিত 
হয় নাই এবং সবক্ষেত্রে লোৌকন্তরের অভিনেতাদ্বারাও অভিনীত হয় নাই) 
সুতরাং যাত্রা-নাটককে লোকনাট্য বল! সঙ্গত হইবে না । বিশেষত শিক্ষিত 
শ্রেণীদ্ধারা রচিত এনং পেশাদার দল কর্তৃক অভিনীত আধুনিক যাত্রানাটকের 

















পল সমস 





1.২. 2629৮188810 081 ট৪701090,,,--, 817163880 12801 0610 07 11731510101 
০০110719117728 টাচ দ11108ি 2856667 07 োতা। 556 চ00620 0020ন 0155150 0 60620 
₹০8]70 6160 0৮৮18. 0705010082)5৯ 98 006 58৪, 105 240 ম05 010205৩018 
০01 89 90018] 301900969 স্বা0], ]1)---936117070197, 

2, 1১712016159 8৮৪ €7057728 01) 11018015010 07 020 01065060117 110 06061 
0110৩. 8105 10100 800 092159119 ৪2 11100) 576. 09200109690] 2008 01988 
30159100970 018 015111290 07098,*+,,,398625618117 01 15669 0869£০07, 0, 598 1016, 


বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা ৪৭ 


ক্ষেত্রে ইহা সম্পূর্ণ ই অপ্রযোজ্য হইবে। প্রশ্ন, তথাপি যাত্র/-নাটককে লোকনাট্য 
বলা হয় কেন ব৷ লোকনাট্য বলিবার কোন যুক্তি আছে কিনা । 


লোকনাটা 


যাত্রা-নাটককে লোকনাট্য বল। হয় এই কারণে যে ইহা সাধরণত 
অশিক্ষিত জনসাধারণকে আনন্দ দিবার এবং আনন্দের মাধ্যমে জনমানসে 
মূল্যবান সামাজিক আবেগ সঞ্চারিত করিবার উদ্দেস্তে মুখ্যত রচিত ও অভিনীত 
হয়; এই জন্যই যাত্রা-নাটকে আদিম পর্যায়ের শামাজিক উৎসবাহুষ্ঠানের 
মূল বৈশিষ্ট্যগুলি বিশেষত সামষ্টিক আবেগ সঞ্চারণের উদ্দেশ্য শিহিত রহিয়াছে। 
এই মৌলিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে গিয়া যেমন যাত্রা-নাটকের জন্য সার্বজনীন 
আবেগপূর্ণ বিষয়-বস্ত বা ঘটনা নিবাচন করিতে হয় তেমনি সহজ সরল 
সর্বজনবোধ্য ভাষায় সংলাপ-রচনা এবং আবেগ সঞ্চারক কতগুপি বাতি প্রয়োগ 
করিতে হয়। এই বিশিষ্ট রীতিকেই যাত্রা-নাটকের বিলক্ষণ বৈশিষ্ট্য বলিতে 
পার! যায় এবং এই রীতির মধ্যেই যে যাত্রা-নাটকের লোকধগ্রিতা নিহিত 
রহিয়াছে তাহা বিশেষভাবে উল্লেখ করিবার বিষয়। লোকপ্রিয় বিষুয় বন্ধ, 
সরল ভাষায় মোটাদাগের গাঢ়বর্ণের চবিত্র স্ষ্টি ও ভাবসঞ্চারণের বিশিষ্ট রী তিন্তে 
যাত্রা-নাটক যেমন লোকস্তরের অতি ঘনিষ্ঠ ইহয়া বহিয়াছে তেমনি অভিনয় 
বীতিতেও ইহা লোক-ঘনিষ্ঠট। থিয়েটারী অভিনয়ে অভিনেতা ও সামাজিকের 
মধ্যে যতখানি ব্যবধান থাকে যাত্রাভিনয়ে ততখানি ব্যবধান থাকে না। 
যাত্রার আসর গণ্‌-বেষ্টিত, অভিনেতারা যেন জনসাধাবণের একটি বিশেষ অংশ, 
আনন্দ বিতরণের জ্ন্য জনগোষীরই প্রতিনিধিকে জনগোষ্ঠীর হৃদয় হইতে 
সমুখিত হইয়া তাহারা! ধেন জনসাধারণের মধ্যে বা সম্মুখে উপস্থিত। এই 
লোক ঘনিষ্ঠতার জন্যই যাত্রানাটককে লোৌক-নাট্যের পংক্ততে স্থান দেওয়া 
হইয়! থাকে এবং ইহা ফুক্তিযুক্তও বটে।) কারণ অশিক্ষিত বা শিক্ষিত যিনিই 
যাত্রা নাটক লিখুন না কেন, অপেশাদার সৌখিন দুল অথবা পেশাদার ব্যবসায়ী 
দল যাহারাই ইহ! অভিনয় করুন লেখককে যেমন ইহাকে লোক-ভোগ্য, লোক- 
বোধ্য ও গণ-হৃদয়-সংবাদী কারবার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয় অধিকারীদেরও 
তেমনি ইহার গ্রযোজনায় গণচিত্তে রম সঞ্চারের জন্য সর্বানস্তঃকরণে চেষ্টা করিতে 
হয়। সমবেত লোক মনে ভাবাবেগ সঞ্চার করিবার জন্য যাত্রা নাট্যকারকে 
কয়েকটি বিলক্ষণ রীতি অবলম্বন করিতে হয়, অভিনেতাকেও তেমনি বিশি 
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বীতিতে অভিনয় করিতে হয়। ইংরাজীতে যাহাকে 120855-001000001)109,01012 
সমস্যা বলে, আমরা যাহাকে গণচিত্তে ভাবসঞ্চারণ সমন্া বলিতে পারি, 
যাত্রানাট্যকারকে বিশেষ ভাবে সেই সমন্যার সম্মুখীন হইতে ও সমাধান কারতে 
হয়। থিয়েটারের নাট্যকারকে যেখানে নাট্য রচনা করিতে হয় মুষ্টিমেয় নাগরিক 
শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর প্রতি লক্ষ্য বাখ্ম়া, যাত্রানাট্যকারকে সেখানে নাটক 
লিখিতে হয় অগণিত অশিক্ষিত-অল্পশিক্ষিত দর্শকের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া । ইহার 
জন্য যাত্রা-নাট্যকার যেসব বিশেষ উপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছেন 
সেইগুলিই যাত্রানাটককে এমন এক বিশিষ্টত। দান করিয়াছে যাহা! ইহাকে 
থিয়েটাণী নাটক হইতে পৃথক করিয়া স্বতন্ত্র প্রজাতির মর্ধাদামম অধিষিত 
করিয়াছে এবং প্রাচীন লোকনাট্যের সমগোত্রীয় করিয়া তুলিয়াছে। প্রাচীন 
লোকনাট্যের সমগোত্রীয়তা বলিতে কি বুঝায় পূরের আলোচনা হইতে তাহা 
স্পষ্ট হইয়াছে বলিয়া আশা করা যাইতে পারে। “লোকস্তরের লোক দ্বার! 
রচিত এবং লোক রঞ্জনের উদ্দেশ্তে অভিনীত হইবাধ ফলে প্রাচীন লোকনাট্যের 
মধ্যে যে ভাবেন ও ভাষার সরলতা, অক্ৃত্রিমতা এবং অভিনয় কীতিতে যে 
লে।ক-ঘশিষ্টতার আধিক্য ছল যাত্রানাটকের গঠনে ও অভিনয়ে আমরা নেই 
ধর্মগুলি পাইয়। থাকি ; এই জন্যই শিক্ষিত লোকরচিত যাত্রানাটকেও লোক- 
আত্মার (1011 92106 ) অভিব্যক্তিন অভাব লাক্ষিত হয় না ।” 

সাহিত্য শাস্ত্রে খাটি মহাকাবা (৪৪1১০1)010 0010) ও অলঙ্কার শাস্ত্র সম্মত 
মহাকাব্যের (1102087561০) মাধা পার্থকা কল্পুনা করা হইলেও উভয় প্রকার 
কাব্যকেই যেমন মহাকাব্য শ্রেণার অন্তভূক্ত কর! হইয়া থাকে এক্ষেত্রেও তেমনি 
আমরা খাটি লোকনাট) (৪8002060 10115019709 ) ও রাঁতি সম্মত লোকনাট্য 
(11628 10910912108 ) এই ছুহ প্রকার লোকনাট্যের কল্পণ। করিতে পারি। 
খাটি মহাকাব্যের মত খাঁটি লোকনট্য স্বতঃস্ফর্ত স্থষ্ট, অন্যপক্ষে সাহিত্যিক 
মহাকাব্যর মত সাহিত্যিক লোকনাট্য শিক্ষিত বা শিক্ষিতকল্প নাট্যকারের 
পরিকল্পনা প্রস্থত অর্থাৎ লোক-উপভোগ7 এবং আসরে অভিনেয় নাটক লেখার 
উদ্দেশ্য লইয়া চেষ্টারুত রচন।। খাটি লোকনাট্যেব অকৃত্রিম স্থাভাবিকতা এই 
শ্রেণীর লোকনাটে; পাওয়া যায় না। কিন্তু লোকবোধ্য ভাব ও ভাষা থাকায় 
এবং জনগণ-বেষিত আসরে অভিনয় করিবার উপযোগী আঙ্গিক প্রযুক্ত থাকায় 
সা'হতি)ক লোকণাট্য সাহিত্যিকস্থ্টি হওয়া] সত্ব লোকনাট)ই বটে । আমাদের 
যাত্রা-নাটকগুলি এই শেষোক্ত শ্রেণীর লোকনাটা__সাহিত্যিক লোকনাট্য ৷ 
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এই লোকনাটকগুলির রচয়িতারা যেমন লোকস্তরের লোকরূপে গৃহীত 
হইতে পারেন না তেমনি অভিনেতাদ্দেরও লোকোৎ্সবে অংশগ্রহণকারী স্মবেত 
জনতার একটি বিশেষ অংশ বলিয়৷ গ্রহণ কর! যায় না । রুচয়িতারা শিক্ষিত বা 
শিক্ষিতকল্প এবং অভিনেতার1 অপেশাদার সৌখিন সম্প্রদায় বা পেশাদার কোন 
ব্যধলায়ী প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী । এই দ্িক হইতে নাটকগুলি লোকরচিত ও 
লৌকঅভিনাত নহে। কিন্ত রচয়িতা যখন স্থস্টকর্ষে ব্যাপৃত থাকেন তখন 
লোকমভ্যতা-সংস্কৃতির প্রভাবে তাহার ভাব ও ভাবনা পরিচালিত হয়। 
স্থতরাং মানসিকতার দিক হইতে পালাকার তখন লোকপধায়ভুক্ত হইয়! পড়েন। 
তাই শিক্ষিত সচেতন লোকভাবাপন্ন ব্যক্তিদ্বাব্া লোক.জীননাদর্শ ও লোক- 
রুচির প্রতি লক্ষা বাখিয়া রচিত এবং লোকরপ্তনের উদ্দেশে পরিবেশিত হয় 
বলিয়া ইহারা অবপ্তই লোকনাট্য-ধর্মী। এই নাটকগুলির বৃত্ত, ভাব ও ভাষা 
অপেক্ষাকৃত জটিল ও অপংকৃঙ হইয়াছে, অভিনয্কালের পরিমাণ পূর্বাপেক্ষা 
কষিগা গিয়াছে_-সারা রাত্রিব্যাপী অভিনয় তিন-চাপ ঘণ্টার মধ্যে সংকুচিত 
হইয়া আলিয়াছে। কিন্তু তৎ্সত্বেও হহার্দের আকৃতি-প্রকৃতি থিয়েটার নাটকের 
আকৃতি-প্ররূতি হইতে স্বতন্ত্র হইয়া আছে । থিয়েটার নাটককে আমরে আভনয় 
করিলেই ষেমন তাহা লোকনাটা হইবে না, তেমনি যাত্রা-নাটককে মঞ্চের উপরে 
রষ্টসজ্জাসহ আভনয় করিলেই তাহা থিয়েটারী নাটকে পৰিণত হইবে না। 
মঞ্চে অভিনেয় নাটককে যাজআ্ানাটকে পরিণত করিতে হইচল ইহা আকৃতি- 
প্রকৃতিতে অনেক পরিবর্তন করিতে হইবে । বিশেষত বিরাট জনতাকলপ 
অশিক্ষিত-অল্পশিক্ষিত দর্শকমণ্ডসীর কাছে কথাবর্ত, ভাবাবেগ ও চরিব্রভাষ্য 
হুষ্ুভাবে পৌছাইয়৷ দিয়া সামষ্টিক আবেগ জাগাইতে যে সমস্ত আঙ্গিকের 
প্রয়োজন ইহাতে সেই সব আঙ্গিক প্রয়োগ করিতে হইবে । আবার আসরে 
অভিনেয় নাটককে থিয়েটাবী নাটকে পরিণত করিতে হইলেও ইহার মারুত্তি- 
প্রকৃতি অনেকখানি ব্ধলাইতে হইবে, পোক-ধঠিতার পরিবতে শিষ্টরুচি-ভোগ্যতার 
মাত্র! বাড়াইভে হইবে এবং এতযমাত্রায় বাড়াইতে হইবে যাহাতে ইহার মধ্যে 
একটি গুণগত পরিবর্তন সংঘটিত হুইয়া যায়। সাহিত্যিক লোকনাট্যে শিষ্টরুচি- 
ভোগ্যতার মাত্রা না বাড়িতে পারে এমন নহে, কিন্তু ইহা এত মাত্রায় কখনই 
গৌঁছাইবে না যাহাতে এরূপ গুণগত পরিবর্তন ঘটিয়া যাইবে । গুণগত পরিবর্তন 
ঘটিলে আর তাহাকে লোকনাট্য বলিতে পারা যাইবে না__তাহা! থিরেটারী নাটক 
হইয়া যাইবে । 


৫* বাংলা! দোকনাট্য সমীক্ষা 


উল্লিখিত আলোচন। হইতে ইহ! স্পষ্ট হইয়াছে বলিয়! মনে হয় যে আধুনিক 
শিক্ষিত বা শিক্ষিতকল্প সচেতন ব্যক্তি রচিত যাত্রা-নাটক সাহিত্যিক লোকনাট্য । 
শিক্ষিত বাঁ শিক্ষিতকল্প ব্যক্তির উন্নত মানসিকতার প্রকাশ ইহার উপস্থাপ্য বন্ত 
নহে; ইহাতে গ্রাম্য জনের ধ্যান-ধারণ!, বিশ্বাস-সংস্কার, সুখ-দুঃখ, আশা- 
নিরাশা, কামনা-বাসনার কথাই উপস্কাপিত হয়। নগরে বসিয়া যিনি এই 
লোকনাট্য রচনা করেন তিনিও নাগর সামাজিকের কথা মনে রাখিয়া বিষয়বস্ত 
নির্বাচন ও রচনারীতি নির্ধারণ করেন না। তিনি লেখেন গ্রামীণ সামষ্টিক 
জীবনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া । 

এই প্রনঙ্ষে আমেরিকার আধুনিক লোকনাট্যের কথা উত্থাপিত হইতে 
পারে। এই নাটকগুলিকেও সাহিত্যিক লোকনাটোর অন্তভূক্তি করা যায়; 
বর্তমান কালে আমেরিকায় এই শ্রেণীর লোকনাট্যই রচিত হইতেছে। অন্ঠান্য 
দেশের মত এই মহাদেশেও একই ভাবে লোকনাট্যের উদ্ভব হয়। ধর্মীয়, 
এন্দ্রজালিক ও ধর্মশিরপেক্ষ সামাজক উৎসব অবলম্বন করিয়া! ইহার যাত্রা 
স্থরু । যগ্্রধ্গের অন্যতম প্রধান প্রাতানধি আমেরিকার লোকনাট্য পূবের বহুস্তর 
অতিক্রম কারয়! বর্তমানে নৃতনরূপ পরিগ্রহ করিয়া্চে। আধুনিক জল সভ্যতা 
হইতে দুরে অবস্থিত লোকজীবনের উপাদান আহরণ করিয়া নাট্যকাণগণ মচেতন 
ভাবেই আধুনিক কালে লোকনাট্য রচনা করিতেছেন । ছৃষ্টান্ত্বূপ লিন্‌ বিগ.স্‌ 
রচিত "গ্রীন গ্রো৷ দি লিল্যাকৃস্‌ লোকনাটকটির নাম উপ্লেখ করা যাইতে পারে। 
পল্লীঅঞ্চলের একটি গোলা বাড়িতে 2153 [001০5 পু সঙ্গে 08165 এবং 
1০০.এর প্রণয়দ্ন্দ নাটকটির মূল ঘটনা । এই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া 
লোকসমাজ ও লোক-জীবন বৈশিষ্ট্য ফুটাইয়া তুলয়! লোকনাট্যখানি রচিত 
হইয়াছে । এবর্তমানে আমেরিকার লোকনাট্য এক একজন ব্যক্তিনাট।কানের 
সচেতন রচনা । যাহার! বর্তমান সুগের জটিল সামাজিকতা ছারা বিশেষ প্রভাবিত 
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বাংল। লোকনাটা সমীক্ষা ৫১ 


নহে এবং কুটিল-কুত্রিযতায়ও কম অভ্যস্ত সেই সকল সরল লোকের জীবন হইতে 
এই নাট্যকারগণ উপাদান সংগ্রহ করেন । প্রাচীন উপাখ্যান, লোকসংস্কার, 
প্রচলিত রীতি, নাগরিক জীবনের সঙ্গে পারিপাশ্িক পার্থক্য, লোৌকভাষা, 
সমস্তই এই শ্রেণীর নাটকে উপস্থাপিত করা হয়। এই নাট্যরচন। অনেকাংশেই 
বাস্তবধমী, বিধাদাস্ত অথবা! সরল কোলাহলময় হান্তারলাস্মক , কখনও কখনও 
এই শ্রেণীর নাটক আবার কল্পনাধূলক ও কাব্যাশ্রয়ী হইয়া থাকে । লোকনাট্য 
সম্পর্কে আমেরিকার দৃষ্টভঙ্গি হইতেদছ এই যে £প্ররুতিজগতের উপভোগ এবং 
আত্মরক্ষার জন্য যান্ষের শারীরিক অথবা মানসিক মরিয়া সংগ্রামের মধ্যে 
যাহার সমস্ত নাটাক্রয়ার চর্ম কারণ নিহত তাহাকেই লোকনাট্যরূপে শ্রেণীবদ্ধ 
কথা হয়। আমে'রকাধ দরিদ্র গ্রামীণ জীবন অবলম্বনে বস্ততান্ত্রিক লোকনাট্য 
রচনার প্রসার লাভ ঘটিবাঁডে। বংশ শতকের প্রথম পার্দে ১৯১৯ খ্রীষ্টাবে 
কেরোলিনা নাট্য সম্পরদাথের ৬৬161) ৬/1001095 [1001 এবং "06 [০607 
0 3০] 03৮1” নায়াঙ্কিত লোকনাট্যদর়ের প্রথম প্রয়োগের পর হইতে ইহার 
বুদ্ধি স্থচিত হয় । 

আর্রিয মানব অভিজ্ঞতার ফলে প্ররুতির হীন্দ্রয় গ্রাহথ চলমান বস্ত এমৃহের 
মধ্যে শুভ ও অশুভ শক্তির পরিচর পাইয়া শুভকে দয়াশীন এবং আশ্তভকে নির্দয় 
বূপে গ্রহণ করিল। এই নির্দয় শক্র-শক্তি দৈত্য, ভূত পিশাচ ও শয়তান বলিয়া 
কল্পিত হইল। ইহারা মানুষকে ধ্বংস কাপিবার জন্যই বিশ্বে আবিভূতি। তাই 
ইহাদের ভয় করাই স্বাভাবিক। প্রকৃতির বিরুদ্ধে উপান্নহীন আদিম মানবের মধ্যে 
অশুভ শক্তি সম্পর্কে এমনিভাবে ভয়ের যৌক্তিকতা দেখ! দ্িল। আত্মরক্ষার জন্য 
এই ভগ্ন বিদ্রিত করা অবশ্যস্ভাবী হইয়া উঠিল। ঃমীতের হিম কঠিন প্রকোপে 
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৫২ বাংল! লোকনাট্য সমীক্ষা 


নিজীব ধরণী প্রতিবৎসর বসস্তের আগমনে পত্রপুণ্পে জীবস্ত হইয়া উঠে। ইহা 
হইতে আদিম মানব বুঝিল, এ অশুভ শক্তি যেমন পৃথিবীতে মৃত্যু বর্ষণ করে 
তেমনি শুভ শক্তি পৃথিবীকে আবার জীবনীশক্তিতে উদ্ধদ্ধ করিয়া দেয়। 
স্ৃতরাং অলৌকিক উপায়ে শুভ শক্তির করুণ লাভ করিয্বা লোকলমাজ অশুভ 
শক্তিকে দূরে সবাইয়া দিবার জন্য সচেঈ হইযা উঠিল। এই প্রচেষ্টার মধ্যেই 
একদিকে দেবদেবী স্থির স্চনা হয়, অন্থদিকে তেমনি শুভ ও অশ্তভ শক্তি 
বথাক্রমে জীবন এবং মৃত্যুর প্রতীকরূপে গৃহীত হয়। 

দেবের প্রভাবে এবারে পয়তান পরাজিত। সে কবল ক্ষণকালের জন্য 
ধরণীকে নিপ্রাভিভূত করিক্না ফেলিতে পারে; কিন্তু দেবতা তাহার এন্্রজালিক 
শক্তির সাহায্য ধরণীর এই যোহণ্ত্রা ভাঙিম্া দিয়া ইহাকে উবরা শক্তিতে 
সন্গীবিত করিয়া তুপিবার অধিকারী । এই বিষয়টি অবলম্বন করিয়া :আরদিম 
মানবের দেব-ধর্ম-উৎসব ও এন্দ্রজালিক অনুষ্ঠানে যে সংগীত ও নৃতোব আয়োজন 
করা হইত তাহার মধোই লোকনাট্োর শ্থ্্পাত হয় 1 নাট্যশিল্প অন্করণাত্মক | 
আফিম সমাজে উতপবের সঙ্গীত-নৃত্যে অন্নকরণাত্মক নীতি € 09916 ০ 
10010901015 ) অন্ুশ্গত হইত। এই অন্ক্রণের মধ্যেই নাটকের অন্কুরোদ্গম 
হয। দেবউত্সবে দেবমাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করা হইত। এই ব্যাখ্যায় ক্রমে নংগীতের 
জন্য স্থ পদ্যাঁতিব্রিক্ কথা ব্যবস্ৃত হইতে আরম্ভ করে। পরবর্তীকালে ইহার 
সঙ্গ অন্ুকরণ]আুক মানসিক ক্রিয়াও শংযুক্ত হয়: এই সংযোগের ফলে সংগীত- 
শন্্ান্থান কালক্রমে নাটকে গরিণত হয়। এই প্রসক্ষে নাট্যোৎ্পত্তি সম্পর্কে 
কীথ সাহেবের মৃস্তব্য ম্মরণ করা যাইতে পারে, 2৮৮০1161006 28002, 10 056 
১৪০৩৭ 081000. ও ৫2106, 0 ০015০ 2.0007)7981)100 10৮ £6500316 01 
02150000010 01210050661, ০0771101000 100 9006, 8100. 19102] 21011010৩0 


05 51410505, 0015 আ০০৪]৭ 51৮০ 77156 00 010৩ 01008.৮ 
আদিম লোকামাজে সংগীত ও নৃত্যের আশ্রয়ে মনোভাব প্রকাশ কর! হইত। 
লোকভাষা যখন ক্রমব্াবহারের ফলে সাহিত্য রচনার পক্ষে কিঞ্চিৎ উপযুক্ত হুইয়া 


১1015 ছা 08855 00 02170165055 21098 508. 008810 ৫9:90021%8 01 
৪০0০ 800 091306, [* 94, 10190100701 ০1 17168:560--8)010)9য (ও 
০0:৮০ 1949) 

9) 1008 98109506 001570% 17016602810, 1065 5150109106 08907 & 751906199 
10. 26$ 1) &1 35 ০1৮5 (02109, 1951) 
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উঠিঙ তখনও সংগীত-নৃত্যকে এড়াইয়া এই ভাষায় স্বতন্ব সাহিত্য রচিত হইত না। 
লোকসমাজের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য £কাব্যোপলব্ধি এমন কি গল্পও পছ্বন্ধে 
রচিত হইত এবং সুর ও অঙ্গভঙ্গি সহকারে এই সমস্ত লোকসমাজে পরিবেশিত 
হইত। স্বতরাং+ লোকনাট্যেও স্বাভাবিক ভাবেই নাচ-গানের প্রাধান্য ছিল। 
গল্পকে প্রাধান্ত দিয়া সোকনাটা রচিত হুইত না1 ধর্মীরাধনা, অলৌকিক 
শক্তিকে কাজে লাঁগাইবার জন্য ইন্্রজাদ অথবা সামাজিক আনন্দানুষ্টানের 
গংগীত নূতো যে সাধাবণ নাটকীপ্রুতা ছিল তাহার মাধ্যে লোকনাটোর প্রাথমিক 
অবস্থার সন্ধান পাওয়া 'যায়।; আদিম সমাজের 10016 অন্গযায়ী জনগণের 
মনোভাব প্রকাশের জন্য গল্পনিরপেক্ষ কথা, সুর ও অঙ্গভঙ্গি এই ত্রধীর 
ভিত্তির উপরে লোকনাট্য প্রতিষ্ঠিত ছিল।: লোকসমাজে নাটক ও গল্প পৃথক 
ভাবে পরিবেশিত হইত । সংগীক্-নৃতা, দেবমাহাত্সা ব্যাখ্যা, ভাবপ্রকাশের জন্য 
খণ্ড দৃশ্য অথবা উপদেশাজ্মক টকধা ঘটনা লইয়া লোকনাট্যের ধারা আপন 
মস্তিত্ব বজায় রাখিয়া চলিতেছিল। হঠরেনেসার পূর্বে অদ্ধকার যুগের সমাপ্তি 
'ভাগে কোন এক মময নাটক ও গল্পকে, নোকনাট্যে একত্ের বন্ধনে আবদ্ধ 
করিবার রীতি প্রচলিত হয। এ সময় হইতেই ইহা গল্প প্রধান হইতে স্থরু 
করে। বর্তমানে লোকনাটে। গল্পের প্রাধান্য । সংগীত, নৃত্য এবং অভিনয় 
দ্বারা আন্ুপুবিক কাহিনী বূপাষণ ইহার বিশেষ বৈশিষ্ট্য । 

উপরের আলোচনা হইতে বুঝা যাইতেছে ফেপ্রত্যেক আদিম লোকস্মাজেই 
ধ্মীয় নৃত্যগীত হইতে লোকনাটকের উত্তৰ হয়। এই লোকনাট্যের উদ্দেশ্য ছিল 
অনৃষ্য শক্তিকে খুশি করিয়া নানা বিষয়ে লোকের মঙ্গল বিধান করা। গ্রীক 
পোকসমাজে পৃধপুক্ষদের বিদেহী আত্মার (50076796 61085 ) প্রতি শ্রন্ধা 
প্রদর্শন এবং দেবতার ককরুণালাভমানসে অর্ধ্যদান, স্কতিসংগীত ও নৃত্য যোগে 
বিশ্বদ্ধ ধর্মীয় অনুষ্ঠান উদ্যাপিত হইত; মৃত ব্যক্তির আত্মার শুভাশ্ুভ নির্ণয়, 
রোগভোগ দৃরীকরণ, ভূত-প্রেত প্রভৃতি অস্তুভ এবং অলৌকিক শক্তিকে সংযত 
করিয়া নিজেদের মঙ্গলের জন্ত বহু কৌশল অবলম্বনে এন্দ্রজালিক উৎসবাদিও 


21 ০৮ 8002) 02 1,0951081 08000 6100) 09 86009 800. 6109 81107601106 ড82৪1960, 
010815680. 800. 0010৮560 10) €9৪৮০:9, 7, 45 গা] 40016006 01589109%] 1075107%-- 
2৯, 0৮ 0100160 (0%1083) 1890 ) 

১ 10187005810. 9600 080 1015%51160 56705716017 2 6508. 86681007 107 :17120£ 
88600 টস০ 60£90887 89100100117 69 00105127 1015109 658 8108৩ 6072705 ঠ0৪ 
91089 08 61১9 10810 8598, 0, 499 1010. 
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অনুষ্ঠিত হইত। আবার আনন্দ পরিবেশনের জঙগ্ত ধর্মনিরপেক্ষ সামাজিক 
অনুষ্ঠানেরও ব্যবস্থা কর! হইত। এই সকল অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রকৃতির অধিপতি 
দেবতা [0192545-এর উত্সব বিশেষ উল্লেখযোগ্য ৷ এই দেবতা শরতে নিজীব 
হইয়া পড়েন এবং বসস্তেব আগমনে সজীব হইয়া উঠেন। এই বিশ্বাস লইয়া 
পল্পী-প্রক্তি-দেবতার উৎপবে (৮111709 [0100919 ) মে সংগীত-নৃত্য অন্ুষিত 
হইত তাহা হইতেই পদ্বর্গ কালে গ্রীক লোকনাটোর উৎপন্তি। জনৈক 
1[0765015 গ্রাগ্পূর্ব ষট শতকের [ছ্িভশা দে উ101565 101010519 অনুষ্ঠানে 
কোরাস্‌ ও অধিনান্রক কর্তৃচ প্রথান্গযায়ী প্রচালত সাংগীতিক আবুত্তির সঙ্গে 
চরিত্রে অনুকরণাত্মক বাক্তিত্ব 'আানোপের গীতি গ্রটসন করেন। এই বীতিই 
অভিনয়। এই অভিণয় অধলগ্গনে সংগীত নৃতাস্ুষ্টান পালানাটকে পগ্গিণতি 
লাভ করে। অভিনয় এ মঞ্চ প্রসঙ্গে ], 0295৩ সান্কেবের একটি মস্তবা স্মরণ 
করা যাইতে পারে)01095015, পর আচ6৮92 01513020505, 1715 080৩ 
91029.160 161) 13100 1023 1)20001)5 00 হাাা1000 01 005 090. 
500. 5000] 010 2. 09101৩ 220 7477৩55৩001) 70705101006 0৮015, 
01210000 25 190170 1) 031৩00১ ৮৬111) 005 2501700 90 
21250821509 0162090 0 0175510 25002 03 01461500700 0170 
09021. [715 (91010, ভ:ছ101) 1)002%019 ৯৩৮৩৭ 2 4 210 50 005 
2.111000] 327070010৩। 23 1203৮0৮0] 0100 10150 17201105012 ১০৭১০ 5 
0196100151)20 11000 000107785৮6 40012 তল 0106595 
হহতে অভিনয়েব্ আস্ত বলিসা গ্রাকগণ আ'ভনেতাকে পাপারনণশাবে 0065)120 
সপে অভিহিত করিতেন । 101025545 এব উত্মবে আদিম গ্রীকলোকনাট্য 
স্ু্টর কারণ সম্পর্কে বলা যায় ঘে ওগ্রীক লোকনাট্ের উদ্দেগ্ত ছিল ধরণীর 
উৎপাদ্দনশক্তি সম্পর্কে জনগণকে উৎসাহিত অথবা স্থশিশ্চিত করা । যাহা হউক, 
ঞরীষ্টপূৰ ৫৬০ অন্দে [01565015 4১055 নগরীতে অভিনয় দেখাইতে আসেন । 
9019) নামক গ্রীক আইনজ্ঞ তখন অন্যের চিত্র সাজি অভিনয় করাকে 


1,110 108. 00051161027] [08102] 70881785610] 0৮ 2 ৫০0ল 500 7 19900, 
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10918510005 [)2০97001 নাম দেন । যাহা হউক, ইহার কিছুকাল পূর্বেই 
৫৩৫ খীষটপূর্বাব্ে স্বৈরাচারী শাসনকর্তা [1556:8005 এথেন্স নগরীতে মগ্ভাধিপতি 
[)10775585 দেবতার উৎসবে (০165 [01075518 ) নাট্য প্রতিযোগিতার প্রচলন 
করেন। এই প্রতিযোগিতায় পীর লোকনাট্য সংস্কৃত হইত নাগরনাট্যে 
রূপাস্তরিত হয়। ইহার ফলে খ্রীষটপূর্বযুগে গ্রীসে নাটকের শ্বর্্যুগ দেখা দেয়। 
ইংলগ্ডে খ্রীীয়যুগে প্ররুতির খতু পরিবর্তনের সঙ্গে হলকর্ষণ ও বীজবপন 
অবলম্বনে নানাপ্রকার উৎসব হইত। এইসব উৎসবে শশ্তোত্পাদন৪ উর্বরা 
শক্তিন দেবীগণ (1515, চা০5৪%১ )০.01151019 ) উৎসবাধীশ্ববী রূপে গৃহীত 
হইতেন। এই শ্রেণীর অনুষ্ঠানে সংগীত-নৃত্যের সঙ্ষে অঙ্গভক্ষিযুক্ত নির্বাক অভিনম্- 
রীতি প্রচলিত হয়। এই সংগীত-নৃত্য যুক্ত নির্বাক অভিনয় ইংলত এ200101217- 
21৮ (মুকাভিনয় ) রূপে পরিচিতি লাভ করে। এই প্রসঙ্গে ইংলগ্ডের 
বসন্তোত্দব মৃকাভিনযনের উল্লেখ করা যাইতে পারে । এই অভিনয় এক প্রকার 
এন্রজালিক অন্তষ্ঠান। ধরিত্রীকে শীতরূপী মৃত্যুর কবল্‌ হইতে উদ্ধার করিয়া 
সঞ্জীবনী শক্তিতে উদ্ধদ্ধ করা ইহার মূল ভাব। এই অভিনয়ে নায়কের মৃত্যু ও 
পুন্জীঁ্বন লাভ দেখান হইত। এই শ্রেণীর পালা ছুই পংক্তির সমিল পছ্যবন্ধে, 
আছ্যোপান্ত বিবৃত হইত। ইহাবরই সঙ্গে নাচ, গান ও শির্বাক অভিনয় চলিত। 
উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত 01711567725 উৎসবে ইংলগ্ডের প্রায় সর্বত্রই এই 
মামিংপ্রে অভিনীত হইত । অসি নৃত্য (ইংরেজদের তলোয়ার নাঁচ ), ফরাসীর 
06950900175 এবং স্পেনের 0£01199 নৃত্যানুষ্ঠান, ইটালীর 70600900109 
নৃত্যোৎসব এই একই মৃকাভিনয় পালার ভাষাস্তরিত রূপ । ইংলগ্ডের এই পাল। 
অবলম্বন করিয়াই ইংরেজি ভাষাভাষী অঞ্চলে মৃকাভিনয় পরিবেশিত হইত । 
অভিনয়ে সেন্ট জর্জ, ভ্যাগন এবং ফাঁদার ক্রীষ্টমাস প্রধান চরিজ্র রূপে গৃহীত 
হইতেন। এই মামিংপ্লের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিবার মত। পালাভিনয়ে যাহার] 
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অংশ গ্রহণ করিতেন জনগণের সংগে তাহাদের পরিচয় করাইয়া! দেওয়া হইত। 
সর্বশেষে শ্রোতৃমগ্ডলীর নিকট হইতে অভিনেতৃগণ প্যালা (00909) আদায় 
করিতেন অথবা উপহার-অর্থাদি সংগ্রহ করিতেন । এই ব্বীতির মধ্যে ভূমিকা গ্রহণ 
কারীর প্রচার ও পেশাদার অভিনেতা হ্্টির স্চনার কথা অনুমান করা যাইতে 
পারে; মৃকাভিনয়ের দল অনেক সময় পল্লীর বাড়িতে বাড়িতে ঘুরিগা অভিনয় 
দেখাইত। ইহাদের সঙ্গে আমাদের দেশের নীল বা গাজনের দলের কিছু 
সাদৃশ্ঠ লক্ষিত হয়। নীলের দলও বসস্তকালে লোকের বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়া স্গীত 
ও নৃত্যের মধ্য দিয়া হর-পাবতীর কাহিনী অভিনয় করে এবং নীল-উতৎসবের জন্য 
অর্থ ও দ্রব্যাদি সংগ্রহ কবিয়া থাকে । ইংলগ্ডের মামিংপ্রে সম্পর্কে বলা যায় যে 
৪ এই শ্রেণীর লোক-অভিনয় গ্রাম্য উত্সবে আনন্দ পরিবেশন করিবার জন্য 
পল্লীবাসীর উতৎকর্ধহীন একপ্রকার উপস্থিত লোকনাটা-গস্ততি $ ইহা লোক- 
উত্সবের অন্তনিহিত নাটকীয় ভাব হইতে নামে মাত্র সাহিতাণ্ডণ লইয়া উদ্ভৃত। 
কাজেই লোকের বাড়ি বাড়ি ঘুবিয়া স.গীতাদি পরিবেশন করিলেও পেশাদার 
চাঁরণদের অনুষ্ঠানের সঙ্গে ইহাকে সমপধায়ভুক্ত কর সমীচীন হইবে না। 
পেশাদার চারণদের অনুষ্ঠান অপেক্ষারত উন্নত ও স্থস'গঠিত। পরবর্তীকালে 
লোক-অভিনগে সংলাপ ও পশুপালক চরিত্র সংযুক্ত হওয়ায় ইংলগডে 10850015619 
নাটকের উদ্ভব হত! ইহার পরে খ্রীষ্টানদের ধর্মন্বান গীজার প্রভাবে ইংলগ্ের 
লোকনাট্যে নানাবিধ পরিবর্তন সংঘটিত হয়। 
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দ্বিভীয় অধ্যায় 


দেব-উতৎসব উপলক্ষ্যে নৃত্যু-গীত ও শোভাযাজ্রা (50195 11) ৪. 0100235100 ) 
হইতে যাত্রার উদ্ভব হইয়াছে । স্থতরাং নৃত্য ও গীত ইহার দুইটি প্রাথমিক 
উপাদ্দান। পূর্বে যাত্রাপালার সমস্ত চরিত্রের নৃত্য-গীতে অংশগ্রহণ করিবার 
অধিকার ছিল। দশরথ, কৈকেয়ী, রাম, রাবণ, মন্দোদ্রী সকলেই লোকনাট্যের 
আসরে সময় সময় নৃত্য করিতেন । এই নৃত্য অনিয়ন্ত্রিত ছিল। কাজেই ইহা 
অনেকটা হাস্যকর হইয়া পড়িত। মনোমোহুন বস্থ ও মর্দন মাষ্টারের প্রচেষ্টায় 
লোকনাটোর সংস্কার হওয়ায় এই অনিয়ন্ত্রিত নৃত্য ক্রমে উঠিয়া গেল এবং নিয়ন্ত্রিত 
নৃত্য প্রবতিত হইতে লাগিত। ফলত সকল চরিত্রের নুত্যে অংশ গ্রহণ করা বন্ধ 
হইল। চরিত্র বিশেষের জন্য কেবল নাচ থাকিল। দর্শকদের মনোরগ্রনের জন্য 
দাশরথি রায়ের পাঁচালিতে যেমন নৃত্য-গীতযুক্ত সঙ উপস্থাপিত হইত যাত্রায়ও 
তাহার ব্যতিক্রম ছিল নাঁ। নানা বিষয় ও ভাব অবলঘনে দ্াশরধির সঙ, 
আসরে উপস্থাপিত হইত। কিন্ত লোকনাট্যের সঙ ছিল আদি ও হাশ্যরসাত্মক ৷ 
ক্রমে ক্রমে এই সঙ আর্দি খসাত্মক দ্বৈতগীতির চিত্রে রূপান্তরিত হইল) এই 
গানেও নৃত্য অবশ্ঠ প্রয়োজনীয় ছিল। কিন্তু এই নৃত্যও নিয়ন্ত্রিত হইতে থাকে। 
কাজেই উনবিংশ শতকের শেষভাগ হইতে নিয়ন্ত্রিত নৃত্য প্রচলিত হওয়ায় যাত্রায় 
ইহার প্রভাব কিঞ্চিৎ কমিতে থাকে । 

উনিশ শতকের লোকনাট্যে সঙ্গীতের দিক হইতেও অনেক পরিবর্তন দেখা 
দেয়। পুরুষ ও নারী চবিব্রাভিনেতৃগণের কণ্-ম্বাভাবিকতা যথাসম্ভব বজায় 
রাখিবার জন্য এবং উপযুক্ত গায়ক-অভিনেতার অভাব দুর করিবার জন্য বয়স্ক 
আভিনেতা ছার! গীত গান বন্ধ করিয়া জুড়ি গানের প্রচলন হয়। বয়স্ক পুরুষ 
কণ্ঠের গানের জন্য প্রৌঢ জুড়ির এবং বামাকগ্ঠান্ুসরণের জন্য বালকদের গান 
প্রবতিত হয়। 

উনিশ শতকের শেষ ভাগে যাত্রাদলগুলির প্রধান কেন্দ্র ছিল কিকাতা ও 
চন্দননগর-ফরাসডাঙ্গ৷ । অধিকারীবা কলিকাতার মঞ্চাভিনয় দেখিতেন এবং 
ইহা দ্বারা প্রভাবিতও হুইতেন। কাজেই থিয়েটারী নাটকের প্রভাবে তাহারা 
অভিনেতব্য অংশের উপর জোর দিতে আর করেন। ইহার জন্য বড় বড় 
সংলাপ যাত্রা! পালায় সংযোজিত হইতে থাকে । ফলে যাত্রা তিনটি শ্রেণীতে 


৫৮ বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা 


বিভক্ত হইয়া যায়_-(ক: নৃত্য-গীতি-প্রধান কৃষ্ণ্যাত্রা, (খ) গীতি ও অভিনয় 
প্রধান পৌরাণিক ও ভক্তিমূলক যাত্রা এবং (গ) অভিনয়-প্রধান গী-তযুক্ত যাত্রা । 
কৃষ্ণযাত্রায় রাধা-কৃষ্ণ কথা অবলম্িত হইত । ইহাতে ছোট ছোট সংলাপ 
সংযোজিত হইত; এই যাত্রায় নাচগানেরই প্রাধান্য ছিল। এই প্রসঙ্গে 
গোবিন্দ অধিকারী ও তাহার শিষ্য নীলঞগ মুখোপাধ্যায়ের কৃষ্ণ্যাত্্রার কথা 
উল্লেখ কর! যাইতে পারে । পৌব্াণিক ও ভক্তিমূলক যাত্রা পুরাঁণ কাহিনী ও 
ভক্তিমূলক চণ্ডী-মনসা-ধর্মমঙ্গলের কাহিনী গৃহীত হইত। এই যাত্রায় অিনয় 
ও গান ছুইটি বিষষের উপরই গুরুত্ব আরোপিত হইত। গীত ও অভিনয়কে 
প্রাধান্ দিয়া গীতাভিনয় রচনার মূলে মনোমোহন বন্থ ও হরিমোহন রায় 
কর্মকারের বিশেষ অবদান ছিল। মতিলাল রাগ, অহিভূষণ ভট্টাচার্য প্রমুখ 
নাট্যকার এই শতকে অনেক গীতাভিনয় রচনা করেন । এই শতকের অনেক 
পালায় বুগান ও অভিনয়ের উপযুক্ত সংলাপ থাকিলেও গীতাভিনয়রূপে নামাঙ্কিত 
হইত না; এরকৃতির দিক হইতে গীতাভিশয়ের্র সংগে ইহাদের বিশেষ পার্থক্য 
ছিল না। ঠাকুরদা দতেরু *লক্ষ্ণ বজণ+, কালণপদ দুখোপাধ্যায়ের প্রহলাদ 
চরিক্র” প্রভৃতির নাম এই প্রসঙ্গে উল্লখিত হইতে পারে। চৈতন্ত-যাত্র। 
সাধারণত কুষ্ণ-যাত্রার ঢ$-এ পারসেশিত হইত; আবার কখনো কখনো 
গীতাভিশয় রূপে অভিনীত হইত: বিদ্যাস্থন্দ ধাত্র ছিল নৃত্য-গীতি শ্রধান ; 
ইহাতে অভিনয়ের কিছু কিছু সথযোগ খাকিত। অভিপয়-প্রধান গীতিযুক্ত 
যাত্রায় বহুগাণ থাকিলেও ইহাতে মোটের উপন্ন আভিনয়কেই প্রাধান্ত দেওয়া! 
হইত। ধন্কৃষ্ণ সেনের 'কর্ণবধ”, হরিপদ চট্যোপাধ্যায়ের উনি প্রততিকে এই 
পর্যায়ভুক্ত করা যাইতে পারে । শুধু কৃষ্ণ যাত্রা নহে, অন্ত প্রকার খাত্রায়ও পূর্বে 
অনেক গীতি সংযোজিত হইত ; তাহার কাএণও রহিয়াছে । সংগীতের মধ্য দিয়া 
জনচিন্তে সার্থকরূপে ভাবাবেগ সঞ্চার কনা! স্হজসাপ্য। এই প্রসঙ্গে ডক্টর সাধন 
কুমার ভট্টাচার্ষের একটি উক্তি উদ্ধাপ্ধ করা যাইতে পারে, !“নৃত্য-গীত-বাছ্ই 
সমাজের শৈশবে আপন্দ সম্ভোগের প্রধান উপায় ছিল। সামাজিক অনুষ্ঠানে 
আজও এদের সার্থকতা যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যাঁয়। যাক্রানাটকের পরিবেশে 
সমাজের নতুন শৈশবের লক্ষণ বর্তমান । এ পরিবেশে না আছে মঞ্চে অভিনয়ের 
প্রসার, ব্যাপক ব্যবস্থা--না আছে রলান্বাদনের সুঙ্্ম ও জটিল অভ্যাস। তাই 
নৃত্য গীত বাছ্চই যাত্রার প্রধান উপাদান__বিশেষত গীতই মাত্রার প্রধান মাধ্যম ।* 
১ নাট্য তত্বমীমাংপা-পঃ 8৫৯, কিক ত।-- ০প৬৩ 
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বিষয়বস্তকে স্পষ্ট করিবার জন্য এবং লোকশিক্ষার জন্য অধিকারীরা1 অনেক 
সময় যাত্রায় বক্তৃতার অবতারণা করিতেন । এ বিষয়ে উনবিংশ-বিংশ শতকের 
মতিলাল রায় ও বিংশ শতকের মুকুন্দদাসের খুব খ্যাতি ছিন। ঘযাব্র। পালায় 
কাহিনীও চরিত্রের মধ্য দিয়া পোকশিক্ষার জন্য দর্শকচিত্তে গ্ভায় ও ধর্মবোধ 
জাগরিত করিবার প্রথা অবশ্ত পালনীয় ছিল। পালার ঘটন1! ও চরিত্র এই 
উদ্দেশ্যেই নিয়ন্ত্রিত হইত। 


উনিশ শতকের যাত্রা ছিল স্থর প্রধান । তাই ইহাতে পুনঃ পুনঃ একতান 
বাদ্ন, কঞ্ঠসংগীতের আধিক্য, একটু স্কেল 'ভদিতে সংলাপ পরিবেশন ও মাঝে 
নাঝে অস্ুরূপ ভঙ্গিতে বক্তৃতার প্রনোগ প্রয়োজনাদ হিল। 

উল্লিখিত বৈশিষ্টা ও প্রযোজনা রীতি বিশ্লেধ”? করিলে লোকনাট্য গঠনে 
কয়েকটি উপাদানের পরিচয় পারা খাস। এই উপাদানকে মোটামুটি ছয়টি 
ভাগে বিভক্ত কর। যাইত পারে, নংগীত, ২) সংলাপ সংযোজন, 
(৩) কাহিনী ও ঘটনার উপস্থাপন, 1৪) চগ্রিত্র সন্নিবেশ, (৫) লোকশিক্ষা, 
(৬) রূসহ্ু্টির ব্যবস্থা । 

সঙ্গীত £-ধিস্তৃত আসরের শেসপ্রান্ত পধন্ত উপস্থিত শ্রোতৃ-মানসে ভাবাবেগ 
উদ্রেক কৰিবার জন্যই +“যাত্রানাটকে সংগীত সংলাপের অপরিহার্ধ পরিপূরক । 
আসরে অভিনেয় নাটকে সংগীত-যোজনা কেধল প্রাচ'ন প্রথার মাত্র অনবর্তন 
নয়, বুস-সঞ্চারের অপরিহার্য উপকরণ মত উপায় |” লোকনাট্যে নানাভাবে এই 
উপকরণ সংযোজিত হয়,_ 

(ক) প্রস্তাবনা গীতি--অনেক সময় পালার মূল বক্তব্য প্রকাশ করিয়া 
একখানি গানের মধ্য দিয়া লোকনাট্যে প্রস্তাবনা করা হয়। উ্দাহরণ স্বরূপ 
অহিভূষণ ভন্টাচার্ধের তুলসী লীলা" পালার প্রস্তাবনাগীতি উদ্ধার করা যাইতে 


পারে, 
ধন্য ধন্য সতীর পবিত্র সতীত্বধন । 


সতী-মাহাত্মো সিদ্ধ অসাধ্য সাধন | 

অমোঘ সতী-ভারতী সাক্ষী দক্ষ-প্রজাপতি, 
সতীত্বে সাবিত্রী সতী, মৃত পতির দেন জীবন ॥ 
সতীর মান রাখিলেন হরি, তুলসীরে শিরে ধরি, 
স্তন অপূর্ব মাধুরী, সেই তুলসী লীলা কীর্তন | 


১। নাট্য তত্বমীমাংসা-পৃঃ ৪৫১ ডক্টর সাধন কুমার ভট্টাচার্য, ১৯৬৩ 
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প্রস্তাবনা-গীতিতে অনেক সময় আবার শ্বেতশতদলবাসিনী দেবী সরম্বতী বা অন্ত 
কোন দেবতার বন্দনাও করা হইত। এই প্রসঙ্গে কেশবচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
“সগর-যজ্ঞ? নাটকের প্রস্তাবনা গানটির উল্লেখ করা যাইতে পারে । কোন কোন 
যাত্রার প্রথমে নান্দী বা গৌরচক্ট্িক। গীত হইত। আবার কখনো বা স্বদেশ- 
কল্যাণে শক্তি সংগ্রহে রজন্য গ্রস্তীবনায় মাতৃবন্দন! করা হইয়াছে । মুকুন্দদাসের 
“কর্মক্ষেত্র পালায় ধান্য কেত্রে কৃষক কাল্কদের প্রস্তাবনা গীতে ইহার পরিচয় 
পাওয়া যায়” 
মা মী বলে ডাক দেখি ভাই 
ডাক দেখি ভাই সবেবে। 
মা মা বলে কার্দদে ছেলে 
মা কি পারে বইতে রে ॥ 
জাগিবে জননী কুলকুণ্ডলিনী জাগিবে শক্তি জাগিবে রে। 
খুলে যাবে প্রাণ দিতে পারবি প্রাণ শ্বদেশ-কল্যাণ তবে রে ॥ 
মায়ের শ্রীচরণ-তগী ভরসা করি 'ভাসাও দেহ তরী রে। 
তবে মা হবে কাণ্ডারী সুখে যাবি তরি ভয় কি অকুল পাথারে বে ॥ 
দেখ ভারতবাশী এ এলোকেশীর মাণিকহারে হাত কেঁপেছে বে। 
এ মুকুন্দে কয় আবু কারে ভয় জয় জয় ডঙ্কা বাজারে | 
যে নাটকে প্রস্তাবন।-গীতি নাই তাহাতে নাট্যারভ্তের পূর্বে দেব-বন্দনা গীত 
হইত। ইহা আখড়াই-বন্দী নামে খ্যাত ছিল । আখডাইবন্দাতে প্রচ্সিত দেব- 
গীতি প্রয়োগ করা হইত। প্রস্তাবনায় ও সংলাপের মধ্য দিয্না নাটকের মূল 
বিষয়টি ধরাইয়া দেওয়া হইত। প্রসঙ্গত হারাধন রায়ের ধর্মের জয়" পৌরাণিক 
পালার প্রস্তাবনার উল্লেখ করা যাইতে যারে। কুরুক্ষেত্র যৃদ্ধের অষ্টাদশ দিবস 
অবলম্বনে এই নাটক রচিত হইয়াছে । প্রস্তাবনায় হহা জানাইয়া দেওয়া হয়, 
প্রস্তাবনা -- গঙ্গাতীর 
গীত কঠে ব্যাপের প্রবেশ 
ব্যাস__নবনীরধ নিন্দিত কাস্তিধরং, রসসাগরনাগর ভূপবরং । 
শুভ বঙ্কিম চাকুশিখণ্ডী শিখং ভজকুষ্ণ শাধৎ ব্রওর।জন্ুত, ॥ 
ঙ রং ৬৬ 
বৃন্দ স্বন্দ্য মুকুন্দ হবিং, স্থরুনাথ শিকোমণি সব গুরুং। 
গিরিধারী মুরারি পুরা পরং, ভজ রুঞ্ঝ নিধিং ব্রজরাজন্তং ॥ 
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(স্বগত ) যে ভীষণ বিদ্বেষানল কুকুক্ষেত্রে প্রব্গভাবে জলে উঠেছে, দেখি 
দেখি তার পরিণাম কি! ধ্যানযোগে সগ্জয়কে স্মরণ করি । (ধ্যান) 

[ সগয়ের প্রবেশ ] 
সঞ্জয় প্রভূ । দয়াময়! দাসকে স্মরণ মাত্রই বিছ্বাতের মত ছুটে এসেছি 
ব্যাস--আমার মহাভাবুত রচনার কল্পনা কাষে পরিণত হতে বিলম্ব কত ? 
লগ্ঘম--যে বিষবৃক্ষকে আশ্রত করে ভারতে প্রথল বিষারণ্য উৎপন্ন হয়েছিল, 

সই মল বৃক্ষের স্বন্বমাত্র অবশিই্ , আজ শাপলার নিদেশ মত আষ্টাশ দিন 
পরশ হবে। 

ব্যাস উঃ! আজই মহাধব সে শেদ স্ফুলঙ্গ দেখা যাবে । চল--চ৭, 
ক্মামও হস্তিনাপুরে যাব । [ উভযের প্রস্থান ] 

সংস্কত নাটকে প্রস্তাবনাগাি গ্রচলিত হল। এ সম্পর্কে ভরতমুণি 
*াটাশানে বলিয়াছেন, গ্রপাগ্যরঙ্গং বিধিব্ৎ কবে্নাম চ বীত্ীষে। 

প্রস্তাবনাং তত কষাৎ্ কাব্য প্রখ্যাপনাশ্রয়ম্‌ ॥ 
পৃববঙ্গ গ্রসঙ্গ_-_৫ম অধ্যায় । 
ন-স্ৃত ন'্টকে আবার পাচ শ্রকার এস্তাবনা নীতি প্রচলিত ছিল, 
উদ্ঘাত্যকঃ কথোত্ধাত্ প্রযোগা তিশয়ন্তথা। 
গবর্তকাবলোগিতে পঞ্চপ্রস্তাবনাভেকাঃ ॥ সাহিত্য পণ, বিশ্বনাথ 
নান্দীর ১আশাবচন ও নমস্ক্রিয়াদি ছারা ২দেঁধভাদের অন্ত করিয়। বিনাশ 
« মঙ্গলাচরণের ব্যবস্থা সংস্কৃত নাটাভিনয়ে গৃহ'ত হইত । বাত্রার প্রস্তাবশা- 
গীতি ও আখড়াই-বন্দী ইহা দ্বারা গ্রভা।বত। 

(খ) জুড়ির গান__সমস্ত অভিনেতার পক্ষে গান গাওয়া সম্ভব নহে। 
কাজেই গান মনোগ্রাহী করিবার জন্য স্থকণ্ঠ গাঁয়কদার। কোন কোন অভিনেতার 
নংগীতাংশ পরিবেশন করাইবার ব্যবস্থা যাত্রার প্রচলিত হয়। ইহার জন্য 
সংলাপের ভাব বা অংশ বিশেষ অবলম্বনে চরিত্রের মনোভাব প্রকাশক গান যাত্রায় 

ধযোজিত হইত। চতিত্রের উক্তি দিয়া গান আরন্ত হইত বলিয়া ইহাকে উক্তি- 
গীতিও বল্‌! হইত । উনিশ শতকের তৃতীয় পার্দে আসরে জুড়িদ্বারা এই গান গীত 
হইতে আরম্ভ করে। বাবণ-বধ পালার একটি প্রচ'লত উক্ভি-গীতি হবার! ইহার 


১ আশীনমন্ক্রিয়ারূপ : শ্রোককাব্যার্থ দুচক ₹ (নান্পীতি কথাতে ), নাট্যশান্ম- ভরত 
২। নন্দস্তি দেবতা যস্মান্নান্দীতি কীতিতা 
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দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে । রাবণ সীতাকে অপহরণ করিয়া অশোক বনে 
রাখিয়ছেন। রাণী মন্দোদরী বুঝিতে পারিয়াছেন যে নাখী হরণের ফলে রাবণের 
ধ্বংদ অনিবার্ধ। তাই সীতা-কাস্ত বাষের দীত'কে ফিরাইম়' দিবার জন্য তিনি 
বাবণকে অনুরোধ করেন। কিন্তু বাধণ কিছুতেই শীতাকে ফিরাইয়। দিবেন 
না। তিনি মন্দোদরীকে বসন-_কান্তে, আমি ।কছুতেই সীতা-কান্তের লীতাকে 
ফিবিঝে দেব না”। অমনি তাহার তই টিভি ধরিয়া জুড়িরা গান ধারলেন _ 

একান্তে 1দখনা কাস্তে নীআ-কান্ষের সাতা আমি! 

বদি বল গে না মরে কেখলবাত সেনা মরে 

কালেতে লু মে না মরে জাননা তুমি ॥ 

মম বিদ্রমাবশালে যমকে রাখি অশ্বশালে 

ভতাশে মম শাসনে হু এাশন রন্ধপশালে। 

(হের; টকুগ্ঠনাথ হলেন এবে ভুলোক-নামী ॥ 
স্থান বিশেবে করুণ বপান্সক গান (উ্তে গীতি) বালকদের দ্বাা গীত 

হইত) নারীচপ্িঞের গাণগ বালকরা গাইঙ ! বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক 
হইতে জুড়ির গানের প্রভা কমিতে আর্ত করে । মুকুন্দদাসের স্বদেশী যাত্রায় 
জুড়র গান ব্যবহৃত হয় নাই। ভূমিকাভিনয়ে ধে!হারযোগে মুকুন্দ্দাসের একক 
গান পালা৭ প্রধান আকর্ষণ ছিল । তাহার যাত্রাপালার বিভিন্ন চরিত্রের ভূমিকায় 
অভিনেতার! কখনে! একক ভাবে কখনো বা মমবেত ভাবে গীত পরিবেশন 
করিতেন । এই শতকে দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত হরিপদ ৮ট্রোপাধ্যায়, মতিপাল 
ঘোষ, হারাধন রায়, প্রমুখ লেখক তাহাদের যাত্রাপালায় জুড়ি-গীতি সম্গিবেশ 
করিয়াছেন । দ্বিতীয় ধশকের পরে ইহার ব্যবহার বিশেষ ভাবে কমিয়া যায়। 
তথাপি কোন কোন নাটকে ঘষে ইহার ব্যবহার একেবারে ছিল না তাহা 
নহে । বামছুর্লভ কাব্যবিশারদের মহারণে রামানুজ”, অঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্ের 
কুরুপরিণাম” (১৩২০), প্রভৃতি পাল।॥ জুড়িগীতির পরিচয় পাওয়া যায়। 
তৃতীয় দশকেই জুড়ি-গীতির প্রয়োগ বন্ধ হইযা যায়। পুর্বে যাত্রায় যে বহুল 
জুড়ি-গীতি প্রয়োগ করা হইত তাহাব কারণ এই যে পাত্রপাত্রী অভিনয়ের 
মাধ্যমে শ্রোতার মনে যে ভাবটি উদ্র্িন্ত কবিতে চাহত গানের স্থর-বৈশিষ্টোর 
মধ্য দিনা তাহাকে আবে গভীর করিয়া দেওয়া সম্ভব হইত। যাত্রায় জুড়ি-গীতি 
বন্ধ হইবার পরেও উক্তি-গীতি রহিল। কিন্তু ইহাবু পরিবেশন রীতি পরিবতিত 
হয়। একক গাক়ক-চরিত্র এই গীতি পরিবেশন করিতে থাকে। 
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(গ) একানে বালকের গান--পিতৃ-মাতৃভক্তি, দেব-ভক্তি, বীরত্ব, সারল্য, 
কর্তব্যবোধ,__আত্মত্যাগ ও হৃদয়ের নানা কোমল বুন্তির অধিকার' বালক চরিত 
লোকনাট্যে সন্নিবেশিত হইয়া থাকে । অনেক সময় ইহাকে মন্দিরে বলি দেওয়া, 
যজ্ছে আহুতি দেওয়া বা চক্রান্তের ফলে হত্যার বাবস্বা করা হয়। ইহ! 
যাত্রায় “একানে বালক, চরিত্র নামে পরিচিত; এই চরিত্রে গান অপরিহার্য । 
ফণিভূষণের ঘিযাতি' পালার কুশধ্বজ, শিতাইপদর "শ্মশানে মিলন”এর 
রোহিতাশ্ব, অহিভূষণের *ম্থরথ উদ্ধার পালার অধিরথ, ভোলাশাথের “আদিশৃর”- 
এর ভান্, ব্রজেন্দ্র কুমারের “ক্র নেশ”ব ব্ুন্রল, সৌরীন্দ্রমোহনের খাটির- 
মায়া'-র শংকর প্রভৃতি ইহার দৃষ্ট-স্ত কপে গৃহীত হইতে পারে। 

(ঘ) গণের গান--বন্দিগণ, খধিকুমারগণ, ঠধঞ্খগণ, শাক্তগণ, কষ 
সথাগণ, রাধাসখীগণ, বারজায়াগণ, নারীসৈনিকগণ, দৈনিকগণ, ভিখাবিণীগণ 
প্রভৃতির সমবেত সংগীতকে “গণের গান? বলা হয়। পুবে যাজায় এই শ্রেণীর 
গানের বিশেষ প্রচলন ছিল। ছ্িতীয় যুদ্ধোস্তরকালে ইহার প্রয়োগ কমিয়। 
যাশ। বর্তমানে গণের গান একরকম উঠিয়া গিয়াছে বল। যাইতে পারে। 
শ্রোতৃমণ্ডলী ব্তমানে মামুলি স্থবের গণের গানে বাঁতস্পুহ হইয়া উঠিয়াছেন। 
দলপতিরাও কেবলমাত্র এই ধরণের গানের জন্য দশবারোজন লোক পোষণ 
করিতে চাহেন না। ফলত ইহার প্রচলন বন্ধ হুইয়া যাওয়াই স্বাভাবিক। 
তথাপি করদাচৎ এই গানের সন্নিবেশ বর্তমানের ঘাত্রার় যে দেখা যায় না তাহ 
নহে; দৃষ্টান্ত স্করূপ ব্রজেন্দ্রকুমারের “রক্তের নেশা” (১৯৬৩ )পালার উল্লেখ করা 
যাইতে পারে । এই পালায় গণের গান সন্নিবেশিত হইয়াছে । 

(ড' যাত্রা-ডুষেট--আদিরসাত্মক ছৈত নৃত্য-গীত 'াত্র'ডুয়েট' নামে 
পরিচিত । হাক্ক৷ গান ও চুল নৃত্য পরিবেশন ইহার উদ্দেশ্য । মুল কাহিনীর 
সঙ্গে এই ডুয়েটের কোন যোগ থাকে না। ঘেষড়া-ঘেষড়ানী, মেথর মেথরানী, 
সাপুড়ে-সাপুড়েনী, মালি-মালিনী, সাওতাল-ঈওতালশী, ভিত্তিওয়াল1 ও তৎ্পত্ী 
প্রভৃতি নিম্শ্রেণীর নরনারা-চরিত্র সাধারণত ইহা পরিবেশন করে। উনিশ শতক 
হইতে ইহা যাত্রায় চনিয়া আসিতে থাকে । দর্শকরুচিঞ পরিবঙঁনের ফলে দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের পরে ইহার গুয়োগ বন্ধ হইতে আরম্ত ক:প। বর্তমানে যাত্রা হইতে 
ইহা বিধায় গ্রহণ করিয়াছে। 

(চ) যাত্রা-ব্যালে__যাত্রায় নিয়ন্ত্রিত নৃতা গ্রদ্পিত হইবার পরে উপযুক্ত 
শিল্পীর অঙাবে ইহার প্রয়োগ কমিয়া যার । বিশ শতকের প্রথম দশকে 


৪ বাংল! লোকনাট্য সমীক্ষা 


নাট্যকার হরিপদ চট্টোপাধ্যায় ইহার বিশেষ প্রচলনে উদ্যোগী হইলেন। 
তৎকালীন অন্যতম প্রধান অধিকারী মথুরানাথ সাহা! এবং হরিপদ চট্টোপাধ্যায় 
রঙ্গমঞ্চের নৃত্য শিক্ষকদের সহায়তায় যাত্রায় গীতযুক্ত এক প্রকার সমবেত নৃত্যের 
প্রচলন করেন। ইহা “যাত্রা-ব্যাসে” নামে পরিচিত হয়। নাট্য কাহিনীর সঙ্গে 
সাধারণত ইহার অনিবার্ধ যোগ থাকে না। নাচে গানে দর্শকদের আনন্দ 
পরিবেশন করা ইহার মূল উদ্দেশ্ত। মুকাভিনয়, নৃত্য, সুর ও গীতি সহযোগে 
পাশ্চাত্যে প্রচলিত ব্যালের (9৪11০) সঙ্গে ইহার পার্থক্য রহিয়াছে । মথুরানাথ 
সাহা ও নীলকান্ত দাসের দলে অভিনীত হক্পিদ চট্রোপাধ্যায়ের পদ্মিনী” পালা 
(১৩১১) হইতে যাত্রা-ব্যাঙ্গের প্রবর্তন হয়। ইহার পরে ব্যাগে যাত্রার একটি 
বিশেষ অঙ্গে পরিণত হয়। বাঙঈজীগণ, নর্তকীগণ, সখীগণ, ভীলরমণীগণ, 
বনদেবীগণ, তরঙ্গবালাগণ, অপ সরাগণ প্রভৃতি চরিজ্র যাত্রা-ব্যাপে পরিবেশন 
করে। পূর্বে একটি পালায় চার পাচটি ব্যালে থাকিত। বর্তমানে ইহার প্রয়োগ 
কমিয়া গিয়াছে ; অনেক পালায় ইহা থাকে না। 

(ছ।) বিবেকের গান- ম্যায়অন্যাযধ কর্ষের সমালোচনা, ভবিষ্যদ্বাণী, ভক্তি- 
ধর্পথের নিদেশ ও ছুঃখ-কঞ্টে বল-ভরসা সঞ্চার করিবার উদ্দেশ্তে সঙ্গীত 
পরিবেশনকারী এক প্রকার চরিত্র যাত্রায় প্রচলিত হয়। এই চরিত্রের গান 
“বিবেকের গান, নাষে খ্যাত হয়। জ্ঞান, ভক্তি, ধর্ম, দৈব, স্থমতি প্রভৃতি 
বিবেকজাতীয় চরিত্র । অধর্ম, মোহ, কুমৃতি, কামন।, কাঞ্চনতৃষণ। গ্রভৃতি রূপক 
চরিত্র বিবেকের বিপরীত। শুভ মানমিক প্রবণতা লইয়া বিবেক চরিত্রের স্ষ্টি। 
ইহাকে মানস বুত্তির রূপক বল! যাইতে পাবে । বিবেক খেমন সমাজনৈ তিকতাব 
পরিচায়ক "নিয়তি তেমনি দৈববিধানের পরিচায়ক ! বিবেকের মত নিয়তিও 
রূপক চরিন্র। মানুষ ব্যক্তিগত কাঁখনা-বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য সামাজিক 
রীতি-নীতি ও দৈববিধানেয় বিরোধিতা! কৰিলে পরিণামে তাহাকে শাস্তি পাইতে 
হয়। মানুষের কামনা-বাসনা, সামাজিক নীতিবোধ এবং দেববিধানের অধীনতা 
লইয়া লোকনাট্যে জীবনের ত্রেমাণিক সত্তার পরিচয় দেওয়া হয়। বিবেক ও 
নিয়তি চরিক্র প্রবৃত্তির বলে মানুষের সমাজনৈতিক বিধি বা দৈববিধান লংঘন- 
প্রচেষ্টার ভবিষ্যৎ ফলাফলের ইংগিত দেয়। যাত্রায় কুমতি ইত্যাদি থাকিলে 
হুমতি প্রভৃতিও উপস্থাপিত হয়। অনেক সময এই ছুই বিপরীত বৃত্তির সমাবেশে 
নাটকের চরিত্রে ছন্দের স্ষ্টি করা হয়। আবার অনেক সময় বিপরীত মুখী 
দ্বিবিধ বৃত্তির পরিবৃর্তে কেবল সু-বৃত্তি অবলম্বনে বিবেক চরিত্র হুট্টি করা হয়। 


বাংলা! লোকনাট্য সমীক্ষ। ৮১ 


ট্র্যাজেডির রূস-নিষ্পন্তিতে গভীর শোচনীয় পরিণাম অপরিহার্য । কিন্ত 
পৌরাণিক পালায় মঙ্গলকর দৈবশক্তিতে বিশ্বাস ও গভীর শোচনার অভাব দেখা 
যায়। আবার পৌরাণিক পালার নায়ক অনেক সময় মৃত্যুর মধ্যদিয়া অভিশাপ- 
মুক্ত হইয়! স্বর্গে ফিরিয়! যায় অথবা একেবারেই মুক্তিলাভ করি: চির শাস্তির 
কোলে আশ্রয় পায়। ইহার ফলে পৌরাণিক পালায় ট্র্যাজিক রূস-হথষ্ি 
অসভ্ভব হইয়া উঠে। পৌরাণিক পালায় নায়কের শোচনীয় পরিণাম যদি 
মঙ্গলবোধ ও দৈববিশ্বাস অপেক্ষা প্রবলতর হুইয়! উঠে তবেই ট্র্যাজেডির সংবিদ 
বজায় থাকিতে পারে। কিন্তু পৌরাণিক যাত্রাপাপায় ইহার একান্ত অভাব। 
তাই পৌরাণিক লোকনাট্যে ট্র্যাজিক্বস স্ট হওয়া সম্ভব নহে। 

এখন লোকনাট্যের প্রয়োগ পদ্ধতির আলোচনা করা যাইতেছে। 
(১) আদর-বৈশিই্টা, (২) আলোক-বৈশিষ্ট্য,। (৩) বেশবি্যাস-বৈশিষ্টা, 
(৪) সংগীত বৈশিষ্ট্য ও (৫) অভিনয়-বৈশিষ্ট্য লইয়া লোকনাট্যের প্রয়োগ-পদ্ধতির 
পাচটি দিক রহিয়াছে । 

আসর :-_চতুক্ষোণারৃতি উন্মুক্ত রক্ষস্থলের চারদিকেই দর্শকদের বসিবার 
ব্যবস্থা করা হয়। ইহার একদিকে থাকে ছুইখানি চেয়ার। রাজসিংহাসন 
হইতে স্বর করিয়া সকল প্রকার আসনরূপেই এই চেয়ার ছুইখানি ব্যবহৃত হয়। 
চেয়ারের পাশ দিয়া থাকে প্রবেশ ও প্রস্থানের একটি মাত্র নিদিষ্ট পথ। এই 
পথ দিয়াই সাজঘর হইতে শিল্পীর! মুক্ত রঙ্গস্থলে আসা যাওয়া করেন। অনেক 
সময় দর্শকের দেখিবার স্থবিধার জন্য তক্তার সাহায্যে অভিনয়-স্থল একটু উঁচু 
করা হয়। এই রকম স্থলে যস্ত্রী ও স্মারকের জন্য আবার ঠিক রঙ্গস্থলের 
গা-ঘে ধিয়৷ একটু নীচুতে বিবার ব্যবস্থা কর! হয় যাহাতে তাহারা দর্শকের দৃষ্টি- 
পথে কোন প্রকার অন্তরায় হষ্টি করিতে না পারেন। বঙ্গস্থল ও বসিবার 
জায়গ। সামিয়ানা দিয়া আচ্ছার্দিত করা হয়। ইহার ফলে অভিনেতা ও 
গায়কের কণ্‌ন্বর হাওয়ার উপরে ভাসিয়া না গিয়া সামিয়ানায় বাধা পাইয়া 
চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। দর্শক বেষ্টিত রক্গস্থলকে আসর বল! হয়। থিয়েটারী 
অভিনয়ে প্রেক্ষাগৃহে দর্শকদের সঙ্গে অভিনেতার কিঞ্চিৎ বাস্তব সান্নিধ্য 
স্থাপিত হয় বটে) কিন্তু লোকনাট্যের আসরে দর্শক-অভিনেতা-সন্গিধি হুষ্ট হয় 
সর্বাপেক্ষা অধিক । এই লান্নিধ্যের ফলে অভিনয়েয় দ্রিক হইতে *পরস্পরের 


১। রঙ্গমধ-্বঙ্গদর্শন, পৌধ। ১৩*৯--়বীন্দ্রনাথ 
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বিশ্বাস ও আনুকুল্যের প্রতি নির্ভর করিয়া কাজটা বেশ সহৃদয়তার সহিত সুসম্পন্ন 
হুইয়া উঠে ।” লোকনাট্যের আসরে কিছু বাখা-ঢাকা নাই) চবিত্রগুলি যেন 
দর্শকদের মধ্য হইতেই বঙ্গস্থলে উঠিয়া অভিনয় করিতে থাকে । থিয়েটারী 
অভিনয়ে নাটককে হনোগ্রাহী করিবার জন্য নান প্রকার যাস্ত্রিকতার সাহায্য 
গ্রহণ করা হয়। আসর-অভিনয়ের সঙ্গে যান্ত্রিকতার সম্পর্ক নাই। পাশ্চাত্যে 
অভিনয়ে মঞ্চের প্রাধান্য থাকিলেও আসর-অভিনয় ঘে একেবারে ছিল না তাহা 
নহে । ঃষোড়শ শতকে ইংলণ্ডের [0021]096 চ195-তে আসর-অভিনয়ের 
পরিচয় পাওয়া যায়; এই অভিনয়ে রঙ্স্থল ও দর্শকদের বসিবার স্থান বড় বড় 
হলের একই সমতলে নির্দিষ্ট থাকিত। এলিজাবেথান্‌ যুগের মঞ্চাভিনয় আসর- 
অভিনয়ের উন্নত সংস্করণ। এ যুগের মঞ্চাভিনয়ে দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখিয়া নাট্যোপস্থাপনা করা হইত বলিয়! দৃশ্ঠপটা দর 
বাধামুক্ত ও দর্শক বেছিত অভিনেতা সহজেই দর্শকমনে গভীর প্রতিক্রিয়া স্ট 
করিতে সক্ষম হইতেন। এই প্রসঙ্গে 7. 8. 01155065 র একটি উক্তি স্মরণ করা 
যাইতে পারে, হা] ৪০607 59170417060 105 1015 2120161109 00 
2 5086০ 1210 1০ 15 1906 ৫2150. 2100 01001090 1705 6156 90206 
09110621020 159,010 9 00016 10095109016 2180. 10017026 761201010- 
50010 7100 006 90016106.৮ 

সংস্কৃত নাট্যাভিনয় প্রথমে প্রেক্ষাগৃহ-বিবজিত ছিল। নাট্যশাস্ত্রে ঃইন্দ্রোৎ্সব 
উপলক্ষে “দেবাস্থুরদ্বন্ব' এবং পরে £শিবোধ্বে যে হিমালয়ের পাদদেশে 
“ক্রিপুরদাহ, নাট্যাভিনয় উদ্যাপি৩ হইবাগ কখ। উিবিত হইয়াছে সে অভিনয় 
দুইটি প্রেক্ষাগৃহ-বিবজিত ছিল। বপ্তত সংস্কত নাট্যাভিনয় হপ্রেক্ষাগৃহ-বিবজিত 
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৩, তততন্তম্মিন ধ্বজোমে নিহতানরদাশবে। প্রহৃষ্টামর সংকীর্ণে মহেন্দ্রবিজয়োৎসবে 
৫৫ ফ্লোক হইতে ১ম অধ্যায় নাট্যশান্ত্র (বরোদা ) 

৪ তথখাতরিপুরদাহশ্চ ডিমসংজ্ঞঃ প্রযোজিত: । ধর্থ অধ্যার়--এ 

৫1 অধথবাহাপ্রয়োগেতু প্রেক্ষাগৃহ-বিবঞ্জিত। বিদিক্ষমপি তবেদরঙ্গং কদাচিদ্ভতু রাজয়।॥ 
৬৫ শ্লোক-"১৩শ অধায়- এ 
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রূপে অভিনীত হুইত। কিন্তু ইহাতে নানাপ্রকার বিশ্ন উপস্থিত হয় দেখিয়া 
প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণের ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। সংস্কৃত নাট্যাভিনয়ের সমগ্র রঙ্গালয়টি 
চার ভাগে বিভক্ত হুইত। পশ্চাদভাগে পর্দার অন্তরালে নেপথ্য, তাহার সম্মুখে 
রু্গশীর্ষ, ইহার অগ্রভাগে রঙ্গস্থল, বাকি অংশ প্রেক্ষাগৃহ নামে অভিহিত হইত। 
রঙ্গশীর্ষে কুতপবিন্যাস-এর অর্থাৎ যন্ত্রাদি রাখা ও যন্ত্রীদদের বসিবার ব্যবস্থা করা 
হইত। থাত্রা! প্রেক্ষাগৃহ-বিবজিত অভিনয় এবং যাত্রার আসরে রুঙ্স্থলের 
দুইপার্থে বিপরীত মুখীভাবে কুতপবিন্যাস করা হয়। ইহা যাত্রার একটি বৈশিষ্ট্য । 
মন্দির হইতে উদ্ভূত ও চতুর্দশ শতকে বিশেষভীবে বধিত জাপানের নো- 
নাটকের (101) মঞ্চব্যবস্থার সঙ্গে যাত্রার রঙ্স্থলের কিছু সাদৃশ্য আছে। 
নো-নাট্যাভিনয়ে ১৮ বর্গফুট মঞ্চ ব্যবহার করা হয়। ইহার প্রায় চারদিকই 
দর্শকবেছিত থাকে । পেশাদার অভিনয়ে যাত্রার বঙ্গস্থদ সাধারণত দৈর্ঘ্যে 
১৮ ফুট এবং প্রস্থে ১৫ ফুট; ইহারও প্রায় চারদিকই দর্শক পরিবেষ্টিত হয়। 
দে!-নাটকেবু মঞ্চের মত যাত্রার রঙ্গস্থলেও প্রবেশ-গ্রস্থানে একই মাত্র পথ ব্যবহৃত 
হয়। যাত্রার পৃথক সাজর ও উচ্চ মুক্তমঞ্চযুক্ত রঙ্গস্থলের মধ্যে একটি পুলদ্বারা 
ংযোগ রক্ষিত হয়। এই পুঙগট প্রবেশ প্রস্থানের পথ। নো-নাট্যাভিনয়ের 
সাজঘর পৃথক। এই পৃথক সাজঘরকে একটি পুলের সাহায্যে মঞ্চের সংগে 
সংযুক্ত কর! হয়। নো-নাটকের অর্কেন্টী ও কোরাসের জন্য মূল মঞ্চের সঙ্গে 
দুইটি সরু মঞ্চ যুক্ত কবা হয়। যাত্রার অকেন্ট্রার যন্ত্রদলের জন্যও মূল বঙ্গস্থলের 
(মুক্ত মঞ্চ) সঙ্গে বিপরীতমুখী দুইটি সর মঞ্চ সংযুক্ত থাকে । ৬০:10 1015708 
গ্রন্থে নো-মঞ্চ সম্পর্কে বলা হইয়াছে, 14702 909£0 1590. 101 07652 ০ 
[10001060125 15 01 006 51700150 £15006 61106211566 500215% £ 
15 2117309506 50170115000 05 0176 20019070237 009 0) 10176 80810 
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আলোক :__পল্লী অঞ্চলে আলোর অন্থবিধার জন্য পূর্বে দিবাভাগেই 
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সাধারণত লোকনাট্যের আসর বসিত। কোন কোন পঙ্লীগ্রামে বা সহরাঞ্চলে 
আলোর অপেক্ষাকত সুব্যবস্থার জন্য বাত্রিকালে যাত্রাগান হইত। কেরোসিন 
তেলের প্রচলনের পরে আসরে বড় কেরোসিনের বাতি পরবে সম্ভবস্থলে গ্যাপ 
বাতির ব্যবহার করা হইত। ক্রমে গ্যাসের পরিবর্তে আসিল পঞ্চ-লাইট ও 
ডে-লাইট ; ইহার পর হইতে পল্লীর আসবেঞ এইসব আলোর ব্যবহার স্ুকু 
হইয়। যায়। বর্তমানেও গ্রামাঞ্চলে ডে-লাইটের ব্যবহার প্রচলিত। রঙ্গস্থলের 
চারকোনায় চারটি ডে-লাইট ঝুলানো হয়। ইহাতে আসরের কোন দিক 
হইতেই পাত্র-পাত্রীর উপবে ছায়া পড়িতে পারে না। ডে-লাইট খুব শক্তিশালী । 
কাজেই এই আলোর ব্যবহারে অভিনেতার ভাব্ভঙ্গি দেখিবার দিক হইতে 
দর্শকদের বিশেষ অস্বিধা হয় না। লোকনাট্য উজ্জল আলোতেই অভিনীত 
হয়। বর্তমানে স্থান বিশেষে বৈছ্যতিক আলোর ব্যবহার সম্ভব হইতেছে। নে 
রকম স্থলেও যাত্রার আসবে 1051) 11570 2০006-ই প্রচলিত । বর্তমানে 
কোন কোন দলে পালার দৃশ্য বিশেষে রডিন বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবহার 
দেখা যাইতেছে । তথাপি আলোক নিয়ন্ত্রণ ছারা পরিবেশ, কালও ভাব 
(20000519170, 0006 ঞ0ন [00900 ) নির্দেশের রীতি লোকনাট্যে 
অপ্রচলিত। ইহাতে পাত্র পাত্রীর সংলাপ ও অভিনয়ের মাধ্যমে পরিবেশ, 
কাল এবং ভাব সমস্তই ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করা হয়। যাত্রার আসরে 
শ্োতাকে নানাবিষয়ে অনুমান কল্পনার উপর নির্ভর করিতে হয়। থিয়েটারের 
মত পে পদে মঞ্চমায়া হ্থষ্টির ব্যবস্থা ইহাতে নাই। ইহা লোকনাট্যের একটি 
বৈশিষ্ট্য । সেই জন্যই বিশেষ একটি মন লইয়া শ্রোতাকে যাত্রাপালা! শুনিতে 
যাইতে হয়। অভিনয় ছাড়া ইহাতে দর্শনীয় একমাত্র যুদ্ধ। থিয়েটারের যুদ্ধ 
নেপথ্যেও সংঘটিত হইতে পারে; কিন্তু আসর-অভিনয়ে ইহাকে রঙ্গস্থলেই 
উপস্থাপিত করা হয়। থিয়েটারী অভিনয় শ্রবণের শঙ্গে অনেক কিছু দর্শনীয় 
থাকে, কিন্তু যাত্রায় ও জাতীয় দর্শনীয় কিছু নাই। তাই লোকে বলে--যাত্র 
শুনতে যাই", “থিয়েটার দেখতে যাই ।" 

বেশবিন্তাস £- ১*বিংশ শতকের প্রথমে ত্রেলোকাতারিণী, ভবতারিণী 
ও কটাগোলাগীর দলে স্ত্র-ভূমিকায় নারী আসরে অবতীর্ণ হত।” তথাপি 
“লোকনাট্যে নারী চরিত্রে রূপান্থুরূপা ভূমিকা গ্রহণের রীতিই প্রচলিত ছিল। 


১। নারার়ণচজ্ দত--পরিশিষ্ট--বাশি প্রসঙ্গ দ্রইব) 


বাংল। লোকনাট্য সমীক্ষা ৮৫ 


নাট্যশাস্্কার ভরত অভিনয়ে তিন প্রকার ভূমিকা গ্রহণের কথা উল্লেখ 
করিষক্লাছেন,- ১অনুবূপ, বিরূপ ও ব্বপান্থুরূপ। চরিত্রের বয়সও দৈহিক গঠন 
অনুযায়ী স্ত্রী ও পুরুষের ভূমিকায় যথাক্রমে নারী ও নবের স্বাভাবিক রূপসজ্জা 
গ্রহণকে অনুরূপ, এই ছুইটি বিষয় সম্পর্কে বিবেচনা না করিয়া ভূমিকা গ্রহণ 
করাকে বিরূপ এবং বয়স ও চেহারা অনুযায়ী নারীকে নর ও নরকে নাবী 
সাজানোর রীতিকে বূপান্রূপ বল! হয় প্রাচীনকালে সকল দেশেই পুরুষ 
কর্তৃক রূপান্থুরূপ ভূমিকা গ্রহণের রীতি প্রচলিত ছিল। যাত্রান্নও প্রাচীনকাল 
হইতেই এই রীতি প্রচলিত । ঠেতন্তদেবও নারী চরিত্রে আভিনয় করিয়াছেন । 
পুকুষকে নারী সাজিভে হইলে দাড়ির কালো দাগ ঢাঁকিয়া দিবার জন্ত 
স্বভাবতই মুখে চড়া রং মাখানো প্রয়োজন । পুরুষ চরিত্রে স্বাভাবিক মেক্‌- 
আপ থাকিলেও নারী ভূমিকাভিনেতা পুরুষের জন্য যাত্রায় 11517 081-00 
ব্যবহৃত হম্ন। নারী-চবিত্রাভিনেতা নির্বাচনে অধিকারীরা অবশ্তই কণ্ঠ ও 
দৈহিক গঠনের গ্রতি লক্ষ্য রাখেন । অনেক সময় লোকনাটোর আসরে এমনো 
দেখা যায় যে চেহারা, কগ ও অভিনয় নৈপুণ্যের জন্ক ত্বী-চবিজ্রাভিনেতা 
পুরুষ কি নারী তাহা বুঝিয়া' উঠা অসম্ভব হইয়া পড়ে। ২ “উানশ শতকের 
যাত্রায় নারী-চরিত্রাভিনেতা পুরুষ অনেক সময় বেশবিন্যাসের জন্য নাঁক-কান 
ছেদ করত আর মেয়েদের মত লম্বা চুল রাখত । বিশ শতকে এ রীতি বন্ধ 
হয়ে যায়। এতে এদের মেক-আপের স্বাভাবিকতা অনেকট। বেডে যেত।” 
যাত্রার অভিনেতাদ্দের অঙ্গ-রচনার (100216-0 ) জন্য পৃথক 1008106-]9 0021- 
এব প্রয়োজন হয় না। ছোট ছেলে হইতে আরম্ভ করিয়া প্রবীণ অভিনেতা 
পর্যন্ত সকলেই অঙ্গ-বচনার কাজ হ্বহস্তে সম্পন্ন করেন। সাজঘরে প্রত্যেকের 
জন্য এক একটি 7081:6-0 17১0হ সাজানো থাকে । সময় মত যে যাহার 
অঙ্গরচনা সমাপ্ত করিয়া অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকেন। এই বীতি 
প্রচলনের ফলে অভিনেতাদের অঙ্গরচন! কর্ম অভিনয় স্থকু হইবান্ব আধ ঘণ্টা 
পূর্বে আরন্তভ করিলেও কোন অস্থবিধা হয় না। নাট্যপ্রয়োগের দিক হইতে 


১। অন্ুরূপা বিরূপ! চ তথ] রূপান্বরূপিণী। 

ব্রিগ্রকারেহপাত্রাণাং প্রকৃতিশ্চ বিীবিতা | ১ প্লোক-২৩ অধ্যার, নাট্যশান্ত্র (বরোদ] ) 
পুরুষ- স্ত্রীকৃতং ভাবং রূপাৎপ্রকুকুতেতুঘঃ ॥ ১৪ ক্লোক--এ। 

রূপানুরূপা সাজেয়া শয়োগে প্রকৃতিবুধৈঃ। ১৫ গ্লোক-_এ 

»1 সুর্যকুমার দত্ত পরিশিষ্ট, নট কোম্পানীও হাম্তরসাভিনয় গরসজ্ এব 


৮৬ বাংল। লোকনাট্য সমীক্ষা 


অলংকরণে (০990186 ) ৯চরিত্রের বিভিন্ন ভাবরসের প্রতি দৃষ্টি রাখা অবস্ঠ 
কর্তব্য। এই প্রসঙ্গে যুগবৈশিষ্ট্য ও এঁতিহাসিকতা৷ বজায় রাখা সম্পর্কে থে 
কোন প্রকার অবহেল। অন্ুচিত। কিন্তু পোষাক পরিচ্ছদের দিক হুইতে 
যাত্রায় পৌরাণিক ও এতিহাসিক পালায় সাধারণত স্বাভাবিকতা বজায় রাখা হয় 
না। রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে রচিত পালায় ও চুমকি লাগানো 
ঝকঝকে জামা, ব্লাউজ, নাগা, ম্যাণ্টেল প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। হিন্দু রাজাদের 
জামা ও মুসলমান সম্রাটের জামায় কোন পার্থক্য থাকে নাঁ। অশোক, 
বিক্রমাদিত্য, মহীপাল, শশাঙ্ক, পূর্থীরাজ, ও শিবাজীর পোষাক একই রকম। 
যাত্রার অধিকারীদের সকলে এ বিষয়ে এখনো সচেতনতা লাভ করেন নাই। 


ফলিত সঙ্গীত £__গীত ও নৃত্য থিয়েটারী নাটকের অপরিহার্য অঙ্গ নহে। 
গীতিনাট্য ও অপেরাকে বাদ দিলে একথা বলা যায় যে থিয়েটারী নাটক অভিনয় 
প্রধান। অভিনয়কে অধিকতর মনোগ্রাহী করিবার জন্য ইহাতে মঞ্চ পরিকল্পনা 
ও প্রয়োগ পদ্ধতির বহুবিধ আঙ্গিকের সাহায্য গ্রহণ করা হয়। কিন্তু গীত-নৃত্য 
আসর-অভিনীত যাত্রার অবিচ্ছেগ্য অঙ্গ । যাত্রায় আবার পূর্বরঙ্গ বিধানের 
ীতি প্রচলিত। ইহার সঙ্গেও সংগীতের বিশেষ সম্পর্কে রহিয়াছে । সংস্কৃত 
অভিনয়ে নাট্যারভ্তের পূর্বে ২পূর্বরঙ্গ-বিধানের রীতি ছিল। প্রত্যাহার (কুতপ 
বিন্যাস ), অবতরণ (গায়ক সন্নিবেশ ) আরম, আশ্রাবণা ( তত, শুষির, 
আনদ্ধ, ঘন যন্ত্রাদির স্বর মিলান), দীনবতোষক বক পাণি, বাক্ষসতোষক 
পরিবন্দনা, গুহাকতোষক সংখোদনা, যক্ষতোষক মার্গসৌরিত, কালজ্ঞাপক 
আমারিত, দেবতোষক গীতবিধি, কদ্রতোষক বর্ধমান, তাণ্ডব, ব্ন্ষতোধক 
উত্থাপন, লোকপালতোষক পরিবর্তন বন্দনা, আশীর্বচনযুক্ত চন্দ্রমীতোষক নান্দী, 
নাগপিতৃগণের জন্য শ্ুক্লাবকৃষ্টা, বিষুটতোষক বঙ্গদ্বার, শৃঙ্গাররসযুক্ত চারীপাঠ, 
রৌদ্রব্সসঘুক্ত মহাচারীপাঠ, বিদূষক-হুত্রধার পারিপাস্থিকযুক্ত ্রিগত উপস্থাপন! ও 
নাট্যহেতুযুক্ত প্ররোচনা! এই একুশ প্রকার পূর্ববঙ্গের কথা নাট্য শাস্ত্রে (৫ম অধ্যায়) 
উল্লিখিত হইয়াছে । পূর্বরঙ্গের শেষে ওস্ুত্রধার প্রস্থান করিলে সুত্রধাবগুণাকৃতি 














১। অলংকারাস্ত ভাবরসাশ্রক্াঃ--৪ শ্লোক, ২ অধ্যায় নাট/শান্ত্র (বরোদা ) 

২। যন্মাপ্রক্ প্রয়োগ্োইয়ং পূর্বমেব প্রবুজাতে। তল্মাদয়ং পূর্বরঙ্গো বিজ্ঞেয়ো! দ্বিজদত্তম!॥ 
«ম অধ্যায়, নাটাশাস্ত্র (বরোদা! ) 

৩। চতুরাতোগ্ভমিঃতোহনেক ভূষা সমাবৃতঃ। নানা ভাষণ তত্বজ্ঞো নী উশান্রার্থতত্ববিৎ ॥ 
বেস্টোপচার চতুরঃ পৌরুষেয় বিচক্ষণঃ। তত্তদগীতান্গানেক কলাতালাবধারণঃ ॥ অবধার্ধ 
প্রযোক্তা চ যোকৃমপামুপদেশকঃ। এবং গুণগতোপেতঃ শুত্রধারঃ স উচ্যতে॥ আচার্য মাতৃতপ্ত 
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»স্থাপক আসিয়া প্রস্তবনা সমাপ্ত করিলে নাট্যাভিনয় আরম্ত হইবার কথা। 
কিন্তু বিস্তারিতভাবে পূর্বরঙ্গ প্রয়োগ করিলে বিরক্তিকর ২ব্যাপারে পরিণত 
হইতে পারে বলিয়া তৎকালেও সংক্ষেপে পূর্ববঙ্গ অনুষ্ঠিত হইত। তাই সংস্কৃত 
নাটকে দেখা যায়-_'নান্দান্তে শ্যত্রধারঃ; | ৩বিক্রনাশের জন্য দেবছিজ-নুপদের 
স্তুতি এবং আশীর্বচন যুক্তনান্দী অনুষ্ঠিত হইবার সঙ্গেই স্বৃত্রধার অন্ডিনয় উপলক্ষ 
ও নাট্যকারের পরিচয় দিয়া অভিনয় আরম্ভ করাইয়া দেন। প্রত্যাহার, 
আশ্রাবণী, অবতরণ, নান্দী, দেবতোষক গীতবিধি পূর্ববঙ্গের এই পাঁচটি রীতি 
এবং প্রস্তাবন! যাত্রায় প্রচলিত হইয়াছিল। প্রথমে রুক্ষস্থলে যন্ত্রাদির বিন্যাস 
(প্রত্যাহার ), ইহাদের স্থুর মিলানো ( আশ্রাবণা ), জুড়ির গান প্রচলিত 
থাকাকালীন জুড়িগায়ক ও বালক গায়কর্দের সন্নিবেশ (অবতরণ), এবং 
আখড়াইবন্দী গানের ( নান্দী ও দেবতোষক গীতবিধি ) ব্যবস্থা করা হইত। 
নাটকের মূল বিষয়ের উল্লেখ করিয়া প্রস্তাবনা গীতি অথবা সংলাপময় 
প্রস্তাবনাংশে অবতারণ। করিবার পরিচয়ও যাক্সাপালায় রহিয়াছে । বর্তমান- 
কালের যাত্রায় পূর্বরঙ্গের মধ্যে প্রত্যাহার ও আশ্রাবণা প্রচলিত আছে; ইহার 
পরেই এঁকতান বাদ্দিত হয়। এই এঁকতানকেও পূর্বরঙ্গের অন্তর্গত বলিয়া ধরা 
যাইতে পারে। 

লোকনাট্যে সঙ্গীতের তিনটি অঙ্গেরই (নৃত্য, গীত, বাগ ) বিশেষ বিশেষ 
ব্যবহার আছে। নৃত্য-শিল্প এক সময় ভারতে খুব উন্নতি লাভ করিয়াছিল। 
ইহার প্রমাণ একদিকে নাটাশাস্ত্র, অন্তদ্দিকে অজ্তা, ইলোরার চিত্রাবলী এবং 
কণারক ও অন্থান্থ স্থানের প্রসিদ্ধ মন্দির গাত্রে খোদ্দিত সৌন্দর্ধময় নৃত্যরত মৃতি- 
সমূহ । কিন্তু মুসলমান রাজত্বে ইহার বিশেষ অবনতি ঘটে । ইংরেজ রাজত্বে 
ন্দীর্ঘ কাল সভ্য সমাজে নৃত্য তেমন সমাদৃত হয় নাই। ৃতরাং স্ুনিয়ন্ত্রি 


১। ইথং রঙ্গং বিধায়াদৌ হুত্রধারে বিনিগতে। তত্বন্নট: প্রবিষ্ঠান্তঃ নৃত্রধারগুণাকৃতিঃ ॥ 
ভাবপ্রকাশস্শারদাতনয় ( দ্বাদশশতক ) 

২। লীতবাছেচনৃত্েচ বিবুধেতি প্রসঙ্গতঃ। খেদোভবেৎ প্রযোক্তণাং প্রেক্ষকানাং তখৈবচ ॥ 
এম অধায়-_নাটাশান্্। 

৩। প্রত্যাহারাদিকান্তঙ্গাস্তন্য ভূয়াংদি বদ্যপি। তথাপ্যবস্তং কর্তব্যানান্দী বি্বোপশাস্তয়ে 1১* 
আশীর্বচন সংযুক্তা স্ততিরবম্মাৎ প্রযুজ্যতে দেবছিজনৃপাদিনাং তম্মান্নান্দীতি সংঞ্জিত1 ॥ ১১। 

৬ষ্ঠ অধ্যায়-সাহিত্য দর্পণ, বিশ্বনাথ । 
হধানাটা শান্ত্রে--পূর্বংকৃতাময়ানান্দী আশীর্বচনসংযুতা। 
অষ্টাঙ্গ পদসংযুক্তা প্রশস্ত বেদসম্মতা ॥ 
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নৃত্যোর সঙ্গে সাধারাণের পরিচয় বন্ধ হইয়া যায়; লোকনাঁট্যে ও নৃত্য বলিতে 
যাহা বুঝায় তাহার ব্যবহার থাকিল না। বিংশ শতকে হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের 
সাহায্যে ও রঙ্গ মঞ্চের প্রভাবে লোকনাট্যে নিয়ন্ত্রিত নৃত্য খুব প্রচলিত হয । 
ইহার ফলে পূর্বপ্রচলিত 'যাত্রা-ডুয়েট-হৃত্যের' পাশে যাত্রা ব্যালে-নৃত্য” আসরে 
পরিবেশিত হইতে থাকে । নাট্য-স্বক্জির (01910779610 76119) জন্য “একক নৃত্য" 
ও যে কখনে। কখনো যাত্রায় সংযোজিত ন! হইত তাহা নহে। বর্তমানে ডুয়েট 
বৃত্য ও নাটয-্বস্তিমূলক একক নৃত্য উঠিয়া গিয়াছে। ব্যালে নৃত্যের প্রচলন 
এখনও বজায় রহিয়াছে । তবে ইহার সংখ্যা কমিয়াছে। অনেক পালায় 
ইহ! আবার থাকেও না। বর্তমান কালের আসরে নাট্যারন্তের পূর্বে ছোট ছোট 
পৌরাণিক ঘটনামূলক এক প্রকার নৃত্য পরিবেশিত হয়। ইহা কথাকলি 
নৃত্যের অস্ুকরণ । লোকনাট্যে এই নৃত্য 'ড্রামা-ডান্স' (01809 0917০০) নামে 
পরিচিত । কৃষ্ণ-কালিন্দী, যমুনাবিহার, মৃহিষান্থরবধ, শকুস্তলা-দুম্স্ত, মদ নভম্ম, 
শুস্তনিশ্ুস্ত ব্ধ প্রভৃতি ড্রামা-ডান্সদ বর্তমানে আসরে উপস্থাপিত করা হয়। 
ইহাকেও পূর্বরঙ্গের অস্তভূক্তি করা যাইতে পারে । 

গানের দিক হইতে লোকনাট্যে আখড়াইবন্দী, প্রস্তাবনা-গীতি, গণের গান, 
একানে বালকের গান, যাত্রা! ডুয়েট গান, যাত্র! ব্যালে গান, জুড়ির গান উক্ভি- 
গীতি, ও বিবেকাদ্দির গীতি প্রচলন সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। 
এখানে জুড়ি ও সর প্রয়োগের দিক হইতে অবশিষ্ট প্রাসঙ্গিক বক্তব্য উপস্থাপিত 
করা যাইতেছে । 

রঙ্গস্থলের চাঁরকোনায় চারজন জুড়ি বসিতেন; তাহাদের কাছাকাছি 
হাফ-জুড়ি ও বালকগণ বপসিত। গানের সময় সকলেই দীড়াইয়া' গান ধরিতেন । 
কেবলমাত্র দোহারগণ বসিয়া গান করিতেন । যাত্র! উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে পরিবেশিত 
হয় বলিয়া স্থরের রেশ বজায় রাখিবার জন্য দৌহারের প্রয়োজন হয়। 
দোহাবের সাহায্যে স্থরের জমাটিভাব রক্ষিত হয় বলিয়া প্রাচীনকাল হইতেই 
আগরনাট্যে দৌোহারের প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছে । ছ্বার্দশশতকে জয়দেবের 
গীতগোবিন্দ' পরিবেশনেও দোহারের সাহায্য লওয়া হইত। জুড়িগণ উকিলের 
মত পোষাক পরিতেন। জুড়িগায়করা সকলেই ওস্তাদগায়ক হইতেন। প্রো 
জুড়িয়া পুরুষ চরিত্রের উক্তি-গীতি গাহিতেন। কখনো তাহারা সমবেত 
ভাবে গান করিতেন, কখনো! বা এক এক জন জুড়ি গানের এক একটি অংশ 
গ্রাহিতেন। কীর্ভনাঙ্গ জুড়ির গানে দোহারে ব্যবস্থা থাকিত। জুড়ির গানের 
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সময় মাঝে মাঝে কঠ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইত; এই সময় বেহালা-বাদক 
বেহালাক় সুর ধরিতেন। বেহলার সঙ্গে পাখোয়াজ বা তবলায় নান। প্রকার 
ছন্দোময় বাদন-বৈশিষ্ট্যেব পরিচন্ন দেওয়া হইত। ইহার ফলে এক একটি জুড়ির 
গানে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হইত। ইহাতে নাটকের গতিক্ুদ্ধ হইয়া যাইত 
এই শতকের প্রথম হইতে দর্শকদের নাট্যবোধ জাগ্রত হইতে আবরস্ত কবীয় 
জুডির গানের প্রতি ক্রমশঃ আকর্ষণ কমিতে থাকে । অনেক সময় দর্শকরা এই 
শ্রেণীর গানে বিরক্ত হইতেন। এই সম্পর্কে যাত্রা জগতে একটি গল্প প্রচলিত 
আছে। ভূকৈলাদের রাজ-এষ্রেটে সাবিত্রী-সত্যবান পালায় জুড়ির গানে অভি 
হইযা জনৈক মোক্তার-শ্রোতা সছ। বিবাহিত সতাবানকে ছাড়িয়া দিয়! জুড়িদের 
লইয়৷ যাইবার জন্য আসরে দীড়াইয়া যমরাজের নিকট প্রার্থনা জানাইয়: 
ছিলেন। দর্শক কুচির জন্য এই শতকের প্রথম দশক হইতেই লোকনাটোর 
সঙ্গীতে নৃতনত্খ দেখ! দিল-_জুড়ির গানের পাশে বিবেকের গানের সুচনা হইল। 

জুডিদ্দের উক্ভি-গীতি ছাঁড়। মাঝে মাঝে আন্তান্য গান কয়েকজন শিল্পী 
পরিবেশন করিতেন । এই গায়কগণ হাফ.-জুড়ি নামে খ্যাত। কৃতিত্বের 
পরিচয় দিতে পার্ষিলে হাফ্-জুডগায়ক জুড়িগায়কের পর্দে উন্নীত হইতে 
পাণিতেন; হাফ জুড়িরা প্রয়োজন স্থলে গানে দোহাবকি করিতেন। নারী 
চরিত্রের উক্তি-গীতি গাহিত বালকগণ। তাহারা কখনো! সমবেতভাবে গান 
করিত ; কখনো বা একজন গাহিত অন্তর! দোহারকি করিত। এই সকল 
বালক সাচ্চার জোড়া ও জাপর টুপি পরিধান করিত! বালকগণ করুণ 
রসাশ্রিত পুকুষের উক্তি-গাতিও অনেক সময় পরিবেশন করিত। 


লোকনাট্যে জুড়ির গানে রাগরাগিনীর উপর ভিত্তি করিয়া স্থুব আরোপিত 
হইত। এই বিষয়ে কীর্তনাক্গ ও মনোহরশাহী ঢঙের সুর এক সময় জনপ্রিয় ছিল। 
যাত্রা! গানে অনেক সময় টগ্লা-ভাঙ্গা তান মিশ্রিত হইত। এই শেষোক্ত রীতি 
যাত্রার বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যস্ত প্রচলিত ছ্লি। উনবিংশ শতকের শেষভাগ 
হইতে যাত্রা গানের স্থরারোপ সম্পর্কে অশীতিপর বৃদ্ধ একজন প্রবীণ যাত্রা শিল্পীর 
উক্তি ম্মবরণ করা যাইতে পারে, ৯পজুড়ি ও বালকদের গানে কীর্তনাঙ্ স্বর, 
মনোহরশাহী ঢঙের স্থুর ও রাগরাগিনীর সঙ্গে টগ্লা-ভাঙ্গাতান মিলিয়ে স্থর প্রয়োগ 
কর] হত। উনিশ শতকের শেষ ভাগ থেকেই এ রীতি চলে আসছে।” গিরিশ 





১ সুধকুমার দত্ত-_-পরিশিষ্ট, নট কোম্পানী ও হাণ্তরলাতিন প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য 
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যুগে মঞ্চে প্রচলিত থিয়েটারী গানের স্থর যাত্রায় প্রবর্তিত হয় হরিপদ 
চটোপাধ্যায়ের 'পদ্মিনী' নাটক হইতে । মঞ্চের স্থর শিল্পী ভূতনাধ দাস প্রথম এ 
পালায় ইহার প্রবর্তন করেন। মুকুন্দদাসের স্বদেশী যাত্রায় রাগ সংগীতের কাঠামে৷ 
বজায় রাখিয়া যেমন সুর করা হইত তেমনি আবার ইহার সঙ্গে মাঝে মাঝে 
বাউলের স্থরের ঢ্ মিশাইয়া নৃতনতু স্ষ্টির চে! করা হইত। এই সব গান 
লাধ[রণত দ্রুত লধে গীত হইত । মুকুন্দদাসের গান খুব উদ্দীপনা পূর্ণ ছিল। এই 
গানে আবেগ ও দ্রুততার প্রতি লক্ষ্য দেওয়া হইত। কারণ যে গানে যথেই 
আবেগ ও ভ্রততা নাই জনজাগুতির ক্ষেত্রে সে গান তেমন ফল-গ্রস্থ হয় না । 
্বদেণী যাত্রার প্রধান উদ্দেশ্ত ছিল জন-জাগরণ। মুকুন্দ্দাসের যাত্রায় কখনো 
কখনো কৃষ্ণ যাত্রার প্রসিদ্ধ অধিকারী নীলক মুখোপাধ্যায় ও অগ্রিবীণার কবি 
কাজী নজরুল ইসলামের গান গীত হইত। 

লোকনাট্যে বিবেকের গানে রাগরাগিনীর ভিত্তিতে স্থুর সংযোজিত হইত । 
ইহার সঙ্গে টগ্সা-ভাঙ্গা ছোট ছোট তানের টুকরা মিশাইয়া দেওয়া হইত। 
বর্তমানে যাত্রার স্থরারোপ পদ্ধতি অনেকটা হাক্কা হইয়াছে । দর্শকর্দের শুনিবার 
ও ধূঝিব!র স্থবিধার জন্য উচ্চারণ স্পষ্টতা| ও ভাবাবেগের সঙ্গে অভিনয়ের ভঙ্গিতে 
উচ্চ স্থবে বিবেকের গান পরিবেশিত হয়। এই চড়া সবরের উদ্বেল গীত- 
তরঙ্গাঘাতে পালার বিশেষ বিশেষ ভাব বহু দুর বিস্তত সহত্র সহত্র শ্রোতার মনে 
রূসোন্মাদনা স্ষ্টি করিতে সক্ষম হয়। চড়া স্থরের জন্য যাতা গানে সাধারণত 
উন্তরাঙ্গ রাগ অধিক বাবহৃত হয়। বিবেক-জাতীয় চরিত্রের গানে এখনও এই 
বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিবার চেষ্টা করা হয। অন্যান্য গানে পূর্বেব মত স্থরের 
বিশুদ্ধতা ও তান-বৈশিষ্টা বর্তমানের যাত্রায় বজায় রাখা হইতেছে না। রেকর্ড- 
রেডিও-সিনেমার আধুনিক গানের প্রভাবে নানা ঢঙের স্থর-মিশ্রণে এক প্রকার 
পাচমিশালী স্থর-প্রয়োগরীতি এখন যাত্রায় প্রচলিত হইয়াছে । লোকনাটো নুতা- 
গীতের সঙ্গে যেমন যন্বাদি বাদিত হয় তেমনি ম্বতন্ত্রভাবে একতান ( ০০7১০৫7৮ ), 
ভাবাত্মক সংগীত (2790৭ [051০ ), শাব্দিক ফঙগশ্রুতি (50000 ৪9৪০ ) এবং 
আবু সংগীতের (৪0080901561 1000310 ) জন্ত ও ইহাদের ব্যবহার কর! হয়। 
লোকনাট্যের আসরে প্রথমেই &ঁকতান বাছিত হয়। এঁকতানের মধ্য দিয়া 
শ্রোতাদের পালারন্তেএ জানান দেওয়া হয় বসিয়া অনেক সময় একাধিকবার 
একতান প্রয়োগের পরে গান স্থরু হয়। প্রাকৃত ও সংস্কৃত অভিনয়ে এক সময় 
ধবাগীতির প্রচলন ছিল। নাট্যশাস্ত্রে ভাব অনুযায়ী নাটকে পাচ প্রকার 
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৯ঞ্ুবাগীতি ব্যবহারের উল্লেখ রহিয়াছে। ২নাট্যারস্তের পূর্বেও এই এরবাগীতি 
সংযোজিত হইত। এই গ্রবাগীতি পরিবেশ স্য্টিরও সহায়ক ছিল। যাত্রার 
এঁকতান একদিকে যেমন শ্রোতাদ্দের অভিনয় আরম্তের জানান দেয় অন্য দিকে 
তেমনি আসরে অভিনয়ের একটি পরিবেশ রচনা করিয়া দেয়। যদিও ঞ্রবা যন্ত্র 
সহযোগে গান তথাপি অভিনয়ের পূর্বে পরিবেশ রচনার দিক হইতে যাত্রার আসরে 
বাদিত একতান প্রবাগীতির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। এক সময় লোকনাট্যে 
প্রত্যেক অংকের শেষে একটি করিয্না কতান বাদিত হইত; হরিপদ চটোপাধ্যায় 
প্রমুখের নাটকে ইহার প্রমাণ রহিয়াছে । এখন নাট্যারভ্তের পরে একতান 
বাদন উঠিয়া গিয়াছে । 


লোকনাট্যে ব্হু পূর্ব হইতেই ভাবাত্মক সংঙ্গীত ও শবাক্ষেপণ বিধি 
বিশেষ্রূপে প্রচলিত বহিয়াছে। ৩ “বিশ শতকের ছিতীয় দশকে বিখ্যাত 
বেহালা বাদক শশিভূষণ অধিকারীর দলে ত২কর্তৃক করুণ ইত্যাদি অভিনম্বোচিত 
আন্পক্গিক স্বর প্রয়োগের বীতি প্রচলিত হয়। পরবর্তী কালে বেহালাৰ 
সঙ্গে বাশি মিলিয়ে অভিনয়ের সঙ্ষে এ রকম স্থর নংযোজনা করা স্থরু হয়।” 
অভিনয়ের এই স্ুর-প্ররোগই মুভামউজিকের নিদর্শন । বরমানে যাত্রায় 
বেহালার বিশেষ প্রচলন নাই। ক্ল্যারিওনেট ও কনেট বাশি মুডমিউাজক স্থির 
প্রধান যন্ত্রূপে ব্যবহৃত হয়। বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশক হইতে লোকনাট্যে কিছু 
কিছু শঙ্ক্ষেপণ রীতি প্রবতিত হয়। উপবনে পাখীর ডাক, পিস্তঙ্গের গুলি 
ছুড়িরার আওয়াজ, প্রান্তরে মিলাইয়া যাওয়! ডাকের প্রতিধ্বনি, মেঘ-বৃষ্টির ধ্বনি 
প্রভৃতিতে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। লোকনাট্যে আবহুসংগীত প্রহোগের 
প্রতিও যে একেবারে লক্ষ্য নাই তাহা নহে । এই আবহ-সংগীত বিশেষ ভাবে 
পরিবেশিত হয় ঘুদ্ধক্ষেত্রে। কেটেল্‌ ড্রাম ও নানা প্রকারের বাশিতে এই সংগীত 
সংযোজিত হয়। সংগীত প্রয়োগের জন্য লোকনাট্যের আসবে নান! প্রকার যন্ত্র 
বাবহৃত হত । উনিশ শতক হইতে আরম্ভ করিয়া বিশ শতকের প্রথম শক পর্যন্ত 


১। প্রাবেশিকী আক্ষেপিনী ক্রামিকী উত্থাপিনী প্রলাদিকী ইতি পপ) ফবাঃ-৩১ অধ]ায়। 
ফব। প্রসঙ্গ, নাট্যশান্্র (বরোদা ) 

২। এস বংসে ঠাবিদোঠঠা পৌো। ইয়ং বীণা পড়িসারী অদি। ইমে তিনি মিজঙ্গা নজ্দী অস্তি 
এস কাংস তালণং পক্ষালগুজ্জলাপাং হলাবোলা। এদং ধুমাগীদমালবীঅদি। কপুরমঞ্ররী_ 
3 জবণিকাস্তরম্--শ্রীরাজশেখর। 

৩) নারায়ণ চনত দতত--বাপি প্রসঙ্গ (পরিশিষ্ট ) 
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যাত্রায় তানপুরার ব্যবহার প্রচলিত ছিল। তানপুরার ব্যবহার প্রসঙ্গে মতিলাল 
রায়ের দল, অভয় দাসের দল, সীতব্া কোম্পানী, টত্রলোক্য পাইনের দল, নবদ্বীপ 
বঙ্গনাট্য সমাজ প্রভৃতি বিখ্যাত যাত্রা সম্প্রদায়ের নাম করা যাইতে পারে। এই 
শতকের প্রথম হইতেই দলে হারমোনিয়ম রাখা হুইত। ইহার সাহায্যে যন্ত্রাদির 
স্থবু মিলানো হইত । গানের সময়ও ইহাতে কেবল স্থায়ী স্থরটি ধরিয়া রাখা 
হইত। গানের সঙ্গে বাজানো হইত তানপুবা'ও বেহালা! । তখন বেহালার খুব 
প্রাধান্য ছিল এবং গ্রত্যেক দলেই একাধিক বেহলা বাজিত। তানপুরা উঠিয়া 
যাইবার পরে গানের সঙ্গে হারমোনিয়ম বাজনার প্রচলন হয়। রাজা রামমোহন 
রাের প্রপৌত্র হরিষোহন বানের ঘাত্রা-দপে মাঝে মাঝে ক্ল্যারিওনেট বাজাইবার 
বাবস্থা করা হইত। কিন্ত মথুরানাথ সাহার দলে অভিনীত হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের 
“ভূপ্রচপ্রিত পালা হইতে ১৩১০ সালে ৯বংশ্রী বাদক নারায়ণ চন্দ্র দত্ত (নারায়ণ 
মাষ্টার ) স্থায়ীভাবে যাত্রা ক্ল্যারিওনেটের প্রচলন করেন। ইহার অল্প পরেই, 
২ভূষণ দাসের দলে কালীচরণ মিত্র যাত্রায় স্থার়ীভাবে কনেটের প্রবর্তন করেন। 
এই শতকের দ্বিতীম দশক হইতে লোকনাট্যের আসরে বেহালা, ক্ল্যারিওনেট, 
কনেট ও হারয়োনিয্নম বিশেষ ভাবে ব্যবহৃত হইতে থাকে । সঙ্গতের জন্য তবলা! 
ও ঢোলকের খুব শ্রচপন ছিল; কোন কোন পালায় পাখোয়াজও বাজান হইত। 
বিশ শতকের দ্বিতীষ পাদের পর হইতে ৪7০০6 স্থ্টির জন্য অধিকাংশ দলেই 
ঝাঝের প্রয়োগ প্রবতিত হয় । একতান ও গানের সঙ্গে তাল দেওয়া লোক- 
নাট্যের সংগীতের একটি পৈশিষ্ট্য। বহুপূধ হইতেই এই কাজে মন্দিরা ও 
করতালির ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে । আবহ সংগীতে ড্রাম-এর ব্যবহার যাত্রায় 
প্রচলিত। অনেক দলে এল্থন্‌” বাশি ও নাগারা বা্যন্ত্র বাজান হইয়৷ থাকে । 
অভিনয় £__লোকনাটোর আসরে অভিনয়-প্রয়োগের ক্ষেত্রে শ্রোতৃমগ্ুলীর 
রসান্তৃতির সহায়ক রূপে ভাবপ্যোতক আলো, অস্থান্য প্রকার আলোর কৌশল 
ও দৃশ্ত রচনাদির কোন প্রকার সাহায্য গ্রহণ করা হয় না। ৩অভিনয় 
ব্যাপারটা বেগবান, প্রাণবান, গতিশীল ।” ইহাত্র মধ্য দিয়া আলে! দৃশ্ঠাদির 
অভাব সহজেই পুর্ণ করিয়া লওয়া সম্ভব! লোকনাট্যের অভিনয়ে ষে দুম 


১। নারায়ণ মা্টার-_পর্জিশিষ্ট, বাশি সঙ্গ ভরষ্ীবা 
২। ভূষণদাদের দল--পরি শিক্ট প্রষ্য 
৩। তপতী নাটকের ভূমিকা রবীন্দ্রনাথ, ১৩৩৬ 


বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা ৃহ 


শ্াছের আড়ালে দীড়াইয়া সথীদের সঙ্গে শকুস্তলার কথাবার্তী শুনিতে থাকে 
১ “আন্ত গাছের গু'ড়িটা আমার সম্মুখে উপস্থিত ন! থাকিলেও সেটা আমি 
ধরিয়া লইতে পারি।” অভিনয়ের যাছুষ্পর্শে রমিকের মনোমঞ্চে ইহা আপনি 
স্পষ্ট হুইয়া উঠে। স্থান-কাল-পরিবেশ সম্পর্কে এই শ্জনী শক্তির সহায়ক 
লোকনাট্যের বর্ণনাত্মক সংলাপ । পালার সংলাপ রচনায় এই বৈশিষ্টোর প্রতি 
লোকনাট্যকারগণ লক্ষ্য রাখেন । থিয়েটারী অভিনয়ের মত বিভিন্ন বস্ত সম্ভারের 
সাহায্য না লওয়া সত্বেও সংগীত ও অভিনয় নিপুণতার মধ্য দিয়া লোকনাট্যের 
বিভিন্ন রূস শ্রোতার চিত্তের উপর ঝরণা ধারার মত ছড়াইয়া পড়ে। 

খোলা জায়গায় কয়েক সহত্র লোকের শ্রতিবঞ্কনের প্রতি লক্ষা রাখিয়! 
অভিনয় ক্রিয়! সম্পন্ন করিতে হয় বলিয়! আসরাভিনয়ে জোরালো! কের 
প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা অধিক। কিন্তু শুধু কের ছ্বারা অভিনয় কখনো সম্ভব নহে, 
এমন কি রেডিও প্রেতেও নহে। রেডিও শ্রোতার দৃষ্টি গোচর না হইলেও 
সংলাপ বলিবার সময় সেখানেও অভিনেতার নাঁনাভক্কি আপনা হইতেই প্রকাশিত 
হইতে থাকে । বস্তুত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-যুখাবয়ব ভঙ্গি (90900]6,  €65006, 
৫07699101) ) ছাড়া অভিনয় সম্ভব নহে। কাজেই যাত্রাভিনয়ে কঠের সঙ্গে 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ -মুখাবয়ব ভঙ্গির সৃষ্ট প্রশ্নোগ প্রয়োজনীয় । উল্লিখিত ভঙ্গি ও কঠস্বর 
প্রয়োগে দূরবিস্তৃত দর্শকের কথা স্মরণ রাখিতে হয় বলিয়া লোকনাট্যের অভিনয় 
উচ্চ গ্রামে বাধা, রঙ চড়ানো । চিত্রে রও ফলাইবার জন্য যেমন নানা ধরণের 
তুলির প্রয়োজন অভিনয়ের বিভিন্্র ধারায়ও তেমশি বিচিত্র অভিনয়-তুলিকা 
বাবহৃত হয়। যান্ত্রিকতার সাহায্যে সমস্তটাই অনেক বড় কত্িয়া দেখানো হয় 
বলয় ছায়াচিত্রের অভিনয় ধারা অতি সুক্স্ তুলির কাজ, যান্ত্রিক সহায়তাহীন 
থিয়েটারী অভিনয় ধারা সাধারণ সক তুলির টান, এবং উন্মুক্ত বিস্তৃত আসবের 
অভিনয় ধারা মোটা তুলির পোছ। এই অভিনয় রীতিও দর্শক বৃহুলতার জন্য 
অনেক সময় যথেষ্ট বিবেচিত না হওয়ায় উদাত্ত স্থরে অভিনয়-ভাবাশ্রয়ী সঙ্গীতের 
উপস্থাপনা করা হয়। এই জন্য লোকনাটো অভিনয়ের রেশ ধরিয়! উক্তি-গীতির 
প্রচলন হইয়াছিল । আদরের প্রয়োজনে যাত্রার অভিনয়ে উচ্চতা, কান্নায় 
তীব্রতা, হাসিতে ধ্বনি-বাহুল্য, গানে উদাত্ত ক ও রস-হট্টিতে কিঞ্চিৎ স্ুলত্ 
অপরিহার্য হইয়া পড়ে। লোকজীবনে স্ষ্ান্ুভূতি অপেক্ষা স্ুলত্বের প্রাধান্য 


রস 








১ রঙ্গমঞ্চ বজদর্শন, পৌষ ১৩*৯--রবীন্ত্রনাথ 


৯৪ বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা 


বলিয়া লোকনাট্যের সঙ্গীত-অভিনয় বীতিতেও সুম্ত্বের অভাব। যাত্রার অভিনয় 
প্রয়োগের মূলে লোকরুচি ও শ্রোতার দংখ্যা ছুই-ই ক্রিয়াশীল । 

লোকনাট্যাভিনয়ে ভূমিকা গ্রহণকারীর দৈহিক গঠনের সঙ্গে জোরালো 
ভাবী কণ্ঠ ও উচ্চারণ স্পষ্টতার করব আছে। কেবল এই সম্পদের অধিকারী 
হইয়াই অনেকে জনপ্রিয় অভিনেতাঞ্পে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করিতে প্রয়াসী হইয়া 
থাকেন। কিন্ত এত সহজ উপায়ে অভিনগ্ব কর্ম সম্পাদন সম্ভব নহে। ইহার 
জন্য বিভিন্ন দিক হইতে কঠোর সাধনার প্রয়োজন । অভিনয় অন্থকরণাত্মক 
বলিস্বা ইহ] বাস্তবের হুবহু নকল নহে, বাস্তবের ভাবান্ুকরণ-_810 19 14162112176 
10701096101) 01 1896016 (0100০ )। এই ভাবান্ুকরণেবর জন্ত বাস্তবের উপর 
রঙ ফলাইতে হয়। কিন্তু এমন ভাবে রঙের তুলি বুলাইতে হইবে যে দেখিয়া 
মনে হইবে__ইহা ঠিকঠিক বাস্তব নহে বটে, কিন্ত বাস্তবের সম্ভাব্য মাত্রা 
ইহাতে লজ্ঘিত হয় নাই ; ইহাতে যেন বাস্তবই প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে । অভিনয় 
ঠিক বাস্তব নহে, যেন বাস্তব (25 1 296018])। তাই অভিনয় আর 
হরবোলা” এক নহে । দর্শকদের বাস্তব-প্রত্যয় জন্মাইবার জন্য অনেকে কথস্বর ও 
অঙ্গাদিভঙ্গির উপস্থাপনায় বাস্তবতার সঙ্গে রঙ মিশাইতে গিয়৷ প্রয়োজনাতিরিক্ত 
জবরদস্তি প্রয়োগ করিয়া থাকেন। শিল্প স্থ্টিতে সংযম আশ্রয়ের সাহসের 
অভাব আছে বন্দি এই শ্রেণীর অভিনেতার প্রবল আঘাতের মধ্য দিয়া দর্শক- 
চিত্তে একট! তীব্র দোলা স্ট্টি করিতে চাহেন, চবিত্র সষ্টি করিতে চাছেন 
না। অভিনয়-প্রয়োগে মাত্রাতিরিক্ত জব্রুদল্তি যেমন শি্প-বীতি-বিবোধী তেমনি 
মাত্রাতিরিক্ত স্বাভাবিকতা অর্থাৎ হুবন্ু বাস্তবাছছকরণও রস-স্ষ্টির পরিপন্থী । 
অভিনয় ১»"ত্বাভাবিকের পর্দা ফাক করিয়া তাহার ভিতর দ্দিকের লীলা 
দ্রেখাইবার ভার লইয়াছে। ম্বাভাবিকের ধিকে বেশি ঝৌক দিতে গেলেই সেই 
ভিতণের দ্িকটাকে আচ্ছন্ন করিয়া দেওয়! হয়।” এই ভিতরের দিকের লীল। 
দেখাইতে হইলে বিভিন্ন ধারার অভিনয়ে বিশেষ বিশেষ মাত্াবোধের প্রয়োজন 
হয়। এই মাত্রাবোধ লইয়াই প্রকৃত অভিনেতা চবিত্র চিত্রণ-কার্ধ (60 10017061 
00919007 ) সম্পন্ন করেন। ইহার জন্য সংযমের সঙ্গে অভিনয়ের যধথার্থ 
অনুশীলন প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে। কিন্তু ব্যব্পায়ী শিল্পীর (০0121761091 
81050) এই দ্বিকে তেমন নজর থাকে না। বাস্তবের সস্তা নকল করিয়া 


অন্তর-বাহির--পথের সফয়, পু:--৭৫, ১৩৬৩-- রবীন্দ্রনাথ 


বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা ৯৪৫. 


সাধারণ দর্শককে ভুলাইবার চেষ্টা ও করতলধ্বনির প্রতিই তাহার প্রধান লক্ষ্য, 
চৰিত্র চত্রিণ ও সত্যের প্রতি তাহার শিল্পদৃষটি আচ্ছন্ন । অভিনয়ে প্ররুত 
গুণী শিল্পীর সঙ্গে ব্যবসায়ী শিল্পীর পার্থক্য রহিয়াছে । এবিষয়ে বরবীন্দ্রনাথের 
একটি গুরুত্বপূর্ণ উক্তি উদ্ধার করা যাইতে পারে,_-১*ব্যবসায়ী আটিষ্ট বাস্তবের 
সাক্ষী, আর গুণী আর্টিই্ সত্যের সাক্ষী ।” এই বাস্তবের আবেদন চোখে, কিন্তু 
সত্যের আবেদন অন্তরের গভীরে । লোকনাট্যের অভিনয়-প্রয়োগ-ব্যাপারে 
ব্যবসায়ী শিল্পীদের সংখ্যাধিক্য হইলেও আসরে মাঝে মাঝে গুণী শিল্পীরও সাক্ষাৎ 
পাওয়া যায়। 


লোকনাট্যের অভিনয়. ব্লীতিকে মোটামুটি পাচটি শ্রেণীভুক্ত কর! যাইতে 
পারে £-(ক) বিশ্লেষণাত্মক অভিনয় (80006 101) 01797:0061 210215515 
(খ) চমকদাঁর ও ভঙ্গিময় অভিনয় (90006 10) 30000 2170 
709০) (গ) আবেগাতজক অভিনয় (9090008]  2০6105 ) (ঘ) 
অতিনাটকীযষ অভিনয় (00৩109018779005 200105 ) (ড) মিশ্ররীতির 
অভিনয় (21560 90515 06 50005 )। প্রথম বীতিৰ অভিনয়ে 
সবগ্রকার জবরদস্তি পরিহার করিয়া সংযম, শিল্প-চেতনা ও মাত্রবোধের 
সাহায্যে চরিত্র-বধপান্ণের প্রচেষ্টা থাকে । ইহাতে প্রয়োজনীয় গাস্তীর্ধ এখং 
চরিত্র-বি্েষণাত্বক বুদ্ধি ও কল্পনার পরিচয় থাকে । এই রীতির অভিনয় 
কঠিন সাধনা সাপেক্ষ । লোকনাট্যেব আসরে যাহারা এই বীতির অভিনয়ে 
সচেষ্ট হইয়াছেন তাহাদের মধ্যে শীষ-শিল্পী হৃরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (স্র্শেমাষ্টার ), 
ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বড় ফণী) ও স্থরেন মুখাজি। দ্বিতীয় রীতির 
অভিনয়তেও চরিত্র স্ষ্টিব প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়। কিন্তু ইহার বিশেষ বৈশিষ্ট্য 
হইতেছে এই যে দর্শক মনে বিল্ময়াকষণ স্ষ্টির জন্য ইহাতে বিশেষ ধরণের চমক 
ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভঙ্গির আশ্রন্ন গ্রহণ করা হয়। অভ্যস্ত শিল্পী এমন অপ্রত্যাশিত 
ভাবে এই সব চমকও অক্গার্দিবিন্তাপ প্রয়োগ করেন যে দর্শক মন ইহাতে সহজেই 
আনন্দিত হইয়। উঠে। এই শ্রেণীর অভিনয়ে চমক ও ভঙ্গি সংযোজনায় যাহাতে; 
মুদ্রাদোষ দেখ! না দেয় তাহার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হয়। এই জন্যই এই 
রীতির অভিনয়ে কৃতিত্বের প্রয়োজন । এই পদ্ধতির অভিনয়ে সর্বাধিক খ্যাতির 
স্বীকৃতি লাভ করিয়াছেন ফণিভূষণ মতিলাল (ছোট ফণী)। শরৎ মুখাজি ও 


অন্তর-বাহ্র--পথের সঞ্চয়, পৃঃ ৭৭--১৩৬৩, রবীন্দ্রনাথ 
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প্রভাতরঞন বস্থ এই ব্বীতির অভিনয় করিতেন। তৃতীয় পর্যায়ের অভিনয়ে 
5বিভ্রচিত্রণ অপেক্ষো কণ্ঠ ও আবেগজনকতার উপরে অধিক জোর দেঁওয়! হয়। 
আবেগময় গভীর কণ্ঠের উত্থান পতনের মধ্য দিয়া দর্শক মনে একপ্রকার দোলা 
সৃষ্টি করা এই পদ্ধতি প্রয়োগকারদের প্রধান উদ্দেশ । এই অভিনয় রীতিতে 
বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেন নীলমণি বিশ্বাস, চন্দ্রকাস্ত দত্ত ( চয়ে দত্ত), 
উপেন পাণ্ডা, কালীকংকর গুহ, চুনীলাল গোস্বামী ও ভোলানাথ ভষ্টাচার্ধ। 
ততুর্থ রীতির বৈশিষ্ট্য হইতেছে__অতিরঞ্রিত স্থূল শারীরিক উপায় এবং 
কঠে অস্বাভাবিক স্বরও জোর আরোপের মধ্য দিয়া দর্শকদের ভাবোত্তেজনার 
আধ্বাদ্দন করাইবার প্রচেষ্টা । চরিত্রের ব্যক্তি বৈশিষ্ট্য ও আন্তরপ্রকাশের 
প্রতি দৃষ্টি এই অভিনয় রীতিতে অন্ুপস্থিত। ইহাতে সম্ভাব্তার মাত্রা! 
বজায় থাকে না। এই রীতির অভিনয় প্রসঙ্গে অধ্যাপক নিকলের একটি 
মন্তব্য স্মরণ করা যাইতে পারে, 1770611010021006 10101) 168.01825 1 


১600 9108056 215 05 ০1002 8100. £2)212115 01551091 1002075) 
11010 10০৬6 59215 60 10215090621) 800161)0০ 00210 0106 20005 
৪100 2.001009 216 1০19907. 00 1166 005106 0102 01062.0:6”5 আ৪115.৮ 


লোকনাট্যের আসবে এই অতি নাটকীয় অভিনয় পদ্ধতিই অধিকাংশ 
অভিনে'ত। অনুসরণ করিয়। থাকেন। পঞ্চম পদ্ধতির অন্ুলরণকারী অভিনেতারা 
কোন একটি বিশেষ বীতিকে প্রাধান্য না দিয়া প্রথম, ছিতীয় ও তৃতীয় বীতির 
মিশ্র-প্রয়োগ করিতে চেষ্টা করেন। তাহার্দের মোটের উপর লক্ষ্য চরিত্র 
চিত্রণ। এই পদ্ধতির অভিনেতাদের মধ্যে যথেষ্ট যশ অর্জন করেন সতীশচন্দ্ 
এুখোপাধ্যায়, হরলাল গঙ্গোপাধ্যায় ( চিম্বল ), সতীশচন্ত্র বন্, রমেশ মুন্সী, অমূল্য 
গাঙ্ুলী ও উমানাথ ঘোষাল! 

লোকনাট্যের আসবে অভিনয়ের আর একটি রীতি ছিল। ইহাকে বক্তৃতা 
মূলক অভিনয় রীতি বলা যাইতে পারে। চরিত্র সুষ্টি অপেক্ষা ইহাতে বক্তৃতার 
প্রাধান্য । অভিনেতা! অভিনয় করিতে কবিতে স্থযোগ বুঝিগ্বা নানা বিষয়ে 
বক্তৃতার অবতারণা করেন। নাট্য বহিভূতি এই বক্তৃতাই ইহার প্রধান আকর্ষণ। 
(বিংশ শতকে এই পদ্ধতির প্রধান ধারক ছিলেন মতিলাল রায় ও মুকুন্দদাস। 

অধিকাংশ লোকনাট্যাভিনেতার অভিনয়ে সাধারণ ভাবে সুরেলা ভঙ্গির 
পরিচয় পাওয়া যায়। ছন্দোময় পৌরাণিক নাটকের আপরাভিনয়ে ইহার কতকটা 
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উপযোগিতা থাকিতে পারে। কিন্তু অন্য শ্রেণীর গদ্চ সংলাপ যুক্ত পালায় এই 
রীতি গ্রহণযোগ্য বলিয়া! মনে হয় না। প্রখ্যাত যাত্রাভিনেতাদের মধ্যে কেহ 
কেহ স্থরেলাভঙ্গি বর্জন করিতে চেষ্টা কবিয়াও য্শন্বী হইয়াছেন। সাধারণ 
অভিনেতার ইহা বন করেন না। এতিহাসিক, কাল্পনিক ও সামাজিক পালায় 
যেখানে ছন্দোময় সংলাপ অনুপস্থিত এবং আবৃত্তিমূলক বীতি (1201091 565]6 ) 
যেখানে প্রয়োগ কব! সম্ভব নহে সেখানেও অধিকাংশ শিল্পী অভিনয়ে দীর্ঘ 
স্বরাস্ত অক্ষরগুলির উচ্চারণে বাংলা-উচ্চারণ রীতি বৃহিভূভ আধৃত্তি-ভঙ্গির 
ভগ্নাংশ ম্বরূপ বিশেষ সবের টান প্রয়োগ করিয়া থাকেন। ইহা যেন একটি 
প্রথার মত। সকলে ন! হইলেও অধিকা-শ অভিনেতাই এই প্রথার অনুবতী ৷ 
যাত্রাভিনযের একটি বৈশিষ্ট্য হইতেছে টেম্পো তুলিবার জন্য গানের উপস্থাপনা । 
গায়ককে গানের সঙ্গে ভাবাভিনয় করিতে হয়। ইহার সঙ্গে নাটকের বিশেষ 
বিশেষ চরিত্র ভাবাভিনয় করিয়া চলে। এই জাতীয় গান সংলাপের সঙ্গেই 
জুড়িয়া দেওয়া হয়। সংলাপদ্থারা গান কখনো কখনো! খণ্ডিত ভাবে বিভিন্ন 
অংশে বিভক্ত হইয়া পরিবেশিত হয়! এই শ্রেণীর গান যাত্র।য় 8০61018 303 
নামে খ্যাত। এই গান আবেগের চূড়াস্ত অবস্থা স্থষ্টি করিতে সাহাধ্য করে। 
এই গানের সাহাযে); বিশেষ বিশেষ চঙ্ত্ের মানসিক ছন্দের পরিচয় দেওয়া 
হয়। তখন গানের সঙ্গে অভিনেতাকে (নির্বাক ভাবাভিনয় করিতে হয়। ইহার 
জন্য যাত্রাভিনেতার সুর সাধনা প্রয়োজন । স্ুর-জ্ঞান না থাকিলে গানের সঙ্গে 
নু ভাবাভিনযন কর] সম্ভব হয় নাঁ। যাত্রাভিনয়ের আর একটি বৈশিষ্ট্য আছে। 
পূর্বের অভিনেতা যে স্কেলে সংলাপ ছাড়িবেন পরের অভিনেতাকে ঠিক সেই 
স্কেলে সংলাপ ধরিতে হইবে । ইহার জন্তও স্থর-জ্ঞান আবশ্তক ! তাই ভাল 
যাত্রাভিনেতার পক্ষে স্থর সাধন অপরিহার্য । 

ধাত্রার অভিনয় প্রসঙ্ষে 910010176-এরু কথা উঠিতে পারে। রঙ্গস্থলে 
অভিনেতাদের অবস্থান ও গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত হইবে চবিত্র স্্টি এবং £:০01018 
ও 501019091007-এর মধ্য দিয়া বিচিত্র চিত্র রচনার গুরুত্বদ্বারা। কিন্ত 
অনেকেই এ ব্ষিয়ে বিবেচনা না করিয়া নিজেকে প্রদর্শন করাইবার অভিপ্রায়ে 
খুশিমত রক্ষস্থলে অবস্থান ও গতিবিধির ব্যবস্থা করেন। দলের নামী 
অভিন্তোর্দের অনেক সময় এ বিষয়ে সংযত রাখা খুবই শক্ত হইয়া উঠে। যাহা 
হউক, যাত্রাপামায় কখনো! কখনো! সুষ্ট ব্লকিং-এর পরিচয় পাওয়া যায়। যে 
সকল নামী অভিনেতা! থিয়েটার হইতে যাত্রায় আসিয়াছেন তাহারা এ বিষয়ে 
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অনেক সময় সচেতন হইতেন। প্রসঙ্গত স্থরেশ মুখাজি পরিচালিত “কর্ণবধ* 
( উমানাথ ঘোষালের দল ), ফণিভূষণ মুখাজি পরিচালিত “বাসদের, (ভাগারী 
অপের! ), স্থরেন মুখাজি পরিচালিত “প্রহলাদ চরিত্র (নট কোম্পানী ) বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । বিভূতি গাঙ্গুলী ও ফণিভূষণ মতিজাল পরিচাপিত 'কৈকেয়ী। 
( গণেশ অপেরা ) পালাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখের দাবি রাখে । 

লোকনাট্যের বিশেষ বিশেষ যুগ £_ শ্রাচীন কাল হইতে পৌরাণিক ও 
ভক্তিমূলক পালা এবং বিংশ শতাবীর প্রথম দশক হইতে এতিহাসিক, সামাজিক, 
আরো পরবর্তী কালে কাল্পনিক ও অন্তান্ত পালা! আসরে প্রযোজিত হইতে 
থাকিলে এ পর্বস্ত লোকনাট্যের তিনটি যুগের পরিচয় পাওয়া যায়,_(ক) 
পৌরাণিক ও ভক্তিমূলক নাটকের যুগ, (খ) এঁতিহাসিক ও কাল্পনিক নাটকে 
ষুগ (গ) সামাজিক ও বিপ্লব-বিদ্রোহকাহিনীযুক্ত পালার যুগ। 

প্রাচীন কাল হইতে আরম্ভ অরিয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্বস্ত পৌরাণিক ও 
ভক্তিমৃ্নক যাত্রা-নাট্য প্রযোজনার যুগ চলিয়াছে। উল্লিখিত সময়ের মধ্যে 
কখনো ঘে এতিহাসিক ও সামাজিক পালা অভিনীত হয় নাই তাহা নহে। 
উনিশ শতকে চৈয়াপাগলার “কালাপাহাড়”, বিংশ শতকে হরিপদ চট্টোপাধ্যায় 
প্রমুখের “পদ্মিনী', রাণী জয়মতী,, “িণজিতের জীবনযজ্ঞ”, “আদিশূর”, পঞ্চনদ", 
দ্বাক্ষিণাত্য*, “ভাস্কর পণ্ডিত”, টিপু হুলতান", “বঙ্গবীর”, “দলমাদল" প্রভৃতি 
এঁতিহাসিক পালা এবং মুকুন্দ দাসের কয়েকটি সামাজিক-ম্বদ্েশী পাল। ছ্বিতীয় 
যুদ্ধের পূর্বে আসরে প্রয়োজিত হইয়া জন-সমাদর লাভ করে। তথাপি 
এ সমর পর্ধস্ত অধিকারী, লোকনাট্যকার ও শ্রোতৃগণের প্রধান আকর্ষণ ছিল 
পৌরাপিক ও ভক্তিমূলক পালার প্রতি । ততৎকালে প্রত্োক ল্‌ৰ্বপ্রতি্ঠ লোক- 
নাট্যকার আনদরাভিনযের জন্ত অনেকগুলি করিয়া পৌরাণিক পালা রচনা 
করিয়াছেন। সেই সঙ্গে কিছু কিছু ভক্তিমূলক পালা লিখিয়াছেন। দ্বিতীয় 
যুদ্ধপূর্কালে যে লোকনাট্যকারদের মধ্যে কয়েকজন কয়েকটি এঁতিহাসিক এবং 
একজন কয়েকটি সামাজিক পাল! রচনা করিয়াছেন তাহার মধোই পরবর্তী 
যুগের পদধ্বনি নিনাদিত হুইয়াছে। সেই পধধ্বনি ক্রমে নিকটতর হইয়া 
যুদ্ধোত্তর কালে যাত্র! জগতে 'ছতীয় যুগকে উপস্থাপিত করে। 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক কারণে পৌরাণিক পরিবেশ 
ও ঘটনার প্রতি জনগণের আকর্ষণ কমিতে থাকে । এই সময় হইতে রূঢ় বস্ত 
জগতের সঙ্গে মানুষের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির ফলে ইতিহাসের বাস্তবঘটনা এবং 
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অপেক্ষারুত পরিচিত পরিবেশে কাল্পনিক ঘটনা লইয়। রূচিত পালার প্রতি 
শ্রোতাদের বিশেষ আগ্রহ বাড়িতে থাকে । স্থতরাং লোকচিত্তের রসপিপাস। 
চরিতার্থ করিতে এতিহাসক ও কাল্পনিক লোকনাট্যই অধিকতর শক্তিশালী 
বলিয়া বিবেচিত হইতে থাকে । ফলে যাত্রার আসর হইতে পৌরাণিক ও 
ভক্তিমূলক পাল।র অগ্তর্ধান ঘটিতে থাকে এবং এতিহাসিক ও কাল্পনিক পালা 
প্রাধান্য লা করে। এই যুগে অবশ্য লোক-নাট্যকারদের মধ্যে কেহ কেহ 
বিপ্লবী, সামাজিক কাহিনী, রাজনৈতিক নেতা ও বংাকমচন্দ্রের কথাসাহিত্য 
লইয়! যাত্রাপালা] রচনায় উদ্যোগী হইর| উগ্ঠিরাছেন। কিন্তু ইহাদের সংখ্যা 
নগণ্য । [দ্বতীয় যুদ্ধোত্তর কাল হইতে ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্বস্ত যাত্রায় এভিহাসিক 
ও কাল্পশিক নাটকের যুগ চলিয়াছে। এইযুগে শ্রী-ভূমিকায় নাবী স্থায়ীভাবে 
অংশ গ্রহণ করিতে আরস্ত করে । প্রযোজনার দিক হইতে ইহা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। 
১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্ধের পর হইতে ভারতীয় এবং পাশ্চাত্য বীরদের অবলম্বনে 
এঁতিহাঁসিক নাটক, বিভিন্ন বহিভীব্ুতীয় দেশেরু কাহিনীধুক্ত নাটক, জীবনীনাট্য, 
কথাসাহিত্যের যাত্রারূপ প্রভৃতি আসরে বিশেষভাবে প্রযোজিত হইতে থাকিলেও 
যাত্রাপ্রযোজক, নাট্যকার ও দর্শক বিভিন্ন সামাজিক সমম্তা ও বিপ্রব- 
বিভ্রোহকাহিনী লইয়া! পালা বচনায় বিশেষ আগ্রহী হইয়! উঠিয়াছেন। এই যুগে 
কাহিন: নিবাচনের পরিবর্তনের সঙ্গে আলোক নিষ্ম্রণ ও যান্ত্রিকতার সাহায্য 
গ্রহণের রীতি প্রচলিত হওয়ায় যাত্রার প্রযোজনায় নৃতনত্তের সষ্টি হইয়াছে । 


তৃতীয় অধ্যায় 


বাংলা লোকনাট্যের কথা বলিতে হইলে বাঙালীর জাতিগত বৈশিষ্ট, 
রাষ্ট্া় শাসনাধিকার, ভাষা, ধর্ম সমাজ, সংস্কৃতি প্রভৃতির কিছু পরিচয় দেওয়া 
প্রয়োজন । কারণ বাংলা-লোকনাট্য বিভিন্ন সময়ে সামগ্রিকভাবে এই নকল 
হারাই পরিপুঈ হইয়া উঠিয়াছে। 

অস্ত্রিকনূল কপোতাক্ষ, দামোদর, প্রাবিড়মূল পুষ্প, ফল, নীল, বিল, পূজা, 
ভোট-চীন-যুল তিস্তা প্রস্তুতি ও অসংখ্য আর্ধশব্ বর্তমান বাংল! ভাষায় ব্যবহৃত 
হইতেছে । তাই বিভিন্ন গোষ্ঠার ভাষা তত্বের দিক হইতে আলোচনা করিয়া 
ডক্টর স্থপ্ীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মন্তব্য করিদ্বাছেন,__-**প্রাগৈতিহামিক যুগ 
হইতেই বাঙ্গালাদেশে আধুনিক বাঙ্গালীর পূর্ব পুরুষেবাই বাস করিয়া 
আসিতেছে ।” কমপক্ষে পাচ-ছয় হাজার বৎসর পূর্বে ভারতে বাংলার সমুদ্র- 
উপকূল ও তাহার নিকটবতী স্থানসমূহে নেগ্রিটোজাতি বাস করিত। এ সকল 
স্থান তখন অরণ্যময ছিল। ক্ষুত্রকায়, কৃষ্ণবর, উর্ণাবৎ কেশযুক্ত, দীর্ঘমুণ্ধাবী 
নেগ্রিটো আরণ্যকগণ সংগৃহীত ফলমূল, ও প্রস্তর অস্ত্রের সাহায্যে শিকারলব 
মত্ম্তমাংস প্রভৃতি দ্বাণা জীবিকা নির্বাহ করিত। ইহার পরে ইন্দোচিন হইতে 
প্রশস্ত নাসামুখ, ল্বা নাসিক ও দীর্ঘমুণযুক্ত পিতাভবর্ণের অগ্রিক জাতি আসামের 
মধ্য দিয়া বাংলা দেশে আমিতে থাকে। বন্য যুগের অসভ্য নেগ্রিটো হইতে 
অহ্িকগণ কিঞ্চিৎ উন্নত। অগ্রিক জাতির আগমনে বন্য যুগ হইতে বঙ্গবাসী ববর 
যুগে উন্নীত হয়। আই্কগণ বিজিত নেগ্রিটোদের উপর এমনভাবে প্রভাব বিস্তার 
করিতে থাকে যে তাহারা শিজেদের ভাষা হারাহয়া ফেলে এবং পূর্ব ভারত হইতে 
উত্তর পশ্চিম ভারতের কাশ্মীর গ্রভৃতি স্থান পধন্ত অগ্রিক ভাষা ক্রমে ছড়াইয়া 
পড়ে; শেষ পর্বত কোথাও অগ্্রিক জাতির মধ্যে কোথাও বা অন্যভাবে 
নেগ্রিটোদের বিলুপ্তি ঘটে। ডক্টর নীহার রঞ্জন বায় নেগ্রিটোদের গুসঙ্ষে মন্তব্য 
করিয়াছেন যে তাহারা ২ভাবতব্র্ষে এবং বাংজর স্থানে স্থানে কুবিস্তুত ছিল । 
কিন্তু বিচিত্র জনসংঘের আবে তাহারা টি"কিয়া থাকিতে পাবে নাই ।” তবে 
আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে এখন ইহার্দের কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়; এই 
প্রনর্গে ৪ ডঃ বি. এস. গুহের ভারতীয় জনসমষ্টি সম্পকীম আলোচনা ম্মর্ভব্য। 


পপ লা, ও আলাপ ৭ পট আশপাশ শিপ পনি শশী পে শী পা শাীপিপীশ সপ তি শশী পা? পাশে পপ আপ পিক্সেল সপ শসা পিন শ লা শশা শা পিপি শালিক সী সপ শপ পপি সপ স্পা 


১। ভারত-সংস্কৃতি- পু ১০৫, ওষ্টএ সনীঠি কুমার টানিদাগা ১৩৬৪ 
২। বাগ্ডালীর ইতিহাদ আদিপৰ--পৃর-8১ ১৩৫৯ 
9, &0 0561179 01 186 25019] 20090201080 ০01 10001%, (1997)--105, 3, 5. 00298 
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গোঠীবদ্ধ অস্ত্রিকগণ ক্রমে এদেশে গৃহবাস, পশুপালন, কৃষিকার্য ও ধাতুর ব্যবহার 
প্রচলন করে। ক্রম বিবর্তনের ফলে বস্ত্রবয়ন, সাধারণ বাসন-পত্রের প্রস্ততি, 
রন্ধন, নৌকাগঠন প্রভৃতির মধা দিয়া আত্মায় বিশ্বাসী ১*অস্্রিক জাতি একটি 
লক্ষণীয় সভ্যতার প্রকাশ করে” বস্তুত এইদেশে অস্্রিকগণই প্রথম সভ্যতার 
উন্মেষের স্চনা করে। অস্রিকর্দের একটি অনুন্নত শাখা অরণ্যে বসবাস কৰ্িতে 
থাকে । ইহার্দের বংশধর হইতেছে কোল, ভীল, সীঁওতাল, শরব, মুণ্ডী, হো, 
কুরকু, ভূমিজ, মালপাহাড়ী ও বাশফৌড়গণ। কালক্রমে অশ্রিকগণ ভারতের 
নানাস্থানে ছড়াইয়া পডে এবং উত্তর ভাতে গঙ্গা তীরব হাঁ অঞ্চল সমূহে একটি 
রুষি-সভ্যতা গড়িয়া তোলে। ২“এই কুষিমূলক সংস্কৃতিই ভারতের সন্যতার 
মৌলিক আধার বা ভিত্তি।”৮ অস্ত্রিকগণ গ্রামীণ সভ্যতার ধারক! 

অন্তত পাচ হাজার বৎসর পূর্বে পশ্চিম এশিয়ার ভূমধ্য সাগরীয় কোন স্থান 
হইতে ভ্রাবিড়গণ উত্তর পশ্চিম সীমান্তের বেলুচিস্থানের মধ্য দিয়া ভাবতে প্রবেশ 
করে। ইহাৰব! পশ্চিম ভারতে সমুদ্ধ উপকূলের নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়ে। ক্রমে 
দ্রাবিড়গণ উত্তর ভারতের মধ্য দিয়া পুধাঞ্চলে অগ্রসর হইতে থাকে । কিন্ত 
পূর্ব ভারতে যেমন অস্রিকর্দের তেমনি পশ্চিম ভারতে দ্রাবিড়দের প্রাধান্য ছিল। 
পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে দ্রাবিড়দের ভাষা ক্রমে ছড়াইর়া গড়ে। তামিল, 
তেলেগু, কানাড়া, মালয়ালম, ও বেলুচিস্থানের ত্রাহুই প্রভৃতি ভাষায় ইহার 
পরিচয় রহিধাছে। ভ্রাবিড়গণ উন্নত সভ্যতার বাহক এবং নাগরিক সভ্যতা 
ইহাদের বিশেষ বৈশিষ্টা। মোহেন-জো-দডো ও হরপ্লার নগরগুলি ইহার 
পরিচায়ক ৷ দীর্ঘমুণ্ডধারী, উন্নতনাস, কর্ণ, শিল্পী, আধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাসী, 
প্রুবল সংঘশক্তি সম্পন্ন দ্রাবিড়দের সঙ্গে ভারতের নানা স্থানে শান্তিপ্রিয়, কল্পনা- 
প্রবণ, উৎসাহ ও দৃটতাহীন অষ্টিকদের সংঘর্ষ ও মিশ্রণ ঘটে। পশ্চিম ও উত্তর 
ভারতে স্থিতিশীল বসতি স্থাপনের পরে খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর পূর্বে ভ্রাবিড়গণ 
পূর্বভারতে বাস বিস্তার করে। ৩এখন হইতে আড়াই হাজার ব্সর আগে 
অস্ত্রিক ও দ্রাবিড় ভাষী লোকেরাই বাঞ্গালাদেশে বাস করিত, সার! বাঙ্গালাদেশ 
জুড়িয়া তাহারা ছিল ।” 

আনুমানিক শ্রীষ্টপূর্ব দেড় হাজার বৎসর পূর্বে বাবিল ও আস্থবীয় জাতির 


১। ভারত-সংক্কৃতি-পৃঃ ১*৬, ডক্টর হ্বনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৩৬৪ 
৮২ । এ পৃঃ এ 
৩। বব: পৃঃ ১১, 


১০২ বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা 


ংস্পর্শ লাভের পরে মধ্য এশিয়ার আলপাইন অঞ্চল হইতে উত্তর পশ্চিম সীমান্তের 
মধ্য দিয়া আর্ধগণ ভারতে অসে। আর্দের লক্ষণ ১*গৌরবর্ণ, দীর্ঘশরীর, মন্তক- 
স্থগঠন, হনুদ্বয় অন্ধন্রত।” ইহাদের নাঁশা উন্নত, এবং কেশ কু্কবর্ণ ও মহ । 
আর্ধভাষী নডিক জাতিও কিছু পরিমাণে ভারতে প্রবেশ করে । ইহাদেরও দীর্ঘ 
করোটি, উন্নত নাপিকা, শ্বেত অথব! শ্তাম গাত্রবর্ণণ কেশ পিঙ্ষল বা কুষ্কবর্ণ 
এবং দেহ দীর্ঘ। আর্ধদের সঙ্গে দ্রাবিড় ও মিশ্র দ্রাব্ড়-অস্্রিকদের সংঘর্ষ হয়। 
শক্তিশালী, সংঘবদ্ধ স্শূঙ্খঙ্গ, সভ্য আর্ধগণ তৎকালীন ভারতবাসীকে ক্রমে ক্রমে 
পরাস্ত করিয়া সমগ্র ভারতে তাহার্দের আধিপত্য বিস্তার করিতে থাকে । আধ- 
পূর্ব ভারতের খণ্ড বিচ্ছিন্ন অংশগুলিকে আর্ধগণ একধর্ম ও সংস্কৃতির বন্ধনে আবদ্ধ 
করে। পরাজিত আনার্ধদের কিছু বিচ্ছিন্ন ভাবে বাস করিতে থাকিলেও 
অধিকাংশই আধীভূত হয়। নেগ্রিটো অদ্ত্রিক মিশ্রিত কুষি জীবীদের সঙ্গে দ্রাবিড় 
ও আর্ধের যিলনে উত্তর ভারতে হিন্দু জাতির উতৎপত্তি। পশ্চিম ভারত হইতে 
পূর্ব ভারতের গাঙ্গেয় উপত্যকা পর্যন্ত ভ্রমে এই হিন্দু জাতির বসবাস ছড়াইয়া 
পড়ে। নৃতন সষ্ট হিন্দুজাতির সংস্কৃতিতে আধের প্রথা-রীতি-নীতির সঙ্গে অনার্ধ 
ধর্ম-পুরাণ, আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতির মিশ্রণ ঘটে। অস্রিকদের আত্মিক বিশ্বাস, 
দ্রাবিড়দের বহুস্যবাদ, শিব-উম! প্রভৃতি দেবতা ও যোগসাধন পদ্ধতি, আর্ধদের 
বৈদিক ধর্ম, হোম ও আধ্যাত্মিক সাধনার সকলই জনগণকর্তৃক গৃহীত হয়। 
এমনি ভাবে ভারতে একটি নৃতন সভ্যতা গাড়য়া উঠে। ২*এই সভ্যতায় আর্য 
অপেক্ষা অনার্দের দ্ানই অনেক বেশী, কেবল আর্দের ভাষা ইহার বাহন 
হইল।” পরবর্তী কালে শক ও হৃণরক্ত এই নর্বস্ হিন্দু জাতির রক্তে মিশ্রিত 
হয়। হিন্দু জাতি ক্রমে ক্রমে উত্তর ভারত হইতে বঙ্গ দেশে গর্ভ হইতে থাকে । 
৩*উত্তর ভারতে তথা বঙ্গদেশের অধিবাসীদের জড় বা মূল হইতেছে দ্রাবিভ তথা 
আর্ধদারা রক্তে ও সভাতায় কিরৎ পরিমাণে 'প্রভাবান্বিত (এবং সম্ভবতঃ 
নেগ্রিটোদের সহিত কিঞ্চিৎ মিশ্রিত ) অহ্রিক জাতি ।” 
্রষটপূর্ব প্রথম শতকে তিব্বত হইতে বিস্তৃত নাসিকাধুক্ত, উন্নত গণ্ডাস্থিময়, 
সম্মুখীন অক্ষিপুট সমন্থিত ও অক্ষিকোনে চর্মভাজ যুক্ত ( 811০8190710 010 ) 
মঙ্গোলীয় ভোটচীন জাতি ভারতে আপে । ইহারা আসাম, পার্ধতা চট্টুগাঁম, 


১। বিবিধ প্রবন্ধ, ২য় তাগ-- বাঙ্গালীর টতৎপতি-বন্ছিমচ্জী। 


২। ভরত-সংস্কৃতি-গৃ:-১১২, ডক্টর স্বনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৩৩৪ 
৩। এ পৃঃ-১৭৮ 


বাংল! লোকনাট্য সমীক্ষা ১০৩ 


এবং উত্তর ও পূর্ববঙ্গের আরো কয়েকটি স্থানে বসতি স্থাপন করে। চকমা, 
লেপচা, মেচ, মুি, গুরাঁং, মঙ্গর প্রভৃতি সম্প্রদায় ইহার পরিচয় বাহক । কিন্ত 
ইহাদের আগমনের পূর্ব হইতেই বঙ্গদেশে আর্ধগণের প্রভাব বিস্তৃত হওয়ায় 
বাঙ্গালীর সংস্কৃতিকে ইহারা খুবই কম প্রভাবিত করিতে পারিয়াছে। 

ডক্টর হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী [)1910709, [1008701, 00689 প্রমুখ 
01995108] লেখকের মতামত অবলম্বনে দেখাইয়াছেন যে প্রাচীন কালে গঙ্গা- 
ভাগীরথীর পূর্ব তীরবর্তী বিস্তৃত অঞ্চল গঙ্গারাষ্ট নামে আভহিভ হইত। শৃত্র- 
কুলোভ্তব মহাপদ্ম নন্দ মিথিলা, কলিঙ্গ ও গঙ্গাবাষ্ট পর্ষস্ত তাহার সাআজ্য 
বিস্তার করেন । মৌর্ধ সম্রাট চন্দ্রগ্ুধ এই নন্দবংশ ধ্বংস করিষা নন্দ-সামাজা ও 
প্রভূত ধন-রত্বের অধিকারী হইলেন। স্বতরাং মতাপন্ম ও তাঁহার পুত্রদের 
গঙ্গারাষ্টট কবতঙ্গগত হওয়ায় গচন্দ্গ্ুপ্ধের আমলে মৌর্ধ সাআাজা পৌরাষ্ট হইতে 
বঙ্গদেশ ( গঙ্গা রাষ্ট্র) পর্বস্ত অর্থাৎ পশ্চিম সাগর হইতে পূর্ব সাগর পর্বস্ত বিস্তৃত 
হইয়াছিল। কিঞ্চিদিধিক পচিশ বৎসর পূর্বে বগ্তডা জিলার মহাস্বান গড়ে একটি 
থঞ্চিত শীলাচক্র পাওষা যায়। ইহাতে অশোকলিপির সমসাম্স্্রিক অক্ষরে উতৎকীর্ণ 
প্রাকত ভাষার লিপি রহিয়াছে) এই লিপিতে উত্তরবঙ্গের পু বর্থন সহরের 
( পুন্দনগল ) শশ্ত ভাণ্ডার হইতে দুর্ভিক্ষের সময় শন্ত ধার লইবার বিষয়ে স্থানীয় 
শাসন কর্তার অনুজ্ঞা উতৎকীর্ণ হ্ইয়াছে। এই লিপি অবলম্বনে ডর স্বকুমার 
সেনেব মন্তব্য উদ্ধারযোগা,_-৩কোন সময় থেকে বাংলা দেশে আর্দের বসতি 
আরম্ত হয় তা ঠিক করে বলা শক্ত, তবে মৌর্ধ সম্রাটদের শাসনকালে অর্থাৎ 
ীষ্পূর্ব চতুর্থ-তৃতীয় শতাবীতে যে অন্তত উত্তর-বঙ্গে আর্ধদের উপনিবেশ ছিল 
তার নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেছে” এই উপনিবেশাস্তভূক্তি «পু নগবী 
( উত্তর-বঙ্গ ) মৌর্য যুগে যথেষ্ট সমৃদ্ধিশালী ছিল। 


],.:৮11099 05027059 ( 06019 01 6159 10597 38772689 ড5119ড )” ৮. 284 - 
০০11608] [19607 01 40019706 70019. 1), ১ 0. 8০ 00৫1), 
0.1. 1953 

শির. 17 026 61205 ০01 00%চণে 08019 089 11510000179 55620098100 
90255876560 392871 (0526500560১, 1. 6. 11005 600০6 68160 6০ 606 7588920 
885, 0. 97 7০1160%] [রা৪6০ ০01 10016126 11101%, 701. লি, 0১ 8০5 080৫905, 
0, 0, 1958 

31 প্রাচীন বাংল! ও বাঙালী-পুঃ ১, ডডটর সুকুমার সেন, বিশ্বভারতী, ১৯৬২ 
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১০৪ বাংলা লেকনাট্য সমীক্ষা 


বঙ্গদেশে দীর্ঘকাল কৌম (07691) শাসনতন্ত্র প্রচলিত ছিল। উত্তর 
ভারতের রাজতন্ত্রের প্রভাবে পু, সুম্ষ, বঙ্গ প্রভৃতি কৌমতন্ত্রের অবসানে এখানে 
রাজতন্ত্রের আবিভীব ঘটে। *“প্রাচীন বাঙ্গলায় রাজতন্ত্র স্গ্রতিষ্িত ও হুপ্রচ্সিত 
হইতে মৌর্য আমলের খুব আগে হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় ন1।” উত্তর 
ভারতের আর্ধগণ কর্তৃক রাজতন্ত্র গ্রতিার ফলে মৌর্ধ যুগ হইতেই উত্তর 
ভারতব।সী উন্নততর অস্ত্র, অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও ভাষার সাহায্যে বাংলাদেশে 
আধাকরণ আস্ত করে। কিন্তু এই আর্ধরা বাধাহীনভাবে একাজ সম্পন্ন করিতে 
পারে নাই । দেশবাসীর সঙ্গে সংঘাত, বাঙ্গালীর পবাভব ও উভয়ের মিশ্রণের 
মধ্য দিয়া বহু শতান্বী ধরিয়া একট একটু করিয়া তাহাদের অগ্রসর হইতে হয়। 
অপেক্ষাকৃত কম উন্নত বাংলার কোম সমূহ উত্তর ভারতের রাজন্য বর্গের রা্ীয় 
এবং আর্থ নৈতিক প্রভুত্বকে ক্রমে ক্রমে স্বীকৃতি দান করায় এদেশে আর্ধভাষা, 
ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা লাভ কবে । 

প্রাচীনবাংলা চারটি দুক্তিতে বিভক্ত ছিল। উত্তর বঙ্গ ও পূর্ববঙ্গ লইয়া 
পৌ বর্ধনভূক্তি, পশ্চিমবঙ্গ লইয়া! বর্ধমানতুক্তি, দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গদেশ ও ৬ড়িস্তা- 
ছোটনাগপুরের সংলগ্ন অংশ লইয়া দওভূক্তি এবং কামরূপ লইয়া প্রাগজ্যোতিষ- 
ভুক্তি গঠিত হয়। শ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকে প্রথম চন্ত্রগুপ্তের সময় ( আনুমানিক ৩২০ 
-_-৩৪০ গ্রষ্টাব্দ ) মগধের গুপ্তাধিগত্য বিস্তারলাভ করিতে থাকে । ইহার পরে 
প্রথম চন্দ্রগুপ্তের পু সযাট সমুদ্রগুপ্ত ( ৩৪০-- ৩৮০ খ্রীষ্টাব্দ ) রাড অঞ্চলের প্রধান 
স্বাধীন নরপতি সিংহ্বর্ঝ।র পুত্র ও পুফরণার (বীকুড়া--পোঁখএণ! গ্রাম ) অধিপতি 
চক্জবমমীকে পরাস্ত করিয়া গ্রপ্ত সাত্রা্যের বিস্তার করেন। ২“সমতট ছাড়া বাংলা 
দেশের আর সকল অংশই সমুদ্রগ্ুধের বিস্তুত সাত্রাজ্যের রাষ্ট্ান্ুগতা ম্বীকার 
করিয়াছিল” পরবর্তী ক'লে সমতটে ( দক্ষিণ-পূর্ববাংল! ) ও গুপ্তাধিপত্য 
বিস্তৃত হয়। দ্বিতীয় চন্্রগুপ্তের পরে গ্রীষ্তীর পঞ্চম শতকের ম্ধ্য ভাগ প্বস্ত সম্ভবত 
শেষ পর্যন্তই অশ্বমেধ যজ্ঞকারী কুমাবগুঞ, খনগুপ্ত (৪৫৫--৪৬৭ খ্রীষ্টাব্ব ) এবং 
বুধগ্প্ত বঙ্গদেশকে গুপ্ত সাআাজ্যের অধিকারভুক্ত বাখেন। পূর্বোলিখিত বাংলার 
ভুক্ষিগুলির মধ্যে পৌও বর্ধন ভুক্তিই এই রাজ্যের প্রধান কেন্দ্র ছিল। মৌর্য যুগ 
হইতে উত্তর-ভারতের গাঙ্গেয় সভ্যতা বঙ্গদেশে বিস্তার লাভ করিতে থাকায় 
এদেশে ত্রাঙ্গণ্য ধর্ম ছাড়াও জৈন এবং বৌদ্ধধর্ম প্রসার লাভ কাঁরতে থাকে। 


১। বাঙালীর ইতিহান আদি পর্--পৃঃ ৪৪৯, ডর নীহার রঞ্রন রায়, ১৩৫৯ 
২। এ পৃঃ 85৭ 
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গুপ্তরাজগণ ব্রাক্মণ্য ধর্মাবলম্বী হইলেও বরেন্দ্রভূমের মৃশস্থাপন জপ প্রস্ততিতে 
মহারাজ শ্রীগুপ্তের পোষকতা', ব্রিপুরার গুণিকাগ্রহা! গ্রামে বৌদ্ধ মহাজানিক 
ভিক্ষুপংঘ স্থাপনে শিবভক্ত রাজা বন্য গুপ্তের ভূমিদান ( ৫০৭ খ্ীষ্টাব ) প্রভৃতি 
হইতে বুঝা যায় ষে গুপ্ত রাজ'দের বৌদ্ধধর্মের প্রতি অন্গরাগ ও শ্রদ্ধা ছিল; জৈন 
ধর্মের প্রতিও তাহাদের অশ্রদ্ধা ছিল না। বতরাং গুধ্ধ যুগেও এই ছুই ধর্মের 
বিস্তার বঙ্গদেশে অব্যাহত ছিল। বাংলায় জৈন ধর্মের কখনো খুব বেশি প্রভাব- 
বিস্তৃত হয় নাই। জৈন ও বৌদ্ধ সম্পর্কে উদারতা এবং পৌষকতা থাকিলেও গ্রপ্ত 
বাঁজারা ত্রান্মণ্য ধর্মের ধারক ছিলেন । বাংলার বাহির হইতে শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ 
আনাইয়া ভূমিদান দিয়া গুপ্ত বাঁজন্য বর্গ তাহাদের স্থিতি সম্পন্ন করাইতেন। 
ব্রাহ্মণকে ভূমিদানের রীতি এই সময় হইতেই প্রচলিত হয়। সাধারণ গৃহস্থরাও 
ব্রাক্ষণ-বসতি স্থাপনের জন্য ভূমি ক্রয় কবিরা ব্রাহ্মণকে দান করিতেন। এইক্ধপ 
পৃষ্ঠপোষকতা পাইয়া ১*্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণা ধর্ম ও ব্রাহ্মণ্য-সমাজ বাষ্ট্রের অন্যতম ধারক 
ও পৌষক শ্রেণীরপে গড়িয়া উঠিতে আরন্ত করে, এবং তাহারাই ধর্ম, সমাজ ও 
সাংস্কৃতিক আদর্শ-নির্দেশের শিয়ামক হইয়া উঠেন।” ইহার ফলে দেশে পূর্ব 
গ্রচলিত ধর্ম, সংস্কৃতি ও ভাষা! সমানজর নিমস্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে থাকে এবং 
উচ্চস্তরে আর্ধ-ধর্ম-সংস্কৃতি ও ভাষা প্রাধান্য পাইতে থাকে । সুতরাং সংস্কৃত 
ভাষায় রচিত ধর্ম গ্রন্থ, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণাদি যেন সাদরে বাঙ্গালী গ্রহণ 
করিল তেমনি নিকটবর্তী অঞ্চলের আর্ধদের চলিত'ভাষা মাগধী-প্রাকৃত কিঞ্চিৎ 
পরিবতিতরপে গ্রহণ করিতে দ্বিধাবোধ করিল না। 


উপরের আলোচনা হইতে দেখা যাইতেছে যে জাতীয়তার দিক হইতে 
বাংগালী এক বিচিত্র সংকব জনসমষ্টি লইয়া গঠিত। এই জাতি গঠনে 
২"নিগ্রোবটু রক্কেরও স্বল্প প্রভাব উপস্থিত, কিন্তু তাহা সমাজের খুব নিয়স্তরে 
এবং সংকীর্ণ স্থান-গপ্ডির মধ্যে আবদ্ধ। মঙ্গোলীষ রক্তের কিছুটা প্রভাবও 
আছে, কিন্তু তাহাঁও উত্তর ও পূর্বদিকে সংকীর্ণ স্থান-গঙ্ির সীমা অতিক্রম 
করে নাই ।” সুতরাং প্রধানত ৩ “অস্ত্রিক, দ্রাবিড় ও উত্তর ভারতের মিশ্র 
আর্ধ_-এই তিন জাতির মিলনে বাঙ্গালী জাতির সৃষ্টি হইল।” এই নবস্ষ 


১। বাঙালীর ইতিহাস আদিপর্__পূঃ ৪৫১, ডক্টর নীহার রগ্রন রায়। ১৩৫৯ 
হ। এ - পৃঃ ৪৮, 
৩1 ভারভ-সংস্কৃতি--পৃঃ ১*৮, ডক্টর হ্ুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যার। ১৩৩৪ 
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বাঙ্গালীর ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতি উত্তর ভারতের গাঙ্গেয় সভ্যতাকে আশ্রয় 
করিয়। গড়িয়া উঠিয়াছে। 
শাসনের সুবিধার জন্য বঙগদেশ একসমব চারটি প্রদেশে বিভক্ত হয়। এই 
প্রদেশগুলির মধ্যে উত্তরবঙ্গ বরেশ্্, পশ্চিমব্দ বাঢ় (স্ুন্ধ), পূর্ব বাংলা বঙ্গ 
এবং আসাম অঞ্চল কামরূপ নামে অিহিত হইত | বাঁ ও বরেন্দ্র একত্রে গৌড় 
এবং বঙ্গ ও কামরূপ একস্দে বঙ্গ আখ্যা লাভ কারল্‌। এই বঙ্গদেশে ষষ্ট 
শতকের গথম ভাগ হইতেই গুপ্পু সাম্াজ্যেণ শাসনরশ্মি শিখিল হইতে আরম্ত 
করে) ইহার ফলে এই শতকের প্রথমেই পুবগঙ্গের সামন্ত নরপতি বন্তগ্ুপ্ধ স্বাতন্ত্য 
লাভ করিয়া 'মহারাজাধিরাজ” হইলেন। য় শতাব্দীর শেষ ভাগে আবার 
গৌড় স্বাতন্ত্য লাভ করিতে থাকে । এবং সপ্তম শতকের জুচনাতেই গুপ্তরাজদের 
মহাসামস্ত শশাঙ্ক স্বাধীনভাবে মুশিদাবাদের কর্ণন্বর্ণে (কানামোনাঅঞ্চল ) 
রাজধানী স্থাপন করেন। এই সময় হইতেই বাংলাদেশে সামস্ত তন্ত্রের সথত্রপাত 
হয়। সামন্তগণ মহাপাজাধলাজের অধীনে থাকিয়া বিভিন্ন অঞ্চল শাসন 
করিতেন এবং যুদ্ধবিগ্রহেব সময় মূল ব্রাজশক্তিকে সাহায্য করিতেন। এই 
সকল সামন্ত সপ শতাব্দী তইতে ব্যাপকভাবে স্বাধীন হইতে আরম্ভ করেন। 
কামব্ধপরাজ ভাস্বরবর্ম৷ (৬০৫-_--৬৫০ খ্রীঃ আুমানিক ) এবং মালব ও মগধরাজ 
হ্ষবর্ধনের ( ৬০৬---৬৪৬ গ্রীঃ) মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে সার্থক সংগম করিয়া 
শশাঙ্ক বিস্তত বাজোর নরপতিরূপেই নিজেকে শ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । 
কলিঙ্গের খাসনকতা ঠৈলোদ্তব মাধবরীজের ৬১৯ স্রাই্টাব্দের গঞ্ধাম অনুশাসনে 
শশাক্ষের সার্বভৌমত্ব হ্ীকার কর। হইগ্রাছে। এ ভাত্রশাপনে শশাঙ্ক সম্পর্কে 
বল। হইয়াছে, “চতুকু?ধিসলল বাচী মেখজ! ।নলীনায়াং সঙ্গীপ-_ 
গিবিপত্তনধতা!ং বহুন্বরায়াং গৌপ্তে বর্ষণ তত্রণেবর্তমানে 
মহারাজাধিরাজ শ্রীশশাহ বাজে শাসতি”--. পংক্তি ১০৩) 
ইহা হইতে বুঝ] যায় যে ৬১৭ গ্রাগ্রাব্ৰ পর্যন্ত তিনি মগৌরবে বাজত্ব করিয়াছেন। 
৬৩৬ শ্রীষ্টাৰ হইতে ৬৩” আগ্রাব্ধের মধ্যে হিউনেনসঙ বাংলা ভ্রমণে আমেন। 


শক পপ শী শি ৮ পিপিপি তি পাপে শশী শা *_ শা িসিশি সি প্পাশ্পি 7 শিপাশিশ শাাশীশশীশশীশ শীট পপ এ এশা ৭ 


2 দারারারারারা [010 ৮০], ঘা 0, 244--শাপলনার ইংরেঙি। অনুবাদ-- ছ্ 819 
3009 7627 010795 1000160 ছঞ%ত 10106 (920. ) চ0119 ও 11571875)520075]8 
606 £1077005 95880105205 8৪201176056] 606 627৮7 না1705000 ক 609 81216 
01 019 9855 01 0106 0৮556601505 10180 00905 162 151520985 20000651108 800. 
918198” 8. 146. (5০1. ৬1) 
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তখন বঙ্গদেশ কয়ঙ্গল, পুও বর্ধন, কর্ণনবর্ণ, তাত্রলিগ্ত ও সমতট এই পাঁচ ভাগে 
বিভক্ত ছিল। চৈনিক পরিব্রাজক কিন্তু ইহাদের কোন স্থানেরই বাজার নাম 
উল্লেখ করেন নাই। কাজেই মনে হয় বাজা শশাঙ্ক সপ্তম শতাব্দীর প্রথমাধে 
৬৩৬-_-৬৩৮ শ্রীষ্টাব্দের পূর্বে কোন সময় মৃত্যুমুখে পতিত হুন। শশাঙ্ক সম্বন্ধে ড্টব 
রমেশচন্দ্র মজুমদার বলিয়াছেন, £ [116 52900]0]02) 1)2 1099 200 
ড810151)00 1116 2. 006620], 169.৮1106 10010170 00] 0176 7০০01 01 ৪. 
901677010 01110215 ০2:07.” স্থতরাং উপযুক্ত উত্তরাধিকারীর আন্ভাৰে 
শশাঙ্ের মৃত্যুর পরে ৬৫০ শ্রষ্টাব্বের মধ্যেই ভাস্কববর্ধা ও হ্ববর্ধনের প্রভাবে গৌভ- 
রাজ্যের বিনটি ঘটে। এই সময় দেশীয় সামস্তগণের মধ্যে ছন্দের ফলে নানা 
প্রকার শৃঙ্খলার অভাব দেখা দেয় এবং বাংলাদেশে শতব্ধব্যাপী ২মাহশ্যন্ায় 
চলিতে থাকে । দেশে কোন বাজার একা ধিপত্য নাই, যে যেখানে পারিয়াছে 
সেইখানেই সে নিজের প্রভুত্ব দ্বাবি করিয়াছে। ?উড়িস্তা বাংলা এবং পূর্বাঞ্চলের 
আ।বও পাঁচটি দেশে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য প্রত্যেকেই ব্যক্তি-ক্ষমতা অন্ধাম্ী 
নিজে নিজেই পার্খববর্তী অঞ্চলের বাঁজা বনিয়া গিগ্লাছেন 5 কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 
তখন দেশে কোন রাজ্যশামক ছিলেন না। সুতরাং এই দাব্দারদের মধ্যে 
পারম্পবিক সংগ্রামের ফলে বাংলায় নৈরাজ্যের স্যষ্টি হয়। এই নৈরাজ্যের সময় 
যেকোন বূুকমের বুহৎ শক্তি ক্ষুদ্র শক্তিকে গ্রাস করিয়া মাত্শ্যন্য।য়ের রথচক্র ঘ্ঘর 
ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়া তীত্র গতিতে চালিত করিয়াছে। 
ইহার ফলে যখন উৎপীড়ন অসহা হইয়া উঠিল তখন দেশে একজন রাজা এবং 
একটি রাষ্ট্র গড়িয়া আত্মরক্ষা করিবার জন্য দেশের প্রকৃতিপুগ্ত সচেষ্ট তইলেন। 
তাহারা গোপালদেব নামক একজন প্রবল যোদ্ধা! সামস্তকে গৌড়ের রাজা রূপে 
নির্বাচিত করেন। মালদহের খালিমপুর লিপি ইহার সাক্ষ্য বহন করিতেছে,__ 


পা শশী আশ ০ সপন শীলা শীপপীশপি 
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২। অগ্রণীতোহি মাত্স্তন্তায়ম্দ্ভাবয়তি। বলীয়ানবলং হি গ্রসত্ে দওধরাতানে। তেন 
গুপ্ত; প্রভতনীতি ॥ অর্থশান্ত্র 'কাটিলা, বিনষাধিকারিক--প্রথম অধিকবরণ-_পর্থ পাধায়। 
ডক্টর রাধাগ্রোবিন্দ বসাক, ১৯৬২ 
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১০৮ বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা 


£ মাতশ্ন্তায়মপোহিতুং প্রকতিভির্লক্ষ্যাঃ করং গ্রাহিতঃ 

শ্রগোপালইতি ক্ষিতীশ-শিরসাং চুড়াম ণিস্তৎস্থৃতঃ । 

যস্ান্থক্রিয়তে সনাতনযশোরাশিরিশমাশয়ে 

শ্বেতিয়া যদি পৌর্ণ মাসরজনী জ্যোৎ্স্াতিভারশ্রিয়া ॥--স্লোক-__9 
প্রকৃতিপু্* শবটির অর্থ প্রজাসাধারণ হইলেও মনে হয় এইখানে সামস্ত 
নায়কগণই ইহার পক্ষ্য। ২এই সামভ্তনায়কেরাই বহু বৎসর নৈরাঙ্গ্য ও 
মাতন্তন্তাষে উৎপী়েত হইয়া শেষ পর্যন্ত সকলে একত্রে এই নির্বাচন কার্ধটি 
নিষ্পন্ন করিয়াছিলেন” এঁতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার এই ও১পির্বাচন 
সম্পর্কে সন্দেহ এ্রকাশ করিরাছেন । এ সম্পর্কে বিভিন্ন মত থাকিলেও ইহা 
ত্য ষে ৪সমুদ্ধ ও সমরকুশল বপ্যটের "তনয় গোপালদেব খ্রী্টীয় অষ্টম শতাব্দীর 
মধ।ভাগে পালবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি রাজা হইয়া গৌড়-বঙ্গকে আপন 
শাসনাধীন করিয়া দেশে শাস্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন করেন। গোপালদেব প্রায় 
৭৮০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাঞ্জয পরিচালনা কক্রিয়া পরলোক গমন করেন। তাহার 
পরে ধমপাল (৭৮০--৮১৫ খ্রীঃ), দেবপাল (৮১৫--৮৫৫ শ্ীঃ), নারায়ণপাল 
(৮৬*--৯১৫ শ্বীঃ ), রাজ্যপাল ( ৯১৫-__-১৪০ খ্রীঃ), ছ্িতায় গোপাল ( ৯৪০-_ 
৯৬০ খ্রীঃ), মহীপাল প্রথম ( ৯৮০-_-১০৩০ খ্রীঃ), বিগ্রহপাল তৃতীয় ( ১০৫৫__ 
১০৮১ খ্রীঃ), বামপাল (একাদশ শতকের শেষ ভাগ থেকে--১১২০ শ্রীঃ ) 
কুমারপাল ( ১১২০-১১৩৯ খ্রীঃ), মদনপাল (১১৩৯-১১৬০ খ্রীঃ ) বাংলাদেশে 
রাজত্ব করেন। গোপালদেব হইতে পালবংশ অবিচ্ছিন্নাভাবে রাজত্ব করিলেও 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য নরপতিদে রই নাম করা হইল। 
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বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা ১০৯ 


দাক্ষিপাত্যের কর্ণাট দেশের ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয় মেন বংশীয়গণ মনে হয় পাল রাজত্বে 
কর্মব্পদেশে বাজায় আসেন। পরে পালবংশের ছুবলতার স্থযোগ লইয়া 
সেনবংশ ক্ষমতাশালা হইয়া উঠিতে থাকে । জনক্রুতি আছে ঘে বাঢ অঞ্চলে 
বৌদ্ধবিদ্বেধী নরপতি আদিশৃর (দশম শতাব্দী ) রাজত্ব করসিতেন। তিনি 
কান্যকুক্জ হইতে পুত্রেষ্টিধাগার্থ পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনাইন্না গৌড় দেশে ত্রাহ্মণ্য ধর্মের 
জাগরণে সমণ হন। ৯*আধিশুর নামক যে প্রকৃত একজন বাজ! হিলেন এবিবয়ে 
কেহ কথনও সন্দেহ করবেন নাই। আরদশুর কস কোন স্থানে রাজত্ব কখিয়া 
গিয়াছেন, এই কথ! লইয়া বহুদিন বাদানুবাদ চালতেছে।” এই বাদান্ুবাদের 
পূর্ন এতিহাসিক মামাংস! এখনো সম্ভব হয় নাই। কংবদজ্ঞা গ্রাসদ্ধ রাটের এই 
শ্ররাজ বংশের ২আদিশুর-বংশীয় চন্্রসেনের কন্যা প্রভাবতার পক্ষে বিজয় সেনের 
বিবাহ হয়। ১বিজয়মেনের পৃধ পুরুষ রাটে বসতি স্থ।পন কবেন। দ্বাদশ 
শতকে গপালরাজ যদনপালকে পরাস্ত করি! বিজয়সেন বঙ্গদেশে প্রথম লেন 
বংশের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন। এ শতকের তৃতীয় পাদে বিজয়সেনের পুত্র 
বল্লাপসেন (১১৬০-১১৭৮ শ্রী: ) গৌড়বিজন্ন সমাপ্ত করিয়া রাজ্য বিস্তার কৰেন। 
ক্রমরাজ্যবিস্তাবের ফলে বঙ্গ, কামরূপ, গোৌঁড় ও কলিঙ্গ সেনবংশের নরপতি 
লক্ষমণসেনের ( ১১৭০--১২০১ খ্রীঃ) অধীন হয়। ১২০১ খ্রীগ্াব্ধে তৃকী বিজয়ের 
পৃৰ পধন্ত বল্লাল-পুত্র লক্্ণমেনই বাংলাদেশে রাজত্‌ করেন। 

এই এঁতিহামিক পটভূমিকার মধ্যদিসা ইহা স্পষ্ট হইয়া উভিয়াছে যে গ্রষটপূর্ব 
চতুর্থ-তৃতীয় শতক হইতে শ্রীষ্টায় দ্বাদশ শতকের মধ্যে বাংলার বিভিন্ন উন্নত স্তরে 
উত্তর-পশ্চিম ভারতের শাসনব্যবস্থাসহ গাঙ্গেয় সভ্যতা বিশেষভ!বে প্রতিষ্টালাভ 
কবে । ফলে ভাষা', ধর্ম, উত্সবার্দিও ইহা দ্বারা প্রভাবিত হইনা। নৃতনরূপ গ্রহণ 
করে। সমাজের নিয়স্তবে পূর্ব সংস্কৃতির শত প্রবাহিত হঈলেও ক্রমে ইহাও 
যে উন্নত সংস্কৃতির স্পর্শ লাভ করিতে থাকে এ বিবয়ে কোন সন্দেহ নাই। 

ভাষার দ্রিক দিয় বহুপূর্ব হইতেই পণ্ডিতগণ সংস্কৃত চর্চায় বিশেষ মনোযোগী 
হইয়াছিলেন। দেধদেবী সম্পকীয় নানা কাহিনী ও ধর্ম শাস্জাদি লংস্কৃতেই 


১। গৌড়রাজমালা-পং ৫৬--প্রথম ভাগ, প্রথম খও --স্মা প্রনাদ চ্দ। ৩১৯ 

২। জীবনীকোধ --(ভারত'য় এতিহাসিক ), তৃতীয় খও- শশিতুবণ শিদ্চালঙ্কার। ১৩০৫ 
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১১০ বাংল! লোকনাট্য সমীক্ষা 


রচিত হইতেছিল। কিন্তু হিন্দু ধর্মের ব্যাপক বিস্তারের ফলে এ সকল বিষয়ে 
জনগণের তৃষ্ণা! মিটাইবার জন্য সাধারণের ভাষার সাহায্য লওয়। প্রয়োজনীয় 
হইয়া উঠিল। বাংলাদেশে আর্য প্রভাবে মাগধী প্রাকৃতের পরিবন্তিত রূপ 
অর্থাৎ মাগধী প্রাকতের অপতভ্রংশ চলিত ভাষা! রূপে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। 
জঙ্গবাুর প্রভাবে উচ্চারণ বিকৃতি ও নানা প্রকাথ দেশী শব্ধ সংযোজনের ফলে 
ধীরে ধারে তাহাও পুনঃ পরিবতিত বূপ ধারণ করিল। সংস্কতে রচিত বিভিন্ন 
বিষয় এবং নানা ধর্ম-ধারণা এই ভাষার সাহায্েই আচার, কথক ও 
পাচালিকারগণ জনলাধারণের মধ্যে পৌছাইয়া দিতে লাগিলেন। ইহাদের 
মনোগ্রাহী করিয়! তুলিবার জন্য ব্যাখ্যা ও বর্ণনার সঙ্গে তাহাদের সংগীতের 
আশ্রগ্ন গ্রহণ করিতে হুইল । এই ভাবে রচিত আচার্ধদের সংগীতের মধ্যে দশম ' 
শতকের মাঝামাঝি সময় স্বতন্ত্র বাংল। ভাষার আত্মপ্রকাশ ঘটে। এই প্রসঙ্গে 
ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্য উদ্ধার করা যাইতে পারে, 
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বৌদ্ধমহজধানীর! দেবদেবী, পৃজা-অর্চনা, মন্ত্রজপার্গিরপ বাহানু্ঠানকে 
ক্বীকূতি দিতেন না। তাহাদের মতে শূন্যত৷ (প্রককাত ) ও করুণ। ( পুরুষ) 
অর্থাৎ নারী ও নরের (াধনসঙ্গিনী ও সাধকের ) মিলনে চিত্তে পরমানন্দময় 
অবস্থার স্থ্টিতে ইন্ডরিয়-সংসার-সংস্কার চেতনা বিলুপ্ধ হইলে মহান্বখান্ুভৃতি 
জন্মে। কাযা সাধনার সাহায্যে এই মহান্থখান্গভূতিই জীবের কামা, আর 
এই অনুভূতির অবস্থাই সহজ অবস্থা। এই লাধন পদ্ধতি গুরুমুখী। ইহাকে 
অবলঘ্ন করিয়া নানা গ্রস্থার্দি রচিত হইলেও সাধারণের মধো ইহার গুহা 
বুতি প্রচার করিবার জন্ত সহজধানী দিদ্ধাচার্ধগণ বনু চর্ধাগীতি রচন1 করেন। 
এই শ্রেণীর কতগুলি গীতি পু*খিতে সংগৃহীত হইয়া নেপালের বাজগ্্রন্থাগ।ণে 
রক্ষিত ছিল। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রদা শাস্ত্রী হাজাব্ধ খসরেবু পুরাতন বাংল! 


সস, পা. ও এ ক সি সিল পপি এন, পাশা পক পাপ শপচ 
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বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষ। ১১১ 


ভাষায় রচিত বৌদ্ধ গানও দোহা! সেখান হইতে আবিষ্কার করেন। তিনি তেইশ 
জন পদকর্তা রচিত সাড়ে ছেচল্লিশটি পদের সন্ধান পাইয়্াছেন। কাহপাদ, 
শবরপাদ, ধামপাদ, ঢেণ্চণ পাদ, লুইপাদ, কুকুরিপাদ, ভূঙ্গকুপাদ, প্রমুখ সিদ্ধাচার্য 
রচিত এই পর্দগুলি মাগধী প্রাকৃতের অপত্রংশজাত একটি স্বতন্ত্র ভাষার 
(“বাংলা”) প্রাচীনতম পৰিচয় বহন করিতেছে। প্রাচীনতম বাংল ভাষার 
নিদর্শন স্বরূপ ২চর্যাপদ্দ হইতে উদ্ধৃতি দেওয়া! যাইতেছে, 
(ক) উচা উচা পাবত ওহি বসই সবরী বাশী । 
মোরঙ্ষি পীচ্ছ পরহিণ সবরী গিব্ত-_গুগ্জরী মালী | 
চর্ধা ২৮-_শবর পার্দানাম্‌ 
(খ) নগরবাহিরিরে ডোম্বি তোহারি কুড়িআ। 
ছোই ছোই জাহপ.বান্ধণ নাড়িয় ॥ 
আলো ভোম্ি তোএ সম করিব ম সাঙ্গ । 
নিঘিন কানু কাপালি জোই লাংগ । চর্যা ১০---কাহ পার্দানাম্‌ 
এই ভাষাই বিবর্তনের মধ্য দিয়! বর্তমান অবস্থায় পৌছিয়াছে। অঞ্চলভেদে 
ইহার পার্থক্য থাকিলেও ইহার সর্বতোভাবে গ্রহণযোগ্য একটি বূপও রহিয়াছে । 
লোকনাট্যকারগণ এই বূপটিকেই তাহাদের রচনার মাধ্যমরূপে গ্রহণ করিয়া 
থাকেন। 
ধর্মের দিক হইতে আলোচিত গ্রপ্ত, পাল ও মেন রাজতন্ত্রের মধ্যে গ্রপ্ত যুগে 
কিছু কিছু উজৈন, বৌদ্ধ ও ত্রাঙ্মণ্য ধর্ম বাংলাদেশে প্রসার লাভ করিতে থাকে। 
বান্ধণ্য ধর্মের শাখাগুলির মধ্যে ৩“বৈদিকের ঝঙ্কার বাঞ্গাসা দেশের স্থরে 
চিরকালই অতি ক্ষীণভাবে শুন! গিয়াছে ।” শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণবশাখাই এই 
দেশে সাদরে গৃহীত হইয়াছে । দক্ষিণ পূর্ববঙ্গের অধিপতি বন্যগুপ্ত শিবভক্ত 
ছিলেন। ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে গৌড়ে ও কামরূপে শৈব ধর্মের বিশেষ বিস্তৃতি 
ঘটে, এবং জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব কমিতে থাকে । রাজ! শশাঙ্কও বৌদ্ধধর্ম 
এবং সংস্কৃতির বিবোধী ছিঙ্গেন। সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীতে পূর্ববঙ্গের ঢাকার উত্তর- 
পূর্বে আশ্রফপুর অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মীবলম্বী খড়েগাস্যম, জাতখড়গা, দেবখড়গ প্রমুখ 
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২। চবাপদ-- অধ্যাপক মনীল্্রমোহন বহু। 

৩। ভারত-সংস্কৃতি--পৃঃ ১১৪, ডক্টর ক্রনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৩৬৪ 


১১২ বাংলা লোকনাটা সমীক্ষা 


খড়াগরাজের কথা বাদ দিলে দেশে তখন আর কোথাও বৌদ্ধধর্ম বিশেষভাবে 
রাজপোষকতা লাভ করে নাই। এই সময়ে ব্রাঙ্ষণ্য ধর্মের বৈষ্ণব শাখা খুব 
জনপ্রিয়তা অর্জন কবে এবং বিষ্ণু ও কৃষ্ণের নানা কাহিনী বাংলাদেশে প্রচলিত 
হইতে থাকে । পাহাড়পুরের সঞচম-অষ্টম শতকের মৃত ও প্রস্তর চিত্র দেখিয়া ডরটর 
নীহার বঞ্চন রায় মন্তব্য করিয়াছেন, ১*“কুঞ্চলীলার মৃ্লাজুন, কেশীবধ, কর্- 
বলরামের সঙ্গে কংসরাজের মলে যুদ্ধ, গোবর্ধন ধারণ, গোপ-বালকদের সঙ্গে 
কৃষ্-বলবাম, কু্ণকে লইয়া ধাস্থদেবের গোকুলে গমন, গোপীলীলা প্রভৃতি 
কাহিনী ইতিমধ্যেই বাংলাদেশে স্থপ্রচলিত হইয়াছিল ।” ২পালরাজগণ বৌদ্ধ 
ছিলেন। সম্ভবত এই জন্যই তাহাদের তাম্র শাসন!দতে কি কোথাও তাহাদের 
জাতি সম্বন্ধে কিছু উলেখ করেন নাই ৷ খরেন্দ্র ভূমি যে ভাহাদের 'জনকতূ' বা 
পিতৃভূমি তাহা রামপাল দেবের সাদ্ধিবিগ্রহিক প্রজাপতি নন্দীর পুত্র কবি 
সন্ধ্যাকর নন্দীর খ্ামচরিতম্‌ কাব্য হইতে জান] যায়।” বরেন্দ্রভুমির এই পাল 
রাজন্যবর্গ বৌদ্ধ হইলেও পৌরাণিক ব্রাঙ্ষণা ধর্ম এই বাজবংশের 'বানুকূল্য ও 
পৃষ্ঠপোষকতা হইতে কখনো বঞ্চিত হয় নাই। পাপবাজার ত্রাহ্ষণ্য ধর্মের ও 
সংস্কৃতির পৌঁষক ছিলেন। পুজা যাগযজ্ঞা্দ১ও যে তাহারা কখনো অংশগ্রহণ 
করিতেন না এমন নহে। রাজকর্ষে যেমন ত্রাঙ্গণগণ স্থান পাইতেন তেমনি 
কৈবর্ত প্রত্বৃতি নিয়শ্রেণীর লোকদেরও পালপাজগণ এই কাজ হইতে দরে সরাইয়া 
রাঁখিতেন নাঁ। কৌদ্বত্রাহ্মণ্য ও আর্ধেতর স-স্কাৰ-সংস্কৃতির পারম্পরিক আদান- 
প্রদানে পাল্‌ যুগেই বাংলা দেশে এক সামাজিক সমন্বয় গড়িয়া উঠে। বৌদ্ধ ও 
্রাহ্মণ্য অর্থাৎ হিন্দু এই উভয় ধর্মের দেবদেবার কল্পনায় আরধেতর প্রভাব বিস্তৃত 
হয়। এই ভাবে যে বৃহৎ সমন্বয় গড়িয়া উঠে তাহাতে ব্রান্মণ্য ধর্মের ম্বৃতি ও 
সংস্কৃতির আদর্শ ই যে প্রধানত পায় তাহা বুঝা যায় পালরাজতন্ত্ের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, 
বৈশ্ঠ, শুদ্র এই চতুর্ণের স্বীকৃতি, উত্তরাধিকাব "সাইন, সামাজিক ও রাজনৈতিক 
ব্যবস্থা, দংস্কৃত ভাষা-সাহিত্যের চা শুভৃতিগ ধা দিয়া । এই যে নবলমন্থিত 
সংস্কৃতি ইহার উপরই পালযুগে বাঙালী-সংস্কৃতির ভিত্তি দৃঢবূপে স্থাপিত হয়। 
গুপ্তযুগে এই সমীকরণের স্থচনা হইলেও ইহা পালরাজতঙ্জের একটি শ্রেষ্ঠ কীতি। 
বৌদ্ধধর্মীবলম্বী পাল রাজাদের আমলে ত্রাক্ষণদের একা'শ অধ্যক়ন-অধাপনা, 
হোম, পৃজ1 প্রভৃতি কর্মে ব্যস্ত থাকিত এবং অন্য অংশ নান! প্রকার রাষ্ট্রীয় কর্মে 


১। বাঙালীর ইতিহাস আদিপর্ব--পৃঃ ৪৬৩, ডর নীহার রঞরন রায়, ১৩৫৯ 
২। বাংলার ইতিহাস-_পৃঃ ১৭৪, প্রভাস চত্রা মেন, ১৩৭২ 


বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা ১১৩ 


নিযুক্ত হইত। এই যুগে রাজপদের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে রাষ্ট্রীয় আমলা -তগ্তও 
ক্রমবর্ধমান হইতে থাকে । ব্রাহ্ষণগণ সাধারণত মন্ত্িত্, সেনাপতিত্ব গ্রতৃতির 
স্তায় উচ্চ রাজকার্ধে বুত হইতেন। ১*শাগ্ল্য গোত্রীয় গগদেব, তৎপুত্র দতপাণি, 
তৎপুক্জ সোমেশ্বর, তৎপুত্র কেদার মিশ্র ও তৎপুত্ ভট্ট গুরুব মিশ্র যথাক্রমে 
ধর্মপালদেব, দেবপালদেব» শৃরপালদেব ( বিগ্রহপালদেব ), ও নারায়ণপাঙ্গ 
দেবের মন্ত্রিত্ব করেছিলেন।” বামপালদেবের মন্ত্রী বোধিদেবের পুত্র বৈছাদেব 
রাজা কুমারপালের মহামন্ত্রী এবং সেনাপতি ছিলেন। কমৌঙ্গির তাত্রশাগনে 
জানা যায় যে তিনি দক্ষিণ বঙ্গে একটি নৌ-যুদ্ধ পরিচালনা করিয়া সাফল্য 
লাভ করেন, 

যস্তানুত্তরবঙ্ত সঙ্গরজয়ে নৌবাট-_ 

হী হী রব ত্রস্তৈর্দিক্করিভিশ্চ যন্নচলিতং চেন্নাস্তি তদগম্যভূঃ | 

কিঞ্চোৎপাত্বককেনিপাত পতনপ্রোৎ্সপিতৈ: 

শীকরৈরাকাশে স্থিরতাকৃতা যদিভবেতস্যানিস্কলন্কঃ শশী ॥ -_-শ্লোক ১১ 


একাদশ শতাব্দীতে পৃবঙ্গের নৃপতি হ্রিবর্মদেবের মহামন্ত্রী ছিলেন দাবর্্য গোত্রীয় 
ভট্ট ভবদেব। লক্ষণসেনের মহামাত্য ও ধর্মাধ্যক্ষ ছিলেন ব্রহ্ষণ কুলতিলক 
হলাযুধ। ভবদ্দেব ভট এবং হলামুধ কেবল রাষ্ত্রীয় কর্মই করিতেন না, এই ছুই 
অমাত্য আবার ধর্মীয় ও সামাজিক আদর্শেরও প্রতিনিধি ছিলেন! বহু সংস্কৃত 
গ্রন্থের টাকাকার এবং দশকর্ম পদ্ধতি, প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ, মীমাংসা, তন্ত্র, গণিত 
প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা ভবদ্দেব বৌদ্ধ নৈয়ায়িক পাষণ্ড বৈতগ্ডিকদের যুক্তি তর্ক 
খণ্ডনেও সুক্ষ ছিলেন । '্রাঙ্মণপর্বন্ব' “শৈবসর্বন্ব', “বৈষ্ণবসবন্থ', “মীমাংসাসর্বস্থ 
গ্রন্থাদি রচনা করেন হলাযুধ । গুরু অনিরুদ্ধের উপদেশে বল্লাল সেন রচনা করেন 
শ্বৃতিবিষয়ক গ্রন্থ পানসাগর' ( ১১৬৯ খ্রীঃ), “আচার সাগর ও 'প্রতিষ্ঠাসাগর? । 


১। প্রাচীন বাংল! ও বাঙালী-পৃঃ ১৪, ডক্টর স্থকুমার সেনঃ বিশ্বভারতী, ১৯৬২ 

2, 20010050015 1308709 ড০], 7-০, 851 (1894), স, 0,:305889, ইংরেজী 
অন্থবাদ “920. %10065592: 090%8800 ০ ড%:07809558 ( 5885 ) ড206075 56 109 86619 
01800620880 ৬8085, 1? 6109 81910051265 ০0: 096 81206 00585878৫10. 006 11) &৬ 
092:11860 27 68০ 8100568 12020. 6119 61001098579 ০ 0০৯৮০) 16 19৪10905096 628 28৫ 
20 01908 60 00 (0 (1598, 6০ 800068 0£ 6256 07915 08755090 ৪]] ৪৪০০ ), 
11029056111 6809 90:85, 60:০0 9০ 27 6559 0০00 86:01098 0 6109 20:8186৫ 
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৪৮০619৪৪ ( 1091:06 স91)90 01880 05 6009 ৪07৯7 0১”? 0,856. 
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বল্লাল সেনের আংশিক রচনা স্বৃতিগ্রস্থ “অভূতাগর” (১১৬৭ খ্রীঃ) সমাপ্ত 
করেন রাজা লক্ষণ সেন। স্থতরাং দেখা যাইতেছে যে পাল-সেন রাজত্ে 
্রাহ্মণগণের অধিকতর রাস্ত্ীয় আনুকূল্য ও পোষকতা৷ পাইবার জন্য সংস্কৃত ভাষা 
ও ক্রাক্ষণ্য ধর্ম-সংস্কৃতির চর্চা বিশেষভাবে বাড়িতে থাকে । ফলে এই ধর্ম-সংস্কৃতি 
সমাজের উচ্চন্তর হইতে দাধারণ স্তরে ক্রমপ্রবাহিত হয়। 

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে পালযুগে নানা ভাবে ব্রাঙ্মণ্য ও বৌদ্ধধর্মের 
সমন্বয় ঘটিতে থাকে । কিন্তু সেন-রাজগণ গোড়া ব্রাক্ষণ্য ধর্মাবলম্বী হওয়ায় 
্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতি তাহারা অধিক আনুকূল্য দেখাইতে থাকেন। কাজেই বাংলা 
' দেশে বৌদ্ধধর্মের প্রসার কমিতে আরম্ভ করে। ইহার ফলে শ্রীহট, ত্রিপুরা ও 
চট্টগ্রাম অঞ্চলে বৌদ্ধসাধনার প্রভাব থাকিলেও বাংলা দেশের অন্যান্ত অঞ্চলে 
্রাহ্মণাধর্মই সমাজের নানা স্তরে ছড়াইয়া পড়ে। বর্ণন-সেন যুগে ধর্মীয় ও 
সামাজিক উৎসবানুষ্ঠান, আচার পদ্ধতি এমনকি দেনন্দিন জীবনের নানা কাজ 
পধস্ত পৌরাণিক ধর্মাদর্শ, জ্যোতিশ ও স্থৃতি সংস্কার দ্বারা পরিচালিত হইতে 
থাকে । নান! দেব দেবীর পুজাঅর্চনা, তীর্থ আন, উপবাস-ত্রত, হৌষ-যজ্ঞাছি 
শাক্র, শৈব, বৈষ্ণব সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্বাগ্রহে অবশ্ত কর্তব্য বলিয়া 
গৃহীত হয়। 

হিন্দু সম্প্রদায়ের যপ্যে শাক্ত, শৈব, বৈষ্ধ পৃজার্চনা প্রভৃতি বিশেষ ভাবে 
প্রচলিত হয়। মকরবাঠিনী দশহবা গঙ্গা, শরৎকালে ছুর্গা, হেমস্তে দ্রীপান্থিতা 
কালী ও জগদ্ধাত্রী, শীতে মাঘমাসে বটন্ভীকালা, বসস্তে বাসস্তী ও অন্নপূর্ণা, 
বসস্তরোগের প্রতিকার কল্পে শতল!, গুলাওঠার প্রতিবিধানের জন্য কালী 
ও ওলাদেবী, শিশুমঞ্লেব জন্য জাতাপ্ছারিনী ও উত্তরবঙ্গের বুদেশ্বরী 
( বুভীঠাকুবানী ), সপশ্ডিয় দূরীকরণের জন্য শ্রাবণ ও ভাদ্র সংক্রান্তিতে মনসা, 
শুভবিধানের জন্য মঙ্গলচণ্ডী প্রভৃতি দেবার পুজা বগদেশে প্রতিব্সর শাক্ত উত্সব 
-বূুপে অনুষ্ঠিত হয়। মনসাপৃজা উপলক্ষে ভাগান গাহ্বার ব্রীতি আছে। 
»মঙ্গলচণ্ডীর পূজাষ একসময রাজি জাগিয়া দেবীমাহাস্মামূলক সঙ্গীতাদির ব্যবস্থা 
করা হইত। শাক্ত উৎসবের মধ্যে পূর্ববঙ্গে জয়দুর্গার পূজা প্রচলিত। বৃক্ষতলে 
ঘটের উপর এই লৌকিক দেবতার পুজা সম্পন্ন হয়। ইহার কোন মৃন্তি নাই। 


সা রিপার রাধার রস 


১। ধর্ধকর্লোকসবে এইমাত্র জানে। মঙ্গলচ€ডী? শ্রীতে করে জাগরণে ॥ চৈতন্য ভাগবত 
আদি, বৃন্দাবন দাস। 
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»*নানা প্রকার নাচ গান ও বীভৎস আচরণের সহিত গ্রামের বহির্তাগে জয়ছুর্গার 
পূজা বা পত্রাবলী পূজা সম্পাদন করিবার ব্যবস্থা করা হয়।” 

শৈব উতৎনবের মধ্যে ফাল্গুনী কৃষ্তাচতুর্দশীতে অনুষ্ঠিত শিবরাত্রি সব প্রধান। 
এই উৎসবে নিদ্রা নিষিদ্ধ। ভক্তগণ সংগীতনৃত্যাির মাধ্যমে বাত্তি জাগরণের 
ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। শিশুর মঙ্গলের জন্য পশ্চিমবঙ্গে গ্রচলিত বলীবর্দবাহন 
পঞ্চমুথ পঞ্চানন, পূর্ববঙ্গে গ্রচলিত ব্রদ্ষা-বিষু-শিবের মিনিত রূপ ত্রিনাথ ও চৈত্র 
সংক্রান্তির চড়ক অন্যান্য শৈব উৎসবের অস্তর্গত। চড়ক উপলক্ষে দলে দলে 
লোক নীল-গাজন গাহিয়া ভিক্ষা সংগ্রহ করে। এই পরিগ্রমাল্ৰ দ্রব্যাদি 
পূজায় উৎসর্গ করিয়! গৃহস্থের মক্ষল কামনা করা হয়। পুত্রবতী জননীরা নীলের 
উপবাস করেন। চডকের দিন বাণফোড়া, বড়শী ফোড়া, আগুনে ঝাপ দেওয়া, 
চড়কদণও ঘুরানো প্রভৃতি এবং নৃত্যগীতাদি অনুষ্ঠিত হয় । 

বৈষ্ণব উত্সবের দিক হইতে বসন্তে দোলযাত্রা, বধায় রথধাত্রা! ও ঝুলনযাত্রা, 
শরতে কষ্চ-জন্মাষ্টমী, হেমস্তে রাসযাত্রা এবং বৎ্সরেধ বিভিন্ন সময় নাম-যজ্ঞ 
প্রসঙ্গে মহোখ্সবাদি অনুষ্ঠিত হয় । 

ইহ ছাড়া শরতে কোজাগরী লক্ষ্মী পৃর্জা উদ্যাপন করা হয়। এই 
অনুষ্ঠানে রাত্রি জাগরণ ও অক্ষপ্রাড়ার বিধান বহিয়াছে। মাথা শ্রীপঞ্চমীতে 
বিগ্ভাখীর সরস্বতী পৃজা, সন্তান কামনা ও ইহার মঙ্গলের জন্য কাতিক সংক্রাস্তিতে 
দেবসেনাপতি কাতিকের পুজা, বিভিন্ন শিল্প কারখানান্গ ভাত্র সংক্রাস্তিতে যন্্রপতি 
বিশ্বকর্ষার পূজা এবং গন্ধ-বণিকগণ কর্তৃক বৈশাখীপূণিমায় গন্ধাস্থরবধকারিণী 
গম্ধেগরী দেবীর পুজা মহাসমারোহে অন্ুষিত হয়। দক্ষিণ বঙ্গে ব্যাগ্রদেবতা 
দক্ষিণরায় এবং পূবঙ্গে দ্ানবদেবতা মোচরাসিংহ «ও গাবরদূলনেত্র পূজা এই 
প্রসঙ্ে উল্লেখযোগ্য ৷ বঙ্গদেশে স্বতন্ত্র পৌর সম্প্রদায় না থাকিপেও হুর্ধপূজার 
গুচসন 'আছে। এই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাপ্ধ স্্ষমূতি হইতে বুঝা যায় যে 
একসময় বঙ্গে হুূর্ধ পূজারও যথেষ্ট গ্রচঙ্গন ছিল। গৃহস্থের বসত বাটীর বাহিরে 
শনিবারে শনিপুজার (বারের পুজার ) ব্যবস্থা হইয়া থাকে । এই পুজার সংবাদ 
পাইলেই গৃহস্থের পূজাস্থানে উপস্থিত হইয়! প্রসাদ গ্রহণ করিতে হয়। পুজা অস্তে 
পাচালি পাঠ ও সিরনি দেওয়া এই পৃঞ্জার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। বঙ্গের পূর্বাঞ্চলে 
ব্যাদ্রাবঢা কুলাই দেবীর পৃজা অন্ুঠিত হয় পৌষসংক্রান্তিতে। এই পুজার 





১। বাংলার পাল পার্ধণ-_-পৃঃ ৩১-চিন্তাহরণ চক্রবতাঁ, ১৩৫৯ 
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পূর্বে কয়েকদিন ধরিয়া বারো বাঘের ছড়া কাটিয়া রাত্রিকালে পাড়ায় পাড়ায় 
ঘুরিয়! পূজার দ্রব্যাদি সংগ্রহ করা হয়। কেহ ইহার বিরোধিতা করিলে বাঘের 
ছড়ায় উপস্থিত বুদ্ধিমত তাহার নিন্দা ও ভবিষ্যৎ অমঙ্গলের কথা জানাইয়! দেওয়া 
হয়। বীরভূম, বিষুণপুর ও মেদিনীপুরের কংসাবতী নদীতীরস্থ ধারেন্দা পরগণায় 
ভাদ্রের শুক্লা দ্বা্দশীতে ইন্দ্রপূজা অনুষ্ঠিত হয়। ৯মের্দিনীপুরের ইতিহাসে 
ইন্দ্রধবজের বর্ণনা করা হুইয়াছে। মাঠে শালগাছ পু'তিয়া তাহার উপর নববস্ত্ে 
আচ্ছাদিত বংশনিমিত ছত্র স্থাপন পূর্বক ইন্দ্রধ্বজ ( ইদ) প্রস্তত করা হয়। ইন্র 
পূজায় রাত্রিকালে বিশেষ গীত নৃত্যা্দি অনুষ্ঠিত হয়। রুষক সম্প্রদায়ের মধ্যে 
ভাত্রমাসে খন্দপূজা নামক এবং অগ্রহায়ণে নবান্ন নামক শশ্তোত্সব উদযাপিত 
হয়। শন্তোৎ্সবে নৃত্যগীতাদির বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়। নবান্ন-শন্তোত্সবের 
বৈশিষ্ট্য হইতেছে, দেবতা, পিতৃপুরুষ, কাকাদি প্রাণী ও আত্মীয় বন্ধুবান্ধবকে শস্য 
উঠিবার পরে নৃতন অন্ন দান করা। পালপার্ধণাদ্দির বিবরণ হুইতে সহজেই 
অনুমিত হইবে, কেন বাংলাকে বারোমাসে-তের-পার্ণের দেশ বলা হয়। 

পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে যে কয়েকটি জাতির মিশ্রণে বাংগালী জাতির 
উৎপত্তি হইয়াছে; এবং বাংলার আর্ধেতর জাতির আর্ধীকরণ মৌর্ধ-রাজাদের 
সময় হইতে সক হইয়াছে । কিন্তু যে কথাটি সবসময় মনে রাখা দরকার তাহা 
এই যে, যে নৃগোষীগ্তলি এখানে বসতি স্থাপন করিয়াছিল তাহাদের সংস্কার 
তাহার পূর্ণভাবে ত্যাগ করে নাই। ইহার প্রমাণ এই যে আজও বাংলার 
জনগোঠীতে আধেতর গোষ্ঠীর লোক নিজ নিজ ধর্মসংস্কার অনেকখানি বজায় 
রাখিয়াছে। এই সব আধেতর গোষ্টার 'ঠোটেম্‌,' *ট্যাবৃ ও “মোরস্‌* কি ছিল 
এবং কিভাবে আধুনিক আচার.বিচাবের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে তাহা 
বিশেষ অনুসন্ধানের বিষয় । বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের এই আর্ধেতর জনগোষ্ঠী 
ও তাহাদের আবাধ্য লৌকিক দেবতার কিছু পরিচয় দেওয়া যাইতেছে । 


উপজ্জাতীয় জনগোঠী ও লৌকিক দেবতা 

দাজিলিং জিলার কাখিয়াং-এ নেওয়ার, গুরাং, ওরাও, কালিম্পং-এ দ্ামাই, 
লিম্ু, লেপচা, মংগর, গোরুবাথানে খান, জোর বাংলায় মুগ্সি, শিলিগুড়ি 
অঞ্চলে মুণ্ডা ও মোক্ষলোত্তব বাজবংশী, ফাসিদাওয়ায় সাওতাল, মিরিক অঞ্চলে 
মুমি, মংগর প্রভৃতি উপজাতির বসবাস রহিয়াছে। 











মে ৯ সন 
সস ০০০৯ পপ ৯. কক 


১। মেদিনীপুরের ইতিহাস--পৃঃ **, চতুর্থ থণ্ড, ত্রেলোক্যনাথ পাল 
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জলপাইগু'ড়ি জিলায় বহুসংখ্যক রাজবংশীর বাস আছে। ইহারা 
ঃমোঙ্গলোত্তব জাতি; ইহার আর একটি শাখা “দোবাপিয়া, আলিপুর দুয়ার 
অঞ্চলে বাস করে। অপদেবতায় বিশ্বাসী ও ধরমেশ পূজারী ওরা, এমোঙ্গলোত্তব 
মুমি, খান্খু, লিন, গুরাং, মংগর, মুণডা ও সীগওতাল্গণ শামসিং, মাটিয়ালি, 

ংকাপাড়া, হাসিষার] প্রভৃতি চা-বাগান অঞ্চলে রহিয়াছে । তিয়ার, ভূঞা, 

দোশাদ, মহলি, রাভা, লোহার ও $মোঙ্গলজাত মেচগণ জিলার বিভিন্ন অঞ্চলে 
বাস করে। লোহারদের পেশা লৌহকর্ম। ইহারা কিছু কিছু ম্বর্ণক্মও করিয়া 
থাকে। আলিপুরছুয়ার ও বক্সাছুয়ারে ভুটিয়া ও ভোটচীনজাত টোটোগণ 
হস্তাপাড়া, টোটোপাড়া প্রভৃতি স্থানে থাকে! 

কুচবিহার জিলাব বিভিন্ন অঞ্চলে কোচ, পলিয়া, রাজবস্খী, ম., নাগাশিয়া, 
হজাঙ্গ, চকমা, গারো, ভুটিয়া ভূমিজ প্রভৃতি ছড়াইয়া রাইয়াছে। 

পশ্চিম দিনাজপুর জিলার বিভিন্ন স্থানে জুনিয়া, কেওট, হাড়ি, কুমি 
প্রভৃতি জাতি বাস করে। রায়গঞ্জ, কুমারগঞ্জ, ও বালুরঘাট অঞ্চলে কোচ, 
পলিয়া ও রাজবংশীদের সন্ধান পাওয়! যায়। এই তিনটি সম্প্রদায়ের ৪দৈহিক 
গঠন হইতে মনে হয় ইহারা মোঙ্গলজাতির বংশধর । বাংলাদেশের এই 
১“রাজবংশী, পলিয়া, কোচ প্রভৃতি মোঙ্গলীয়রা হিমালয় বা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা 
হইতে আসিয়া এতিহাসিক যুগেই উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন।” এই জিলার 
গঙ্গারামপুর, হিলি, তণন অঞ্চলে ওরাওঁদের বাস রহিয়াছে । 

রাজবংশী, তিয়ার, পলিয়া, মল্, পোদ, পণ, বি"দ, ম+ মুনা, মহলি, 
মালপাহাভিয়া, ভূমিজ, চকমা, কোরা, লোধা, ওরাও, সাওতালরা মালদহ 
জিলার বিভিন্ন স্থানে বাস করে। দিয়ারা থানায় অনেক ঠাই থাকে। পল্লী 
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৫। বাঙালীর পরিচয়-_পৃঃ ৩৮, অধ্যাপক মীনেন্ত্রনাথ বনু, প্রথম সংস্করণ 


১১৮ বাংল! লোকনাট্য সমীক্ষা 


অঞ্চলের এই সকল আদিবাসীর মধ্যে রাজবংশীদের সংখ্যা অধিক। পল্লী 
জনসংখ্যার শতকরা ২৪**৭ ভাগই বাজবংশী। এই এরাঁজবংশীরা বাঙ্গাল 
নামে খ্যাত । ইহারা গ্রামের যে অঞ্চলে বাস করে তাহাকে বাঙ্গালপাড়া 
বলা হয়। 

বীরভূম জিলায় মাল, বাওরী, হাড়ি, ডোম, বাগদ্দী, সাঁওতাল, প্রভৃতি 
জাতির বাস রহিয়াছে । ওবাওরী, হাড়ি, ডোম, বাগদী, সাঁওতাল সম্ভবত 
অষ্টাদশ শতকে পালামৌ ও বাষগভ অঞ্চল হইতে আসিয়াছে। হাড়িদের 
মধো মেথর, কাহার, দাই, ভূঁইমালি__এই চারটি সম্প্রদায় আছে। বীরভূমের 
সাংগোরা বাজার অঞ্চলে লেটদ্দের বাস। ময়ুকেশ্বর ও লাভপুর অঞ্চলে ভোল্পা 
জাতি বাস করে। 

পুরুলিয়া জিলায় হো, কোর (মুদিকোরা ), লোধা (খরিয়া ), 
মালপাহাড়িয়া, কুমি, মুন্দ্রা, ওরাও, সাওতাল বান করে। ঝালদা, বাঘমুণ্ডি, 
বরাভূম, বান্দোয়ান, মানবাজার, হুরা, শালতোরা প্রভৃতি অঞ্চলে ইহারা ছড়াইয়। 
রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে ৪র্জাওতাল, মালপাহাভিয়া, হো, মুন্্া, ভূমিজ 
প্রভৃতি উপজাতি আর্দি-অষ্ট্রেলীয় পর্যায়ভুক্ত ৷ অষ্টরেলীয়দের পূর্বোল্লিখিত দৈহিক 
গঠনের সঙ্গে ইহাদের কিছু কিছু নাদৃশ্ঠ রহিয়াছে। 

মালুযা, ঢুলিয়া, মোলা, মল্লভূমিয়া, বাউরী ও বাগদী বাকুড়া জিলার 
নানাস্থানে ছড়াইয়। বহিয়াছে। বাগঞ্ধীরা বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত । হইহারা 
অনার্ধ সম্ভৃত জাতি এবং ইহার বংশোৎপত্তি সম্পর্কে নানা প্রকার উপকাহিনী 
প্রচলিত আছে। বাউরীদের মধ্যে গোবরিয়া, পাথুরিয়া, কা*বিয়া, মালুয়া, 
ঢুলিয়া, জেঠিয়া প্রভৃতি কতগুলি সম্প্রদায় রহিয়াছে। এই জিলার প্রায় সর্বত্রই 
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কিছু কিছু সাঁওতাল আছে; ইহাদের প্রধান উপাস্ত দ্বেবতা' বড়পাহাড়ী, মানসিং 
ও কুন্দ্রাসিনী | 

বর্ধমান জিলার চিত্তরঞ্জন, বার্ণপুর, কুলটি প্রভৃতি অঞ্চল, আসানসোল, 
রানীগঞ্জ এলাকা এবং এই জিলার উত্তর ও দক্ষিণাংশের কতগুলি স্থানে কিছু 
কিছু ভিয়ার, মাল, ভোম, হাড়ি, কেওরা, ওরাও, সাঁওতাল প্রভৃতি বাস করে। 

হুগলী জিলার নান। স্থানে হাড়ি, ভোম, দোসাদ, ৫কবর্ত, কেওরা, পোদ, 
ভূমিজ, দৌয়াই, বাউরী রাজবংশী, সাঁওতাল, মাল, বাগদী প্রভৃতি জাতি ছড়াইয়া 
রহিয়াছে । এই সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে বাগদ্দীর সংখ্যা অধিক । 

নদীয়া জিলার তেহাট্রা, দামুরহুদ] অঞ্চলে কৈবর্ত, ঝালো, মালো ও বনগ্রাম 
অঞ্চলে বাগদীর বাস রহিয়াছে । এই বাগদীরা মাল সম্প্রদায়ের অংশ বিশেষ | 
৷ওন্ডহাম সাহেবের মতে ইহারা তৃমিদ্াসরূপে আর্য সম্প্রদায়তুক্ত হইয়াছিল। 
জিলার বিভিন্ন অঞ্চলে মুচি, পাটনী, রাজওয়ার, চামার, পোদ, নমংশূত্র প্রভৃতি 
জাতি বাস করে। ইহাদের মধ্যে কথকতা, বারোয়ারী পূজা ও মেলা! প্রভৃতি 
বিশেষ প্রচলিত আছে। 

চব্বিশ পরগণ! জিলার দক্ষিণাঞ্চলে কৈবর্ত, ঝালো, মালো, মাল্লা, পাটনী, 
শমংশূদ্ব, মুণ্ডা ওরাও, ঘাসি সম্প্রাদায়ের বসবাস রহিয়াছে । জিলার বিভিন্ন 
অঞ্চলে তিয়ার, ধুনিয়া, কোনাই, লোহার রাজবংশী, মেথর, হাড়ি, পাসি ও চামার 
বাস করে। অন্তান্ত জিলা হইতে এই জিলায় পোঁদ ও কাওরার সংখ্যা অধিক । 
৪ পোদ ও কাওরাদের মধ্যে বিভিন্ন বিভাগ রহিয়াছে । পোর্দ চার প্রকার-_ 
মেছে। পো, চাষী পোর্দ, তাতী পোদ, ভাস পোদ । সাগরদ্ীপে ভাস পোদদের 
সংখ্যা অধিক। কাওধার তিনটি উপসম্প্রদ্ধায়-_-ছাহি কাওরা-_ইহারা ঢোল 
বাজায়, মজুরের কাজ করে ও চৌকিদার প্রভৃতি চাকুরী করে ; বাবুজী কাওরা 
ইউরোপীয়দের এব" শ্রীষ্টানদের বাড়ি বান প্রভৃতি কাজ করে ; হাড়ি কাওর! 


ঢোল বাজায় ও পাল্ধী বহন করে। 
হাওড়! জিলার বিভিন্ন স্থানে বাগদী, পোদ, ভিয়ার, কাওরা এবং কিছু কিছু 
ওরাও, সাওতাল বাউরী ও ডোম বসবাস করিতেছে । মেদিনীপুর জিলার 
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খড়গপুর, গরবেতা, বেলপাহাড়ী, জামবনী, ঝাড়গ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে হাড়ি, 
বাগর্দী, মাল, ওরাও ও সাঁওতালদের বাস রহিয়াছে। 

মুশিদাবাদ জিলার সাগরদীঘি, নবগ্রাম, আসানপুর ও মিরজাপুর অঞ্চলে 
সাওতালদের বাস আছে। জিলার বিভিন্ন অঞ্চলে ওরাণ্ড, মুণ্ডা, কোরা বাস 
কবে। এই জিলার নানা স্থানে বহু সংখ্যক বাগদী থাকে । ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ 
পর্যন্তও ইহাদের নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে 10856 30০00170217 ( জাতিগত 
শাসনব্যবস্থা) গ্রচলিত ছিল। এই রীতি অন্ুযায়ী পুরুষান্টুক্রমে গ্রামের কোন 
বিশেষ পরিবার সেই অঞ্চলের উপর আধিপত্য করিতেন। অধিপতিকে মণ্ডল 
বলা হইত। জনগণকে সামাজিক ও আরো নানা বিষয়ে মগলের নির্দেশ মানিয়। 
চঙ্জিতে হইত। অপরাধের জন্য মণ্ডল যে শাস্তি বিধান করিতেন তাহা অবশ্য 
পালনীয় ছিল। অন্যথায় অপরাধী জাতিচ্যুত হইত। মুশিদাবাদের নানা স্থানে 
পোদ ও ঠাই ছড়াইয়া রহিয়াছে । জিলার মাণিকনগর, বেলডঙ্গ, কালীতলা, 
দগ্লানগর প্রভৃতি স্থানে অনেক মুচির বাস আছে। 

উপজাতীয়দের মধ্যে মনসা, ভাছু, মানসিং, বড়পাহাড়িয়া, কুত্রা প্রভৃতি 
দেবদেবী, বৃক্ষ, শিলা, এবং জাতির প্রতীক ( 0020) ) রূপে পশ্ত-পক্ষীর পৃজ। 
অন্ত হয়। 

অনি্-বিপদ হইতে বক্ষা পাইবার জন্য এবং সমৃদ্ধি ও মঙ্গল লাভের জন্ত 
উপজাতীয়দের মধ্যে নানা দেবদেবী কল্িত হইয়াছে । বৎসরের ৰিভিন্ন সময়ে 
এই সকল দেবদেবীর পূজা কর! হুয়। বীরভূমের সাংগোরা অঞ্চলের লেটদের 
মধ্যে ধরম ও মনসা পুজার বিশেষ প্রচ্গন রহিয়াছে । মনসা সর্পেব দেবী । 
নদীয়! জিলার বাজওয়ার, চামার, পোদ, এবং বীকুড়া জিলার বাউবীদের প্রধান 
দেবদেবীর মধ্যে রহিয়াছেন মনসা ও ধরমরাজ। বীকুড়া জিঙ্গার বাউরী, বীরভূম 
ও মেঙ্গিনীপুরের সাওতাল, ডোম, মহালী, বাউরী লোধাদের বিশেষ বিশেষ 
দেবতা মানসিং, কুদ্রা, বড়পাহাড়ী ও বড়াম। মানদিং ও কুদ্রা' অনিষ্টকারী 
দেবতা । পৌষ সংক্রান্তিতে গাছের তলায় শিলাখণ্ডে বড়াম দেবীর পূজা অন্ুঠিত 
হয়। বড়ামের পুজাস্থানে অনেক সম হাতী ঘেড়ার মুতি থাকে । এই পুজা 
উপলক্ষে আদিবাসী নর-নারীর নৃত্য-গীত বিশেষ রীতি বলিয়া গুহীত। বড়াম 
পূজায় ছাগ, শূকর, মুরগী প্রভৃতি পশু বঙ্গির প্রথ| চলিত। বড়াম পশুর দেবতা । 
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মেদিনীপুরের ঘটাল ও কাধি অঞ্চলে বাঘ ও কুমীরের দেবতা! রূপে কালুরায়ের 
পূজা প্রচলিত। চব্বিশ পরগণার দক্ষিণাঞ্চলের পল্লীবামী মৎ্স্তজীবী, কাঠুরিয়া 
ও মৌলেদের মধ্যে ব্যান্্র ও কুস্ভীবের দেব্তা রূপে ব্যাদ্র-বাহন দক্ষিণরায়ের পূজার 
প্রচলন রহিয়াছে । এই দেবতার হাতে তীরু, ধনুক, ঢাল, তলোয়ার ও টাঙ্গী 
থাকে। মৃত্তির পার্থে একটি মাটির কুমীরও প্রস্তুত কবা হয়। এই পুজা 
অনুঠিত হয় ফাকা জায়গায় গাছের নীচে। ইহাতে কোথাও কোথাও পশু 
বলির রীতি আছে। এই উপলক্ষে পূজার দ্রব্য সম্ভার সংগ্রহের জন্য “মাউন- 
প্রথা” প্রচলিত। ছড়া কাটিয়া পাড়ায় পাঁড়ায় মাউন চঙ্গে। 

চবিবশ পরগণার দক্ষিণাঞ্চলের মধুজীবী (মৌসে), মাঝি-মালার ও শিকারীদের 
মধ্যে বনবিবির পুজা অন্ষিত হুয়। বনবিবিরও বাহন ব্যাপ্র। বনবিবির 
মাহাত্ময গ্রচারকল্পে পলী-বাসীর্ের মধ্যে পালাগানও পরিবেশিত হয়। এই 
জিলার কৈবর্ত, ঝালো, মালে! প্রভৃতি মত্ম্তজীবীরা মাকাল ঠাকুরের পূজা 
করিয়া থাকে । মৎল্য লাভের কামনায় জলাশয়ের ধারে মাটির ছোট ছোট 
সুপ নির্মাণ করিয়া ধানদুর্বা, সিন্দুর, ফুল-কল, তুলসী গ্রভৃতি উপকরণ দিয়া এই 
পূজা অনুষ্ঠিত হ্য়। নদীয়া. বর্ধনান, হাওড়া, হুগলী, চব্বিশ পরগণা, মেদিনীপুর 
প্রভৃতি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে স্ম্তানের মঙ্গলের জন্য পাঁচুঠাকুর অথবা 
বাবাঠাকুরের পূজা করা হয়। দীত বাহিত করা লম্বাচুলঘুক্ত পুরুষারুতির 
মৃতি পীাচুঠাকুর রূপে পূজিত হয়। শিশুদের পু*য়ে ধরা প্রভৃতি রোগমুক্তির 
কামন! লইয়া এই পুজা অনুষ্িত হয়। চব্বিশ পরগণার গঙ্গার নিকটবর্তী কাচড়া 
পাড়৷ গরভৃতি কোন কোন অঞ্চঙ্গের অবিধাসীর্দের মধ্যে ঢেলাই দেবতা নামে 
বৃক্ষ পূজার ব্রীতি প্রচলিত। এই পুজার উদ্দেশ্ত শিশুর মঙ্গলকামনা করা ও 
কান্নাকাটি থামাইয়। তাহাকে সুস্থ করিয়া তোলা । এই পূজার উপকরণ ফল ও 
মাটির ঢেলা। পুরুলিষা জিলার গড়জয়পুর প্রভৃতি অঞ্চলের কুর্মী-মাহাতো৷ এবং 
মেদিনীপুর ও বীকুড়া জিলার উপজাতীয়দের মধ্যে শস্তোৎ্পাদন ও ভ্রাতাবন্ধুদের 
মঙ্গলের উদ্দোশ্তে করম পুজ] অনুষিত হুয়। ভাত্র মাসে করম পুজা করা 
হয়। ইহাতে করম দেবতার মাহাত্ম্য প্রচারমূলক গীত ও নৃত্য অন্থঠিত হয়। 
এই নৃত্য-গীতে শ্ত্রী-পুক্কষ উভয় সম্প্রদায় যোগদান করে। শাল গাছের ভাল 
পু"্তিয়া সেই ডালকেই করুম দেবতা বলিয়া পৃজা করা হয়। এই পুজায় 
নানা প্রকার অঙ্কুরিত শন্তের ভালি দেওয়া হইয়া থাকে! করমের ব্রতকথাও 
প্রচলিত আছে। 
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বীরভূম, বাকুড়া, বর্ধমান ও মেদিনীপুর জিলার উপজাতীয়দের মধ্যে ঘাটু- 
পূজা! প্রচলিত । ক্বণটু চর্ম রোগের দেখতা । রাস্তার তেমাথায় বা জলের ধারে 
এই পূজার ব্যবস্থ। হয়। ভা! হাড়ি উলটাইগ্রা দিয়া তাহার উপর গোময় ছার! 
ঘণাটুর মৃতি প্রস্তত কবা হয়। পুজার শেখে হাঁড়িহ ঘাটুর মৃতি লাঠি দিয়া 
ভাঙ্গয়া দেওয়া! হয়। ওলউঠার দেবা দলাবিৰি এবং হাম বসস্তের দেবতা 
ঝোলাবিবি। এই ছুই সৌকি* দেবতার পুজা পশ্দিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে 
প্রচপিত। এই ছুই দেবতা? পক্জার সময় গুল দেবীর পার্থে বাহড়বিবি, 
আজগৈবিবি, চাদাবিবি, ঝেটনেবিবি ও আসানবাবদ্ধ মৃতিও রক্ষিত হয়। 
চব্বিশ পরগণা ( জবলগর, কাকদ্বীপ ) ও হাওড়া জিলায় এই দেবীর খ্যাতি 
অধক। কিন্ত পশ্চমবঙ্ের অন্যান্ত স্থানে ওসাইবিবির পূজা গ্রচলিত। শান 
বা মঙ্গলবারে এই দেবীর পূজা প্রশস্ত । বীকুড়া জিলার ছাতনা, মেদিনীপুরের 
বেলপাহাড়ী, খাঘরা ও গড়বেতা অঞ্চলের উপজাতায়দেব বিপদ্ববারণ ও গ্রাম 
রক্ষণের দেখী সিনি। শ্রন্তরখণ্ডে এই দেবচার পুজ! হয়। বৃক্ষতল পূজার 
প্রশস্ত স্বান। এই পূজায় পশু বপির বিধান "আছে । ইহ!তে দেবা মাহাত্মযমূলক 
গীত-নুতোর আয়োজন করা হয় । বর্ধমান, বাকুড়া, বাঁরভূম ও পুরুলিয়া জিগায় 
ভাছু উৎসব বিশেষ 'প্রচলিত। ভাব্র মাসে গাছ উদযাপিত হয়। ইহাতে নৃত্য 
গীতের বিশেষ বাবস্থ। থাকে । একমাস ভাছু পূজার শেষে সংক্রান্তির দিনে ইহা 
বিসজিত হয়। বাউরী, বাগদী, কুর্মী-মাহাতো প্রভৃতি সাম্প্রদায়ের মধ্যে ভাছর 
প্রচলন আঁধক। 

বাকুড়া ও মোদনাপুলের উততগাংশেন্ আদিবাশীদদের মধ্যে কিছু টুম্থর প্রচলন 
থাকিলেও পুকা'লয়া জিলা ইহার পধান ক্ষেত্র । পৌবমাসে টুহ্ু পুজা উদ্যাপিত 
হয়। ইহাতে মের়েধের নুত্য-গীতের প্রাধান্য রৃহিয়াছে। টুঙ্গ অবশন্নে 
মেয়েদের ছন্মূলক গীতি প্রচলন বাব্য়াছে। এই উপলক্ষে কেবল যে টুন 
দেবতা সম্পক্কাঁয় গান গীত হয় তাহা নহে, সাংদাক বা সামাজিক নানা বিষয় 
অবলম্বনে রচিত গীতও টুহ্ম উত্সবে গাওয়া হইয়া থাকে । ভূমিজ, লোধা ও 
ঈাওতালদের মধ্যে লৌকিক দেবত। ভৈরবের পুজা হইয়া থাকে । মেদ্দিনীপুরের 
উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, বীকুড়া ও হুগসী জিলার বনাঞ্চলের উপজাতীয়বা. এই 
উগ্রদেবতার বিশেষ ভক্ত । ব্যাপ্ত ৪ হস্তী এই দেবতার প্রতীকরপে পূজিত হয়। 

বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের উল্লিখিত সম্প্রদ্বায়গুলি উচ্চ সংস্কতিসম্পন্ন বাঙ্গালীর 
আচাব, ব্যবহার, ধর্মাচরণ, শিক্ষারীতি ও ভাষা ক্রমে ক্রমে গ্রহণ করিতেছেন। 
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ইহাদের মধ্যে অনেকে এগুলি এমনভাবে গ্রহণ করিয়াছেন যে তাহাদের সঙ্গে 
উন্নত বাঙ্গালীর পার্থক্য সহজে ধর] যায় না। ১বিজাঁন-বিষ্কা যাহাই বলুক, 
ম্রান্থুষ তাহার সংস্কারকে এবং বিশ্বাসকে আপনার ধাতুর সহিত আপনার 
প্ররৃতির সহিত সামঞ্রস করিয়া বধাধিয়া লয এবং তদছুসারে কর্ম করিষা 
থাকে ৷” সুতরাং মানবজীবনের নিয়ামক সংক্কাব-বিশ্বাস অনুযায়ী উপ- 
জাতীয়দের অনেকে এখনো তাদের সম্প্রদ্ায়গ প্রাচীন বীতির অন্গানাদি 
সম্পন্ন করিয়া থাকেন। উদ্াহরণন্বপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে 
সাওতালদের মত বাউবীদের মধ্যে বিবাহের পৃবে মন্ুয়া গাছের সঙ্গে কন্যার 
একবার নকল বিবাহের ব্যবস্থা করা হয়? বাউর সম্প্রদায়ের টোটেম এর 
প্রতিও বথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে। ২“পিঠের কিছু অংশ লাঙ্গ এরকম বক ও কুকুর 
তাদের অশেষ শ্রদ্ধার পাত্র।” এইরূপ চিহ্বযুক্ত প্রাণী সঙ্গে তাহাদের 
টোটেমের সাণৃশ্ঠ রহিয়াছে । 

এতক্ষণ পর্যন্ত বাঙ্গাঙ্গীজাতির উদ্ভব ও এঁতিহাসিক পটভূমিকা, বাঙ্গালীর 
ভাষা, ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং বাঙ্গালীর বিভিন্ন অঞ্চলের উপঞ্জাতীয় সম্প্রদায় ও 
তাহাদ্দের দেবোৎসবের কথা৷ বলা »ইল। বাঙ্রালীর এইসব ধর্মীয় দেবোৎসব 
হইতেই লোকনাট্যের উন্মেষ হয় । 


ধর্মোৎ্সব হইতে যেমন যাত্রার উদ্ভব তেমনি পর্বর্তীকালেও ধর্যোৎসবেই ইহা 
অধিক অনুষ্টিত হইত । আর এই অনুষ্ঠানের স্থবিধার জন্য মমর্থদের গুহে দেঁব- 
মন্দিরের সম্মুখে নাটমান্দর নিমিত হইত। প্রধানত ধর্মানুষ্ঠানে অ'ভনীত হইত 
বলিয়া ভক্তিভাবাতআুক ও দেেখমাহাত্ম্যমূলক কাহিশী দীর্ঘকাল যাবৎ যাত্রার প্রধান 
অবলম্বন ছিল। 


যাত্রার উদ্ভব 

অন্যান দেশের ন্যাফ আমাদের দেশেও মানুষ ধর্মোৎ্সবে নৃত্য-গীতাদির 
সাহায্যে সাধারণের মধ্ো ধর্মমাহাত্মা প্রচার করিত। দেবদেবীর পূজা উপলক্ষে 
শোভাযাত্রার (50105 10 ৪ 70:090693107) ) ব্যবস্থাও হইত। দোলযাত্রা, 
রথযাত্রা, মাঘীসপ্তমীর ম্নানযাত্রা, দশহর! স্বানযাত্রা প্রভৃতি ইহার সাক্ষ্য বহন 





১। বজ্ঞকথা যজ্ঞ--অগ্রাধান ও অগ্রিহোত্র, পৃঃ ৪৯৩, তৃতীয় খণ্ড, রামেন্দ্ রচনাবলী, ১৩৫৬, 
২। বাকুড়ার মন্দির, পৃঃ ৩৬--অযিয় কুমার বন্দেযাপাধ্যায় ( আই, এ+ এস )১ ১৩৭১ 
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করিতেছে । এই শোভাযাত্রায় নৃত্য-পীতযোগে দেবমাহাত্ম্য কীতিত হইত। 
প্রাচীনকালে এই ১জঙ্গম উৎসবকে বলিত যাত্রা। বস্তুত যাত্রাশব্টি গত্যর্থক। 
গমনার্থক “যা” ধাতু হইতে ইহার উৎপত্তি [যা+ত্র (ভাবে )+আ (স্ত্রীং)]। 
২*ক্রমে এ দেবলীলায় গমন ব্যাপার এতই সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল যে 
লোকে সাঁধারণে প্রদর্শনাভিলাষী না হইয়া! একস্থানে বসিয়াই তদ্যাপার প্রকটন 
করিল ।” ইহাতে পরিক্রমা বদ্ধ হইল বটে কিন্তু এই ধর্মীনুষঠান যাত্রা! নামেই 
খ্যাত থাকিল। পরবর্তীকালে এই প্রকার ধর্মোৎ্সবের নৃত্য-গীতানুষ্টানের সঙ্গে 
অভিনয়ের উপাদান সংযোজিত হওয়ায় যাত্রাপালার উদ্ভব হয়। যাত্রা সম্পর্কে 
বিশ্বকোষেও বগা হইয়াছে__ত্*ধ্মপ্রাণ হিন্দুগণ সেই দেব চরিত্রের অলৌকিক 
ঘটনা পরম্পরা স্মরণ রাখিবার জন্য এক একটি উৎসব অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। 
গীত-বাগ্ভাদিযোগে এ সকল লীলোৎসব প্রসঙ্গে যে অভিনয় ক্রম প্রদশিত হইয়া 
থাকে তাহাই প্রকৃত যাত্রা বলিয়া অভিহিত ।” 


বাংলার্দেশের নিম শ্রেণীর লোকেরা লৌকিক দেবতার উৎসবকে “যাত' বলে। 
যাত' শব্টিও গমনার্থক (যা+ত)। “যাত"' শঝের পরিবত্তিত রূপ "যাত্রা" 
হইবার সম্ভাবনা রহিষাছে। কিন্তু "যাত্রা" শব্দটির পবিবত্তিত রূপ যে “যাত, 
নহে ইহাও জোর করিয়া বলা যার না। 

গ্রহগণের মধ্যে প্রধান সূর্ধ ঃ ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে ইহা নানাভাবে 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত । এই জন্যই স্থর্ধোপাধনার ব্যাপকতা! অধিক। তুর্ধের 
উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায্রণ যাত্রা উপলক্ষে ধিজীবীদের মধে) গুচলিত নৃত্যগী তযুক্ত 
আড়ম্বর পূর্ণ উত্সব স্ষপ্রাচীন। এই কুর্ধ-যাত্রা উৎসব হইতেও যাত্রা কথাটি 
প্রবর্তিত হইতে পারে। দ্ণ্যান্তা বা উৎসব উপলক্ষে নাটগীতের অনুষ্ঠান 
হইত বলিয়া ক্রমে নাটগীতকেই যাত্রা বলিয়া অভিহ্থিত করা হইয়াছে ।” 
সংস্কৃত বিশ্বকোঁষে ঘাত্রা সম্পর্কে বলা হইয়াছে--খাত্রাতু ধাপনোপায়েগতৌ 
দেবার্চনোখ্সবে? ॥ মোটের উপব একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে দেবধর্ষোত্সব 
হইতেই যাত্ার উত্তৰ হইয়াছে । 

আমাদের দেশে অতি প্রাচীনকাল হইতেই যাত্রার প্রচলন ছিল। ধেবী 


১। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিতাদ--১ম খ্। পূরধাধ-পৃঃ ১৭, ডর স্ৃকুমার সেন, ১৯৫৯ 
২) বিশ্বকোষ, ১৫শ খণ্ড, ১৩০৯ 
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ভগবতীর উদ্দেশে প্রতি মাসেই যাত্রা! উৎসব অনুষ্ঠিত হছুইত। এই জাতীয় 
যোড়শ প্রকার মাত্রার উল্লেখ পাওয়া যায় বামকেশ্বর তন্ত্র, 
১বৈশাখে মঞ্ধযাত্রা চ চন্দনাগুরু কল্পনা । 
জ্যোষ্ঠে মহান্বানযাত্রা অন্ুবাচীদিনত্রয়ম্‌। 
আষাটে রথযাত্রা চ দ্িগ্দিন ব্যাপিনীপর।। 
শ্রাবণে জলযাত্রা! চ বন্ত্রভৃধণ চামবৈঃ ॥ 
ভাত্রে যাল্র! ধুননাখ্যা চণ্ডিকায়৷ দিনত্রয়ম্‌। 
আশ্বিনে চ মহাপুজা যাত্রা! যজ্ঞবলিপ্রিয়া | 
কাততিকে দীপযাত্রা চ নবান্নম্‌ অগ্রহায়ণে। 
পৌষে চাঙ্গরাগযাত্রা বস্ত্রাপংকার ভূষণৈঃ ॥ 
মাঘেমাসি মহাদেবী রটস্তী চ চতুর্দশী । 
দোলকেলিঃ ফাল্গুনে চ চৈত্রে যাত্রা চতুষ্টয়ী । 
দূতী যাত্রা বাসযাত্রা বাসন্তী নীল যাত্রিক]। 
এবং যাত্রা ময়া প্রোক্তা ষোড়শী ভবমোচনী ॥ 
বৈশাখে মঞ্চযাত্রা, চন্দনযাত্রা, জ্যোষ্ঠে মহান্নানযাত্রা, আষাট়ে রথযাত্রা, শ্রাবণে 
জলযাত্রা, ভাত্রে ধুননযাত্রা, আশ্বিনে মহাপুজাযাত্রা, কাতিকে দীপযাত্রা, 
অগ্রহায়ণে নবান্ন যাত্রা, পৌষে অঙ্গরাগ যাত্রা, মাঘে মহার্দেবীষাত্রা, ফালগুনে 
দোলযাত্রা, চৈত্রে দূতীযাত্র!, রাসযাত্রা, বাসস্তী যাত্রা ও নীলযাত্রা-এই 
যোলপ্রকার যাত্র! ভববন্ধন মোচনের উপায় বলিয়া কথিত হইয়াছে। 
স্কন্ন পুরাঁণেও একটি দীর্ঘ তালিকায় মুক্তিগ্রদায়িনী দ্বাদশ প্রকার যাত্রার 
উল্লেখ করা হইয়াছে-_- 
ছবাদ্দশৈতাঃ মহাযাত্রা গুণিকাখ্যাস্ত পাবকাঃ | 
একৈকা মুক্তিদ। সর্বাঃ ধর্মকামার্থ সাধনাঃ ॥ 
মুক্তিলাভের জন্ত প্রতিমাসে ভগবান বিষ্ণুর উদ্দেশে যে উৎপবাদি উদ্যাপিত 
হইত তাহাও যাত্রানামে খ্যাত। ষোড়শ শতকে রঘুনন্দন এই প্রকার দ্বাদশ 
যাত্রার উল্লেখ করিয়াছেন, 
২বৈশাখাদিযু মাসেষু যাত্রাপূজা বিধিংমুনে। 
শ্রোতুমিচ্ছামি দেবস্ যথাবনদ্বক্ত, মহসি | 


০ সক 


১। বামকেশ্বর তন্ত্র--১-_৫৪ পটল হইতে বিশ্বকোষের ১৫শ খণ্ডে উদ্ধত ( ১৩০৯) 
২। যাত্রাতত্বম্__রঘুনন্দন কৃত 


শিস 
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বৈশাখাদিষু মাসেষু দেবদেবস্য শাঙ্গিণঃ। 

যাষ! দ্বাদ্রশযাত্রা স্থাস্তান্তা বক্ষ্যামিতে শৃণু ॥ 

বৈশাখে চান্দনী যাত্রা জোষ্ঠে স্নাপনুযুদীরিতা। 

আষাটে রথযাত্রাস্যাৎ শ্রাবণে শায়নী তথা. ॥ 

ভাঙ্দে দক্ষিণ পাশ্রিঙ্জা আশ্বিনে বামপাশ্থিক] । 

উথানী কাতিক্মোসি ছাদনী মা্গশীর্কে ॥ 

পৌষে পুস্যাভিষেক: স্যান্মাঘেশাল্যোদনীতথা । 

কাল্গুনে দৌলযাত্রান্তাচ্চৈত্রে ম্ধনভগ্জিকা | 

একৈকমুক্তিদা সব! ধর্মকামার্থ সাঁধন]। 
উল্লিখিত দ্বাদশটি যাত্রা হইতেছে__বৈশাখে চন্দনী, জ্যৈে স্বাপনী, আফাটে বুথ, 
শ্রাবণে শয়্নী, ভাদ্রে দক্ষিণ পাশ্বিয়া, আস্থিনে বামপাশ্বিকা, কাতিকে উখানী, 
অগ্রঙ্থা্বণে ছাপ্দনী, পৌষে পুয্তাভিষেক, মাধে শালেঢাদনী, ফান্তনে দোল ও চৈত্র 
মদনভঞ্তিকা | যাত্রা অথবা উত্মব উপলক্ষে অভিনয়ের জন্য নাট্যরচনা রী তিও 
প্রাটনকাল হুইতে ভারতের বিভিন্ন অংশে প্রচলিত। কানপ্রিয়নাথের যাত্রা 
উপলক্ষে ভবভূভি ৯উত্তররাম চ'রত ও ২মালতীমাধব নাটকদ্বয় রচনা করেন। 
কা'লদাস ৩মালবিকা গ্রিমিত্র ও শ্রীহ্ধ *রত্রাবলী নাটক বসস্তোৎসবে অভিনীত 
হইবার জন্য রুচনা করেন। শাট্যশান্্রকার ভরতমুনি শাস্ত্রাঙ্থ্যায়ী জয়বিজয়- 
কাহনী অভিনয্বের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন মহ্ত্্রবিজয়োৎসবে। বাংলায়ও 
দেব-ধর্মোৎসবে অভিনয় করিবার জন্তই যাত্রানাট্য চিত হষ্টতে আবস্ত করে-- 
ইহা দ্বিধাহীনভাবে মানিয়া লওয়! যাহতে পারে। 

ভারতের বাভন্ন অঞ্চলে নান! প্রকারের যাত্রা প্রচলিত রহিয়াছে । হিন্দু 

কাজাদিগের সময় হইতে ভাবতবধেব সর্বত্র যাত্রার সমাদর দেখ। যায। 


১। শুত্রধার--অগ্যথলু ভশ্নবতঃ কালা প্রয়নাথন্তা যাত্রায়াম্‌ আবমিশ্রাণ, বিজ্ঞাপয়ামি। ১ম 
জন্ক--উত্তররামচরিত 

২। সুত্রধার-_সন্লিপতিভশ্চ ভগবতঃ কালপ্রিয়নাথন্ত যাত্রাপ্রসঙ্গেন নানাদিগন্ত বাস্তব্যো- 
জন: । ১ম অঙ্ক-_মালতীমাধৰ 

৩। শুত্রধার--কালিদানগ্রথিতবস্ত নালবিকাগ্রিমিত্রং নাম নাটকমন্মিন বসস্তোৎসকে 
পয়োনবামিতি। ১ম অঙ্ক, মালবিকাগ্রিমিত্র 

৪ গত্রধার-_অগ্ঠাহংবসন্তোৎসবে.*"প্রীহর্ধদেবেন 'অপূর্ববস্তরচনালংকৃতা রতাবলীনাম না্টিক- 
কৃতা--১মঅক্ক, রতাবলী 

৫। বিশ্বকোষ-”১৫শ খণ্ড £ ১৩০৯) 
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দেশভেদে ইহাতে নানা রীতির প্রবর্তন হয়। যাত্রাগ্রয়োগে প্রথম দিকে সকলে 
সাজসজ্জা করিয়া আসবে বসিত এবং গ্রয়োজন অনুসারে উঠিয়া যে যাহার 
অভিনয়, নাচ, গান করিত। হিন্দুম্থানী যাত্রা এখনে! এই বুীতি প্রচলিত 
রহিয়াছে । পরবর্তীকালে উপস্থাপনা রীতির পরিবর্তন হওয়ায় ইহাতে পাজ্র- 
পাত্রীর প্রবেশ ও প্রস্থানের ব্যবস্থা গৃহীত হয়। অধিকারী ও দোহারগণ 
প্রথম হইতে শেষ পর্ধস্ত আঙগরেই বলিয়া থাকেন। মণিপুরে রুষ্যাত্রার 
বিশেষ প্রচঙগন আছে। ব্াজবংশেও কষ্থযাত্রা অভিনয়ের প্রথা রহিয়াছে । 
১*মণিপুর রাজবংশে ত্ব ্ব পরিবার মধ্ধো অভিনেতা ও অভিনেত্রী নির্বাচন 
কবিয়া কুষ্ণপীলাব অন্তর্গত রাস্যাত্রার অভিনয় করিবার চিরপদ্ধতি প্রচলিত 
আছে।” ওবাগুদদের মধ্যে বিবাহের পাত্র-পাত্রী নিবাঁচন উপলক্ষ্যে অবিবাহিত 
যুবক-যুবতীদের নৃত্যান্ষ্টান মাতি (যাত্রা) নামে খ্যাত! এই সামাজিক 
অনুষ্ঠানে নৃতন সাজে সজ্জিত যুবক-যুব্তীর! বন্ধদুর হইতে শোভাযাত্রা করিয়া 
যাত্রাস্থানে আসে । স্মস্ত রাত্রি ধরিয়! তাহাদের নৃত্যগীত চলে । ২ণযে গ্রাষে 
যাত্রার অন্তান হ লেই গ্রামের বর্ধাঁয়পী কম্সেকজন মহিসা মঙ্গলকঙ্গল ( কর্ন! ) 
মাথ'য় করিয়া সেইখানে উপস্থিত থাকে । কোন কোন সমর তাহাবাও & 
ভাবে নুত্যে যোগন্দান কবে ।” | 

মধ্যযুগে মালবে কোত্তর বংশীয় জনৈক রাজা কর্তৃক প্রবতিত কথাকলি 
যাত্রায় নামপুতিড়ি ব্রাঙ্মণগণ রামনাট্য অভিনয় করিতেন। এই অভিনয়ের সমস্ত 
গান আসরে উপস্থিত স্বতন্ত্র ব্যক্তি ছারা গীত হইত। বিশ্বকোষ হুইতে জানা যায় 
যে এই গারক “ভাগবতর' নামে আভহিত হছইতেন। দবাক্ষিণাত্যে “ইড়ামন্ধ কলি' 
নামক একপ্রকার যাত্রার প্রচলন আছে। ইহাতে ৩এক একজন ব্যক্তি “ক্স্থলে 
আসিয়া এক একাট অংশ মাত্র অভিনয় করিয়া] থাকে ।” একসঙ্গে একাধিক 
ব্যক্তি আসরে অভিনদ্ব করে না। ত্রিবাস্করে নামপুতিডি ব্রাহ্মণদের বন 
সম্প্রদায় সামাজিক ও ধর্মনাট) অভিনয় করি" থাকেন। ৪*এ অভিনন ব্যাপার 
যাত্রাকলি ও কথাকলি ভেদে দ্বিবিধ 1” 

নেপালে মতৎন্যেন্রনাথ-যাতা ও ভৈরব-যাজার গ্রচঙ্গন আছে। ভৈরব যাত্রায় 


১। বিশ্বকোষ--১৫শ খণ্ড (১৩০৯) 
২। বাংলানাট্য সাহিতে'র ইতিহাস-পৃঃ ৬৭, ডক্টর আশুঠোষ ভট্টাচার্য, ১৯৬ 
৩।৪। --বিশ্বকোধ, ১৫শ খণ্ড (১৩০৯) 
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ভৈরব-ভৈরবী লইয়া! নগর পরিক্রমা করা হয়। পরিক্রমাশেষে ৯*ভৈরব মন্দিরে 
কাষ্ঠথ্ড প্রোথিত করিয়] লিঙ্গযাত্রা সমাহিত হয়, এবং মহিষাদি বলি সহকারে 
পূজাদি দেওয়া হইয়া থাকে ।” নেপালী যাত্রার সঙ্গে বাংলা যাত্রার মিল ছিল। 
সেইজন্যই হয়ত বাংলার “গোপীচন্দ্র নাটক সপ্তর্শ শতকে নেপালে গিয়া 
যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অজন করে ও যত্বে রক্ষিত হয়। পরবর্তীকালে নেপাল হইতে 
এঁ নাটকটি উদ্ধার কক্স সম্ভব হইয়াছিল । 


রাধাকৃষণ প্রসঙ্গ 

যাত্রার সঙ্গে রাধারুফ্-কথার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তাই এখানে বাধাকৃ্জ 
প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইতে পারে । হিন্দু ধর্মের বৈষ্ণব শাখার ক্চ-কাহিনী অষ্টম 
শতাব্দী হইতে জনপ্রিয় হইয়া উঠে এবং পরম সৌগত পাল রাজাদের 
বৈষ্ণব মন্ত্রিগণের প্রভাব এবং শৈবপন্তী সেন রাজাদের হিন্দুধর্ম সম্পর্কে উদার 
দৃষ্টির জন্য ইহা! আরো প্রসার লাভ করে। লোকায়ত ধর্মানুষ্ঠানে শিবের 
আরাধনা যথেষ্ট হইলেও কৃষ্ণ-ভক্তের সংখ্যাও কম ছিল না বলিয়া মনে হয়। 
প্রথমে কৃষ্ণের সঙ্গে নারী-শৃক্তি রাধার সংযোগ ছিল না। কারণ বিষুপুরাণ ও 
ভাগবতে কৃষ্ণ ও গোপীগণের প্রেমলীঙ্গার উল্লেখ থাকিলেও বাধার নাম পাওয়া 
যায় না। ২ভোজবর্মার বেল।বলিপিতেও কৃষ্ণ গোপীদের লীলার কথা আছে, 
কিন্তু রাধার উল্লেখ নাই। পরবর্তীকালে সাতবাহুন হালের ৩গাথাসঞ্চশতীতে 
এবং ৪ কবীন্দ্রবচণসমুচ্চয়ে বাধান্র উল্লেখ পাওয়া যায়। এমনো হইতে 
পারে, শৈবগণ যেমন পুরুষ-শিবের সঙ্গে প্রকৃতি-শক্তির আরাধনা করিত এবং 
সহজযানী বৌদ্ধরা যেমন করুণার ( পুরুষ) সঙ্গে শৃন্তের ( প্রতি ) সংযোগে 
সাধনা কৰিত তেমনি এই বাতির প্রভাবে বৈষ্ণবগণও আরাধনার ক্ষেে 
কৃষ্ণের পার্থে গোপাগণের মধ্য হইতে নারী শক্তি রাধার কৃষ্টি করিল। 


১। বিশ্বক্োষ--১৫শ খণ্ড ( ১৩০৯) 
২। বাঙালীর ইতিহাস আদিপর ৮-৪৬৯, ডর নীচার রগ্রনরার়, ১৯৫৯ 
৩। মুহমারুএণ তং কণহ ক্কোআ" গাহি অএ অবণেন্তো। এভাশং বল্বীণং অগ্জাণংবি 
গ্রোরঅং হ্রনি॥ ১। ৮৯-_গাহা-স্ওুসন্ত, স,ডক্টর রাধাগোবিন্দ বসাক, ১৯৪৬ 
8! *৯**০৯ ধেনুহ্ষ্ধকলনানাদার গোপেগুহং 
দদ্ষেবন্বরিনীকুলে পুনরিয়ং রাঁধী শনৈষাস্ত ভ। 
ইত্যন্ত ব্যপদেশে গুপ্ত হদয়ঃ কুধণ বিবিজ্ত ব্রজ্জং 
দেবং কারণ নন্দ হুন্ুরশিবং কৃষ্ধনমফণতুবঃ /--৪১, কবীন্বচনন বুচচয়। 


বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা ১২৯ 


স্রীমদ্ভাগবতের দশম স্বদ্ধের রাসলীলা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে গোপীগণের 
মধ্যে একজন কৃষ্ণের প্রিয়তমা ছিলেন। পরবর্তীকালে কৃষ্প্রেমশীলার কবিগণ 
কর্তৃক সেই অনির্দিষ্ট নারী রাধায় ব্বপাস্তরিত হুইয়াছেন। বস্তুত বাধা 
২*কবিমানসধূত নারীরই একটি বিশেষ বসময় বিগ্রহ 1” এইভাবে কৃষ্- 
গোপী-প্রেমকথায় কৃষ্ধ-রাধা-প্রেম অবলম্থিত হইল এবং ব্াধা-কষ্ণ-প্রেম 
অবলম্বনে বুগীত রচনা হইতে আবম্ত করায় ইহা লোকারত হইয়া উঠিশ। 
রাধাকষ্চ প্রেম অবলম্বনে ৩ উমাপতিধর, ৪ শরণ, € শতানন্দ, ৬ রূপদদেব, 
৭ আচার্ধ গোপীক প্রমুখ এবং অজ্ঞাতনামা কবিরা বহছুপদ্দ বচন! 
করিয়াছেন। ককবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়ে রাধারুষ্ণের অনেক পদ রুহিয়াছে। জয়দেব 
গোস্বামীর শ্রগীতগোবিন্দ রচিত হইবার পূর্বেই ইহা সম্কলিত হয়। কবীন্দ্রবচন 
সমুচ্চয় ৯ঈসংকলনটি দশম শতকের বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। গাথা সপ্তশতী- 
রচনার সময় নির্দিষ্ট করিয়া! বলিতে না পারিলেও বাজ লক্মণ সেনের 
সভাসদ্‌ কবি গোবর্ধনাচার্ষের গাথা সপ্তশতীর অনুকরণে রচিত “আর্ধাসপ্তশতী 
হইতে বলা মায়, গীতগোবিন্দের পূর্বেই ইহার রচনাকাল। স্থভরাং গীত- 
গোবিন্দের মূল বিষয়বন্ত রাধাক্রষ্তপ্রেম জয়দেবের নৃতন স্ষ্ট নহে। গীত- 
গোবিন্দ চিত হইবার পূর্বে বাধ! কৃষ্ণের প্রেম-কথা লইয়া যে সকল ছোট 
ছোট পদ লোকসমাজে প্রচলিত ছিল, লক্ষণ সেনের রাজসভার শ্রেষ্ঠ কবি 
জয়দেব মিশ্র সংস্কৃত ভাষায় তাহার পূর্ণতা সাধন করেন। এ সময় বাজসভা 
এবং পণ্ডিত সমাজ লোকায়ত ভাষার তেমন সমাদর করিতেন না; ইহা 


১। অনয়1 রাধিতো নুনং ভগবান্‌ হরিরীশ্বরঃ। ১২৪।২৪-_শ্রীমদ্ভাগবৎ 

২। শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ দর্শনে ও লাহিত্যে-_পৃঃ ১৭৫, ডক্টর শশিভৃষণ দাশগুপ্ত, ১৩৫৯ 

৩। গর্বোন্তেদকতাবহেল বিনরত্রী। ভাজিরাধাননে সাতঙ্কানুনয়ং জয়স্তিপতিতাঃ কংসদ্িষোদৃষ্টয়ঃ 
হরিক্রীড়া। ৩। উমাপ্তিধর __সছুক্তিকর্ণামৃত, ১ম খণ্ড সং-শ্রীধর দাস, এশিয়াটিক সোসাইটি 
অব বেল, ১৭১২। 

৪) রাধাং চ প্রথমাভিসারমধুরাং জাতানুতাপঃ ম্মরপ। উৎক। ২। শরণ এ 

৫ | রাধায়। হচিরংজয়স্তি গগনে বন্ধাঃ করত্রান্তয়ঃ। গোবর্ধনোদ্ধার। ৩। শতানন্দ--এ 

৬। স্মিত শবলিতরাধামাধবাপোকিতানি ৷ হরিক্রীড়।। ১। রূপদেব এ 

৭। রাধাপ্রাঙ্গণ কোণ কেলিটিপিক্রোড়ে গত] শর্বরী। হরিক্রীড়া। ৫€। গ্রোপীক এ 

৮1 উদ্থীতং গুরু বাম্পগদ্গদগলত্তারম্বরং রাধয়া। গীত। ৪। অজ্ঞাতনাম! এ 
যে বা শৈশব চাপল ব্যতিকরা রাধান্ুবন্ধোন্তুধাঃ__গীত। ৫1 অজ্ঞাতনাষ1 এ 
শ্রীরাধার ক্রমধিকাশ দর্শনে ও সাহিত্যে--পৃঃ ১২৭, ভব শশিতুষণ দাশগুণ্, ১৩৭৯ 

৯ 


বট 


১৩০ ংলা লোকনাট্য সমীক্ষা 


পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে । তাই কাব্য রচনায় জয়দেবকে সংস্কৃতির আশ্রর 
গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। লোকায়ত বিষয়বস্তু অবলম্বনে রচিত “গীত- 
গোবিন্দ তৎকালীন গীতিনাট্যের পরিচয় বহন করিতেছে । ১"গীতগোবি্ন্দ 
আসলে গীতিনাট্য ।” পরবর্তীকালে যষোডশ শতকে লোকায়ত বিষয়বস্ত 
লইয়া সংস্কত-পণ্ডিত লোকভাষাকে বাদ দিয়া সংস্কৃত প্রীতির জন্য সংস্কৃতেই 
নাট্য রচনা করিযাছেন। রূপ গোস্বামীকৃত “দান কেলি কৌমুদী' নাটকে ইহার 
যাথার্থ্য প্রমাণিত হয়। 


গীতগোবিন্দের নাট্য প্রকৃতি 

গীতগোবিন্দ কাব্য ও নাটকের গঙ্গাযমুনা-সংগম। এই কারণেই জন- 
গণের রসভৃষ্তা নিবারণে ইহা অস্বাভাবিক সফলতা লাভ করিয়াছিল। এই 
নাট্য কাব্যে যে রচনা রীতি অবলম্বিত হইয়াছে তাহা ভরতমুনির নাট্য- 
শাত্রশাসিত নিয়ম-শৃঙ্খলে আবদ্ধ নহে ১ বস্তত গীত গোবিন্দ সংস্কৃত ভাষাষ রচিত 
হইলেও ইহাতে রাধারুষ্চ-কথা অবলম্বনে রচিত এবং নাট্য নির্দেশ, মন্তব্য, আবৃত্তি, 
গীতি ও নৃত্য সহষোগে পরিবেশিত তৎকালীন লোকনাট্যেরই পরিচয় পাওয়া 
যায়। এমনও হইতে পারে যে রাধারুষণ প্রসঙ্গ লইয়া জনগণের মধ্যে যে যাত্রা 
বা লোকনাট্য পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছিল দরবাবী কবি জযদেব তাহাই রাজকুচি 
অনুযায়ী মাজিত করিয়া সংস্কতে পরিবেশন করিয়াছেন । গীতগোতিন্দ বিশ্লেষণ 
করিলে নিম্নলিখিত নাটকীষ রূপ ফুটিয়! উঠে। 


শ্রীগীতগ্োবিল্দ 
( গীতিনাট্য ) 
প্রথম জর্গ-__দামোদ-দামোদণ 
গ্রস্তাবশা-_ 
বিষয়-_বাধা-কুষ্ের নিন কেলি- বাঁধামাধবয়োর্জয়স্তি রহ কেলয়ঃ 


(ক্সোক ১) 
রচনা--কৰি জয়দেব__বাগ.দেবতা ক্ষমাপতিঃ (২-৪) 


স্থান__যমুনাকুলে পথিপার্খস্থ বুকানন- -গ্রত্যধ্বকুপ্ীদ্রমং যমূনাকূলে। (১) 


১1 বাংল! সাহিতোর ইতিহাস--১ম খণ্ড, পুর্বার্ধ পৃঃ ৪২, ডন্টর হুকুষার সেন, ১৯৫৯ 


বাংল! শোকনাট্য সমীক্ষা ১৩১ 


কাল-__বর্ধাকালীন রাত্রি--মেধৈর্মেছুরমন্বরং বনভুবঃ শ্তামা 
স্তমালদ্রমৈ্নক্তং (১) 
দেববন্দনা ও মঙ্গলাচরণ-_মঙ্গলসমুজ্জলগীতি (২৫) 
গীতি। ১। মালব-রাগ, ব্পকতাল ( ঞ্রবা__জয়জগদীশ হবে ) 
গ্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি দেবং"" কষ্ণায়তুভাং নমঃ ॥ (৫-১৬) 
গীতি । ২। গুর্জরীরাগ, নিঃসারতাল (ঞ্ুবা_ জয়জয়দেব হবে ) 
শ্রিতকমলাকুচ মণডলধৃতকুগুল'*"অন্তপূরয়তু প্রিয়ং বঃ ॥ (১৭-২৬) 
নাট্যারত্ত 
[ অধিকারীর নাট্য নির্দেশ__বসস্তে বাসম্তী-"'উচে সহচরী ॥ (২৭) ] 
লথী-_( রাধাকে )-_গীতি। ৩। বসম্তরাগ, যতিতাল 
(ঞ্রবা_বিহরতি হরি বিহ - বিরহিজনন্্য ছুরস্তে ) 
ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলন কোমলমপয়পমীরে 
নানা যমুনাজলপুতে । (২৮--৩৪) 


অধিকারীর মন্তব্য-_শ্রীজয়দেব ভণিতম্‌ ''মদনবিকারম্‌। (৩৫) 
দরুবির্দলিতমল্িবল্লী চঞ্চৎপরাগ 
»****স্রোলাসৈরমী বাসরাঃ ॥ (৩৬--৩৮) 


[ অধিকাবীর নাট্য নির্দেশ-_অনেকনাবী ***পুনরাহ রাধিকাম্‌। (৩৯) ] 
সথী--গীতি। ৪ বামকিরীরাগ, যতিতাল 
(প্রবা-_হুরিরিহ---বিলসতি কেলিপুরে ) 
চন্দন চচ্চিতনীলকলেবর পীতবসনবনমালী 
**অল্গচ্ছতি বামাম্‌ ॥ (৪০৪৬) 
অধিকারীর মন্তব্য-_শ্রীজয়দেবভণিতম্‌-**হুরিঃ ব্রীড়তি (৪৭-_-৪৮) 


অধিকারীর মঙ্গলগীত- রাসোলাস ভরেণ : হরিঃ পাতুঃ বঃ | (৪৯) 

দ্বিভীর সর্গ__অক্লেশ-কেশব 

স্থান-_ভ্রমরগুপ্রিত লতাকুষ্ত__লতাকুঞ্জে গুধনমধুত্রতমওলীমুখর- 
শিখরেলীনা (১) 

কাল- রাত্রি 


[ অপ্পিকারীর নাট নির্দেশ-_-বিহরতি বনে" "রহঃ সথীম্‌॥ (১)] 


১৩২ বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা 


রাধা_-( সথীকে ) গীতি । ৫। গুর্জরীরাগ, যতিতাল 
( প্রবা_ রাসে হরিমিহ"**কৃতপরিহাসম্। ) (২) 
সঞ্চরদধর সথধা মধুরধ্বনিমুখরিতমোহনবংশম্‌ 
মনসা রময়স্তমূ ॥ (১৮) 
অধিকারীর মন্তব্য শ্রীজয়দেব ভণিতম্‌--.পুণ্যবতামনুব্পম্‌ (৭) 
রাধা-_গণয়তি গুণগ্রামংং--করোমি কিম্‌ | (১০) 
গীতি। ৬। মালবরাগ, একতালী'তাল 
( ঞ্রবা-_স্থিহে কেশিমথনমুধারম্‌.-সবিকারম্‌) 
নিভৃতনিকুঞ্জগৃহংগতয়! নিশি রহসি নিলীয় বসস্তম্‌ 
'-*মধুস্থদনমুদ্িত-মনোজম্‌ ॥ (১১১৭) 
অধিকারীর মন্তব্য-_শ্রজয়দেব ভণিতম্‌ বিতনোতু সলীলম্‌্॥ (১৮) 
রাধা- হস্তম্বস্ত-বিলাসবংশম্‌ সখি শিখরিণীয়ং হুখয়'ত ॥ (১৯--২৭) 
অধিকারীর মঙ্গলগীতি__সাকৃতশ্মিতমাকুলাকুল**'ক্রেশং নবঃ কেশবঃ ॥ (২১) 


তৃতীন় সর্গ_ মৃগ্ধমধুন্ছদন 
স্থান__যমুনাতীরবর্তী কুপ্ত-_কলিন্দনন্দিনী-তটান্তকু্জে । (২) 
কাল- রাত্রি 
[ অধিকারীর নাট্য নির্দেশ__কংসারিরপি সংসার-বাসনা বঙ্ধশৃঙ্খলাম্‌ 
**'বিষসাদ মাধবঃ ॥ (১২)] 
কৃষ_(স্গত) গীতি ।৭। অর্জরীরাগ, যতিতাল 
(ধ্বা_হরিহরি ' গতা সা কুপিতেব। ) 
মামিয়ং চলিতা বিলোক্য বৃতং বধুনিচয়েন 
***দেহিস্থন্রি দর্শনং মম মন্মথেন ছুনোমি ॥ (৩৯) 


অধিকারীর মস্তব্য--বণিতং জয়দেবকেন...বোহ্ণীরমণেন ॥ (১০) 
কষ্ণ-হৃদ্দি বিসলতাহারো! নায়ং ভূজঙ্গমনায়কঃ 
-**বিবহব্যাধি কথং বর্ধতে ॥ (১১--১৫) 


অধিকারীর মঙ্গল গীতি-__তির্ধকৃকঠবিলোল:--দরধতু বঃ ক্ষেমং 
কটাক্ষোর্ময়ঃ ॥ (১৬) 


চতুর্থ জর্গ_দিগ্-মধুহ্দন 
স্থান-__যমুনা তীরে বেতসকুঞ্জ-_যমুনাতীরবানীরনিকুঞ্জে (১) 


বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা ১৩৩ 


কাল-_রাত্রি 
[ অধিকারীর নাট্য নির্দেশ__যমুনাতীর-**রাধিকাসথী ॥ (১)] 
সখী-_-( কষ্ণকে ) গীতি । ৮। কর্ণাটরাগ, যতিতাল 
(প্বা-_সা বিরহে তব দীন। **ভাবনয়া ত্বয়ি লীনা ) 
নিন্দিত চন্দনমিন্দুকিরণমনবিন্দতি খেদমধীরম্‌ 
***চঞ্চতিমুঞ্চতি তাপম্‌॥ (১৮) 
অধিকারীর মস্তব্য--শ্রীজয়দেব ভণিতম্‌ -সথীবচনং পঠনীয়ম্‌ ॥ (৯) 
সখী__ আবাসে! বিপিনায়তে-.*শার্দুলবিক্রীড়িতম্‌ । (১০) 
গীতি | ৯। দেশাগরাগ, একতালীতাল 
( ফ্রবা- রাধিকা তব বিরহে কেশব । ) 


সখী--স্তনবিনিহিতমপি হাবমুদারম্**মরণেবনিকাম্ম ॥. (১১-১৭) 


অধিকারীর মস্তব্য-_-শ্রীজয়দেব ভণিতম্‌ উপনীতম্‌ ॥ (১৮) 
সী _স! রোমাঞ্চতি শীষকরোতি-."বিলোক্য পুম্পিতাগ্রাম্‌ ॥ (১৯--২২) 
অধিকারীর মঙ্গলগীতি__বৃট্টিব্যাকুল... শ্রেয়াংদি কংসদ্বিষঃ ॥ (২৩) 


পঞ্চম সর্গ___সাকা্ষপুণুরীকাক্ষ 


স্থান-_-ভ্রমরগুঞ্তিতলতাকুপ 
কাল- রাত্রি 
[ অধিকারীর নাট্য নির্দেশ-_-অহমিহ নিবসামি**পুন্জগাদ রাধাম্‌ ॥ 1 (১) 
সখী--( বাধাকে ) গীতি | ১*। দেশববাড়ীরাগ, পক তাল 

( ঞ্বা- সখিহে শীর্দতি তব বিরহে বনমালী ) 

বহুতি মলয়সমীরে মদ্নমুপনিধায় 

***নির্ভরপরীরস্তামুতং বাঞ্চতি ॥ (১৭) 

গীতি । ১১। গুর্জবীরাগ, একতালীতাল 

( গ্রবাধীরসমীরে যমূনাতীরে - করযুগশালী ) 

বুতিন্খসাবে গতমভিসারে মদ্দনমনোহরবেশং 

***পুরয় মধুরিপুকামম্‌ ॥ (৮7১৪) 

অধিকারীর মন্তব্য --শ্রীজয়দেবে কৃত হরিসেবে - সুক্কৃতকমনীয়ম্‌॥ (১৬) 
সথী-_বিকিরতি মুহুঃ""'স্বামুপৈতৃ কুতার্থতাম্‌ ॥ (১৭--২০) 
অধিকারীর মঙ্গল গীতি-_রাধামুগ্ধমুখারবিন্দ-*-ত্বাং দেবকীনন্দনঃ ॥ (২১) 


১৩৪ বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা 
যন্ঠ সর্গ-ৃষ্টবৈকুঃ 
স্থান- কৃষ্ণের বেতস কুঞ্জ 
কাল- রাত্রি 
[ অধিকারীর নাট্য নির্দেশ--অথ তাং গন্তমশক্তাং : সখী প্রাহ ॥ (১)] 
স্থী--( কৃষ্ণকে ) গীতি | ১২। গোগুকিরীবাগ, রূপকতাল 
( ঞ্রবা__নাথ হরে সীদতি রাধাবাসগৃহে । ) 


পশ্)তি দিশি দিশি রহসি ভবস্তম্‌ 
'* বিলপতি রোদিতি বাসকসজ্জা ॥ (২৮) 
অধিকারীর মন্তব্য-_শ্রীজয়দেবকবেরিদমুদিতম্‌ --মুদিতম্‌ | (৯) 


সথী-_বিপুলপুলকপালিঃ.*"বরতন্থনৈষা নিশাং নেস্তাতি ॥  (১০_১১) 
অধিকারীর প্রশংসা গীতি__কিং বিশ্রাম্যসি কষ্ণভোগিভবনে 
*'সায়মতিথি-প্রশস্ত্যগর্তা গিরঃ ॥ (১২) 


সপ্তম জর্গ_ নাগরনারায়ণ 
স্থান-_রাধার কুপ্ 
কাল-_রাত্রি__কলঙ্করেখাযুক্তচান্দ আকাশে-_ স্ফুটলাঙ্ছনশ্রীঃ 
বৃন্নাবনাস্তরমদীপয়দংশু জাসৈঃ--ইন্দুঃ | (১) 
( অধিকারীর নাট্য নির্দেশ__প্রসরতি শশধববিদ্বে'*চকারোচ্চৈ:। (২)] 
রাধা--( স্বগত ) গীতি । ১৩। মালবরাগ, যতিতাল 
(প্বা-_যামি হে কমিহ শব্ণং স্থীজ্ন্‌ ব্চনবৃঞ্ধিতা |) 
কথিত সময়েই পিহারিরহহ ন যযৌ বনং 
**স্মুরতি মধুহ্দনো মামপি ন চেতসা ॥ (৩--৯) 
অধিকারীর মন্তব্য-_হরিচরণশরণজয়দে বকবিভারতী"** 
কোমলকলাবতী ॥ (১৭) 
বাধা-_তৎ কিং কামপি**কুঞ্জেছপি যন্নাগতঃ ॥ (১১) 
[ অধিকারীর নাট্য নির্দেশ__অথগতাং মাধবমস্তরেণ'..দৃষ্টবদেতদাহ ॥ (১২) ] 
বাধা-( সখীকে )--গীতি | ১৪। বসন্তরাগ, যতিতাল 
(ঞ্রবা-_কাপি মধুরিপুণা বিলমতি বুবতিরধিকগুণা |) 
ম্মরসমরোচিত বিরচিতবেশা-"পরিপ্তিতোরসি রৃতিরণধীরা । 
(১৩--১৯) 


বাংল লোকনাট্য সমীক্ষা ১৩৫ 


অধিকারীর মস্তব্য-শ্রীজয়দেবভণিত:."জনয়তু পরিশমিতম্‌ ॥ (২০) 
রাধা--( সথীকে ) বিরহপাওুমুরারিমুখান্ুজ..-মদনব্যথামা। (২১) 

গীতি | ১৫। গুর্জরী রাগ, একতালীতাল 

( ফ্রবা_রমতে যমুনাপুলিনবনে বিজয়ী মুবারিরধুনা । ) 

সমুদ্িতমদনে রমণীবদ্দনে-"*ব্দ সখি বিটপো্রে ॥ 

(২২--২৮) 

অধিকারীর মন্তব্য-_ইছ রনভণনে...কবিনৃপজয়দেবকে ॥ (২৯) 
রাধা__( সথীকে ) নায়াতঃ: সখি নির্দয়ো যদি 

স্কুটদির্ং চেতঃ স্বয়ং যাস্যতি ॥ (৩৯) 

গীতি | ১৬। দ্েশববাড়ীরাগ, রূপকতাল 

( ধবা-সখি যা রমিতা বনমালিনা । ) 

অনিলতরলকুবলয়নয়নেন--'বহতি ন সা কজমতিকরুণেন ॥ 
(৩১৩৭) 

অধিকারীর মন্তব্য শ্রীজয়দেবভশিতবচনেন.-'হৃদয়মনেন ॥ (৩৮) 
বাধা_(শ্বগত ) মনোভবানন্দনচন্দনানিল 

শাম্যতু দেহদাহঃ ॥ ( ৩৯৪১) 
অধিকারীর আনন্দগীতি--প্রাতর্নীলনিচোলম চ্যুতমূরঃ.-জগদানন্দায় 

নন্দাতজঃ ॥ (৪২) 

অষ্টুম সর্গ-_বিলক্ষলক্্মীপতি 
স্থান রাধার লতা কুগ্জ 


কাল-_ প্রভাত-_স্মরশরজর্জরিতাপি সা' প্রভাতে । (১) 
[ অধিকারীব নাট্য নির্দেশ - অথ কধমপি যামিনীং বিনীয়-.'প্রিয়মাহ 
সাভ্যন্থয়ম্‌॥ (১) ] 


রাধা কষ্ণকে ) গীতি ॥ ১৭। ভৈরবীরাগ, যতিতাল 
( প্রুবা-হরি হরি যাহি মাধব --হরতিবিষাদম্‌ ) 
রজনিজনিতগুরুজাগররাগকষায়িতমলসনিমেষম্‌ 
২২০০৭ বধৃবধনির্দয়বালচরিত্রম্‌ ॥ (২৮) 
অধিকারী মন্তব্য --শ্রাজয়দেবভণিতরতিবঞ্চিত'-'অপিছরাপম্‌॥ (৯) 
রাধা-_-( কষ্ণকে ) তবেদং পশ্স্ত্যাঃ.-'কিমপি লজ্জাংজনয়তি ॥ (১০) 
অস্বিকারীর মঙ্গল্গীতি-_অন্তর্মোহনমীপলি-শ্রেয়াংসি বংশীরবঃ ॥ (১১) 


১৩৬ বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা 


নবম জর্গ- মুখমুকুদ্দ 
স্থান বাধার লতা কুঞ্জ 
কাল- সকাল বেলা 
ঢ অধিকারীর নাট্য নির্দেশ-_-তামথ মন্মথখিক্নাং' "উবাচ রহঃ সথী ॥ (১)] 
সখী--( রাধাকে ) গীতি | ১৮। রামকিরীবাঁগ, যতিতাল 
( ঞ্রবাঁ-মাধবে মাকুরু মানিনি মানময়ে । ) 

হরিরভিসতি বহতি মৃছুপবনে--'হৃদয়মতিবিধুরম্‌ ॥ (২--৮) 
অধিকারীর মন্তব্য শ্রীজয়দেবভণিতমতিললিতম্‌...হবিচরিতম্‌ ॥ (৯) 
সথী-_( রাধাকে ) ন্িগ্ধে যত পরুষাসি যৎ প্রণমতি স্তব্ধামি--- 

'“হুতবন্ুঃ ক্রীড়ামুদে! যাতনাঃ ॥ (১) 

অধিকাবীর মঙ্গলগীতি- _সান্দ্রানন্দপুরন্দরাদি-.অশুভম্ষন্দায় বন্দামহে ॥ (১১) 


দশম জর্গ- মুগ্ধমাধব 
স্থান রাধার লতা কুঞ্জ 
কাল- সন্ধ্যা হুমুখীমুপেত্য'"'গ্রদ্ধোযে। (১) 
[ অধিকাবরীর নাট্য নির্দেশ__অত্রাস্তরে মস্থণরোষবশাম্‌--'হবিরিত্যুবাচ (১) ] 
কষ্*__! বাধাকে আনন্দগদ্গদ্রভাবে )- গীতি । ১৯। দেঁশবরাড়ীরাগ, অই্টতাপ 
( ক্রবা- প্রিয়ে চাক্ষশীলে---মুখকমলমধুপানযূ । ) 
বদপি যদি কিঞ্চদিপি দৃস্তরুচিকৌমুদদী 
'**হবরতু তদ্ুপাহিত-ীবকারম্‌ ॥ ( ২--৯) 
অধিকারীর মস্তব্-_-ইতি চট্ল-চাটু-পটু-চাক---পল্মাৰতী-রমণ-জয়দ্দেব-কবি 
ভারতী-ভশিতমতিশাতম্‌ ॥ (১০) 
কষ্--(রাধাকে ) পরিহর কৃতাতঙ্কে শঙ্কাং ত্য়া-.. 
-"বহসি তন্বী পৃধীগতা ॥ (১১--১৬) 
অধিকারীব আনন্দগীতি-_প্রীতিং বস্তনুতাং হরিঃ..-ব্যামোহকোলাহলঃ ॥ 
(১৭) 


একাদশ জঅর্গ__সানন্দগো বিন্দ 


স্থান--রাধার লতা কুঙজ 
কাল-_সন্ধ্যা__রচিতরুচিরভূষাং দৃষ্টিমোষে প্রদ্দোষে। (১) 


বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা ১৩৭ 


[ অধিকারীর নাট্য নির্দেশ__স্থচিবমস্থনয়েন প্রীণযিত্ব স্বগাক্ষীম্‌... 
"**বাধাংজগাদ ] (১) 
সথী-_-( রাধাকে ) গীতি । ২০। বসস্তরাগ, যতিতাল 
( ধ্রবা-_মুগ্ধে মধুমখনমন্থগতমনগসর রাধিকে ) 
বিবচিতচাটু-বচন-রচনং চরণে রচিত প্রণিপাতম্‌ 
"*“হরিষপি নিজগতিশীলম্‌॥ (২--৮) 
অধিকারীর মস্তব্য- শ্রীজয়দেবভণিতম্‌...ক্ তটামবিরামম্‌॥ (৯) 
সথী--( রাধাকে ) সা মাং দ্রক্ষ্যতি বক্ষ্যতি স্মরকথাং*"* 
| তৎ প্রেমহেমনিকষোপলতাং তনোতি ॥ (১০--১২) 
[ অধিকারীর নাট্য নির্দেশ-__হাঁরাবলী-তরল-কাঞ্চন.-সখীমিয়মিতাবাচ ॥ 
(১৩)] 
সখী-_( কৃষ্*দর্শনে লজ্জিতা রাধাকে ) গীতি । ২১। দেেশবরাড়ীরাঁগ, বূপকতাল 
( ঞধবা_ প্রবিশ রাধে মাধব-সমীপমিহ। ) 
মঞ্জুতরকুগ্ধ তলকেলিমদনে-"-বিলসদশনক্ুচি-কুচির-শিখনে ॥ ( ১৪--২০ ) 
অধিকারীর মন্তব্য-_বিহিতপন্মাবতী--'জয়দেবকবিরাঁজরাজে । (২১) 
সখী--( রাধাকে ) ত্বাং চিত্তেন চিরং বহঙ্নয়মতিশ্রাস্তো "-. 
পদান্তোজে কৃতঃ সংভ্রমঃ ॥ (২২) 
[ আধকারীর নাটা নির্দেশ__সা সলাধ্বদ-সানন্দং*..প্রবিবেশ নিবেশনম্‌। 
(২৩)] 
অধিকারীর বর্ণনাগীতি | ২২। বব্াড়ীরাগ, বপকতাল 
( ঞ্বা--হরিমেকরসং'"বদনমনঙ্গ-বিকাশম্‌। ) 
রাধাবদন-বিলোকন-বিকসিত-বিবিধ-বিকা র-বিভঙ্গম্‌ 
***হবিং স্থচিরং স্থরুতোদয়সারম্‌ ॥ (২৪--৩১) 
[অধিকাবীর নাট্য নির্দেশ-_অকিক্রম্যাপাঙ্গং-.-ব্যগমদিবদূরংমুগদৃশঃ | 
(৩২--৩৩)] 
অধিকারীর কৃষ্ণ প্রশস্তিগীতি__জয়শ্রীবিণানতৈর্মহিত ইব--' 
ভুজদণ্ডো মুরজিতঃ ॥ (৩৪) 


দ্বাদশ জর্গ__ন্প্রীত-পীতাত্বর 
স্থান_-মিলনকু্ 


১৩৮ বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা 


কাল-_রাত্রি হইতে প্রভাত পর্বস্ত 
[ অধিকারীর নাট্য নির্দেশ--গতবতি সথীবৃন্দে"-উবাচহরিঃ প্রিয়াম। (১)] 
কষ্_( রাধাকে ) গীতি | ২৩। বিভাষরাগ, একতালীতাল 
( ঞ্রবা-_ক্ষণমধুন! নারায়ণমন্থগতমন্ভজ রাধিকে |) 
কিশলয়-শয়নতলে কুরু কামিনি চরণনলিনধিনিবেশম্‌ 
'**বিরম বিশ্ব রতিখেদম্‌ | (২৮) 
অধিকাবীর মন্তব্য শ্রীজয়দেবভণিতম্‌...রতিরসভাববিনোদম্। (৯) 


অধিকারীর বর্ণনা__প্রত্যুহঃ পুলকাক্কুরেণ-*-বিলুলিতশ্রপ্ধরেয়ং ধিনোতি ॥ 
(১০--১৫) 


[ অধিকারাঁর নাট্য নির্দেশ-_ইতিমনসা'.রাধাজগাদ--.গোবিন্দমূ। (১৬) ] 
রাধা-_( প্রভাতে কৃষ্ণকে ) গীতি | ২৪। রামকিরীবরাগ, যতিতাল 
(ঞ্রবা-_নিজগাদ সা যছুনন্দনে ক্রীড়তি হৃদয়ানন্দনে | ) 
কুকুষদুনন্দন চন্দনশিশিরতরেণ-.-শুভাশয় বাসয় হ্ন্দরে ॥ (১৭২৩) 
অধিকারীর মস্তব্য_শ্রীজয়দেববচসি-..কলিকলুষজ্রথগ্ুনে | (২৪) 
[ অধিকারী'র নাট্য নির্দেশ-_রচয় কুচয়োঃ পত্রং চিত্রং"*-পিতান্বরোহপি 
তথাকরোথ ॥ (২৫)] 
অধিকারীর মঙ্গলগীতি ও প্রশস্তি-_পরস্কীকৃতনাগনায়ক-.. 
শ্রীগীতগোবিন্দকবিত্বমস্ত ॥ ( ২৬--২৯) 


গীতগোবিন্দ মহাকাব্যরপে উল্লিখিত এবং মহাকাব্যের রীতি অন্থ্যায়ী 
ইহার প্রতি সর্গের নামকরণও করা হইয়াছে । কিন্তু প্রঞ্ৃতপক্ষে রাধাকষ্ের 
নির্জন কেলিসমান্বত শ্গীতগোবিন্দ একথানি পূর্ণাঙ্গ গীতিনাট্য। এই গীতিনাট্য 
বারোটি দৃশ্টে বিভক্ত । ইহার ঘটন কাল ছুইটি রাত্রি ও দুইটি গ্রভাত। কৃষ্ণ, 
রাধিকা ও সখী ইহার পাত্রপাত্রী। ইছাব। গীতি দংলাপ ও আবৃত্তির মধ্য 
দিয়া ইহাদের বক্তব্য পরিবেশন করিয়াছে । নাট্যকার দৃশ্তারভ্তে ও প্রয়োজন 
স্থলে অন্ঠান্ত জায়গায় নাট্য নির্দেশদান করিয়াছেন। প্রারস্ভে তৎকালীন প্রচলিত 
রীতি অনুযায়ী প্রস্তাবনা, দেববন্দনা, মঙ্গলাচরণ ও কবি পরিচিতি সমাপ্ত করিয়া 
পালা আরম্ভ করা! হইয়াছে । পদ্মাবতীচরণচারণচক্রবতী জয়দেবের 'এই গীভি- 
নাট্য গীতি ও নৃত্যসহযোগে পরিবেশিত হইত। ইহাতে মাঝে মাঝে অধিকারীর 
মন্তব্য সংযোজিত হইয়াছে। ইহা প্রচলিত প্রথাহ্থমায়ী ব্যবন্ৃত হইয়াছে। 
লোক সমাজের রামায়ণ গান, মনসার ভানান ও ঢপকীর্তনাদির পালাতে এখনো 


বাংলা! লোকনাট্য সমীক্ষা ১৩৯ 


এই প্রথা প্রচলিত। ভাস, কালিদাস, ভবভৃতি, শ্রীহর্ধ, ক্ষেমীশ্বর, শৃদ্রকপ্রমুখের 
নাটকাবলীতে এই শ্রেণীর রচনার সন্ধান পাওয়া যায় না। গীতগোবিন্দের 
বিষয়বস্ত যেমন লোকায়ত রাধারুষ্ণচকথা তেমনি কাব্যাংশের অন্ত্যাক্কুপ্রাস ও 
ছন্দোবন্ধে লোকায়ত প্রাকৃত-বীতি বর্তমান । প্রাকৃতছন্দে পংক্তিবু শেষে মিলের 
(2579 ) ব্যবহার প্রচলিত। প্রাকৃতপৈঙ্গন হইতে ইহার একটি দৃষ্টাস্ত দেওয়া 
যাইতেছে,_ 
»সজ্জিয় জোছ বিবড,টিঅ কোহ চলাউ ধণু 
প্কথব বাহ চলু রণণাহ ফরংত তু । 
পত্তি চলংত করে ধবি কুংত স্থখগগ করা। 
কন্নণরেংদ সুসঙ্জিঅ বিংদ চসংতি ধর] ॥-_-১৭১ ( নীল ) 
সংস্কত ছন্দে পংক্তির শেষে এইরূপ মিল ব্যবহারের নিদিষ্ট কোন রীতি 
নাই। কিন্তু গীতগোবিন্দে ইহার প্রভূত দৃষ্টাস্ত মিলিবে। উদাহরণ স্বরূপ 
কয়েকটি উদ্ধৃতি দেওয়া যাইতেছে,_ 
(ক) ললিতলবঙ্গলতা পরিশীলন কোমলমলয়সমীরে, 
মধুকর নিকরকরম্বিত কোকিলকৃজিত কুঞ্জ কুটারে। (২৮) প্রথম সর্গ 
(খ) নাম সমেতং কৃতনংকেতং বাদয়তে মৃছুবেধুম্‌। 
বহুমনূতেতন্থুতে তন সঙ্গত পবনচলিতমপিরেুম্‌ ॥ (৯) পঞ্চম রগ 
(গ) ভবতিবিলদ্ষিনি বিগলিতলজ্জা । 
বিলপতি রোদ্দিতি বাসকসজ্জা ॥ (৭) ষষ্ঠ সগ 


চর্ধাপদেে উল্লিখিত বুদ্ধ নাটকের' ম্বরূপ সম্পর্কে সঠিক কিছু জানা না 
গেলেও লোকসমাজে প্রচলিত এই নাটকের অভিনয়ে গীতি ও নৃত্যের প্রাধান্য 
ছিল। গীতগোবিন্দে গীতি নৃত্যের ব্যবস্থা আছে। মঙ্গলাচরণে ৩তব চরণে 
প্রণতা বয়মিতি ভাবয় কুরু কুশলং প্রণতেযূ”__ ইত্যাদি অংশের বহুবচণাত্মক বয়ম্‌ 
পদের ব্যবহার এবং গানেঞ্চবার প্রয়োগ হইতে বুঝা যায় যে গীতগোবিন্দ 
পরিবেশনেরজন্ত জয়দেব গোস্বামীকে একটি দল গঠন করিতে হইয়াছিল । 





১। প্রাকৃত পৈঙ্গলম্‌--১ম তাগ, বর্ণবৃত্ত--বারাণসী, ১৯৫৯। 

২। নাচস্তি বাজিল গাস্তিদেবী। বুদ্ধনাটক বিসমা হোই ॥ ১৭ চর্ধা' বীণাপাদানাম্‌। 
ব্রধরের (বাজিল ) নৃত্য ও নৈরাজ্ম! দেবীর গানে বুদ্ধনাটকাতিনয় পরিসমাপ্ত হয়। 

৩। গীতগোবিন্দ ২৪, ১ম সর্গ 


১৪ বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা 


পল্লাবতী ও ১পরাশরাদি প্রিয়বন্ধগণ এই দলে অংশ গ্রহণ করিতেন। 
পল্মাবতীচরণচারণচক্রবর্তী শিল্পী জয়দেব গায়ক-অধিকারী ছিলেন। গীত- 
গোবিন্দের গানগুলি রাগসঙ্গীত ও তৎকালীন প্রচলিত তালে গীত হুইয়াছে।, 
গানের বাগ ও তাল উল্লিখিত হইয়াছে । গানের সঙ্গে পরাশরাি ধুয়া 
ধরিতেন ও দোঁহারকি করিতেন এবং নৃত্যে অংশ গ্রহণ করিতেন পন্মাব্তী। 
ইহার চর্বিশটি গীতই নুত্যের সঙ্গে পরিবেশিত হইত। একজন মূল গায়ক 
কর্তৃক দোহার সহযোগে গান ও মাঝে মাঝে আবৃত্তির মধ্য দিয়া যেমন গীত- 
গোবিন্দ পরিবেশিত হইতে পারে, তেমনি পাত্রপাত্রীর রূপশয্যা গ্রহণপূর্বক গীতি- 
নাট্যরূপেও ইহা প্রযোজিত হইতে পারে। 


ত্রয়ে দশ শতক হইতে বাংলার অনন্থ। 

সেন রাজত্বের শেষভাগে সমাজ ক্রমে ভেদবুদ্ধি দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া রাষ্ট্রকে 
দুর্বল করিতে আরম্ত করে। ২*শিল্প ও সাহিত্য বস্ত সম্বন্ধ বিচ্যুত ভাবকল্পনার 
জগতে পল্লবিত বাক্য, উচ্ছবাপময় অতুযুক্তি, আলঙ্কারিক আতিশয্য এবং দেহ- 
গতলীলাবিলাসে ভারপগ্রন্ত ও মদ্দির।” একদিকে বৌদ্ধ শান্ত্রিকঙার অলৌকিক 
এন্দ্রজালিক ক্রিয়াকাও্ড দ্বারা অন্য দিকে হিন্দুর স্বৃতিজ্যোতিশের নান। সংকীর্ণ 
সংস্কারের প্রাবল্যে সমাজ আত্মশক্তিহীন হইয়া উঠিতে লাগিল। সেন 
রাজত্বের এই অবস্থায় ১২০৩ হইতে ১২০৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে উত্তর আফগানিস্থানের 
090 অঞ্চলের অধিবাসী এবং দ্িলীব 1০০০৮ কৃতবউদ্দিনের অন্যতম 
সৈম্যাধ্যক্ষ ও বিহারের শাদনকর্ত। তুকী মূতম্ম্দ বখ ত.-ইযার-খিলজি অষ্টাদশ 
অশ্বারোহী লইয়া একদিন দ্বিগরহবে ছদ্মবেশে নবদ্বীপ আক্রমণে আসেন । এই 
সময় সপার্ধদ্‌ পাজা লক্ষমণসেন গঙ্গাতীরবর্তী তীর্থাবাস নব্দ্ধীপের রাজ প্রাসাদে 
বাস করিতেছিলেন। ৩বখ,ত.-ইয়ার-খিলজ বাংলার অরক্ষিত অবস্থার সমস্ত 
খবর লইয়া গোপনে পন্য সমাবেশ করিলেন । এবং সন্দেহাতীতভাবে বিহার 


১। পরাশরাদি প্রিয়বন্ধু কণ্ঠে প্রীগীতগোহিন্দ কবিত্বমপ্ত। ২৯, ১২শ সর্গ, শীতগোবিন্ন 

২। বাঙ্গালীর ইতিহান আগিপর্ব, পৃঃ ৫২৯, ডঃ শীহাররঞ্রন রায়। কলি-_-১৩৫৯ 
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হইতে নবহ্ীপ অভিযানে অগ্রসর হুইলেন। হনগরে উপস্থিত হুইয়] রক্ষীদের 
কাছে রাজদুতরূপে নিজের পরিচয় দিলেন এবং রাজাকে উপটৌকন দিবার জন্তাই 
নবদ্ধীপে আসিয়াছেন এই কথা জানাইবার জন্য কেহই তাহাকে নগর গ্রবেশে 
বাধা দান করিল না। এঁতিহাসিক ইসমী রচিত ফুতুহ-উস্-সালাতিন গ্রন্থ 
হইতে জানা যায়_-বখত,-ইয়ার প্রথমে লক্ষ্মণমেনকে বহুমূল্য এক উপঢৌকন 
প্রদান করেন, কিন্তু অল্প পরেই তিনি অতকিত আক্রমণ সরু করেন ; অপ্রস্তুত 
সৈম্তগণ যথারীতি বাধা দান করিতে লাগিল। কিন্ত পিছনের তু সৈন্যদল 
ততক্ষণে নবদ্বীপে উপস্থিত হইল। কাজেই অল্প ক্লেশেই বখ ত.-ইয়ার নবদ্বীপ 
অধিকার করিল। রাজা লক্ষণসেন (7২919 [00187751021 ) পরাজয় স্বীকার 
করিয়া পূর্ববঙ্ে পলায়ন করেন এবং বিক্রমপুরে তাহার রাজধানী স্থাপন করেন। 
১২০৫ হইতে ১২০৬ গ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তাহার মৃত্যুর পরেও সেনবংশীয়গণ পূর্ববঙ্গে 
১২৬০ ্রীষ্টাব্ধ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। 

বখ, ইয়ার খিলজি ইহার পারে রাঢ় ও বরেন্র দখল করিয়া লখনাবতি 
( [01050 ) নগবে বাজধানী স্থাপন করেন! মাত্র ছুই বৎসর বাজত্‌ 
করিবার পরে ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে বখত্‌-ইযার খিলজীর শাসনাবপান ঘটে। ইহার 
পর হইতে বহু সুলতান গৌড়ের শাদনকার্ষে নিযুক্ত হন। এই সুলতানগণের 
দকলেই দ্িলীর অধীন ছিলেন। স্থলতানদের ক্রমরাজ্যবিস্তারের ফল স্বরূপ 
ত্রয়োধশ শতকের মধ্যেই সমগ্র বাংলা মুসলমানাধিকারভুক্ত হয়। দিল্লীর দুর্বল 
বাদশাহ্‌ তৃতীয় মুহম্মদের রাজত্বে ১৩৪০ খ্রীষ্টাব্দে এহলতান ফকবৃ-উদ্দিন নিজেকে 
বঙ্গের শ্বাধীন নরপতিরূপে ঘোষণ] করেন ও স্বনামে মুদ্রা প্রচঙ্গন করেন। 
ইনিই বাংলার প্রথম স্বাধীন মুললমান শাসক। ফকরু-উদ্দিন বিক্রমপুর অঞ্চলে 
মোনারগাওতে রাজধানী স্বাপন করেন। ইহার পর হইতেই বাংলাদেশ ক্রমে 
ক্রমে দিল্লী হইতে খ্বতত্ত্ব রাজ্যে পরিণত হইতে থাকে এবং গোৌড়েই ইহার বরষট্রকেন্্ 
স্থাপিত হয়। এই গড়ে ইলিয়াস্‌-খাজা-শাম্স্‌ উদ্দিন, ঘিয়াস-উদ্দিন, জালাল- 
উদ্দিন, নাসিরশাহ্‌, ফতে-শাহ প্রমুখ মুঘলমান স্থলতান শঞ্চদশ শতাবীর শেষভাগ 
পর্বস্ত স্বাধীনভাবে রাজ্য পরিচালনা করেন । 
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এইভাবে স্বাধীন মুসলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠার সময় হইতেই বাংলাদেশে ইস্লাম 
ধর্মপ্রচাবের প্রবল প্রচেষ্টা চলিতে থাকে । গাজী, দরবেশ, পীর, ফকির প্রভৃতি 
উত্তর ভারত হইতে বাংলাদেশে আপিয়া ধর্ম গ্রচারে ব্রতী হইলেন। রাজশক্তির 
সহায়তায় লোভ প্রদর্শন ও বলপ্রয়োগে যেমন এই কাজ চলিতে থাকে তেমনি 
ব্রাহ্মণ ধর্াচারবিরোধীরা হিন্দুবিদ্বেষ বশত সহজবোধ্য নৃতন ইসলাম ধর্ম 
গ্রহণ করিয়া হিন্দুদের সামাজিক হীনদৃষ্টি হইতে নিজেদের মুক্ত করিতেও আরম্ত 
করে। এই প্রসঙ্গে পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি মন্তব্য উদ্ধার কর1 যাইতে 
পারে,_-*“বাঙ্গালায় পাঠানগণ আসিলে এবং পশ্চিমবঙ্গের কতক অংশ জয় 
করিয়া বসিলে, সহজিয়া ও বৌদ্ধগণ তাহাদিগকে খুব আদরের আসন 
দিয়াছিলেন।” বাংলাদেশে যে মুদলমান ধর্ম প্রচারিত হয় তাহাতে কোবান 
অনুযায়ী ধর্ম অপেক্ষা স্থৃফীমত অধিক প্রচার লাভ করে। ২দস্ুফীমতের 
ইসলামের সহিত বাঙ্গালার সংস্কৃতির যূল স্থরটুকুর কোন বিরোধ হয নাই” 
বলিয়া ইহা সম্ভব হইয়াছিল। পরাজিত জাতির ধনবল, জনবল ও নানাপ্রকার 
স্থথ সুবিধা কমিতে থাকে । ইহা হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইলে বিজয়ী 
জাতির অন্ুচিকীর্য হইতে হয়। কিন্তু তাহার ফলে ধর্ম ও জাতিনাশের 
সম্ভাবনা থাকে । সুতরাং এতবড় সর্বনাশের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য 
এই সময় বাঙালী হিন্দুর একটি অংশ সংযম ও সহিষ্ণুতার সাহায্যে “কমঠব্রতী, 
হইয়া উঠে। ফলম্বরূপ ছু*ত্মার্গ ও বিভিন্ন প্রকারের ক্ষুদ্র সংস্কার ইহাকে 
অক্টোপাশের মত আষ্ট্ে-পৃষ্ঠে আকড়াইয়া ধরে । তখন ছুঃখ ছূর্দশার হাত হইতে 
বেহাই পাইবার জন্য কেবল সর্বত্যাগ ও খর্শবানন। শ্রথল হইয়া উঠে। তাই 
৩কমঠ-কবচ পাইয়াই...গাডু, গামোছ।, খড়ম ও ধুতিসার করিয়া--"দই চিড়ে 
খাইয়া, কাচকল! ভাত খাইয়া” হিন্দুর এই অংশটি শ্বরচিত শাস্্রাচার ও কুলাচারের 
দিকে চাহিয়া রহিন। অপর অংশটি ৪বেতসবৃত্তি অবলম্বন করিয়া অর্থাৎ 








১। পাঁচকডি বন্দোপাধ্যায়ের রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃঃ 8৭, সংস্ব্রজেক্সরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও 
সজনীকাস্ত দাস--( ১৩** ) 

২। ভারত-সংস্কৃতি--পৃঃ ১১৫, ডক্টর ুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ( ১৩৬৪) 

৩। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাবলী--১ম খণ্ড, পৃঃ ৭২, কলিকাতা ১৩৭, 

৪। আত্মা সংরক্ষিতঃ হুন্ৈবৃত্বিমাশ্রিত বৈতশীম্‌্-রঘুবংশ-্র্থ সর্গ (৩৫) কালিদাস, 
এই গ্লোকের মল্লিনাথকৃত টীকায় কৌটিল্যের উদ্ধ তি-'বলীর়পাষ্তিযুক্তে। ছূর্বলঃ সর্বত্রানুপ্রণতো, 
বেতদ ধর্মমাতিষ্টেখ' 
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বেতসলতা যেমন স্রোতের অনুকূলে অবনত হইয়া অ্রোতোবেগ হইতে আত্মরক্ষা 
করে সেই রকম সাময়িক ম্বোতে গা ভাসাইয়া দিয়া আত্মরক্ষা ও জাগতিক 
্বার্থরক্ষা করিতে সচেষ্ট হইল। এই অবস্থায় জাতীর বাস্তব অগ্রগতি 
রুদ্ধ হইয়া যায়। কাজেই শিল্প-সাহিত্য-নাট্য রচনার কথাও অচিস্তনীয় হইয়া 
উঠে। এইভাবে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্ধস্ত অতিবাহিত হয়। 

বাংলাদেশে অনেককাল বসবাস করিবার ফলে তিন চার পুরুষের মধ্যে 
বিদেশী মুসলমানেরা বাংগালী বনিয়। গেলেন। দেশীয় মুসলমানেরা তো 
বাংগালী-ই। স্বতরাং পাশাপাশি বাসবাস করিতে গিয়া হিন্দুমুসলমানের 
মধ্যে কিছু কিছু সাংস্কতিক যোগাযোগ সংঘটিত হইতে লাগিল। 
ধর্মোন্মস্ততার জন্য জোর করিয়া! হিন্দুকে মুসলমান করিবার প্রচেষ্টা কমিয়া 
গেল। হিন্দুদের প্রতি শাসকবর্গের বিদ্বেষ-ভাব কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইল। 
তাহারা হিন্দুর ধর্ম ও সংস্কৃতির পরিচয় লইবার জন্ত আগ্রহাদ্বিত হইয়া 
উঠিলেন। হিন্দুগণেরও পূর্বের অন্্স্ত মনোভাব অনেকটা কমিয়া গেল। 
স্থৃতরাং তাহারা ধর্ম, সংস্কৃতি ও বাংলা ভাঁষ! চর্চা মনোযোগী হইয়া উঠিতে 
লাগিলেন, ফলে লোৌকভাষাও একটু একটু করিয়া সাহিত্যের উপযোগী হইয়া 
উঠিতে লাগিল। মুদলমান পীর, মোল্লারা যেমন ধর্ম প্রচারে উদ্যোগী তেমনি 
ধর্ম প্রচার কল্লেই হিন্দুন্বাও বাংলাভাষায় ভাগবত-পুরাণ-রামায়ণ প্রভৃতি সংস্কৃত 
গ্রন্থের অনুবাদ আরম্ভ করিলেন। (পঞ্চদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে স্থলতান 
বরুবক শাহের রাজত্বে বর্ধমানের কুলীন গ্রাম নিবাসী মালাধর বস্থ ভাগবত 
অবলম্বনে '্ট্রীকুষ্ণ বিজয়" নামে বাংলায় প্রথষ কৃষ্ণলীল! বিষয়ক গ্রন্থ রচনা 
করেন। ১৪৭৩ গ্রীষ্রাব্ে গ্রস্থরচনা আরম্ভ করিয়া ১৪৮ খ্রীষ্টাব্ধে ইহা সমাপ্ত 
করেন। এই কাব্য রচনা করিয়া সুলতান কর্তৃক তিনি “গুণরাজ খান, 
উপাধিতে ভূষিত হুন।" স্থলতাঁনগণ এই সময় হইতে সভাসদ ও রাজ- 
কর্মচারীদের কাব্য রচনীয় উৎসাহিত করিতে আরম্ভ করেন। এই শতাব্দীতে 
কত্তিবাদ ওঝা বাংলায় প্রথম শ্রাম পাঞ্চালী' রচনা করেন। সংস্কৃত 
গ্ন্থাদির অনুবাদমূলক রচনা ছাড়াও দেবমাহাত্ম মিশ্রিত প্রচলিত দেশীয় 
পুরাণ কথা অবলম্বন করিয়া! মঙ্গলকাব্যাদিও রচিত হইতে আরম্ভ করিল। 
এই শতব্বীর শেষে রচিত বলিয়া কথিত বিজয় গুপ্তের মনসা পাঁচালী হুইতে 
ইহার পরিচয় পাওয়া ঘায়। ইসলাম ধর্ম প্রচারক মহম্মদের বংশধর আলাউদ্দিন 
হুসেন সাহ্‌ আরবের মরুদেশ পরিত্যাগ করিয়া ভাগ্যান্বেষণে বাংলায় আসিয় 
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স্থলতান মুজাফর সাহেবের অধীনে রার্জকার্ধ গ্রহণ করেন। বুদ্ধি ও কর্ম- 
দক্ষতার বলে পরে তিনি প্রধান মন্ত্রীর পদে উন্নীত হইলেন। £কিস্ত সুলতানের 
নিপীড়ন ও ওদ্ধত্যের জন্য তিনি বিদ্রোহ করেন স্থলতানের মৃত্যুর পরে 
অন্থান্ত রাজকর্মচারী ও সভাসদগণের সহায়তায় পঞ্চদশ শতকের শেষে 
১৪৯৩ খ্রীষ্টান্বে গৌরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন স্থলতান আলাউদ্দিন 
স্ুসেনখাং শেরিফ, মন্কা। গৌড়ের স্থলতানগনের মধ্যে ইনি অধিক খ্যাতি 
লাভ করেন। এই স্থলতানের রাজত্বে রাজ্যে শাস্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হইল। 
তিনি সভাসদ্দের কাব্য চর্চার উৎসাহিত করেন। অন্যতম লভাসদ শ্রীথণ্ডের 
যশোরাজখান ১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণ পাঁচাঙি রচনা করেন । গছুসেনশাহের 
রাজত্বে পণ্ডিত ও ধাঞ্জিকর্দের বৃত্তির্দানের ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। নানাদিক 
হইতে রাজ্যের উন্নতির প্রচেষ্টা চলিতে থাকায় প্রজারা কিছুটা! আশ্বস্ত হইল। 
বসিরহাট মহকুমার বটগ্রাম নিবাসী বিপ্রদাস পিপলাই ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দে “মনসা- 
বিজয়” মঙ্গলকাব্য রচনা করেন। স্থলতানের সেনাপতি পরাগলখান চট্টগ্রামে 
জায়গীর পাইয়া শাসনকর্তা হইবার পরে তিনি সভাকবি কবীন্দ্র পরমেশ্বর দ্বারা 
পাোওববিজয়” নামে মহাভারত পাঁচালি রচনা করাইলেন। এই পরিবেশে হিন্দুর 
মনে আবার কিঞ্চিৎ আশার সঞ্চার হওয়ায় জ্ঞানের ধারক ব্রান্মণদের মধ্যে 
জ্ঞান আহরণের স্গৃহা বাড়িয়া উঠিল। সংস্কতজ্ঞদের মধ্যে বৃহির্বঙ্গ মিথিলা 
হইতে ন্যায়-স্বতি শান্ত্রা্দি আহরণের প্রচেষ্টা দেখা দিল। নবদ্বীপ পুনরায় 
সংস্কৃতচর্চার প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হুইল। বাংলাদেশে সংস্কৃত পুরাণাদি 
ও লৌকিক পুরাণ মঙ্গদকাবাকাহিন। পাঠক, কথক বা পাঁচলিকার কর্তৃক 
লোকসমাজে বিশেষ ভাবে পরিবেশিত ৪ প্রচারিত হইভে আরম্ভ করিল। 
এই প্রসঙ্গে ডক্টর স্বকুমার পেনের একটি মন্তব্য উদ্ধার যোগ্য, ৩ «এই সময়ে 
মনসার কাহিনী, ধর্মের কাহিনী, চগ্ডীব কাছিনী ইত্যাদি দেশীয় বস্ত এবং 
রামারণ কাহিনী ও কৃষ্ণলীল! কাহিনী ইত্ঠাদি পৌরাণিক বস্ত ছোট-বড় 
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৩) বাংল সাহিত্যের ইতিহাস, পৃঃ ৭৭, ১ম খণ্ড, পূর্বার্ধ (১৯৫৯) 
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গানে অথবা পাচালীতে বাদ্য ও নৃত্যের যোগে পরিবেশিত হইত 
গ্রামোথ্সবে অথবা! দেবপূজ। উপলক্ষে দেবমন্দিবে |” সুলতান হুসেন শাহের 
রাজত্বের এই অবস্থায় বীরভূম বীকুড়া অঞ্চলের পল্লীকবি বড়ুচত্ীদাস শরীক 
কীর্তন' নাটগীত রচনা করেন আনুমানিক ১৫*০ খরীষ্টাবেে | 


মধ্যযুগের লোকনাট/প্রদঙ্গ 


২ পূর্বকধিত গীতগোবিন্দের সংগে তুলনা করিলে দেখা যাইবে, বৃন্দীবনের 
বাধা-কষ্ণ প্রেমলীল। অবলম্বনে রচিত শ্রীকুষ্ণকীর্তন ও একখানি গীতিনাট্য। 
এমন অনুমান অসঙ্গত হইবে না যে জয়দেবের অনুকরণে চণ্ডীদান ইহা রচন। 
করিয়াছেন । আবার ইহাও অসম্ভব ণহে যে চত্তীদাস তৎকাঁলে জনগণের মধ্যে 
প্রচলিত রাধাকৃষ বিষয়ক লোকনাট্য বা খাত্রারীতি অবলনে ইহ1 রচনা 
করেন। গ্ীতগোবিন্দে কৃষ্ণ, রাধা ও সথী চব্ত্র অবলম্বিত হইয়াছিল 
শ্রীরুষ্ণকীর্তনে কষ, রাধা, যশোদা ও দৃততীরূপে বড়ায়ি পাত্র-পাত্রীরূপে গৃহীত । 
নৃত্যগীতের মাধ্যযে পরিবেশিত হইত বৃঙ্গিয়া পাত্র-পাত্রীরা সংগীতময় সংলাপে 
তাহাদের বক্তব্য পরিবেশন করিয়াছে । ইহার প্রত্যেকটি গানে বাগ ও তালের 
উল্লেখ করা হইয়াছে । মাঝে মাঝে নাট্যকারের (অধিকারীর ) নাট্যকথন ও 
পাক্রপাত্রীর সংলাপে সমগ্র নাট্যকাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে। কৃষ্ণকীর্তনে সংস্কৃত 
চণ্ীদদাস শ্বরচিত বহু সংস্কৃত গ্লোক ব্যবহার করিয়াছেন। পাব্রপাত্রীর সংগীতের 
সাহায্যে নাট্য পরিস্থিতি বৃঝা গেলেও এই গ্লোকগুলি নাট্য নির্দেশের কাজ 
করিয়াছে। ইহার দৃষ্টাস্ত উদ্ধার করা যাইতেছে, 
(ক) ইত্যুক্তা রাধিকা মৌনমাস্থায় চিরমেকতঃ | 

চকারবসতিং নঅবধনা বৃদ্ধয়া সহ ॥ 

অথ পঞ্চশর ক্ষগ্নমনাঃ কৃষ্তোমুণিব্রতং | 

বাধায়াঙগীকতং মত্ব! রভসাদিদমাহতাম্‌ ॥ 
দানখণ্ডের নাট্য নির্দেশের জন্ত রচিত এই শ্লোকটির পূর্ববর্তা গীতাংশ-_ 


মৌন করিআ! ছৃহে থাকি একপাশে । 
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্তীদদাসে ॥ 


১৩ 
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এবং পরবর্তী গীতাংশ-_ 
হংস রএ সরোবরে শুআছো পাঞ্জরে 
কয়িলী সে নন্দন বনে। 

হইতে নাট্যাবস্থা সম্পূর্ণরূপে ধরিয়া লওয়া যায়। 

(খ) নিধায় কলসং কুক্ষে। বৃদ্ধয়াসহ রাধিকা । 

জগাম যমুনাতীরং কষ্কান্েণতত্পরা ॥ বংশীখণ্ডের এই শ্লোকের 

পরবর্তা “কাখেতে কলসী বড়ায়ি জাও ধীরে ধীরে' গানটি হইতেই নাট্য পরিস্থিতি 
স্পষ্ট হইয়! উঠে । 

সমগ্র শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের সংস্কৃত শ্লোকগুলি এইভাবে বিচার করিয়া দেখিলে 
বুঝ! যায় যে এইগুলি নাট্যগীতির পক্ষে অবশ্ত প্রয়োজনীয় নহে। শ্রীকুষ্ণকীর্তন 
গীতিনাট্য সম্পর্কে ডক্টর সুকুমার সেন বলিয়াছেন যে ইহা ১পাঞ্চালিক নাট্য 
বলিয়া লেখা হইয়াছিঙ্গ। একথা! নিশ্চিত যে কোন প্রকার পরিবর্তন না করিয়া 
গায়কদের গানের জঙ্গে পুতুল নাচের মধ্য দিষা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের নাট্যোপস্থাপনা 
সম্ভব । এই রকম স্থলে যাহারা পৃতুল নাচাইবেন তাহাদের প্রতি পূর্ব নির্দেশ 
দিবার জন্য সংস্কৃত শ্লোকগুলি বুচিত হইতে পারে। কিন্তু যাহার! পুতুলযুক্ত 
যষ্টি কোমরে বীধিয়া শারীরিক পরিশ্রম করিয়া অথবা মাচার উপরে উঠিয়া 
কালে! সুতার সাহায্যে পুতুল নাচাইবে সেইসব শ্রমিক-শিল্পীরা! সংস্কৃত বুৰিবে 
ইহা আশা করা যায় না। তাহা ছাড়া মূল গীতিনাট্য যেখানে বাংলায় সেখানে 
সংস্কৃত নির্দেশ ব্যবহার সম্পর্কে গ্রশ্ন থাকিয়া যায়। ইহা! পরবর্তী সংযোজন ন' 
হইলে মনে হয় সংস্কৃতে পতিত ছিলেন বলিয়৷ সংস্কৃত গ্রীতি বশত বিন! প্রয়োজনেও 
চণ্ডীদাস এই শ্লোক সন্নিবেশ করিয়াছেন। আবার এমনও হইতে পারে, 
পাল! গানের মাঝে মাঝে সংস্কৃত শ্লোক পড়িলে অধিকারীর প্রতি জনগণের 
শ্রন্ধা আকর্ষণ সহজ হইয়া উঠিবে বলিয়! শ্রীষ্ণ কীর্তনে অতিরিক্ত সংস্কৃত শ্লোক 
ব্যবহৃত হুইয়াছে। পলী অঞ্চলে কথক মহাশয় কথকতার সময় জনগণের শ্রদ্ধা 
ভক্তি উদ্দ্রেক করিবার জন্য যে মধ্যে মধো সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করেন এখনো 
তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। অথচ বাংলা গ্রন্থ অনুযায়ী বাংলার কথকতা 
করিবার সময় এই শ্লোকের বিশেষ কোন প্রয়োজন থাকে পা। 

রাধারুষ্ণের জন্মবৃত্তাত্ত অবলম্বনে রচিত জন্ম খণ্ড শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রস্তাবন' 





১। বাংলাসাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পূর্ঘার্ধ পৃঃ ১৩৮, ১৯৫৯ 
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অংশ বলিয়া ধরা যাইতে পারে। এই অংশটি ছাড়াও ইহাতে বারোটি খণ্ড 
সন্নিবেশিত হইয়াছে,__তান্থুল খণ্ড, দ্ানখণ্ড, নৌকা-খণ্ড, ভাবখণ্ড, ছত্রথণ্ড, 
বুন্দাবনখণ্, কালিয়দমনথণ্ড, যমুনাথণ, হারখণ্ড, বাণথও, বংশীথগ্ ও বির্হখগ্ড। 
তান্বুলখণ্ড হইতেই নাট্যাবস্ত, বুন্দাবনের বনপথ ইহার ঘটনাস্থল । প্রস্তাবনা 
পরে এই তান্বলখণ্ডকে নাটকাকারে সাজাইলে নিয়লিখিত রূপ ফুটিয়া উঠে ₹-_ 


প্রীকঝ কীর্তন 
( গীতিনাট্য ) 


প্রস্তাবন!- জল্মখণ্ড। 
নাট্যারভ্ত- তান্নুলখণ্ড। 


স্বান_ বৃন্দাবনের বনপথ। 


[ অধিকাবীর নাট্য নির্দেশ ও নাট্যকথন অর্থাৎ পবিশ্থিতি ও পরিবেশ 
ব্যাখ্যা 
গুর্জবীব্রাগ-_একতালীতাল 
(গ্রবা--নিতি জাএ সর্বাঙ্গনুন্দরী । 
বনপথে মথুরাঁনগরী, লরাধা ॥) 
দধিছুধে" পসার্‌ সাঁজাআ--.গাইল বড়ুচণীদাদে। 
পাহাড়ীআরাগ-_ত্রীড়াতাল 
( ঞ্রবা- পথ হারাইল বড়ারি যাঝবুন্দাবনে । 
দেবে সে জাপএ যার যে হেন ঘটনে ॥ ) 
রাধিকা হারাআ৷ বড়ায়ি বুলে থানে থানে..-বন্দী গাইল চতীদাসে। 
পাহাড়ীআরাগ- _চিত্রকলগনী--একতালীতাল 
আচন্বিত বুটী দেখি বৃন্দাবন মাঝে '...-.গাইল চণ্ডীদাসে । ] 
বড়ারি-_-( কের নিকট রাধার রূপ বর্ণনা ) 
গুর্জরী রাগ- রূপক তাল 
( গ্রবা- মুনি মন মোহিনী রমণী আহুপামা । 
পছ্ষিনী আকার নাতিনী বাঁধা নার্মী ॥ ) 
কেশপাশে শোভে তার স্থরক্গ দিন্দুর''*.--চশ্ীদাস বাসলীগণ ॥ 
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কষ্ণ--দেশাগরাগ--ব্পকতাল 
(প্রবা-_পরাণ অধিক বড়ায়ি বোলে মো৷ তোদ্বারে। 
রাধিকা মানাআ1 দেহ মোরে ॥ ) 

তোর মুখে রাধিকার ব্ূপকথা স্থনী-..গাইল চণ্ীদাস ॥ 

বড়ায়ি-_ আহের রাগ__লঘুশেখর তাল 
(পবা বোলহস্থন্দরকাহু রাধার উদ্দেশে । 
তথা গেলে তোর কাজ সাধিবে! হরিষে ॥ ) 

আদ্দে তোর বড়ায়ি তোন্ষে মোর নাতী ..গাইল চণ্তীদাসে ॥ 
কৃষণ-_ বামগিরীরাগ-_ রূপক তাল 

( ঞ্ুবা- তান্ুল লইআ যাহা! পরাণের দৃতী | 

বকুলতলাত আছে সে সুন্দরী সতী ॥ ল॥) 

রাধার উদ্দেশ বোলে? চিস্তিআমণে***"-চগ্ীদান বাসলীগণে ॥ 

[ অধিকারীর নাট্যকথন- -ধানুযীরাগ- বূপকতাল 

( প্রবা-_মনে ধরি কাহ্গাঞ্িবি বচনে । আল । 

চলি ভৈল রাধিকার থানে ॥ ল॥) 

শুভতিথি বার শুভক্ষণে ***বড়ু চত্তীদাসে ॥ ] 
রাধা__( দুতীবভায়িকে ) মালবরাগ-__লগনী-_কুডুকুতাল 

তোদ্ধে মোর বড়ার়ি মো তোক্ধার নাতিনী গাইল চতীদালে ॥ 
বড়ায়ি-_ বামগিরী বাঁগ-_বরূপক তাল 

রাধে । 
ডালিভরাআ ফুল পানে "গাইল চতীদাস ॥ 

ইহার পরে গ্রন্থের কিছু অংশ পাওয়া যায় নাই। 


কৃষ্ণ--( বড়ায়িকে ) পাহাড়িয়া রাগ- ক্রীড়া তাল 
( ঞ্বা- রাধার বচন নাপাইলে' বড়ায়ি 
কাহ্াইর গাঁণ জাএ। ) 
তৌবু মুখে সুণী রাধিকার বপ---গাইল বুড়ু চণ্ডীদীছে ॥ 
; অধিকাবীব নাট্য নি্দেশ--কৃষ্ণেন বসতৃষ্চেন দত্তং বাসোষুতং পুনঃ 
তান্থুলং সোপকরণং বাঁধায়ৈ জরতী দদৌ ॥ 
নাট্যকথন---পাহাড়ীআ রাগ-_ক্রীড়াতাশ লগনী প্রকীপ্নক। 
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(ঞ্বা--কপৃর তান্ুল দি রাধক 
বিমুখ ব্দনে হাসে ।। ল বড়ায়ি।॥। ) 


১৪৯ 


কথা খানি খানি কহিল বড়ায়ি--.গাইলবুডু চণ্তীদাসে ॥ ] 


ব্াধা--( বড়ায়িকে ) কোড়ারাগ- বূপক তাল 
( প্রবা-না বোল না বোল দৃতী নাএ। 
আবালীবাধা নহো স্থরতীযোগে ॥) 
আঙ্গার কোমল দেহে'*--""চওীদাসে ॥ 
[ অধিকারীর নির্দেশ-_নিপীয় রাধাবচনং ততোবচন পণ্ডিতা । 
জবেন জরতী গত্বা৷ জগাদ মধুহ্দনম্‌ ॥ ] 
বড়ায়ি-_( কৃষ্ণকে ) কোড়ারাগ-_যতিতাল 
( ধ্বা--মোকে বোলে হেন বাণী। 
এবে তাক কি বুলিবে! বোল চক্রপাণী ॥ ) 
লবলীদল কোমল আন্ষার দেহে ' গাইল চণ্ীদাস ॥ 
কৃষ__ দেশাগরাগ--যতিতাল 
( ধবা__না জীবৌ না জীবে। বিণি রাধা দরশনে । 
সকুপে কহিলেশ! তোর থানে |) 
আজি রজনী ত বড়ায়ি দেখিলে! সপনে-.-বডুচত্ীদাসে ॥ 
[ অধিকারীর নির্দেশ-_ 
রাধানিহিতচিত্তন্য কৃষ্ণম্ত বচনাদরং । 
সাদরং জরতী প্রাহ গত্বা রাধামিদং বচঃ | ] 
ব্ড়ায়ি-_-( রাধাকে ) বেলাবলীরাগ-_-যতিতাল 
( প্রবা__নারেবড় কাহাআ। পাঠাইআ দিল মোরে । 
মরে ভাগ জীএ ভাল জাণাইলে"। তোরে |) 
নিশিত সপন দেখিল জগন্নাথ '.গাঁল চণ্ীদাস ॥ 
রাধাঁ- বামগিরীব্াগ--রূপকভাল 
( প্রবা-_দ্াক্ুণী বুটী তোর বাপেত নাহি” লাজ । 
তে কারণে মোক বোলসি হেন কাজ ॥ ল।) 


এতকালে বুট়ী তোর কেহ্ছে হেন মন..'গাইল চও্ীদাসে ॥ 


[ অধিকারী নির্দেশ_ নিপীয় রাধাঁবচনং ততোৰচন পপ্তিতা । 
জবেন জরতী গত্বা৷ জগাদ মধুস্দনং ॥ 1 
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বড়ার়ি--( কষ্চকে ) গুর্জরীরাগ-_-যতিতাল 
(ধ্বাঁ না থাকিব তোর থানে জাইব আন্দে রোষে। 
কাহ্াঞ্চি'ল আন্দে তোন্দার দোষে |) 
কোপে কে মোকে হাথে" না ছইল সামী..-গাইল চতীদাস ॥ 
কষ» কোড়ারাগ-_ ক্রীড়াতাল 
( ঞ্রণাঁযে মোর দূভী মাইল না ল। 
নিজ দোষে সে পাইবে আতিবড় হুখে ॥ ) 
আঙপ। 
দূতী অপরাধ কৈল......বুডু চত্ডীদাসে ॥ 


বড়ায়ি--বরাডীরাগ-_রূপকতাল 
( ঞ্রবা- চড়ে" মাইলে রাধা মোবে দেখ বিদ্যমানে | 
এত অপমান সহে কাহার পরাণে |) 
ভোদ্ধার আস্তরে' কাহ্াঞ্চি' করি.ল”! যতনে--"চত্ীদাস গাএ ॥ 
কব দেঁশাগরাগ--বূপকতাল 
( ঞ্বাঁ বড়ায়িল। 
বাটেত হুজিআ দান করি তার অপমান 
তোর মোর সাধিব মান ॥) 
বড়ায়িল। 
কদ্মমের তলে বসা যমুনার তাঁবে ' গাইল বড় চণ্ীদাসে ॥ 
[ অধিকারীর নাট্যনির্দেশ--আধায় সাদবং চিত্তে দামোদ্রসমীহিতং । 
মধুরং রাধিকামাহ বৃদ্ধা কপটকোবিদী ॥ 
অধিকারীর নাট্যকথন-_রামগিরীরাগ-_রূপক তাল 
( ফ্বা--সবগোপী লআরাধা কৰি বিমবিষে । 
মথুরার হাট জাইউ চিত্তের হরিষে ॥ গো 1) 
কপটে" কহিল বড়ারি রাধিকার থানে-'-চণ্ীদাস বাসলীগণে ॥ 

অধিকারীর নাট্যনির্দশ-_ 

কালক্ষেপাপহঃ শুচি বাধামাধায় মাধবঃ | 

উপেত্য জরতীমাহ মনোজশরকাতরূঃ | ] 
রুষ্ণ-_( বড়ারিকে ) দেশবরাড়ীরাগ-_বূপকতাল 
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( ফ্রবা-_রাধিকা! লআচল মথুরার হাটে । 
মহাদ্দাণী হজ] আন্গে রহি গিআ। বাটে ॥ ) 
এতদিন গেল বড়ায়ি তোর আশোআশে'-'চশীদাস বাসলীগণে। 
[ অধিকারীর নাট্য কথন-_কৃষ্ণস্ত বাচমাচম্য জরতী কপটে পটুঃ 
অভিমন্থ্যপ্রস্থং প্রাহ বাধায়া মথুরাগতিম্‌ ॥ 
গুজরীরাগ-যতিতাল 
( ধবা-বোল রাধিকারে" সহি বড়ইযতনে । 
যেহু জাএ রাধ! কালি বড়ই বিহাণে ॥) 
আইহনের ঘরে গিআ! সাঁঝ সমএ.**চত্ীদাস বাসলীগতী ॥ 
আহের রাগ--একতালী 
( ঞ্রবা- ষথুবা চলিলী রাধা বড়ায়ির সঙ্গে । 
সব সখিজন লআ! আতি বড় রঙ্গে ॥ ল॥) 
দ্বৃঙ দধি দুধ ঘোলে" সাজিত্বা! পসাব-:'চণ্তীদ্দাস বাসলীগণে ॥ ] 





এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের বাকি এগাঁঝটি খণ্ডকেও নাটকাকারে সাজান যাইতে 
পাবে। বস্তুত শ্রীকুষ্ণকীর্তন নাটক বঙ্গিয়াই অপরিবন্তিত অবস্থায় প্রত্যেকটি 
খণ্ড এই শ্রেণীর রূপের মধ্যে বিধৃত হইতে পারে। রাধাকুষ্ণের লীলা অবলম্বনে 
বচিত গীতিনাট্যখানিকে বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত করিয়! ভিন্ন ভিন্ন নাষে চিহ্নিত 
করা হুইয়াছে। খগগুলির প্রত্যেকটি এক একচি পালা; অথচ ইহাদের 
মধ্যে ব্ষিয়বস্তর দিক হইতে আবার পারস্পরিক সম্পর্ক আছে। হ্যির আদি 
হইতে শেষ বিচারের দিন পর্বস্ত ধর্ম গ্রন্থের বিভিন্ন কাহিনী লইয়া চতুর্দশ- 
পঞ্চদশ শতকে ইংলগ্ডে রচিত নাট্যচক্রের (০৮০167195) সঙ্গে শ্রীকষ্ণকীর্তনের খণ্ড 
বিভক্ত পালাগুলির কিছুটা বাহিক সাদৃশ্ত আছে বলা যাইতে পারে শ্রীকুষ্ণকীর্তন 
গীতিনাট্যের বিভক্ত পালাগুলিকে একত্রে গীতিনাট্যচক্র বলা যায়। সমগ্র শ্রুরুষণ- 
কীর্ভন একদিনে গীত হওয়া সম্ভব নহে । সতরাং পালা বিভাগ অনুযায়ী একাধিক 
দিন ইহা গীত হইত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। সহর হইতে দূরে বসিয়া 
চতীদাস লোকসমাজের নাট্যরস পিপাস! চরিতার্থ করিবার জন্য শ্রীরুষ্কীর্তন 
রচনা ও পরিবেশনের ব্যবস্থা কঝেন। ইহার মধ্যেই বাংলার লোকনাট্যের একটি 
ধারার পরিচয় পাওয়া যায়। মনে হয়, ইহাই কুষ্ঃযাত্রার আর্দিরপ। 
শ্রীরুষ্ণকীর্তন যেমন মূল গায়ক ও দোহার কর্তৃক আসরে বসিয়া কেবল 
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গানের মধ্য দিয়া পরিবেশিত হইতে পারে তেমনি রূপসজ্জা গ্রহণ করিয়া পাত্র- 
পাত্রীর সংগীতময় সংলাপের মাধ্যমেও ইহীর অভিনয় করিতে পারে। 
সংস্কত-শিক্ষিত কবি চণ্ীদাস সংস্কৃত-প্রাকৃত নাটক অভিনয়ের কথ! জানিতেন। 
লোকসমাজে বহু পূর্ব হইতেই বুদ্ধনাটকাভিনয়েরও প্রচলন ছিল। ইহা 
ছাড়াও রূপসজ্জা করিয়া অভিনয় করিবার বীতি তৎকালীন সমাজে অপ্রচলিত 
থাকিবার কথা নহে। নৃত্যানুষ্ঠানেও সাজসজ্জা ও মুখোস ব্যবহারের রীতি 
প্রচলিত ছিল। *“নৃত্যাভিনয় ছুই রকমের ছিল-_-পাত্র-নৃত্য' ও প্রেরণ-নৃত্য ৷ 
পাত্র-নৃত্যে দেব বাঁ মানব ভূমিকার উপযোগী মুখোস ৭ সাজ গড়া হইত।” 
স্থতরাং এমনও ভষ্তে পাবে যে রাধা, কষ বড়ায়ি ও যশোদাত সাজসজ্জা 
গ্রহণ করিয়৷ শ্ররুষ্ণকীর্তভন গীতিনাট্যরূপে অভিনীত হইত; অধিকারী এবং 
দোহারগণও নিদিষ্ট স্থলে সঙ্গীতে অংশগ্রহণ করিতেন। তৎকালীন 
নাট্যাভিনয়ে মূল গায়ক ও দ্োৌহারগণ সংগীতে অংশগ্রহণ করিয়া থাকিতেন। 


চৈতন্যদেবের জন্ম হয় ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে এবং শ্রীকষ্ণকীর্তভন রচিত হয় 

১৫০০ খ্রীষ্টাবকধে। স্তরাং চতন্য্দেবের সময় শ্রীরুষ্ণকীর্তন লোকসমাজে 
প্রচলিত ছিল। চৈতন্যদেব শ্রীরুষ্ণকীর্ভন গীতিনাট্যাভিনয়ের প্রচলিত রীতি 
হইতেও তাহার অভিনীত নাট্যের আদর্শ গ্রহণ করিতে না পারেন এমন 
নহে। চৈতন্যদ্দেবের অভিনয়ে ২দোহার গ্রহণের রীতি প্রচলিত ছিল। তবে 
এক বিষয় শ্রীুষ্ণকীর্তনের সঙ্গে শ্রীচৈতন্টের অভিনয়ের পার্থক্য রহিয়াছে | 
কুষ্তকীর্তনে চণ্ীদাস সংগীতের অত্তিরিক্ত কোন সংলাপ ব্যাবহার করেন নাই। 
কিন্ত চৈতন্যদ্দেবের নাট্যাভিনয়ে মাঝে মাঝে ৩সংলাপের ব্যবহার আছে। 
নারদবেশে শ্রীবাস, বড়াই-বেশে ব্রদ্ধাণন্দ এবং কোটালবেশে হরিদাসের মধ্যে 
একটি সংলাপের নমুন! উদ্ধৃত করা হটতেছে ₹-_ 

"ডাকি বোলে হরিদাস কেসব তামরা । 

রন্মানন্দ বোঙ্গে যাই মখুবা আমরা ) 


১। বাঙলা সাহিতোর ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পূর্বার্ধ-পুঃ ১৯, ডঃ স্বকুমার দেন, ১৯৫৯ 

১। জগতজননীভ্ভাবে নাচে বিশ্বস্তর। সময়-উচিত গীত গায় অনুচর ॥ ১৮শ অধ্যায় 
মধ্য ৭গু--শ্রীচৈতন্য ভাগবত, বুন্দাবনদাল, মঃ-সতেক্জরনাথ বু, পৃং ২৭৪, কলিকাতা, ১৩৬৯ 

৩) ক্ষণে বোলে চল বড়াই বাই বুন্লাবনে। গোকুল স্বন্দরীতাবে বুঝিয়ে তথনে ॥ এ পৃঃ ২৭৪ 

৪1 পৃঃ ২৭৩ 
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শ্রীবাস বোলয়ে ছুই কাহার বণিতা। 

ব্রদ্ধানন্দ বোলে কেনে জিজ্ঞাস বারতা ॥ 

শ্রীনিবাস বোনে জাশিবাবে ন! জুয়ায়। 

হয়” বলি ব্রহ্মানন্দ মস্তক ঢুলায় ॥ 

এই সকল সংলাপ অভিনয়ের জন্য সংগীতের মত পূর্ব হইতে বাঁধা থাকিত 

অথব1 চরিন্রাভিনেতা উপস্থিত বুদ্ধিমত ইহাদের ব্যবহার করিতেন তাহা 
নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। উপরে উদ্ধৃত ছোট ছোট সংলাপ সমূহ কথ্য 
ভঙ্গিতে গগ্যের মত করিয়া বলা হইত না স্রসংযোগে পদ্ভ-ভঙ্গিতে পরিবেশিত 
হইত তাহাও নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। এই সময়ের অভিনয়ে শ্রোতা ও 
অভিনেতার মধ্যেও অনেক সময় সংলাপ-বিনিময় চলিত। টৈকুঠকোটাল 
বেশী অভিনেতা হরিদ্াসের একটি সংলাপ উদ্ধত করিয়া বিষয়টি স্পষ্ট করা 
যাইতেছে £- 


১হাথেনড়ি চারিদিকে ধাইয়া বেড়ায় । 

সর্বাঙ্গে পুলক কৃষ্ণ সভারে জাগায় ॥ 

কৃষ্ণ ভজ, কৃষ্ণ সেব, বোল কষ্কনাষ । 

দম্ভ করি হরিদীস করয়ে আহ্বান ॥ 

হরিদাস দেখিয়া সকলগণ হাসে। 

কে তুমি, হেখায় কেনে সভেই জিজ্ঞাসে ॥ 

হবিদান বোলে আমি বৈকুণ্-কোটাল ৷ 

কষ" জাগাইয়। আমি বুলি সর্বকাল ॥ 

বৈকু্ ছাড়িয়া প্রভু আইলেন এথা । 

প্রেম ভক্তি লুটাইব ঠাকুর সর্বথা ॥ 

লক্ষমীবেশে নৃত্য আজি করিব আপনে । 

প্রেমভক্তি লুটি আজি হও সাবধানে ॥ 
এইভাবে দর্শক-শ্রোতার সঙ্গে অভিনেতৃগণের ঘনিষ্ঠ সংযোগ সাধন লোকনাটোর 
অন্যতম বৈশিষ্ট্য । শ্রীচৈতন্ত নাট্যশান্ত্রের রীতি অনুযায়ী ষঞ্চ প্রস্তুত করিয়া 
নাট্যাভিনয় করেন নাই । বৈষ্ণব লেখকদের গ্রন্থেও ইহার প্রমাণ পাওয়া যায় 


১। গ্রীচৈতগ্য ভাগবত, ১৮শ অধ্যায়, মধ্য খণ্ড, বৃন্দাবন দাদ, পৃঃ ২৭০, সঃ-সত্যেন্দনাথ বহু, 
(১৩৬৯) 
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না। তিনি আসরে অভিনয় করিয়াছেন। জনপরিবেষ্টিত এইনব আসরাভিনয় 
যে যাত্রাধ্মী ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে । ঠচতন্যদেব সংস্কৃত- 
নাট্যাভিনয়ের ক্লাসিক্যাল রীতি পরিত্যাগ করিয়া নৃত্য-গীত সহযোগে মূলত 
রীকুষ্ণকীর্তনের প্রচলিত লৌকিক রীতি অনুযায়ী নদীয়ায় চন্দ্রশেখর আচার্ধের 
গুহে নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। ১চৈতন্য ভাগবত এবং ২চৈতন্য চবিতাম্তে 
ইহার উল্লেখ রহিয়াছে । কক্স্িণীর ভূমিকা গ্রহণ করিযা চৈতন্যদেব শ্রীবাসের 
গৃহেও কৃষ্ণলীলা অভিনয় করেন। চৈতন্যচর্িতামৃতের আদি লীলায় ইহার 
উল্লেখ রহিয়াছে-_ 


তবে আচার্ধের ঘরে কৈল কৃষ্ণলীলা । 
রুক্সিণ্যা্দি রূপ প্রভু আপনি হুইলা ॥ 


চৈতন্যদেবের পূর্বে কোন সময় হইতে লোকসমাজে বাংলা লোকনাট্যাভিনয়ে 
রূপসজ্জা! গ্রহণের প্রথা প্রচলিত হয় বিশেষ প্রমাণের প্রভাবে তাহা নির্দিষ্ট 
করিয়া বলিতে না পারিলেও চৈতন্ঠের অভিনয়ে যে এই রীতি গৃহীত হইয়াছিল 
বৈষ্ণব জীবনীকারগণ ইহার স্পষ্ট প্রমাণ রাখিয়া গিয়াছেন। চন্দ্রশেখর 
ভবনে কৃষ্ণীলায় শ্রীচৈতন্য ৩'কুক্সিণীহরণ' পালা অভিনয় করেন। বৃন্দাবন 
দাদ অন্যায়ী দেখা যায় যে ইহার পরে তিনি গোপীবেশে গ'ব্রজলীলা রও' 
অভিনয় করিয়াছিলেন। সাধারণত উৎসব উপলক্ষে যাত্রাদির ব্যবস্থা হইত 
বলিয়া ইহা মনে কৰা অস্বাভাবিক নহে যে চৈতন্যদেব “কুন্সিণী ছার্দশীব্রত' উৎসব 
উপলক্ষে চন্দ্রশেখবের ঘরে কিক্িণীহরণ, পাপা অভিনয় করিয়া থাকিবেন। 
উপন্গক্ষ অনুযায়ী প্রথম পালার পরে তিনি ককষ্ণঘাত্রার অন্য পালার উপস্থাপনা 
করেন। আমাদের দেশে ধর্মোৎ্সবে সারারাত্রিব্যাপী অভিনয়ে এখনও দেখ! যায় 
যে প্রথমে উপলক্ষ অনুযায়ী একটি পালা প্রয়োগের পরে অন্থান্ত বিষয় অবলম্বনে 


»। শ্রীচন্দ্রশেখর-” ভাগ্য তার এই সীমা । যার ঘরে প্রভূ প্রকাশিলা এ মহিমা । বসিল। 
ঠাকুর সর্ব-বৈষব সহিতে। সভারে হৈল আজ্ঞ! স্বকাচ কাচিতে ॥ চৈতন্য ভাগবত-_পৃঃই ২৭০ 

২।- আচার্য রডের নাম শ্রীচন্ত্রশেখর | 

যার ঘরে দৈবভাবে নাচিল!ঈহ্বর॥ আদিলীল।, ১০ম পরিচ্ছেদ কৃষফদাস কবিয়াজ। 

এ। বিনিবন্ধু বধি মোরে হরিবা যেমান। তাহার উপাঁর বেলে! তোমার চরণে। 
চৈতন্য ভাগবত, পৃঃ ২৭২, সঃ-সত্যেরনাথ বঙ্গ ( ১৩৬৯ ) 

8। প্রভু হইলেন গোপী নিতাই বডাই। কে বুঝিবে ইহা যাহার অনুভব নাই॥ 
খ্ী পৃঃ ২৭৭ 
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রচিত পাল। উপস্থাপিত করা হয়। শিবরাত্রি, জন্মাষ্টমী, কোজাগরী লম্দীপূজা 
প্রভৃতি উৎসবে প্রথমে উপলক্ষ অনুযায়ী শিবরাত্রিবিষয়ক পালা, কৃষ্ণের জন্ম 
বিষয়কপালা, লক্ষ্মীর পাল! অনুষ্ঠিত হইবার পরে অন্যান্ত পৌরাণিক, এঁতিহাসিক 
বা সামাজিক পাল। অভিনীত হইয়া থাকে । 
নবদীপের জমিদার বুদ্ধিমন্ত খাঁনের ব্যবস্থাপনায় নন্বীয়ায় চৈতন্যদেবের 

অভিনয় সম্পার্দিত হয়। অভিনয়ে চৈতন্যের সঙ্গে নিতানন্দ, হরিদাস, শ্রাবাল, 
্রন্মানন্দ, মুরারিগ্প্ত, শ্রীরাম, অদ্বৈত, গদাধর প্রমুখ বৈষ্বগণ অংশ গ্রহণ 
করেন,-_ | 

১ গদাধর কাচিবেন_ কুক্সিণীর কাচ। 

্রন্ধনন্দ তার বুড়ি-_সথী সুপ্রভাত ॥ 

নিত্যানন্দ হইবেন বড়াই আমার। 

কোতোয়াল হবিদাস-_জাগাইতে ভার ॥ 

শ্রীবাস নারদ-কাচ, স্নাতক শ্রীরাম । 
শেষ পর্বস্ত এই অভিনয়ে চৈতন্যই কুষ্সিণীর ভূমিকা অভিনয় করেন এবং 
২গদাধর বাধার রূপসজ্জা গ্রহণ করেন। বৃন্দাবনদাম চৈতন্য ভাগবতে উল্লেখ 
করিয়াছেন যে দ্বিতীয় প্রহরে শ্রীচৈতন্ত আগ্যাশক্তি বাধার ভূমিকায় অবতীর্ণ 
হন,__ 

৩হেনই সময় সর্বপ্রভু বিশ্বভতর । 

প্রবেশ করিল! আগছ্যাশক্তি বেশধর | 
অদ্বৈতাচার্ধ বিদূষক রূপে অবতীর্ণ হুন। এই অঙ্ক-নৃত্য অর্থাৎ নৃত্যযুক্ত 
নাট্যাভিনয়ে চৈতন্যের রূপসজ্জা সম্পর্কে চৈতন্যমঙ্গলে নিম়রূপ পরিচয় পাওয়া 
যায়) 

৪হদয়ে কাচুলি পরে শঙ্খ কঙ্কণ করে, 
ছুটি আখি রসে ডূবু ডুবু॥ 





১। চৈতন্য ভাগবত, মধ্য খণ্ড, পৃঃ ২৬৯, বৃন্দাবন দাপ--সঃ-সত্যেন্্রনাথ বহু, ১২৬৯ 
২। রমাবেশে গদাধর নাচে মনোহর ।***** 
সত্য সত্য গদদাধর কৃষের প্রকৃতি ॥ এ পৃঃ ২৭৩ 
৩। চৈতন্য ভাগবত-_মধ্যখও্--১৮শ পরিচ্ছেদ 
৪। চৈতগ্চমঙগল--মধা খও্-লোচন দাস, পৃঃ ১৩৮--সংশাসুপালকান্তি ঘোষ ১৩৫৪ : 
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পট্টবসন পরে, নৃপুর চরণতলে, 
মূঠে পাই ক্ষীণ মাঝাখানি । 
রূপে ব্রিজগত মোহে, উপমা বা দিবকাছে, 
ৃ গোপীবেশে ঠাকুর আপনি ॥ 
বর্ণনা হইতে বুঝা যায় যে চৈতন্য রূপানুবধপ সজ্জা গ্রহণ করিয়াছিলেন 
হরিদাস কোতোয়ালের সাজসঙ্জ! গ্রহণ করেন,__ 
» প্রথমে প্রবিষ্ট হইল প্রভু হবিদাস। 
মহা ছুই গৌফ করি বদন-বিলাস ॥ 
মহা-পাগ শোভে শিরে, ধটী পরিধান। 
দণ্ড হস্তে সভারে করয়ে সাবধান ॥ 
চৈতন্য পূর্ববর্তী অভিনয়ানুষ্ঠানে প্রবেশ ও প্রস্থানের যথারীতি ব্যবহার ছিল কিন] 
নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না। কিন্তু চৈতন্য প্রবর্তিত অভিনয়ে প্রবেশ-নিক্ষমণের 
ব্যবহার স্পষ্ট । 
শ্বাস নারদের বেশ ধারণ করেন,_- 
২ মহাদীর্ঘ পাকাদাড়ি, ফোটা সর্বগায়। 
বীণাকান্দে, কুশ হস্তে চারিদিকে চায় ॥ 
বড়াইর বূপসজ্জী গ্রহণ করেন ব্রহ্মা নন্দ,__ 
৩ হাথে নড়ি, কাখে-ডালি, টেন পরিধান । 
্রন্ষানন্দ যেহেন বড়াই বিষ্তমান 
কুষ্ণলীলাভিনয়ে সকলেই চৈতন্যের নির্দেশ মানিয়া লইতেন। তিনিই 
অভিতেতগণের মধ্যে ভূমিকা বিতরণ করিতেন । স্থ-অভিনয়ের প্রতিও তাহার 
দৃষ্টি ছিল। চরিত্রের সঙ্গে নিজেকে একীভূত করিয়া ডাবাবেগযুক্ত অভিনয়ের 
মাধমে দর্শকসমাজে শ্রীচৈতন্য অপুব রসসঞ্চার করিতেন, 
৪ আপনা না জানে প্রভু কুক্সিণী আবেশে । 
বিদর্ভের স্থতা হেন আপনারে বাসে ॥ 
নয়নের জলে পত্র লিখছে আপনে । 
পৃথিবী হইল পত্র, অঙ্গুপি কলমে ॥ 
উদ্ধৃতি হইতে বুঝা যায় যে চেতন্যদেব শুজ- স্বেদ, অশ্রু, কম্প, রোমাঞ্চ, 





সার 


১। ২৩৪1-_শ্রীচৈতন্থ ভাগবত, মধ্যথও, অধ্যায় ১৮ বুন্দাবনদাস। 
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বৈবর্ধয, শ্বরভঙ্গ, প্রলয় (মৃছণ ) যুক্ত ১জ্যেষ্ঠ জীবন্ত সাত্বিক অভিনয়ে দর্শকদের 
মুগ্ধ করিতেন। তিনি জানিতেন যে সকল প্রকার অনুকরণকেই অভিনয় বলে 
না। ভাবরসোছ্বোধক স্বাভাবিক অন্থকরণই অভিনয়। প্রথম শ্রেণীর এই 
অভিনয়ের জন্য “আবেশ' বা 2100290)5 অর্থাৎ অভিনেতবা চরিত্রের সঙ্গে 
অভিনেতার 10617680960 (আমিই সেই এই ভাব) গ্রয়োজন। সংস্কতে 
দিগগজ পণ্ডিত চতন্যদ্দেবের সঙ্গে নাট্য শাস্ত্রের পরিচয় থাঁকা স্বাভাবিক । নাট্য 
শাস্ত্র হইতেও তিনি এই শ্রেণীর ২সাত্বিক অভিনয়ের আদর্শ গ্রহণ করিতে পাবেন। 
জীবনের শেষ চব্বিশ বৎসর ৩চৈতন্যদেব নীলাচলে বাস করেন। সেখানে 
থাকাকালীনও তিনি নাট্যাভিনয় করেন। রাজা প্রতাপরুত্র এই বিষয়ে তাহার 
নহযোগিত৷ করিতেন । অক্মাষ্টমীর সময় নন্দোৎসবে যে ঠচতন্যদেব 'ব্রজলীলা, 
নাট্যানুষ্ঠান করেন তাহার একটি প্রমাণ পাওয়া যার চৈতন্যচরিতাম্বতে । 
চৈতন্যের সঙ্গে কাশীমিশ্র, নিত্যানন্ন, সার্বভৌম, কানাই খুটিয়।, তুলসী পাত্র, 
জগন্নাথ মাইতি প্রমুখ বু বৈষ্ণব অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন,__ 


৭ এই মত নানারঙ্গে চাতুর্মান্ত গেলা । 
কষ্ণ-জন্ম যাত্রায় প্রভু গোপবেশ হৈলা ॥ 
কৃষ্ণ-জন্ম-যাত্রাদিনে নন্দমহোতৎ্সব। 
গোপবেশ হইলা প্রভু লইয়া ভক্তসব। 
দৃধি ছুপ্ধ ভার সবে নিজ-স্দ্ধে করি। 
মহোৎসব স্থানে আইল! বলি হবি হুরি | 
কানাই খুটিয়া আছে নন্দবেশ ধরি। 
জগন্নাথ মাহিতি হইয়াছে ব্রজেশ্বরী ॥ 





১। সন্বা তরিক্তোহতিনয়ে! জোট ইত্যভিধীয়তে। 
সমসত্বোভবেন্মধ্যঃ সন্তবহীনোহধমঃ ম্মুতঃ ॥ প্লাক ২,_-অধ্যায় ২২ নাট্যশান্ত্র। বরোদা 
২। যথা জীব শ্বভাবন্ত পুরিত্যজ্যান্ত দৈহিকম্‌। 
পরভাবং প্রকুরুতে পরদেহং সমাশ্রিত ॥ 
এবং বুধঃ পরং ভাবং পোহশ্মিতি মনসা ন্মর্ণ। 
বেশবাগাঙ্গলীলাতি শ্েষ্টাতিশ্চ সমাচরেৎ॥ গ্লোক ৭--৮, ২৩ অধ্যায়, নাটশাস্ত্র' বরোদা 
৩। চবিবশ বৎসর শেষে করিয়! সন্ন্যাস। চবিবশ বৎসর কৈল নীলাচলে বাদ চৈতন্তচরিতাসৃত, 
মধ্যলীলা, ১৩শ পরিচ্ছেদ-_-কৃষ্দাস কবিরাজ 
৪। --এ১৫শপরিচ্ছেদ 
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আপনে প্রতাপরুদ্র আর মিশ্র কাশী। 
সার্বভৌম আর পরিছাপাত্র তুলদী | 
ইহা! সব লৈয়া প্রভু করে নৃত্যরঙ্গ। 
এই অভিনয়ে গোপবেশী চৈতন্যের লাঠি খেলা দর্শকদের মধ্যে বিশেষ চিত্ত 
চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করিয়াছিল,__ 
» অঙ্গাত চক্রের প্রায় লগুড় ফিরায়। 
দেখি পব লোকচিত্তে চমৎকার পায় ॥ 
বিজয়! দশমী উপলক্ষে চৈতনযদেব নীলাচলে আর একটি নাট্যানুষ্ঠান 
উদ্যাপন করেন। এই অনুষ্ঠানে “রাবণবধ, পালা! অভিনীত হয়। মহাপ্রভু 
হনুযানের ভূষিকা গ্রহণ করেন, 
২ বিজয়াদশমীলংকা-_বিজয়ের দিনে। 
বানরসৈন্য হৈল প্রভু লৈয়া ভক্তগণে ॥ 
হন্ছমান বেশে প্রভু বৃক্ষশাখ! লৈয়া। 
লংকার গড়ে চড়ি ফেলে গড় ভাঙ্গিয়া। 
কাহারে রাবণা-_প্রভু কহে ক্রোধাবেশে। 
জগন্মাতা হরে পাপী, মারিমু সবংশে ॥ 
গোর্সাইর আবেশ দেখি লোক চমৎকার । 
পর্বঙ্গোক জয় জয় বলে বার বার ॥ 
চৈতন্তদেবের কৃষ্ণলীলা অভিনয় দীর্ঘ সময় ধরিরা চলিত। চন্রশেখর 
ভবনে তাহার অঙ্ক-নৃত্য অভিনয়ে ৩ণজনন্দে না জানে কেহ নিশিভেল শেষ ।, 
চত্ডীদাসের শ্রীকষ্তকীর্তন নাটগীতি ও শ্রীচৈতন্যের কৃষ্ণলীলাভিনয় অবলম্বনে 
মধ্যযুগের পালা অভিনয় সম্পর্কে কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের ধারণা করা যাইতে পারে। 
(ক) এই শ্রেণীর অভিনয়ের জন্য সব সময় পালা বাঁধা থাকিত না, বীধা 
থাকিত গান। (খ) তাহার সঙ্গে কখনো কখনো উপস্থিত মত কিছু সংলাপ 
মিশাইয়া পা্রপাত্রী নৃত্য ও ভাবভঙ্গী সহযোগে অভিনয় করিত। (গ) নব ও 
নারী উভয় প্রকার চরিত্রই ৪পুরুষ দ্বারা অভিনীত হুইত। (ঘ) বৃদ্ধবৃদ্ধা 
চরিত্রের মাধ্যমে ইহাতে হাশ্তরস পরিবেশনের ব্যবস্থাও অনেক সময় থাকিত। 


১।২। চৈতন্য চরিতামৃত-- মধ্যলীলা, ১৫শ পরিচ্ছেদ । 
ও। শ্রীচৈতন্ত ভাগবত, মধ্যখণ্ড, ১৮শ অধ্যয়, পৃঃ ২৭৬, সঃ-সত্যেলনাথ বন্ধ, ১৩৬৯ 
৪। হইল! বড়াই বুড়ী প্রভু নিত্যান্দ। সে লীলার হেন লঙ্্ী কাচে গৌরচন্জর॥ এ পৃঃ ২৭৭ 
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্রন্মানন্দের বড়াই বুড়ী এবং শ্রীবাসের বৃদ্ধ নারদের অভিনয় দর্শকদের ১হাসির 
উদ্রেক করিত । শ্রকুষ্ণকীর্ভনেও নারদের ভাবভঙ্গী এবং রূপসজ্জা পরিকল্পনা 
হাশ্তকর,- 

২পাঁকিল দাড়ী মাথার কেশ। 

বামনশরীর মাকড় বেশ ॥ 

নাচঞ নারদ ভেকের গতি। 

বিকৃত বদন উমত মতী ॥ 


নানা পরকাৰ করে অঙ্গ ভঙ্গ । 
তাক দেখি সব লোকের রঙ্গ ॥ 


দেখিঅ! কংসেত উপজিল হাস । 

বাসল্ী বন্দী গাই চণ্ীদস ॥ 
ব্রদ্ধার মানসপুজ্ জ্ঞানী ও ভক্ত। তছুপবি নারদ একজন মুনি। তিনি 
৩ছুঃখে অন্ুঘিপ্ন, স্থথে স্পৃহাহীন, আসক্তি, ওয় ক্রোধশ্ন্য স্থির মতির ব্যক্তি 
এইরূপ চবিত্রের হাবভাব ও সাজসজ্জা হান্যকর হওয়া শাস্ত্রীয় বিধিসশ্মত নহে । 
চণ্তীদদাস লৌকিক রীতি অন্ুমারে এই চরিত্রের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। 
শ্রচৈতন্যের নারদ চরিত্রে ও শ্রীরুষ্ণকীর্তনের প্রভাব লক্ষিত হয়। চণ্ীদাসের 
গবড়ারির চলনের সঙ্গে চৈতন্যের কৃষ্ণলীলার ৫বড়ারির গতিভঙ্গীর সাধৃস্ 
লক্ষণীয় । (৩) পালার বিষয়বস্ত কুক্সিণী হরণের মত পৌরাণিক ও শ্রীকৃষ্ণ 
কীর্তনের মত লোকায়ত রাধাকৃষ্ কথা । (চ) শ্রীরুষ্ণকীর্তনের গানে মার্গ 
সঙ্গীতের রাগ তাল এবং চৈতন্যের অভিনয় প্রসঙ্গে কঝ্িণীর পত্রপাঠে ৬"কাকণ্য 


১। শ্রীবামের বেশ দেখি সর্বগরণ হাসে ।******বশ্রীবাসের নারদ-নিষ্ঠার বাক্য শুনি। হাসিয়া 
বৈষ্ণবগণ করে জয়ধবণি & চৈ, তা--পৃঃ ২৭১। ব্রঙ্গানন্দ তাহার বড়াই বুলে রঙ্গে । এ পৃঃ ২৭৩ 

২। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, জন্মধণ্ড--বড়, চণ্ীদাস। 

৩। ছুঃখেধনুদ্বিগ্মন! : লুখেধু বিগতন্পৃহঃ। বীতরাগ ভয় ক্রোধ; হ্িতখীমু নিরুচ্যতে । 
২।৫৬-প্রীমদূভাগবদৃগীতা । 

৪। কুটিলগমন ঘন কাশে। গাইল বড়, চণীদাসে। শ্রীকৃষকীর্তন, জন্মধণ্ 

«| আগে নিত্যানন্দ বুড়ী বড়াইর বেশে। বঙ্ক বন্ধ করি হাটে প্রেম রসে ভাসে ॥ চৈতন্ঠ 
ভাগবত: মধ্াযথও। বৃন্দাবন দাপ। 

৬। চৈতন্ত ভাগবত, মধ্যধও্ড। ১৮শ অধ্যার়-্বৃন্দাবনদাস 
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সারদ। রাগ' ও মহামায়া ভাব টিতে 'মালশীরাগের” উল্লেখ হইতে বুঝা যায়, 
তৎকালের সংগীতে সাধারণত ক্লাসিকাল রীতি অনুশ্ত হইত। কিন্তু লৌকিক 
স্থরের ব্যবহারেও কোন অন্তরার থাকিবার কথা নহে। (ছ) সংগীতে কখনও 
পাত্রপাত্রী কখনে৷ বা মূল অধিকারী ও দোহারগণ অংশ গ্রহণ করিতেন। 
পালাভিনয়ে সংগীত ও নৃত্যেরই প্রাধান্ত ছিল। (জ) অভিনয়ে বেশভূষা ও 
বাস্তবা্গ ভাবপ্রকাশের প্রতিও দৃষ্টি দেওয়া হইত। (ঝ) দীর্ঘ সময় ধরিয়া 
এই সব অভিনয় চলিত। কখনো আবার সমগ্র পালার অংশ বিশেষ একএকদিন 
অভিনীত হইত ; এবং এই্রূপে পর পর কয়েকদিনে পালাভিনয় সমাপ্ত হইত। 
(4) ইহাতে অনেক সময় অধিকারী নাট্যনির্দেশ, নাট্যকথন বা মন্তব্য সংযোজিত 
হইত। (ট) কখনো কখনো ইহাতে অভিনেতা ও দর্শকের মধ্যে সংলাপ- 
বিনিময় হইত। (5) পালাগুলি দর্শকপরিবেষ্টিত আসবে পরিবেশিত হইত । 

চৈতন্যের অভিনয় দেখিয়া অথবা ইহার বিবরণ শুনিয়া বৈষ্ণব ভক্তগণ 
নাট্যরচনায়ও মনোনিবেশ করেন। বৈষ্ণব রচিত এই সকল নাটকের মধ্যে 
চৈতন্য জীবনের নানা ঘটনা অবলম্বনে দশ অংকে [বভক্ত কবি কর্ণপূরের “চৈভন্ 
চক্দোদয়', বায় রামানন্দের পর্চাঙ্কের জগন্নাথ বল্পভ', কৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলা 
বিষয়ক রূপগোস্বামীর সাত অংকে বিভক্ত “বিদগ্ধ মাধব” অপৌরাশিক প্রচলিত 
কাহিনী কৃষ্ণের ঘাট-দান লইয়া রচিত রূপগোস্বামীর “দানকেলি কৌমুদী' ভণিকা, 
রুষ্ণেের বৃন্দাবন, মথুরা ও দ্বারকালীলা বিষয়ক তদ্রচিত দশ অংকের 'ললিত 
মাধব” ও দ্েবীনন্দন নিংহের “গোগীনাথ বিজয়” উল্লেখযোগ্য । চৈভন্য চন্দোদয় 
রচিত হয় শ্রীষ্টীয় ১৫৭৩ অবে। এই নাটক কটকের রাজা £প্রতাপকুদ্রের 
রাজসভায় জগন্নাথদেবের চন্দনোৎ্সব উপলক্ষে প্রথম অভিনীত হয়। বিদগ্ধ 
মাধবের রচনাকাল নাট্য শেষে '১৫৮৯ সম্বৎগতে” বঙ্গিয়া উল্লিখিত হইয়াছে । 
দানকেলিকৌমুদী রচিত হয় ১৫২৯ ্রী্টাবে। বিদখ্জনের জন্য সংস্কতে রচিত 
হইলেও ইহাদের মধ্যে কোন কোনটি বিষয়বস্ত ও রচনা 'বীতির দিক হইতে 
তৎকালে প্রচলিত লোকনাট ছার! প্রভাবিত হইয়াছে । 

দাঁনকেলিকৌমুদী £__-ভর্ত মুনির নাট্য শান্তর আষ্টাদশ অধ্যায়ে উল্লিখিত 
দশ প্রকার নাট্য রচনার অন্তর্গভ ভাণ এবং চতুর্দশ শতকের বিশ্বনাথের সাহিত্য 
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বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা ১৬১ 


দর্পণের অষ্টা্শ প্রকার উপরূপকের অস্তর্গত ভাণিক-এর লক্ষণ আলোচন। করিলে 
বুঝা যায় যে এই ভাণ বা ভাণিক আস্মান্থভৃত বা অন্যান্থভূত বিষয় অবলম্বনে 
একোক্তিমূ্গক (7002019509০) এক অংকের নাট্য রচনা । পঞ্চদশ শতকে 
বামন তট্ু রচিত “শৃঙ্গারভূষণ” এই শ্রেণীর রচনা । রূপগোস্বামীকৃত ভাণিকার 
সঙ্গে ইহার কিছু পার্থক্য আছে। এই ৯ভাণিকা সংগীতে পত্রিবেশিত হয় । মুখ- 
প্রতিমুখ-গর্ভ-বিমর্-নির্বহণ নামক পঞ্চ সন্ধির রীতি পরিত্যাগ করিয়া ইহাতে 
২উপন্যাম, বিন্যাস, বিরোধ, সাধ্বল, সমর্পণ, নিবৃত্তি, সংহার এই সাত ভাগে 
ঘটনা বিভক্ত করিবার রীতি গৃহীত হয়,_₹- 

“অবগণিত সন্ধিভূমা নাট/কলেয়ং বলিষ্ট সপ্যাঙ্গা”- শ্সোক ৯ 

ইহা একাঙ্ক রচনা হইলেও একোক্ষিমূলক নহে! বনু পাত্র-পাত্রী ভাশিকায় 
পনিবেশিত হয়। বাধা, ললিতা, চম্পকস্তা, নান্দীমুধা, বিশাখা, চিত্রা, বন্দ, 
কৃষ্ণ, কবল, অজজুন, মধুম্গল প্রভৃতি বহু চরিত্রের বিভিন্ন পরিবেশে ছোট ছোট 
সংলাপ ও সংগীত আশ্র_ দানকেলিকৌমুদী রচিত হইয়াছে। ভুতের 
নাট্যশান্ত্রের বিংশাতি অধ্যায়ে নাট্যবুচনার চার প্রকার বৃত্তির কথ! লিখিত 
হইয়াছে,__ভ.ংরতী, সাত্বতী, টৈশিকী ও আরভটা। রূপগোশ্বামী এই নাট্য 
রচনায় ৩ভাবতী ও কৈশিকী বুত্তি অবলম্বন করিয়াছেন। ভারতী বুত্তিতে 
করুণ-বীভৎন বুম, সংস্কৃত ভাষা ও পুরুষ চরিত্রের অবতারণা করা হয়; 
৪কৈশিকী বৃত্তে হাস্ত-হ্ঙ্গাররপ, বিচিত্রবেশ, বন্থ নৃত্যগীত ( «বিচিত্র বেশা, 
'বন্ুনুত্য গীতা” ) এবং পুরুষ ও নারী চরিজ্রের উপস্থাপনা থাকে । লোকাধত 
বাধাকৃষ্ণ কথা গ্রহণ করিয়। সংস্কৃতি রচিত ও সংগীতে পরিবেশিত রূপগোত্বামীর 
এই গীতিনাট্য রূচন। জয়র্দেবের গীতিগোবিন্দ গীতিনাট/ দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে। 

জগন্নাথবল্লভ নাটক £--চৈতন্যর্দেবের শিষ্য উড়িস্যার বায় রামানন্দ 
বাধারুষ্ণ লীল1 অবলম্ব - 'জগন্নাথ বল্লভ” নামে যে পর্াঙ্ক নাটক রচনা করেন 
তাহাও শ্রগীতগোবিন্দ গীতিনাট্য ছার! প্রভাবিত। ৫€রাজ! প্রতাপরুদ্রের 


১। ভাণিক্রগেকরূপা__ব্যাধ্যা সমাপ্তি, দান কেলিকৌমুদী__৩য় স.__১৩৩ 

২। উপন্তাসোহথ হিস্ভাসে। বিরোধ: সাধ্বসং তথা সমর্পণং নিবৃত্তিশ্চ সংহারশ্চ।পি সপ্তম 
ইতি। দানকেলিকৌ মুদরীর (৯ ক্লোকের ) জীবগো্ষামীকৃত টীক1। 

৩। পরমন্গবৃত্তের্ভীরতী কৌশিক্যোযুগেণ আঢ্যঃ। এ 

৪] হান্চশঙ্গারবহল। কৈশিকী। ৫৫,-২১শ অধ্যয়, না্'শান্র 

৫। প্রণকতু রুদ্রনৃগে হুখমমৃতং। রাক্স রাধানন্দত।ণত হরির মিতং 1--৮১,-"€ম অন্ধ. জগরাখ 
বল্পভ নাটক, প্রঃ--রামনারারণ বিদ্ভারত্ঃ ১৩২৮ 


১১ 


১৬২ বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা 


স্থখ-বিধানের জন্য বূচিত “জগন্নাথবল্লভ' একখানি গীতিনাট্য । গীতগোবিন্দের 
প্রত্যেকটি অংশ সমাপ্থিতে নামাঙ্কিত। রায় রামানন্দের নাটকেরও পাচটি অন্কই 
যথাক্রষ্ে ১পূর্বরাগ, ভাবপরীক্ষা, ভাবগ্রকাশ, রাধাভিসার ও বাঁধাসঙ্গম নামে 
চিহ্নিত হইয়াছে । এই নাটকে বহু গীত সন্নিবেশিত হইয়াছে । নাট্যশাস্ত্রের বীতি 
অনুসারে রচিত সংস্কৃত নাটকে সাধারণত এত গীতিসংখ্য। দৃষ্ট হয় না। জগন্নাথ 
বল্পভের প্রত্যেকটি গানের প্রথমে বসম্ত, কেদার, গোওকিরী ইত্যার্দি রাগ- 
রাগিনীর উল্লেখ রহিয়াছে । এই সকল গানে করবা ব্যবহৃত হইয়াছে । গান- 
গুলি জয়দেবের রীতি অনুসারে রচয়িতা রামানন্দের ভণিতাষুক্ত। প্রতাপ 
রুদ্রের সস্ভোববিধানের জন্য রচিত বলিয়া গানে তাহারুও নামোল্লেখ দেখা যায়। 
গীতগোবিন্দে প্রাকত পৈঙ্গলের ছন্দোরীতি অনুযায়ী যেমন পংক্তির শেষে মিঙ্গ 
(1512০) ব্যবহৃত হইয়াছে জগন্নীথ বল্পভের প্রত্যেকটি গানে তেমনি মিলের 
পরিচয় রহিয়াছে । একটি গান উদ্ধত করিলে বিষয়টি স্পষ্ট হইয়া উঠিবে,-- 


২গোগকিরীরাগেণ 
কলম্তি নয়নং দিশিবঙগিতং | 
পঙ্কজমিব মৃদুমারুতচলিতং ॥ 
কেলিবিপিনং প্রবিশতি বাধা। 
প্রতিপদসমুদিত_ মনমিজ বাধা ॥ | ঞ্। 
বিনিদধতী মৃদুমন্থর পার্দং। 
বচয়তি কুঙ্জরগতিমন্থবাদং | 
জনয়তু রুদ্রগজাধিপমুদিতং | 
রামান্ন্দ রায় কবিগর্দিতং ॥ 


গীতগোবিন্দে মাঝে মাঝে নাট্য নির্দেশের ব্যবহার আছে) এই নাটকেও ইহার 
পরিচয় রুহিয়াছে। গীতগোবিন্দ নৃত্যগীতে রূপায়িত হইবার জন্য বুচিত। 
জগক্নাথবল্পত নাটকও এইভাবে পরিবেশিত হইবার জন্য রচিত হইয়াছিল কিনা 
তাহাও ভাবিয়! দেখিবার অবক।শ রহিয়াছে । এই নাটকের সংলাপও সংগীত 
উভয়ই ক্রমিক সংখ্য। দ্বারা চিহ্নিত। গীভিনাট্যের সংপাপ স্বরে পারিবেশিত 


১। পুবরাগো নাম প্রথমোহস্ক, ভাবপরাক্ষা নাম দ্বিতীয়োইঙ্ক৮ ভাবপ্রকাশোনাম তৃতীয়োহস্কঃ, 
রাপাতিদারশ্চতুর্থোহঙ্কত, রাধাসঙ্গমোনাম পকমোইস্ক:- জগন্নাথ বল্পভ নাটক। 
২। জঙগল্লাথ বললভ-- (৩৭) ১ম অঙ্ক, লংরামনারায়ণ বিদ্যারত্ব। ১৩২৮ 


ংল! লোকনাট্য সমীক্ষা ১৬৩ 


হইবার বীতি আছে। এই নাটকের সংলাপও স্থরে পরিবেশিত হইত কিন! 
এ সম্পর্কে মনে প্রশ্ন জাগে। জগন্নাথবল্পভ নাটক হইতে কয়েকটি সংলাপ 
উদ্ধাত হইল,__ 

১মদ্দননিকা-_অয়ি সরলে অত্রাপি প্রষ্টব্যাম্মি ॥ ১১ | 

অশোক-_ অণু সরিরবেব! মুউন্দো! ॥ ১২ ॥ 

মদণিকা-_অথ কিং ॥ ১৩।॥ 

অশোক--অধকথং তাএ লজ্জাতরল। এহিঅঅংতু এগ্লাদং ॥ ১৪ ॥ 


( উনবিংশ শতকের কুষত্যাায় গোবিন্দ অধিকারীর নাটকে গদ্য ও গ্ঠ 
সংলাপ স্থরে পরিবেশিত হইবার রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। এই গরসঙ্গে 
তাহার ঘুক্তাবলী” ও “দেয়াশিনী মিলন" পাল! দুইটির উল্লেখ করা যাইতে 
পারে। জগন্নাথবল্লভ নাটকও হয়ত সামগ্রিক ভাবে স্থুরে পরিবেশিত হইত। 
অবশ্ঠ এ বিষষে নিশ্চিত প্রমাণের অভাবে অনুমান করা ছাড়া গত্যস্তর নাই। 
লোকায়ত বিষয়বস্ত, রচনা ও পরিবেশন রীতির দিক হইতে “গীতগোবিন্দ' 
প্রভাবিত পদানকেলি কৌমুদদী ও “জগন্নাথবল্লভ, নাট্যদ্ধয় তৎকালীন লৌকিক- 
রীতির নাট্যাভিনয়-প্রভাব-পুষ্ট হইবার সম্ভাবন। রহিয়াছে । 

ষোড়শ, সপ্চদশ ও অষ্টাদশ শতকের প্রথম পাদে পূর্বোল্িখিত সংস্কৃত 
নাটকগুলির মধ্যে কয়েকটি বাংলাপয়ারে অনুর্দিত হইবার ফলে এগুলি 
সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয়। ষোড়শ শতাব্দীতে লোচন দাস “জগন্নাথ 
বল্লভ” নাটকের, ১৬০৭ খ্রীই্রান্দে যছুনন্দন দাস 'রাধাকষ্ণলীলাকদন্ব' নামে 
'বিদগ্ধমাধবের” এবং ১৭১২ খ্রষ্টাবে প্রেমদাস ( পুরুষোত্বম মিশ্র) “চৈতন্য- 
চন্দ্রোদয়-কৌমুদী' শাম দিয়া “চৈতন্তচন্োর্টয় নাটকের বঙ্গানুবাদ করেন। 
বৈষুন জীবনীকারদের মধ্যে ষোড়শ শতকে রচিত বৃন্দাবন দাসের “চৈতন্য 
ভাগবত, লোচন দাসের “চৈতন্মঙ্গল', জয়ানন্দের “চৈতন্যমঙ্গল”, চুড়ামণি- 
দামের “গোরাঙ্গবিজয়+, সপ্তদশ শতকে রচিত কৃষ্ণা কবিরাজের “চৈত্য্য 
চরিভামূত', নর্হি চক্র তীর সঙ্গীতাকারে রচিত “গৌরচরিত্র চিন্তামণি' ও 
'গীতচক্ট্োদয়, বিদ্তাপতি, চত্ীদাপ, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বলরামদীসি, 
নরোত্বম্দাস প্রমুখ উবঞ্বপদকর্তাদদের বিভিন্ন ভাবের পদ অবলম্বনে সংকলিত 
বিশ্বনাথ চক্রবর্ধীর ক্ষণদাগীতচিস্তামণি”, রাধামোহন ঠাকুরের “পদা ম্বৃতসমূতর' 


জগঙ্লাথবললভ-- (১১-১৪) ২য় অঙ্ক 


১৬৪ বাংল লোকনাট্য সমীক্ষা 


বৈষ্বদদাসের ( গোকুলানন্দ সেন ) গীতকল্পতরূ” ( প্দকল্পতরু ), কবিচন্রের 
'কুষ্ণমঙ্গল', বলরামর্ধাসের “কুষ্ণলীলামুত” প্রভৃতি গ্রস্থ জনসাধারণের মধ্যে 
বিশেষভাবে প্রচারিত হয়। ইহার ফলে কৃষ্কযাত্রার প্রসার লাভ ঘটে। 
উল্লিখিভ চৈতন্য বিধয়্ক গ্রস্থাদি গ্রচাণের জন্ত আবার চৈতন্য যাত্রারও 
প্রচলন হয় এবং লোক্সমাজে ক্রমেই ইহার জনপ্রিয়তা বদ্ধিত হইতে থাকে। 
অন্থৈত আচার্ষের শিষ্য কায়স্থ চন্দ্রশেখর দাস কৃষ্ণঘাত্রা রচনা করিতেন। 
»তাহার রচিত প্রথম যাত্রার পালার নাম হরিবিলাম।* চন্দ্রশেখরের শিশ্তয 
জগদানন্দ এই পালান্ন “রাই” সাজিতেন।” 

মধ্যযুগে ২পাল রাজাদের কাহিনী লইয়াও পালাগান প্রচলিত ছিল। 
ষোড়শ শতক হইতে চৈতন্ত প্রবতিত বৈষ্ণব ধর্ম বিস্তার লাভ করিতে থাকায় 
রাধা-রু্ণ কথ' পালাভিনয়ে প্রাধান্য পাইতে আরম্ত করে! কিন্তু জোকায়ত 
চত্তী, মনন! প্রভৃতি শাক্ত কাহিনী, ধর্মমগল-কাহিনী, এবং ময়নামতী-গোবিন্ন 
চন্দ্র (গোপী চন্দ্র), গোরক্ষনাথ প্রভৃতি লাথ-নিদ্ধদের কথা অবলম্বনে ও. 
পালাভিনষ 'অপ্রচাল * থাকিবার কথা নছে। চগীমঙ্গল, মণ্সামঙ্গল, ধরগঙ্গল, 
নাথসাহত্য গুততি যাহাদের প্রিন্ন ছিল তাহারা ইহাদের কাহিনী অভিনয় 
কঙ্িতেন, শুণিতেন। 

( সন্তদশ শতাবীর এধমে নাথকাহুনী লইয়া রচিত 'গোপীচন্দ্র নাটকে" বাধা 
পালার (গোকনাট্যের ) পর্িচর পাঁওশা ক্বা। ম্শোলে প্রাপ্ত এই নাটকে 
বাংলা ও নেপালী ছুই রকম ভাষা দেখা হয়। বাংলাঙ্স রচিত ইহার গানগুলি 
প্রায় অপরিবন্তিত রহিয়াছে । 

অষ্টাদশ শতকের প্রথমভাগে ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্ে জাফীরখান স্মাট ওরঙ্গজীবের 
নিকট হুইতে নবাব মুশিদকুলী উপাধি সহযোগে বাংলা ও উড়িস্কার 
দেওয়ানী লাভ করেন। মুশিদকুলী খ। শথমেই মুকঙ্ছদাবাদের নাম পরিবর্তন 
করিয়া মুন্শুদ়াবাদ নামে এ স্থানটিকে চিহ্িত করেন। ইহার পর মুশিদকুলী 
খ| মুরশুদা্দাবে গ্রাসাদ, টাকশাল ও অন্যান্য সরকারী আপিস স্থাপন করিষা 
ইহাকে বাংলার রাজধানীতে পধিণ্ত করেন। নবাব গোপনীয় বাজকার্ধে 
ভূপৎ বায় ও কিশোর রায়কে নিযুক্ত করিবার পরে অন্যান্ত সরকারী কাজে 








পল ০ ০ ০০ 


১। জীবনীকোষ ( ভারতীয় এঁতিহাসিক )--০য় খও, শশিতৃষণ বিদ্ভালংকার, ১৩৪৫ 
২। যোগী পাল ভোগী পাল মহীপালের গীত। ইহা শুনিবারে সর্বলোক আনন্দিত। চৈতন্য 


পাত অল্তশরন দাস 


বাংল! লোকনাট্য সমীক্ষা ১৬৫ 


বাছাই করা হিন্দু কর্মচারী নিয়োগ করিলেন। এই সময় হইতে মুরশুদাবাদে 
চাকুরীজীবী মধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজের উৎপত্তি আরম্ভ হইল। এই মধ্যবিত্ত 
সম্প্রদায় ক্রমে রাষ্ট্রে ও ইহার ফলে সমাজে প্রাধান্য পাইতে সুক্ষ করিল। 
মুশিদকুলী খা ঃউড়ি্যার সঙ্গে যুক্ত মেদিনীপুর জিলাকে পৃথক করিয়া বাংলার 
সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া বঙ্গদেশের সীমানা বধিত করিলেন। দেশের উৎপন্ন বুদ্ধি 
কল্পে নবাৰ বিভিন্ন গ্রামের পতিত জমি উদ্ধার করিয়া চাষাবাদেরও ব্যবস্থা 
করেন। এইষ্ট ইত্য়া কোম্পানী ১৭০৬ খ্রীষ্টাব্দে পচিশ হাজাত টাকার 
পরিবতে নবাবের নিকট হইতে কাশমবাজারে একটি কুঠী স্থাপনের অঞ্চমতি 
লাভ করে। ইহার ফলে ক্রমে মুশিদদাবাদ ও তাহার চতুষ্পাশ্খে বাবদ! 
বাণিক্যের কেন্দ্র গড়িয়া উঠিল। অন্তদিকে মোগল সন্বকারের আপি না 
থাকায় ইষ্ট ই্ডিয়া কোম্পানী ক'তকাতা অঞ্চলে 0 ডড1]119 সৈক্জাবাসে 
১৭০৬ শ্রীষ্টাব্ধে শতাধিক ইউরোপীয় সৈন্য সমাবেশ কবিরা নিজেদের ধনসম্পদ 
রক্ষার ব্যবস্থা করিল। বঝড়িষার জযিদার সাব? চৌধুরীদের নিকট হইতে 
কিঝিৎ্, অর্থে বিনিময়ে ইস্ট ইণ্ডিথা কোম্পানী স্থতানুটি, গোবিন্দপুর ও 
কলিকাতা --এই তিনটি গ্রামের উপর আধিপন্য শাভ করে। তৎকালে ঢু০৮ 
ড৬/111180-এর সৈন্যদলের সাহায্যে ইট ইঙিয়া কোম্পানী এতদঞ্চলের দস্থ্য 
ডাকাতের অতাঁচার হইতে জনগণকে রক্ষ! করিবার চেষ্টা কহুত। ইষ্ট 
ইয়া কোম্পানগর অনুমতি সইয়া পতুগিজ, আর্মেনি, মোগল, হিন্দু প্রভৃতি 
বিভিন্ন বণিক সম্প্রদায় কপিকাতায় ব্যব্সা বাণিজ্য আরম্ভ কবিল। রক্ছণের 
ব্যবস্থা থাকায় ব্যব্সায়ীরাঁও এখানে বসবাস কধিতে আরম্ত করিল। ব্যবসাকে 
অবলম্বন করিয়! এখানেও চাঁকুরীজীবী একটি মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিল 
'এবং অল্পকালের মধ্যেই কঙ্সিকাঁতা জনবহুল সহরে পরিণত হইতে আবম্ত 
কৰিল। মুশিদকুলী খা দেশের জন্য কিছু কিছু কাজ করিলেও কর আদায়ের 
জন্য তৃম্বামীদের উপর অকথ্য অত্যাচার করিতেন। জমিদারগণ ঠিক সময় 
বাৎসরিক খাজন। মিটাইতে না পারিলে তাহাদের ধরিয়। আনিয়া কর-বাবস্থা 
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১৬৬ বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা 


ঠিক না হওয়া পর্যস্ত তাহাদের খাছ ও পানীয় বন্ধ করিয়া দিতেন । অনেক 
সময় মাথা! নীচের দিকে করিয়া ঝুলাইয়। রাখা হইত, শীতকালে গায়ে জল 
ঢালিয়া দেওয়া হইত এবং গ্রীষ্মকালে প্রথর রৌদ্রে রাখিবার ব্যবস্থা হইত। 
নবাবের সহকারী দেওয়ান সৈয়দ রেজাখানের অত্যাচার বীভৎস রূপ ধারণ 
করিয়াছিল। যে সকল ভূম্বামী যথা সময়ে চৈত-কিন্তি দিতে পারিতেন না 
তাহাদের শ্বাসরোধকারা পৃতিগন্ধময় বিশেষ ধরণের পুকুরে দড়ি বাধিয়া টান 
হইত এবং কখনো আবার টিলা পায়জাম! পরাইয়া তাহার ভিতরে জীবস্ত বিড়াল 
ছাঁড়িয়! দেওয়া হইত। এই রূপ অমানুষিক অত্যাচার ও শোষণের ফলে প্রাচীন 
বনিয়াদী জমিদারদের অনেকের জমিদারী বিকাইয়৷ গেল এবং তাহার জায়গায় 
একদল নব্য জমিদার হুষ্ট হইল। 


অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে নবাব আলিবর্দির আমলে 
মারাঠা সৈন্যাধ্যক্ষ ভাঙ্কর পণ্ডিত ও তাহার বর্গারা বাংলা আক্রমণ করেন। 
ভাস্কর পণ্ডিতের 'দ্রাবী নবাবের হাতীশালের সমস্ত হাতী এবং দশ মিঙ্গিয়ন টাকা 
আলিবর্দি পূরণ করিতে অস্বীকার করেন। কাজেই বর্গীরা বাংলাদেশে 
অবর্ণনীয় অত্যাচার ও লুঠপাঠ স্থরু করিয়া দেয় । কৌশলে নবাব ভাস্কর 
বাওয়ের মৃত্যু বিধান করিবার পরে্ড চার পীচ বৎসর ধরিয়া বাংল! এবং 
উডিষ্যায় মাঝে মাঝেই ব্গীর অত্যাচার চলিতে থাকে । মেদিনীপুর, বর্ধমান, 
হুগলী, বীরভূম, রাজসাহী গ্রভৃতি অঞ্চলের জনগণ অত্যাচারে জর্জরিত হইয়! 
গঙ্গার পূর্বতীরে আসিয়া কলিকাতা ও ইহার নিকটবর্তী স্বানে বসবাস করিতে 
আরম্ভ করে এবং এমারাঠা-পীডনের বিরুদ্ধে ইংরেজদের সাহায্য প্রার্থনা করে। 
মারাঠার হাত হইতে ব্বক্ষা পাইবার জন্য আলিবর্দির মনুমতি লইয়া ইংরেজগণ 
ভিন মাইল দীর্ঘ একটি পরিখা খনন করে। করঙ্সিকাতার এই পরিখাটি মারাঠা 
ভিচ, নামে খ্যাত। বঙ্গে বর্গার হাঙ্গাম! বন্ধ হইবার অল্পকাল পরেই ১৭৫৭ 
তীষ্টাব্ধে জুন মাসে মীরজাফর, জগৎ শেঠ, উমিটার্গ' রায়ুর্লভ প্রমুখের চক্রান্তে 
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বাংল! লোকনাট্য সমীক্ষা ১৬৭ 


পলাশীর প্রাস্তরে প্রহসন মূলক যুদ্ধে সিরাজের পতন ঘটে। এই প্রসঙ্গে 
রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতাংশ স্মরণ কর] যাইতে পাবে, 
সেপ্দিন এ বঙ্গ প্রান্তে পণ্য বিপণীর একধাবে 
নিঃশব। চরণে 
আনিশ বণিক্‌ লক্ষ্মী হরঙ্গপথের অন্ধকারে 
বাজসিংহাসনে 
বঙ্গ তারে আপনার গঙ্গোদকে অভিষিক্ত করি 
নিল চুপে চুপেশ 
বণিকের মানদও দেখা দিল পোহালে শর্বরী 
বাজদওরূপে | ( শিবাজি-উতৎ্মব ) 


বণিক ইংরেজদের অধীনে দেশীয় শাসনকর্তা রূপে (1006 ৪0৬৩ 
30৮100015 01806] 06 71751191) 00570950গ ) বাংলার মসনদে মিরজাফবের 
আরোহণ ইহার পরবর্তী ঘটনা । অষ্টাদশ শতকের এই এঁতিহাসিক পটভূমিকায় 
যে অত্যাচার, অবিচার, শোষণ ও অবাঁজকতা৷ চলিতেছিল প্লাইভের গর্দভ 
(405010136] 01195 ৪39") মিরজাফর ও পরবর্তী নবাবদের আমলেও তাহার 
অব্সান ঘটে নাই । ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে মীরকাশিম নবাব হইবার পৰে ইংরেজদের 
সহিত বিবোধ দেখ! দেয়। ফলে দেশের গণ্যমান্যদের অনেককে ইংরেজদের 
স্হাঁয়ক মনে করিয়া ধরিয়া আনাইয়া তিনি বন্দী ও হত্যা করিতে থাকেন। 
১৭৬৫ গ্রীষ্টাবে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী ইংরেজদের হাতে যায়। 
ইস্ট ইতিয়া! কোম্পানীর তরফ হইতে ইংরেজ কুঠিয়ালগণের উপর রাজস্ব 
আদায়ের ভার পড়ে । কিন্তু ফৌজদারী কার্ধের ভার নবাবদের হাতে থাকে। 
ইহাতে দুই দলের মধ্যে যথেষ্ট সহযোগিতা না হওয়ায় রাজকার্ধে নানা প্রকার 
বিশৃঙ্খল দেখা দেয়। ফলে দেশে নান! প্রকার অতাচার অবিচার চলিতে 
থাকে। ১৭৭০ ত্রীষ্টাব্দে দেশব্যাপি ছুতিক্ষ দেখা দেয়; ইহা “ছিয়াত্তরে মন্বস্তর' 
নামে খ্যাত। এই সময় পঁচাত্তর-ছিয়াত্তর হাজার লোকের জীবনাবসান 
ঘটে। ১*পথে ঘাটে, হাটে বাজারে, খালাখন্দে দলে দলে মানুষ মরিয়া পড়িয়া 
থাকিত; ফেলিবার লোক পাওয়া যাইত না। আশ্চর্ধের বিষয় এই, নব- 
প্রতিষ্ঠিত ইংরেজ বাজগণ এ মহামারী নিবারণের বিশেষ কোন উপায় অবশ্থন 


সস 








১। রামতবুলাহিড়ী ও তৎকালীম বঙ্গসমাজ, পৃঃ ১৫, শিবনাথ শাস্ত্রী, ১৯৫৭ 
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করেন নাই।* তছৃপরি তাহার! ছুভিক্ষ গীড়িতদের যথেষ্ট শোষণ করিতেও 
দ্বিধাবোধ করেন নাই । দেশত্যাগ ও মৃত্যুর ফলে রাজস্বের যে ক্ষতি হইয়াছিল 
তৎকালীন গভর্ণর ওয়ারেন হেগ্তিংস-এর চিঠি হইতে জান! যায় যে অবশিষ্ট 
লোকের নিকট হইতে বলপূর্বক তাহ। উন্থল কর। হইয়াছিল। ইংরেজ বণিকগণ 
এই দেশে রাজ্যলাভ করিম্বাও বহুকাল ধরিয়া! রাজার কর্তবা বক্ষার দায়িত্ববোধ 
হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই । দেশে শাস্তি-শঙ্খলা স্থাপিত হইতে অষ্টাদশ 
শতকের বাকি অংশ কাটিয়! যায়। অত্যাচার ও পীডন-শোষণের হাত হইতে 
আত্মরক্ষা করিবার জন্য ধনীরা নবাব ও শক্তিমানদের তোষামোদ এবং মিথ্যা 
প্রবঞ্চনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিল। উপর তার এই প্রবৃত্তি ক্রমে 
নিশ্নতলে সংক্রামিত ₹ইস। ইহাতে সত্য-নিষ্ঠা মর্যাদা হারাইতে লাগিল ' 
কাজেই অনেকে আবার এই স্থযোগে জালজুযাচুরি, উতৎ্কোচাদির সহায়তায় ধন 
লাভে সমর্থ হইয়া সমাজে গৌরবের অধিকারী হইতে লাগিল। এই ভাবে 
নীতি খোধ ম্থলিত হওয়ায় জনরুচি নিম়গাষী হইয়া পড়িল। এই শতকে যে 
সকল “হঠাৎ নবাব" জামদারির ইজারা লইল 'আাহাদের শিক্ষাসংস্কৃতির প্রতি 
তেমন নজর ছিল না । কাঁজেই একটু নিয় কচির প্রতি তাহাদের শ্বাভাবিক 
পৃষ্টপোষকতা দেখা দিল। এই সময় পূর্ব প্রচপিত খাত্রা, ঝুমুর, পাঁচালি, কথকতা 
ও কীর্তনের পাশাপাশি নানাস্থানে আদিরসাত্মক খেউড় গানের বিশেষ প্রচলন 
হয়। নদীরা ও গগন্গী অঞ্চলে ইহার খুব সমাদর বাড়ে__ 
২নদে শাস্তিপুর হতে খেপ্ডু আনাইব। 
নৃতণ নৃতন ঠাটে খেডু শুনাইব ॥ 

মহারাজ কৃষ্চন্দ্রের সভাকবি ভারতচন্দের কাব্যে আদ্িরসাত্মক ভাবের প্রন্রবণ 
বহিষা গিয়াছে । বাংলা দেশে বনু পূর্ব হইতে প্রচলিত তরজাগানেও এই শ্রেণীর 
গীত প্রবেশাধিকার পাইল। এই শতকে উত্তর প্রত্যুত্বরমূলক তরজা হইতে 
জাত কবিগানের খুব বিস্তৃতি ঘটে । অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ হইতে কলিকাতা 
সিমুলিয়ার হরেকুছ্ দীর্ঘাঙ্গী ( হরুঠাকুর--১৭৩৮-১৮১২ খ্রীঃ), ফরাসডাঙ্গ।- 
গোন্দনপাড়ার রাস্থঝায় ( জন্ম ১৭৩৪ খ্ৰাঃ ) ও নুসিংহ বাঁয় (জন্ম ১৭৩৮ খ্রীঃ), 
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০৮, 3, 1?72- ইংলগ্ডের কর্তৃপক্ষকে লিখিতপত্র 
২। অন্নগামঙ্গল--২য় খণ্ড, বারমাস বর্ণন, ভারতচন্ত্ 
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চন্দননগরের নিত্যানন্দ বৈষ্ণব (নিতাই বৈরাগী-জন্ম ১৭৫১ শী: ), বাগবাঁজার 
নিবাসী গুপ্তিপাড়ার ভোলাময়রা, ফরাসভাঙ্গা-গরীটির হেন্সমান এ্টুনি (এণ্টনি 
ফিরিঙ্গি), ঠাকুরদা সিংহ প্রমুখ কবিয়াল খ্যাতি লাভ করেন। কবিগানে 
গুরু ও দ্রেববন্দনা, সখী সংবাদ, বিরহ এই তিনটি অংশের সঙ্ষে যুগকুচি অনুযায়ী 
চতুর্থ অংশবূপে খেউড় স্থান পাইল । বিরুত কচির লেটোগানেরও জনপ্রিয়তা 
এই শতকে বাড়িযা যায়। 

(অষ্টাদশ শতাব্দীর যাল্রা ও গান যুগকুচি প্রভাবিত হইল । 'এই সময় যাঁরা 
ভাড়ামি *জাতীয় হাস্যরস পরিবেশনের জন্য পালায় অিবিক্ত নৃক্ছন চবি 
সংযোজিত হইতে লাগিল। . নারদও ব্যাসদেবের ভুমিকা কৌতুক বুষ্দর 
যোগান দেওয়ার জন্ত ভাড়ামিকে প্রাধন্যি দেওয়া যাদ্রার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইখা 
উঠিস। আদিরসেয় প্রতি স্বাভাবিক শীবণতার জন্য ভারতচন্দ্ে? “অনদামঙ্গল্গ। 
অবলম্বনে বিদ্যান্ন্দর যাত্রা "অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে অতান্থ জনপ্রিঘতা অর্জন 
করে। লাটমন্দির, চগীমণ্প, ধনীর গৃ-প্রাণ, বাবোযারীতল! প্রভৃতি 
স্থানে নানা উপলক্ষে এইসব যাত্রা অভিনীত হইতে থাকে! অষ্টাদশ শতকে 
বিষ্ুপুর, বর্ধমান, বীনভূম, যশোহর ও নর্দীধা জিলায় যাত্রাওয়াশাদের আবিভাব 
দঘটে। অত্যধিক সঙ্গীত প্রধান * সকল ধাত্র'্ গানের পাশে অধিকারর 
বাখ্যামূলক কথ্যভঙ্গির বক্তভাও সংযুক্ত হইত। 

র্্ অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিভিন্ন্ীতিরু যাত্রা অর্থাৎ শক্তি যাত্রা, নাথ-যাতা, 
পাপ-যাত্রা, ঠতন্ত-যাত্রা প্রভৃতি প্রস্লিত থাকিলেও কষ্ঃযাত্রাই অধিক জনপ্রিয় 
হয। ইহাব মূলে রহিয়াছে শ্রীচৈতহোর অবদান। চৈতন্তদেবের কয়েক শত 
বংসর পূর্ব হইতেই রাধা কথা জনপ্রিয় হইতে থাকে ; কিন্তু চৈতন্য প্রবৃতিত 
উবঞ্চব ধর্মের ক্রম এস্তারের ফণে পরবর্তী কালে দেখা সায়---১গুরু কর্ণে মন 
দিতেছেন, পুরোহিত মন্দিরে মন্দিরে কুষ্ণপীল! দেখাঠতেছেন, কথক গ্রামে গ্রামে 
কুষ্ণলীল! কহিয়া! বেড়াইতেছেন।” সুতরাং যে দেশে ২₹*আবাল-বুদ্ধ আপামর 
সাধারণ, দোকানী, গোসাগ্রি, অবসর পাইলেই কৃষ্ণঙ্গীলার গ্রন্থ লইয়া পড়িতে 
বসে, যে দেশের লোকের হাড়ে হাঁড়ে রুষ্ণলীল! ঢুকিয়াছে-_যাহাদের কথায় 
বাধাকুষ্ণ, চিস্তায় বাধারুষ্ণ, উৎসবে রাধাকুষ্ণ, সঙ্গীতে রাঁধারুষ” সেই দেশেই 


১। ব্বাত্র। সমালোচনা--সপ্ীবচত্ চট্টোপাধ্যায়--১৮৭৫ 
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তো কষ্ত্যাত্রার অধিকতর সমাদর হওয়া শ্বাভাৰিক। তৎকালে প্রচলিত এ 
রুষ্ণযাজ্ার সাধারণ নাম ছিল “কালিয়দমন যাত্রা” । ১*মানভঙ্গ, নৌকাবিহার, 
কংসবধ, প্রভা প্রভৃতি শ্রীকষ্ণের সর্বপ্রকার লীলাই এই কালিয়দমন যাত্রায় 
অভিনীত হইত ।” কুষ্থযাত্রার সাধারণ নাম কালিয়দমন-যাত্রা হইবার কারণটি 
বিশ্বকোষে উল্লিখিত হৃইয়াছে ; ২*কালিয়-হু'দ, কালিয়-নাগকে শ্রীরুষ্ণ নিজিত 
করিয়াছিপেন; দেই ব্যাপ।র অবলঘ্বন কররয়া কোন একটি যাত্রা প্রথমে 
অভিনীত হযয়ায় উহার নাম কালিয়দমন এই সাধারণ খ্যাতি লাভ 
করিয়াছে ।” কষ্যাত্রার পালাবিভাগ, সংগীত ও গৌরচন্দ্রী কীর্তন ছ্বাবা 
প্রভাবিত হইয়াছে । এই প্রসঙ্গে কীর্তনের কথা সংক্ষেপে উত্থাপিত হইতেছে । 
রাজসাহী জিলান্তর্গত খেতুবী বৈষ্ণব প্রধান নরোত্তমদাল গ্রামের পিতৃ- 
ভূমিতে ছয়টি দেববিগ্রহ প্রতিষ্টা উপলক্ষে এক মহোৎসবের আয়োজন করেন 
সপ্তদশ শতকের প্রথমে । তত্কালীন প্রধান বৈষ্ণব ধর্মগ্তরু ও টৈষ্চব কবিরা 
এই উত্সবে যোগদান করেন। খেতুবীর এ মহোৎ্সবে বৈষ্বগণের প্রচেষ্টায় 
৩পালাবন্দী কীর্তন গানের স্চনা হয়। ইহাতে প্রথমে চৈতন্যবন্দনা দিয়া 
গৌরচন্দ্রিকা করিয়া রাঁধাকুষ্ণপীল! গীত হইবার বীতি প্রচলিত হয়। খেতুরীর 
উত্পবে কীর্তনীয়াগণ রূপগোম্বামীর “বিদগ্ধমাধব' নাটকের প্রভাবে পালা কীর্তনে 
গৌরচন্দ্রিকার প্রচলন করেন বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। উল্লিখিত 
নটকের প্রথমাংশে বূপগোষ্কামী ৪চৈতন্য বন্দনা করেন। তাহার “উজ্জ্বল- 
নীলমণি? গ্রন্থে অগ্রারুত নায়ক নাগ্নিকা ৫রাধা-কুষেের শূঙ্গারকে বিপ্রলম্ত ও 
সম্ভোগ এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়া নানা পধায়ে হহাদদের আলোচনা 
করিয়াছেন। তিনি বিপ্রলম্তকে আবার ৬পূর্বর।গ, মান, প্রেম-বৈচিত্তয, প্রবাল 
এই চারটি পর্যায়ে এবং সম্ভোগকে যমুনাকেলি, নৌখেলা, বংশীচুবি, বস্্রচুরি, 








পা ৯ ৯ প 





১। ২।-বশ্বকোষ ১৩*৯। ৩। “প্রধানত নংরাত্তমের চেষ্টায় রাখতালের নুতন সজ্জায় 
সজ্জিত হউয়। বিদগ্ধ বৈষণব সভায় পরিবেশিত হইয়া পদাবলী কীর্তনের সৃষ্টি করিল।*-*পদাবলী 
গীতিও আর প্রকীর্ণ গান মাত্র রহিল না, কৃৰ্জলীলার পালা শস্ুস্ণণ করিয়। ধারাবাহিক হইল।” 
বাংলা সাহিত্োর উতিহাস, ১৭ খণ্ড, পু্ার্ধ, পৃঃ ৪৫৯--৪৬*-_ডক্টর সৃকুমার সেন, ১৯৫৯ 
৪1 অনপিতচরীং চিরাৎ করুণা বতীর্ণঃ কলৌ, সম্পয়িতুমুন্তো জ্দল-রসাং সভক্তিশ্রিয়ম্‌। হুয়িঃ 
পুরট-হন্দর.ঢ্োাতি-কদন্ব সংদীপিতঃ, সদাহৃদয়কন্দরে স্কুরতুৰ: শচীনন্দন:॥--২র নান্দী-বিদগ্ধমাধব 
নাটক । €1 সবিধলস্তঃ সন্তোধ ইতি দেধোল্ছলো মহ:--শুঙারভেদ প্রকরণ, উজ্ফ্বলনীলমণি-_ 
বূপগোহ্ধামী। ৬। পূর্বরাগক্তথামানঃ প্রেমবৈচিন্ত্যতিতাগি।  প্রবাসশ্েতি কথিতে। বিপ্র- 
লস্তশ্তুধিধঃ॥ এ, রূপগোস্বামী 
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দানঘন্, দ্যুতক্রীড়া প্রভৃতি ভাগে চিহ্নিত করিয়াছেন। পালাবন্দী কীর্তনগান 
প্রচলনে উজ্জলনীলমণির এই আদর্শ ক্রিয়াশীল ছিল ইহা মনে করা যাইতে 
পারে। শ্রীগীতচন্দ্রোদয়” পদসংকলন গ্রস্থেও নরহবি চক্রবর্তাঁ বিভিন্ন পদ উজ্জর্ন 
নীলমণির আদর্শে ই শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছেন, 

১বিপ্রলস্ত সন্ভোগ-_এ দ্বিবিধ শৃঙ্গার | 

বিপ্রলম্ভভেদ হয়-_-এ চাবি প্রকার ॥ 

পূর্বরাগ, মান, প্রেম বৈচিত্ত্য, প্রবাস । 

বিবিধ প্রকার ইহ উজ্জল প্রকাশ ॥ 

মুখ গৌণ রূপে সম্ভোগ অষ্ট প্রকার । 

ক্রমে এই সকল গীতে হইবে প্রচার | 

২নরহরি 'শ্রীগৌরকষ্ণরসামৃতত” গ্রস্েও ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। 

গড়েরহাট পরগণার অন্তর্গত খেতুরীর উত্সবে গ্রচলিত গড়ের হাটি" 
( গড়ানহাটী ) কীর্তন রীতি অল্পকালের মধ্যেই জনপ্রিয় হইয়া উঠে। 
জনপ্রিয় কীর্তন অঞ্চল ভেদে কিছু কিছু পরিবতিত হয়। এই পবিবর্তন 
সহযোগে বর্ধমানের মনোহর শাহী পরগণার শ্রী অঞ্চলে “মনোহরশাহী», 
মধ্যরাঢ়ের রাণীছাটি অঞ্চলে “রেনেটা”, ঝাড়খণ্ এলাকার বিষুঃপুর অঞ্চলে 
“ঝাড়খণ্ী' কীর্তন পদ্ধতির উদ্ভব হয়। ৩"অষ্টার্দশ শতাব্দীর গোঁড়ার দিকে 
পদ্দাবলী কীর্তন বীতিতে বাগতালের বিচিত্রতা ও মাধুর্ধ এতটা উৎকর্ষ 
পাইয়াছিল যে 'ঙ্গল'পাঞ্চালীর পূর্বতন মর্ধাদা অনেকটাই ক্ষপ্ন হুইয়া যায়|” 
কালক্রমে কীর্তন গানের সঙ্গে 'আখর” রূপে গায়কের ব্যাখ্যান আবশ্তিকভাবে 
সংযুক্ত হইয়া নৃতনত্ব সম্পাদন করে। এই রীতির প্রথম জ্ুচনা হয় খেতৃরীর 
উত্নবের কীর্তন গায়ক দেবীদাসের গানে। তিনি গানের মধ্যে অনেক 
সময় +ব্যাখ্যা মূলক অতিরিক্ত স্থরেল! কথার ব্যবহার করিতেন। 


১। শ্তরীগীতচক্জ্োদয় নরহরি চক্রবতী, প্রঃ-হরিদাস দাস ( নবদ্বীপ )। 

২। গ্রাতচন্দ্রোদয় এই গ্রন্থ রসার়ন। ইথে অষ্টামৃত পূর্বে কৈল নিরগণ॥ প্রথমে কহিল 
গৌর কৃষ্ণ রসামৃত ৷ ইধে শ্রীটজ্ল গ্রন্থ মতে বাক্ত গীত ॥ গৌরকৃষ্ণ রসামৃত, নরহঙ্ি চক্রবতী । 

৩। বাংলা সাহিত্যের কথা, পৃঃ ১৩৩, ডক্টর স্বকুমার সেন, ক, বি, ১৯৬৯ 
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অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে রচিত ভারত চন্দ্রের চণ্ডী নাটকে, প্রাচীন পালার 
বাধা রূপের আর একটি নমূনা পাওয়া যাঁয়। কিন্তু এই পালাটি অসম্পূর্ণ 
মনে হয় চণ্ীদেবীর মহিষাস্থর দলনের বিষয় অবলম্বন করিয়া নাট্য রচনার বাসনা 
ভারতচন্দ্র পোষণ করিয়াছিলেন। নাটক হইতে মহ্ষান্থরের সংলাপের একটি 
অংশ উদ্ধার করা হইল । উদ্ধৃতি হইতে ঘোর দৈত্য মহি্যান্থবের মোক্ষের প্রত 
অশ্রদ্ধা এবং ৯চাঁধাকপন্থী ভোগবাদের শ্রতি আঙ্বার পরিচয় পাওয়া যায়,_ 


মহিষাহ্থর-_শোন্বে গোয়ার লোগ ছোড়দে উপামবোগ 
মানহ আনন্দ ভোগ ভৈষবাজ যোগমে | 
আপকো! লগ।ও ভোগ কামকো জাগাও যোগ 
ছোড়দেও যাগ-যোগ মোক্ষ হা লোগ-মে । 


এইরূপ বাধা পালার কিছু নমুনা! পাইলেও মোটের উপর বলা যায় যে অষ্টাদশ 
শতক পর্যস্ত লিখিত বাধ] পালার তেন প্রচলন হয় নাই। 

জনগণের মধ্যে অভিনীত নাটকের সংগীত রাঁতি প্রসগ্গে বলা যায় বে প্রাচীন 
কাল হইতেই ইহাতে বাগ সংগীত ব্যবহৃত হইত। চরধা পদেধ সংগীত বীতি 
হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে বুদ্ধনাটক-এ মার্শ সংগীতের প্রাগ্রাগিণী$ ব্যবহার 
প্রচালত ছিল। বুদ্ধ নাটক ছাড়া জয়দেবের গীতগোবিন্দ, বড় চখীদ্দাসের 
শ্রীকষ্ণকীর্তন এবং চৈতন্তাভিনন্বে কাগরাগিনী সম্বলিত সংগীত প্রয়োগের রীতি 
সম্পর্কে পূর্বেই উলিখিত হইয়াছে। ২গোৌরচরিত্তচিস্তামণি ও শ্রীগীতচন্দ্রোদয়-এ 
ধানসী, তোড়ী, সিন্ুড় কামোদ প্রভৃতি বহু রাগরাগিনীর উল্লেখ হইতে মনে 
করা যাইতে পারে যে সপ্তদশ শঙকের গায়ন পদ্ধতিতে মার্গ সংগীতেরই প্রাধাঁন্ঠ 
ছিল। এই শতাব্দী পর্বস্ত যে সকল পালাভিনয় হইয়াছে তাহার সংগীতাংশে 
রাগরাগিনীর প্রাধান্য থাকিলেও লোকাপ্রিয় লৌঝিক স্থরও থে কিছু কিছু ব্যবহৃত 
হইত ইহা অন্নুমান করা চলে। খেতুরীর উত্সবের পন্প হইতে বিভিন্ন ৮৬-এর 
কীর্তন গান জনপ্রিয়তা অর্জন করিতে থাকায় অভিনয়ের মংগীতাংশে ইহারও 
প্রভাব পড়া শ্বাভাবিক। বৈঞ্ব অধিকাগীদের কালিয়দনন মাত্রায় কীর্তনাক্ত 
মংগীত নিশ্চিতভাবে প্রচলিত হইয়াছিল। অন্ান্ত যাত্রাও ইহার প্রভাব হইতে 


১। খণং কৃতাযুতং পিবেৎ যাবৎজীবেৎ স্ধং জীবেৎ। ভব্মীচুতন্ত দেহস্ত পুনরাগমনং কৃতঃ। 
২। গোৌরচরিত চিস্তামণি ও শ্রীগীতচন্দ্রোদয়--নরহরি চক্রবতীঁ, প্রঃ--হরিদাস দাস। 
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মুক্ত থাকে নাই। কীর্তনে গৌরচন্দ্রিকা প্রচলিত হইবাব পর হইতে কুষ্ণযাত্রার 
পালায় ১*প্রত্যেক যাত্রাভিনয়ে মোহড়া স্বরূপ সর্বাগ্রে গৌরচন্ত্রী পাঠ হইত ।” 
স্থতরাং সংগীত-বীতি ও নাট্যোপস্থাপনার দিক হইতে ঠৈতন্যোত্তব যাক্রাভিনষে 
এক রূপান্তর ঘটিল। 
অষ্টাদশ শতকের যাত্রায় ব্যবহৃত যন্ত্রের মধো ঢোলকের প্রাধান্ত ছল। 

২”কেব্ল যুদ্ধের কাঁলে খাত্রায় জয়চক্কার বা্চ হইত 1৮ “অন্নদামর্জলের” ( ১৭৫২ 
খ্রীষ্টাব্দে সমাঞ্ধ ) ষোলটি গীতই ক্লাসিকাল সুরে গাইবাধ নিদেশ দরিয়া ভারতচন্দ 
বসন্ত, কেদাকা, হাগ্ির, . দেওবিভাস প্রভৃতি রাগের উল্লেখ করিয়াছেন । 
তৎকালে ক্লাসিকাল গানের খুব প্রচ্গন ছিল বলিয়াই তাব্রতচদ্র গানে রাগ-ছাগিনী 
ব্যবহারের নির্দেশ দিয়াছেন । হরের ধিক ₹ইজে এই প্রচালহ শীতিই যাত্রায় 
গুহীত হইভ। যাত্রার ব্রগ সংগীতের স্থলে জনগ্রিয় ক্বিগানের ঢঙ, ও যে 
মিশিরা ছি ইহাতে কোন সংশয় নাই । কাব্গানের স্থুরে মাধারণত ডভ্তরাঙ্গ 
বাগরা।গনা অধিক থাকে । যাত্রার আসবে বহুদর্শকের শ্রুতি রঞ্তনের জন্তা এই 
কীতি গৃহীত হওয়া খুবই স্বাভাবিক । যেখানে উত্তরাঙ্গ রাগের ব্যবহার সম্ভব নহে 
সেখানে উড়া স্থরে গান বাধিবার দিকে যাত্রার নজর এেওয়া হইত বলিয়্ মনে 
হয়: এই গ্রম্গে অষ্টাদশ শতকের শেষের দিক হইতে প্রচলিত যাত্রা ও 
সঙ্গীতাঁপ্রির একটি বিবৃতি উদ্ধার করা যাইতেছে ; ছিন্দস্থানী ও বাংলা গীতরীতির 
অধো পার্থকে।র কথা উল্লেখ করিয়া জয়নাবায়ণ ঘোষাল এই বিবরণ দিয়াছেন, 

৩হিন্ুস্বানে শুনি ইহ: করিল প্রচার |. 

বঙ্গাল! দ্বেশের ছাপ ভিন্ন বাতি তার ॥ 

সংকীর্তন নানা ভাতি অপূর্ব সুন্দর | 

গডাহ্াটি পানিহাটি বিরহ মাথুর ॥ ১৩ ॥ 

অভিসার মিলনাদি গোঁট্টের বিহার। 

কাব পশতো তালফেরা শুনিতে মধুর ॥ ১৪ ॥ 

পাচান্ম অনেক ভাতি রামায়ণ সর । 

কত কথা তরজাতে সারিতে প্রচুর ॥ ১৫। 

ভবানী ভবের গান মালসীমাযুর ৷ 

গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিনী বিজয়াতে ভোর ॥ ১৬ ॥ 


১। বিশ্বকোষ, ১৩*৯ ২1 বিশ্বকোব--১৩*৯ 
৩। করুণানিধান বিলাস, পৃ: ২৪৭, জয়নারায়ণ ঘোষাল, ১৮২০ 
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বাইশ আখড়া ছাপ প্রেমে চুর চুর। 

গোবিন্মঙ্গল জারি গাইছে স্ৃধীর ॥ ১৭ ॥ 

চৈতন্যচরিতামৃত প্রেমের অঙ্কুর । 

শ্রবণে যাহার গানে ভকত আতুরু ॥ ১৮॥ 

কালিয় দমন রাস চণীযাভ্রাধীর। 

রূচিল চৈতন্ত যাত্রা রসে পরিপুর ॥ ১৯ ॥ 

সাপুড়িয় বাদিয়ার ছাপের লহর। 

বাঙ্গালার নবগানে নৃতন ঝুমুর ॥ ২০ ॥ 

উপরের বর্ণনা হইতে দেখা যায় যে অষ্টা্শ শতকে গড়ানহাটি, বাণিহাটি 

গ্রভৃতি ডের কৃষ্ণলীল! বিষযক পালা-কীর্তন, কবি, পাচালি, রামায়ণ গান, 
তব্জা, সারি, মালসী, গঙ্গাগীতি, বিজয়াসংগীত, আখড়াই, জারি, সাপুরের 
গান, ঝুমুর গান প্রভৃতির পাশে গোবিন্দমঙ্গল ও চৈতন্য চরিতামূত পাঠ, এবং 
কালিয়দমন-রাস-চণ্তী-চৈতন্য যাত্রার খুব প্রচগন ছিল। 


চতুর্থ অধ্যায় 


নবজাগরণ প্রসঙ্গ 


মধ্যযুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য পর্ম এফণা ও সামস্ত-তাস্ত্রিকতা । অষ্টাদশ শতকের 
সমাপ্তিতে এই মধ্যযুগীয় বৈশিষ্ট্যের অবসান ঘটে এবং উনবিংশ শতকের প্রারস্তে 
ইংরেজ শাসনাধীনে এক নবষুগের স্ত্রপাত হয়। ইংরেজ শাসক নিজের 
স্বার্থের প্রতি পূর্ণ দৃষ্টি রাখিয়াই এদেশে যাবতীয় কার্য করিয়াছে। কিন্ত 
শাসকের অজ্ঞাতসারেই ইহার মধ্য দিয়া দেশের অগ্রগতি স্থচিত হুইয়াছে। 
উনিশ শতকের গোড়ায় বিদেশী সিবিলিয়ানদের জন্য যে দেশীয় ভাষায় শিক্ষার 
ব্যবস্থা হয় তাহার মধোই তো বাংল! ভাষা ও সাহিত্যের ব্যাপক চর্চার সুচনা | 
ইংরেজগণ রাজ্যের অধিকার অর্জন করিবার পরে বন্থ অন্যায়, অবিচার, পীড়ন, 
শোষণ চালাইয়াছে সতা, কিন্তু একথাও স্বীকান্ধ করিতে হইবে যে উনিশ 
শতকে এদেশে সাহিত্য-শিক্ষা-সমাজ-রাজনীতি ও ধর্মের ক্ষেত্রে যে নৃতন চেতন। 
ও জাগরণ ( 220915590০০) দেখা দিয়াছিল তাহারও মূলে ছিল ইংরেজ 
প্রভাব। ইতিহাসে দেখা যায়, অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে :অহংকারী, স্বার্থপর, 
অকর্মণ্য শাসকবর্গের অসাধুতা ও অপদার্থতার জন্য জনগণের দারিদ্র), অজ্ঞতা 
ও নৈতিক অধঃপতন দেখা দেয়। ইন্ড্রিয়াশক্ত রাজমহল ও অভিজাততন্ত্রের 
প্রভাবে গৃহজীবনেব পবিভ্রতা রক্ষা করা দুর হইয়া উঠে। ধর্মের নামে 
নানাগ্রকার অন্যায় ও ব্যভিচার চলিতে থাকে । কুরুচিশীল সামন্তশ্রেণীর 
পৃষ্পোষকতায় আদি রসাত্মক সাহিত্যের উত্তবে এবং অঙ্গীল সংগীতাদির 
প্রচলনে সমাজ-জীবন পঙ্থিল হইয়া পড়ে। এইরূপ আশাহীন, ভরমাহীন মৃতপ্রায় 
সমাজের দুর্দিনে ইংরেজ শাসন উন্নতিশীল জীবনাদর্শ বহন করিয়া আনে এবং 
ইহারই ফলে এই দেশে উনবিংশ শতকে নবযুগের অরুণোদয় সম্ভব হয়। 


2, [09 000:062775 8810011019578000 180. 900106 1001081659/5 ১1837070086 8 ৫ 
1069103675 830. (00 20858 ০1 (110 0001019 1780 19987) 79006. 6০ (109 099098৮ 70০%:৮5, 
18150753009, 200. 10015] 09857891102. 0৮ 2, ৪203511 58111910, 02050 00 ডোঃা0:010 
21100 01889, 1101090115 19010 978 91160 600 0010 অ10,১০০১০০০*০০, [1100 00167 ০৫ 0105 
807168133 1115 5৪ 61576869109 ৮ 89092075915 £9151010919 10 626 ৫০০ট 8100 809 
83506050580 10055920558] 1119756429 008৮ €তো 8)। 50090 85010 08567005, 
62161000890. 6990209 156 13903. 28810. 01 510৩. 800. 15115. 020 ৪00) ৪ 10006188৭ 
000938716 ৪0০010%5 606 79510081 0:081:085159 101৮0 100:006 ৪008 1) 
£351861938 10:99, 17186077 01 8910651, ০] 2, 00, £977898, 

3, 2, 88৮৬ (05 চে, 949) 
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লর্ড ওয়েলেসলি বিলাত হইতে আগত সিবিলিয়ানদের দেশীয় ভাষা ও আইন 
শিক্ষার জন্য ১৮০০ গ্রীষ্টাকে ফোট উইলিয়াম কলেজ স্থাপন করেন। কলেজের 
ছাত্রদের জন্য বাংলায় পাঠ্যপুস্তক রচনা প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে। কাজেই 
কেরীসাহেব, বামরাম বস্থ, চণ্ীচরণ মুন্সী, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, মৃত্যু 
বিদ্ালঙ্কার শুমুখ ববদ্বজন বাংলা গ্রন্থার্দি রচনায় ব্রতী হইলেন। আধুনিক 
বাংল। সাহিতের হ্থতপাত এইখানে । ফোট উইলিয়াম কলেজের প্রভাবে 
বাংল। ভাষা চর্চ। ও বাংলা শিখ্শার জন্য নাঁনাস্থানে পাঠশালা! খোলা হইতে 
লাগিল। ইংবেজী শিক্ষান্থ জন্য আবার ফিবিঙ্গিবা কলিকাতার স্থানে স্থানে 
স্কুল স্থাপন করিতে লাগিলেন । 51)275817)5 চীত্পুরে, আমড়াতলায় 220) 
80৬1০ এবং অন্ত অঞ্চলে £৯0:80000 79095 আর একটি স্কুল স্থাপন 
করেন। ১৮১৪ শ্রীষ্টাবে চু'চুডাষ একটি ইংরেজি স্ুল স্থাপিত হয়। ৯১৮১৪ 
সালে কাশধামে জয়নারায়ণ ঘোষাল নামক একজন সম্তরাম্ত হিন্দু ভদ্রলোক 
মৃত্যুকালে লগ্তন মিশনারী সোসাইটির হস্তে ইংন্জী শিক্ষা বিস্তারের জন্য 
বিংশতি সহন্্র মুদ্রা দিয়া যান।” অ্রধানত: কেরী ও মার্শয্যানের প্রচেষ্টায় 
১৮১৫ গ্রীগ্ভাব্ডে প্রায়ামপুব কলেজ স্থাপিত হয়। ইহার পরে ১৮১৭ শ্রীষ্টাব্ধে ২*শে 
জানুয়ারী গরান হাঁটার গোরাটাদ বসাকের বাড়িতে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। 
ইহা পরে সংস্ক" কলেজের সঙ্গিকটবতী স্থানে উঠিয়া গেল। ১৮৮ খ্রীষ্টাবে 
স্কটল্যাণ্ডের অধিবান। খাঁড় ব্যবসায়ী ডেভিড হেযাবের উদ্যোগে ও রাধাকাস্ত 
দেবের সম্পাদনায় বুদ সোমাইটি স্থাপন, ঠনঠনিধা, আড়পুলী, পটলডাঙ্গা 
প্রভৃতি অঞ্চলে কুন গঠন এবং পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ণের জন্য স্কুন বুক সোসাইটির 
পত্তন হয়। এ সোসাইটি হইতে কিছু কিছু গ্রন্থও প্রকাশিত হয়। ১৮৪২ 
খ্রীষ্টাব্দে মতিল।ল শীল 99815 মু০০ 001195০ নামে একটি অবৈতনিক কলেজ 
স্থাপন করেন। কুষ্ণনগরের রাজা শ্রীশচন্দ্রের সময় ১৮৪৬ গ্রষ্টাব্খে এ সহরে একটি 
ইংরেজি মহাবদ্যালয় স্থাপিত হয় । 7301091) 250 01:66 9০1১901 90০1০ 
ইংলগু হইতে 70155 0০০৮-কে কলিকাতায় প্রেরণ করে স্ত্রী-শিক্ষ। বিস্তারের 
জন্ত। লেডি আমহারইঈটকে সভানেত্রী কৰিয়া শ্রী-শিক্ষা গ্রচারের জন্ক তিনি 
73779] [99165 9০০12 প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই ১০০০%-র তত্বাবধানে 
অনেক জায়গায় বিগ্ভালয় স্থাপনের ব্যবস্থা হয়। এইফ্পে কলিকাতা, শ্রীরামপুর, 
ব্ধনান, কালনা, কাটোয়া, রুষ্*নগর, মুশিদ্বাবাদ, বীরভূম প্রভৃতি স্থানেও বিদ্যালয় 


। রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ দমা গস্পৃ১ ৮* শিবনাথ শাস্ত্রী, ১৯৫৭ 


বাংল! লোকনাট্য সমীক্ষা ১৭৭ 


খোলা হইল । ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে বীটন সাহেব, ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্ভাসাগর ও ডরিঙ্কওয়াটার 
বেধুন স্ত্রীশিক্ষার জন্য স্কুল খুলিবার ব্যবস্থা করেন। পরবর্তীকালে কেশবচন্দ 
সেন বিলাত হইতে দেশে ফিরিয়া ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে 'ভারত সংস্কার সভা” প্রতিষ্ঠিত 
করিয়া স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থা করেন। এইভাবে উনবিংশ শতকে দেশে 
ইংরেজী শিক্ষা ও স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার ঘটিতে আরম্ভ করে। 

রাজা রামমোহন রায় কলিকাতায় ১৮১৫ গ্রীষ্টাব্দে “আত্মীয় সভা স্থাপন 
করিবার পরে ধর্মসংস্কারে ব্রতী হইলেন । হিন্দুধর্মের নানা আচার-সংস্কার বর্জন 
করিয়া ১৮২৮ খ্রীষ্টাবধে জোড়ার্শাকো অঞ্চলে রামকমল বস্থর ( ফিরিঙ্গি কমল বন্ধু ) 
বাড়িতে তিনি নৃতন ক্রাঙ্ষধর্মের প্রতিষ্টা করেন । ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর ব্রাঙ্মসমাজে যোগদান করেন এবং ১৮৫০ ্ীষ্টাবে ত্রান্মধর্মের বিধি অন্থযায়ী 
দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে ব্রতী হইলেন। কেশবচন্দ্র সেন ত্রাঙ্গধর্ম গ্রহণ 
করিয়া উৎসাহের সঙ্গে ইহার প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন । ১৮৬৪ শ্রীষ্টাবধে 
মহিলাদের জন্য ব্রাদ্দিকাসমাজ স্থাপিত হইলে কেশবচন্ত্র ইহার আচার্ধের পদ 
গ্রহণ করেন। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে আদি ত্রাক্ষঘমাজ, ১৮৭৮ শ্রষ্টান্খে সাধারণ 
ব্রাঙ্মমমাজ, পরে কেশবচন্দ্রের নববিধান ব্রাঙ্মদমাজ কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। 
»প্রীমান মহারাজ মহাতব চন্দ্র বাহাছুর বর্ধমানে এক ত্রাঙ্মদমাজ স্থাপন” করেন। 
মেদিনীপুর, ত্রিপুরা এবং ঢাকায়ও ্রাহ্মমমাজ স্থাপিত হয়। এই ভাবে উনিশ 
শতকে দেশে নব প্রবন্তিত ব্রান্গধর্ম ছড়াইয়া পড়ে। ১৮২৮ খ্রীষ্টাবে হেনবা 
বিভিয়ান ডিরোজিও হিন্দু কলেজে শিক্ষকতার কার্য গ্রহণ করেন। ছাত্রদের 
লইয়া তিনি £০৪61010 4১3909০1960. নামক সভা স্থাপন করেন। এই 
সভার সদন্তদের অনেকেই ডিরোজিও এবং ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে শ্রীষটধর্মের 
প্রতি আকুষ্ট হইলেন । সদস্তদের হিন্দুধর্মের প্রতি বিদ্বেষও ক্রমে বাড়িতে থাকে । 
ডিরোজিওর শিষ্ত এবং 4.০2961210 £১55০০12:0:07-এর সদস্য মাধবচন্তর মল্লিক 
ছাত্রদের প্রকাশিত £১500এ08 নামক মাসিক পত্রে হিন্দুধর্মের প্রতি তাহাদের 
মনোভাব স্পই ব্যক্ত করিয়া লিখিলেন__[ 00616 5 2050005 090 আত 
[5266 (7009 006 1১900900 0£ ০00:: 19200 10 05171001900 3 হিন্ুকলেজের 
পরীক্ষোত্তীণ কুষ্মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীদাদ মিত্র, রামতন্থ লাহিড়ী প্রমুখ 
ছাত্র তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল-এর ব্যবস্থা-সচিব লর্ড মেকলের শিয্ব্ব গ্রহণ 


১। তত্ববোধিনী পত্রিকাশ্্শ্রাবণ, ১৭৭* শক--৬* সংখ্যা 
১২ 


১৭৮ বাংলা! লোকনাট্য সমীক্ষা 


করিতে লাগিলেন । তাহারা দেশীয় শিক্ষাসংস্কৃতিকে মূল্যহীন বলিয়া মনে 
করিলেন। ফলে ৯» “মহাভারত, রামায়ণারদির নীতির উপদেশ অধঃকৃত হইয়া 
ঢ7£6.101115 12165 সেই স্থানে আসিল; বাইবেলের সমক্ষে বেদ বেদাস্ত 
গীত প্রভৃতি দাড়াইতে পারিল ন1।” ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে আলেকজাগ্ডার ডফ, 
এদেশে আমিয়া হিন্দুকলেজের কাছে বান করিতে থাকেন এবং ইংরেজি শিক্ষা ও 
্রষ্ট ধর্ম প্রচারে তৎপর হইয়া পড়েন। এই সকল খ্ীষ্টানের তৎপরতায় মধুস্থদন, 
কৃষ্মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রমুখ বহু বাঙ্গালী শ্রীষ্টধ্ম গ্রহণ 
করেন । দেশে ব্রাহ্ষধর্ম ও গ্রীষ্টধর্মের প্রাবল্যের কিরুদ্ধে হিন্দুধর্ম বক্ষার জন্তও 
বিশেষ উদ্যোগ দেখা দেয়। দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীর প্রচেষ্টায় “হিন্দু মহিল! বিদ্যালয়? 
(১৮৭৩) স্থাপন করা হয়। পাথুবিয়াঘাটা ঠাকুর পরিবারের দেওয়ানের পুত্র 
উমেশচন্দ্র সরকারের খ্রষ্টধর্ম গ্রহণের ব্যাপার লইয়া ১৮৪৫ খ্রীষ্টাবে হিন্দুসমাজে 
আন্দোলনের ফলে হিন্দৃহিতার্থী বিষ্যালয় স্থাপিত হয়। কলিকাতার অন্ততম 
ধনী খেলাৎচন্দ্র ঘোষের ভবনে সনাতন ধর্ম রক্ষিণী সভার অধিবেশন চলিতে ধাকে। 
রাধাকান্ত দেঁব ধর্মসভা” স্থাপন করেন এবং মতিলাল শীল কলুটোলায় এই সভার 
একটি শাখা স্থাপন করিয়া নানাভাবে আলে।চনার ব্যবস্থা করেন । ভবানীচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় সনাতন হিন্দুধর্ প্রচারে বিশেষ উৎসাহী হইয়া উঠেন । বঙ্ষিমচন্দ 
হিন্দুধর্ম সম্পর্কীয় নানা আলোচনায় বাপৃত হইলেন । শ্রীরামকৃষ্ণের পরমত 
সহিষু, উদার দৃটি এবং স্বামী বিবেকানন্দের গণ-দেবতা৷ সেবার মধ্য দিয়া উনিশ 
শতকের দ্বিতীয়ার্ধে গ্রগাতিমূলক হিশুধএএ পুমকখান স্থচিত হয় । 

এই দেশে প্রচলিত সতীদাহ গ্রথা অত্যন্ত জঘন্য ও নৃশংস রূপ ধারণ করে। 
রাজা রামমোহন এই গ্থা রহিত কবিবার উদ্দেশ্তে সতীদাহ সম্বন্ধীয় বিচার পুস্তক 
রচনা করেন ১৮১৮ খ্রীষ্টাবখে। লর্ড আমহারস্টের বাজবে সহমরণ নিবাবুণের জন্থা 
ঘোর আন্দোলন ক্ষ্ট হয়। ল আমহারস্ট এই নৃশংস প্রথাকে 121551083 
17 0£ 9৫6০০, বলিয়া উল্লেখ করেন । ইহার পরে ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে লঙ 
উইলিয়াম বো্টিক সতীদাহ নিষেধ করিয়া একটি আদেশ প্রচার করেন যে হিন্দু 


১। রামতন্ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গদমাজ--পৃ ১৪২, শিবনধ শাস্ত্রী, ১৯৫৭ 
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বাংল! লোকনাট্য সমীক্ষা ১৭৯ 


বিধবার্দের সহযরণে যাহারা সাহায্য করিবে তাহাদের জঝিমানা ও কারাবাসের 
ব্যবস্থা করা হইবে। ইহার পর সতীদাহ প্রথা বিলুপ্ত হয়। ১৮৪২ খ্বীষ্টাব্ধে 
“বেঙ্গল স্পেক্টেটর' পত্রিকায় রামগোপাল ঘোষ ও ডিরোজিওর অন্যান্য শিল্যর! বিধব! 
বিবাহের পক্ষপাতিত্ব করিয়া প্রবন্ধা্দি লেখেন । ইহার পরবর্তা ফল-পরিণতি 
ঈশ্বরচন্দ্র বিছ্াসাগরের “বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতরদবিষয়ক 
প্রস্তাব (ছুইখণ্ড ) নামক রচনা প্রকাশ ও বিধবা বিবাহ লইয়া আন্দোলন । এই 
আন্দোলনের ফলে উনিশ শতকের পঞ্চম দশকে ঈশ্বরচন্দ্রের প্রচেষ্টায় বিধবা বিবাহ 
আইন পাশ হয়। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র ববঙদ্র্শন” প্রতিষ্ঠা করেন। এই 
পত্রিকা প্রতিষ্ঠার পরে তিনি লেখনীর সাহায্যে নানাভাবে দেশের সংস্কার 
সাধনের চেষ্টা করেন । তৃদেব মুখোপাধ্যায়ও এই সম্পর্কে লেখনী ধারণ করেন। 
2১080610010 £55509০18001)-এর ছাত্ররা ডিরোজীওর নেতৃত্বে কুসংস্কার দুর 
করিবার জন্য বক্তৃতাদি দান করিতেন । এই ছাত্র সম্প্রদায় ডিরোজীওর প্রভাবে 
কুরাপান করাকে শ্রাঘার বিষয় বলিয়া মনে করিতেন। হিন্দুকলেজের ছাত্র 
রাজনারায়ণ বন্থ বলিয়াছেন, ১'আমি ও আমার সহচরেরা এইরূপ মাংস ও জল- 
স্পশশশূন্য ব্র্যা্ডি খাওয়া সভ্যতা ও সমাজ সংস্কারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শক কার্য মনে 
করিতাম |, প্ররুতপক্ষে ২“হিন্দুকলেজের শিক্ষিত ছাত্রগণের মধ্যে ধাহার! 
এদেশের সমাঁজসংস্কার করিতে ব্রতী হইয়াছিলেন, তাহার! সকলেই স্থরাপান 
করিতেন |” সমাজসংস্কার হউক বা নাই হউক মগ্কপান ও গোমাংস ভক্ষণ এই 
নব্য সম্প্রদায়ের একটি বিশেষ কাজে পরিণত হইল। ৩কালেজের বালকের 
গোলদিঘীতে প্রকাশ্ব স্থানে বসিয়া মাধব দত্তের বাজারের নিকটস্থ মুসলমান 
দৌকানদারের দোকান হইতে কাবাব মাংস কিনিয়া আনিয়৷ দশজনে মিলিয়! 
আহার করিত ও স্থরাপান করিত। যেযত অসম সাহসিকতা দেখাইতে 
পরিত তাহার তত বাহাছুরি হইত, সেই তত সংস্কারক বলিয়া পরিগণিত 
হইত ।* ইয়ং বেঙ্গলের! দেশের সংস্কার সাধন ও শক্তি অর্জনের জন্য গোমাংস 
ভক্ষণের উপর জোর দিতেন । ৪'একজন প্রসিদ্ধ ইয়ংবেঙ্গল বলিতেন যে, প্রত্যহ 
এবেল। অর্ধসের আর ওবেলা অর্ধসের গোমাংস ভক্ষন না করিলে বাঙ্গালী জাতি 








১। রাজনারায়ণ বহর আ'জ্ম-রিত--পৃ ৪৬, তৃতীয় মংক্করণ ১৯৫২ 

২। আত্মজীবন চরিত--কাতিকেচন্দ্র রা 

৩। রামতন্থু লাহিড়ী ও তৎক'লান বঙ্গ সমাজ--পৃ ১৫৭, শিবনাথ শাস্ত্রী॥ ১৯৫৭ 
&। সেকাল ও একাল - পৃ 8৪, রাঞনারায়ণ বু ( কলি--১৯০৯) 


১৮০ বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা 


কখনই বলিষ্ঠ হইবে না এবং যাহা বলিতেন কার্ধে তাহাই করিতেন । তৎকালে 
উইলসনের হোটেল গোমাংস ভক্ষণের একটি বিশেষ কেন্দ্র ছিল। .এই নব্য 
সম্প্রদায়ের স্থরাপায়ীদের মধুস্দনের “একেই কি বলে সভ্যতা” (১৮৬৯) এবং 
বীনবন্ধুর 'দধবার একাদশী, ( ১৮৬৬ ) নাটকে চমৎকার পরিচয় পাওয়া যায়। 
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সংবাদ প্রভাকর পত্রিকায় এই নব্য সম্প্রদায়ের (ইয়ং বেঙ্গল) 
মছপান সম্পর্কে ১৮৪৭ খ্রীষ্টাবধে একটি হাস্তকর কবিতাও প্রকাশিত হইয়াছিল । 
কবিতাটির একটি অংশ উদ্ধার করা যাইতেছে, 
১জ্রিলাক তিমিরপুর নাম যার দিবাকর 
সেই সুর্য মদে মাতোয়ালা । 
ঢল ঢল লাল মৃত প্রকাশি বিশেষ ক্ফু্তি 
শুষিছেন সংসার পেয়াল! ॥ 
অতএব বুধগণ আমাদের নিবেদন 
শ্রবণেতে হউক সস্তোষ। 
দেখিতেছি চরা চরে সকলেই পান করে 
অভাগাগণেতে শুদ্ধ দোষ ॥ 
বহু ২ সমীরণ বরিষ বারিদদগণ 
চমকহে চপলার মালা । 
সহাস্ত রহস্য মুখে পান করি যনো। স্থথে 
জুড়াইব অন্তরের জালা ॥ ( স্ুবৃষ্টি ) 
এইভাবে স্থরাপান চলিতে থাকায় ইহার কুফলও ফলিতে লাগিল। কাজেই 
স্থরাপান বন্ধ করিবার জন্য নানাপ্রকার প্রচেষ্টা সুরু হয়। মদ্যপানের বিরুদ্ধে 
তত্ববোধিনী সভা ও ২তত্ববোধিনী পত্রিকা নান! মতামত প্রকাশ করিয়া প্রবল 
আন্দোলন চালাইতে থাকে । এই সময় কলিকাতায় ৩১৮৬৪ সালে প্যারীচর্ণ 
সরকার একটি হুরাপান নিবারণী সভা স্থাপন করেন। ১৮৬১ সালে মেদিনীপুরে 
এই উদ্দেশ্য নিয়ে রাজনারায়ণ বন্থ একটি সভা স্থাপন করেন” কেশবচন্দ্র সেন 
“ভারত মংক্ার সভা” স্থাপন করিয়৷ অন্যান্ত বিষয়ের সঙ্গে সুরাপান নিবারণেরগ 


ব্যবস্থা করিতে চেষ্টা করেন । 


১। সাময়িক পঞ্জে বাংলার নমাজ চিত্র,.১ম খণ্ড, পৃ ৪*৬, বিনয় ঘোষ॥ ১৯৬২ 


২) তত্ববোধিনী পন্িকা, শ্রাবণ ১৭৭৬ শক--৮৪ সংখ্যা 
৩। সামক্সিক পত্রে বাংজার নমাজ চিত্র--২র থও্, পৃ ৬২২, ( ১৯৬৩) বিননপ ঘোষ 


বাংল! লোকনাট্য সমাক্ষা ১৮১ 


১৭৭৯ শ্তীষ্টাব্ে ইংরেজ কুঠিয়ালগণ বাংলা-বিহার-মাভ্রাজে চাষীদের ছারা 
নীলচাষের অধিকার লাভ করেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতে নীল- 
কৃঠিয়ালদের অত্যাচারে চাষীর! প্রমাদ গণিতে আরম্ভ করে। বাংলার স্থানে 
স্থানে ইহা লইয়া বিদ্রোহ আত্মপ্রকাশ করে। মুশিদাবাদ, নদীয়া, যশোর, 
ফরিদপুর প্রভৃতি অঞ্চলে নীলকর সাহেবদের নির্ধম অত্যাচারে চাষীরা ত্রাহি জ্রাহি 
ডাক ছাড়িতে লাগিল। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে মার্শম্যানের “সমাচার দর্পণ”, ১৮৩০ 
খীষ্টাব্দে নীলরত্ব হালদারের “বঙ্গদৃত”, ১৮৪৮ খ্রীষ্টাবে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের “সংবাদ 
প্রভাকর”, ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্ধে অক্ষয়কুমার দত্তের “তত্ববোধিনী, পত্রিকায় এই সব 
অত্যাচার-কথা প্রকাশিত হয়। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাবে “হিন্দু পেট্রিয়ট” পত্রিকায় হরিশ 
মুখোপাধ্যায় ইহার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করেন। প্যারীচাদ মিত্র ১৮৫৮ 
্রীষ্টাব্ধে লিখিয়াছেন,_-১৭প্রজারা প্রাণ পণে নীল আবদ্ধ করিয়া দাদনের টাকা 
পরিশোধ করেন বটে, কিন্তু হিসাবের লাঙ্কুল বংসর বৎসর বৃদ্ধি হয় ও কুঠেলের 
গমস্তা ও অন্যান্য কারপরদাজের পেট অল্পে পুরে না । এই জন্য যে প্রজা একবার 
নীলকবের দাদনের স্থধাম্বত পান করিয়াছে সে আর প্রাণাস্তে কুগির মুখো৷ হইতে 
চায় না, কিন্ত নীলকরের নীল না তৈয়ার হইলে ভাবি বিপত্তি ।” 

ঈশ্বরচন্্র নীলকরদের বিষয় লইয়া “কবির' স্বরে ও 'বামপ্রসাদী” স্থরে গান 
বাধেন,-- 


২কুঠেল সব শাহেবজাদা ধপ ধপে বাইরে শাদা, 
ভিতরে পচা কাদার ভড়ভড়ানি, 
পেঁকো গন্ধ তায়। (গীত ১) 
১৮৬০ ্বীষ্টাব্ধে দীনবন্ধু মিত্রের “নীলদর্পণ* নাটকে নীলকর সাহ্বেদের নিষ্ঠুর 
বীভৎন অত্যাচারের বাস্তবচিত্র প্রকটিত হওয়ায় দেশবাসীর মনে এক নূতন 
চেতনা সঞ্চারিত হয়। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্ধে সিপাহী বিদ্রোহের ফলে কলিকাতায় 
ইংরেজ ও ফিরিঙ্গিদের কঠোর আচরণ দেখা দেয়। “সন্ধ্যার পর বাজার বন্ধ 
হইত, এক জিনিসের প্রয়োজন হইলে পাওয়া যাইত না; লোক নিজ বাসাতে 
ছুই চারিজনে বসিয়৷ অসংকোচে রাজ্যের অবস্থা ও রাজনীতি সম্বন্ধে নিজ নিজ 
মত প্রকাশ করিতে সাহস করিত না, মনে হইত প্রাচীরগুনি বুঝি শুনিতেছে ।» 








১। আলালের ঘরের ছুলাল--প্যারীটাদ মিত্র 
২! নীবকর গীত 
ও। রামতঙু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ--পৃ ১৯৬, (১৯৫৭ ) 


১৮২ বাংল! লোকনাট্য সমীক্ষা 


নীলকরদের অত্যাচার ও সিপাহী বিদ্রোহের ফলে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে 
স্বদেশী ভাব জাগরিত হইতে থাকে । ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের__ 
সমিছা মণিমুক্তাহেম, স্বদেশের প্রিয় প্রেম 
, তার চেয়ে রত্ব নাই আর। 


সী ৬ চি ী 
শাতৃভাব ভাবি মনে দেখ দেশবাসিগণে 
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া। 
কতরূপ স্সেহ করি দেশের কুকুর ধরি 
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া ॥ 


এই উক্তির মধ্যে স্বদেশ ও দেশবাসিগণের প্রতি যে প্রীতির উদ্বোধন হইয়া 
ছিল সিপাহী বিদ্রোহের পরে ঈশ্বরচন্ত্রের প্রধান কাব্য-শিষ্ঠ রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 
মধ্যে তাহা আত্মসচেতন স্বদেশ-প্রিয়তায় রূপান্তরিত হইল-_ 
২ম্বাধীনতা হীনতায় কে বীচিতে চায় হে 
কে বাচিতে চায়। 
দাসত্ব শৃঙ্খল বল, কে পরিবে পায় হে 
কে পবিবে পায় । 
মাইকেল মধুস্থদন আর এক ধাপ অগ্রসর হওয়ায় 'মেঘনাদ বধ" কাব্যের 
প্রকৃত নায়ক রাবণ দেশ-বৈরীর বিনাশকে বীরের ধর্ম বলিয়া প্রচার করেন এবং 
তাহার বন্দীরা দেশবন্দন। গানে বীরধাত্রী লংকা মুখরিত করিয়া তোলে,_ 
৩অমনি বন্দিল বন্দী, করি বীণাধ্বনি 
আনন্দে; নয়নে তব হে বাক্ষসপুরি, 
অশ্রবিন্দু, মুক্তকেশী শোকাবেশে তুমি 
ভূতলে পড়িয়া হায় বন মুকুট, 
আর রাজ আভরণ হে রাজনুন্দরি, 
ছ্োমার ! উঠগো, শোক পরিহরি, সতি ! 
রক্ষঃ-কুলরবি ওই উদনয়-অচলে। 
প্রভাত হইল তব ছুঃখ বিভাবরী । 


১। ম্বদেশ- ঈশ্বরচন্র গুণ 
২। পদ্মিণী উপাখ্যান-রঙ্গলাল বন্দে]াপাধ্যায়--১৮৫৮ 
ও। মেঘনাদ বধ কাবা, ১ম সর্গ_-মধুস্দন ১৮৬১ 


বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা ১৮৩ 


সিপাহী বিদ্রোহ ও নীল বিপ্লবের প্রতিক্রিয়ায় হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের মনে 
'যে রাজনৈতিক উত্তেজনার স্ষ্টি হইয়াছিল তাহার পরিচয় পাওয়া যায় “ভারত- 
সঙ্গীত ও “ভারত-বিলাপ, কবিতা ছয়ে,_- 
ক। অহে বঙ্গবাসী, জানকি তোমরা 
অলকা জিনিয়া! হেমমনোহর! 
কার রাজধানী, কি জাতি ইহারা, 


এ স্থুখ সৌভাগ্য ভোগে ধরায় । ( ভারত-সঙ্গীত ) 
খ। হয়েছে শ্মশান এ ভারতভূমি ! 

কারে উচ্চৈঃশ্বরে ডাকিতেছি আমি । 

গোলামের জাতি শিখেছে গোলামি 

আর কি ভারত সজীব আছে। ( ভারত-বিলাপ ) 


১৮৬৪ থ্রী্টাব্ে তিনি স্বদেশী ভাব অবলখনে “বীববাহ” কাব্য রচনা! করেন | 
রাজনারায়ণ বস্থ 47990206085 ০0 2 50901০€5 10: 005 0100006101% ০0: 
10920108] 15211076 2000706 006 20.809060. 10201595 01 9210881” নামক 
একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। ইহা দ্বারা উদধদ্ধ হইয়া নবগোপাল মিত্র 
১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে “হিন্দুমেলার* প্রবর্তন করেন। রাজনারায়ণ এই সম্পর্কে 
বলিয়ায়াছেন, ১ পুস্তিকা হইতে বান্ধববর নবগোপাল বিত্র হিদূষেসার ভার 
পান। তিনি এ মেলা তৎপরে জাতীয় সভা সংস্থাপন করেন ।, এই মেলার 
সঙ্গে গণেন্দ্নাথ ঠাকুর, মনোমোহন বন্থ, দিগন্ধর মিত্র, প্যারীচরণ সরকার, 
গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দেবেন্দ্রনাথ মলিক, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাজরানায়ণ বসু, 
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গোপাললাল মিত্র, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, জয়নারায়ণ তর্ক 
পঞ্চানন প্রমুখ বিশিষ্ট, ব্যক্তি সংযুক্ত ছিলেন। হিন্দু মেলার কর্তৃপক্ষ শিক্ষা, 
সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত, স্বাস্থ্য, এক্যবোধ প্রভৃতি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কর্ম 
পরিচালনা করিলেও স্বদ্দেশাহবাগ বরধধিত করা ইহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল,__ 
২”আমাদের মিলন সাধারণ ধর্ম কর্মের জন্য নহে, ইহা! স্বদেশের জন্য-_-ইহা ভারত 
তৃমির জন্য ।” ওবস্তত “ভারতবর্কে স্বদেশ বলিয়া ভক্তির সহিত উপলবির চেষ্টা 


১। আত্মচরিত--পৃ ৮৩, রাজনারায়ণ বস ১৩১৫। 

২। ১৭৮৯ শকে ৩*শে চৈত্র সেলার দ্বিতীয় অধিবেশনে সম্পাদক গণেন্্রনাথ ঠাকুরের 
“বিবৃতি । 

৬। জ্রীবনস্থতি --পৃঃ ৭৮--রবীন্ত্রনাধ। ১৯৬৩ 
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সেই প্রথম হয়।” এই মেলার অধিবেশনে ভারতের প্রথম সিভিলিয়ান 
সত্যেন্্নাথ ঠাকুর রচিত জাতীয় সংগীত গীত হয়,__ 
“মিলে সব ভারত সন্তান, একতান মনঃ প্রাণ, 
গাঁও ভারতের যশোগান । 
ভারত ভূমির তুল্য. আছে কোন স্থান, 
কোন্‌ অদ্রি হিমাত্রি সমান ? 
ফলবতী বন্থমতী, আশ্রোতম্বতী পুণ্যবতী, 
শতখনি বত্বের নিদান । 
হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়, 
গাও ভারতের জয়। 
কি ভয় কি ভয়, গাও ভারতের জয় । 
৬ ১ নী 
কেন ডর ভীরু কর সাহস আশ্রয়, 
যতো ধর্ম স্ততো জয়; । 
ছিন্ন ভিন্ন হীনবল, এঁক্যেতে পাইবে বল, 
মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিতে কি ভয়?” 
ইহার পরে ১৮৭২ শ্রীষ্টাব্ে “বঙ্গদর্শন” প্রতিষ্ঠিত হইলে বস্ষিমচন্ত্র নানা দিক- 
হইতে সমাজ সংস্থাব ও হিন্দু-সংস্কৃতিব পুনর্গাগবণেব ইদ্দেশ্ো লেখনী চালনা 
করেন । উপন্যাস, ধর্মতত্ব, কমলাকান্তের দপ্টর, লোকরহস্ত প্রতৃতি বিভিন্ন 
বচনায় তিনি ইহার পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। বাঙালীর পূর্ব গৌরব, 
বাংগালীর শক্তি, বাংগালীর ভবিষ্যৎ. আশা-ভরসার কথা বস্কিমচন্দ্রের লেখনীতে 
প্রন্মুট হইয়া উঠে। ব্বদেশসেবীর মূলমন্ত্র বন্দেমাতরম্” খষি বঙ্কিমের বঙ্গদর্শনেই 
প্রথম প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র জন্ম ভূমির বন্দনা মন্ত্র যেমন সৃষ্টি করিলেন 
তেমনি ইহার মৃদ্তিটিও দেশবাশীর সমক্ষে তুলিয়া ধরিলেন,-১*চিনিলাম এই 
আমার জননী জন্মতৃতি-_এই মুন্ময়ী মৃত্তিকা রূপিনী অনন্ত রত্ুভৃষিতা-_এক্ষণে 
কালগর্ভে নিহিতা.....*.আমি কাল ম্ত্রোত মধ্যে দেখিলাম, এই সুবরময়ী 
বঙ্গ-গ্রাতিমা |, 


০ পপ ৯৫ আআ নে সস সক 


১। আমার হুগোৎমব--কমলাকাস্তের দপ্তর । ( ১৮৭৩--১৮৭৫) 
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নবীনচন্ত্র ১৮৭৫ গ্রীষ্টাবে “পলাশীর যুদ্ধে” ম্বাধীনতার মাহাত্ম্য প্রকাশ 
করেন, 
[ মোহনলাল-এর উক্তি ] 
পরাধীন স্বর্গবাস হতে গরীয়সী 
স্বাধীন নরকবাস অথবা নিভাঁক 
স্বাধীন ভিক্ষুক এঁ তরুতলে বসি, 
অধীন ভূপতি হতে স্থথী সমধিক 1! ( ৪র্থ সর্গ) 
জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুরের 'পুরুবিক্রম” (১৮৭৪ ), 'সবোজিনী" (১৮৭৫ ), 
'অশ্রমতী” (১৮৭৯ ) নাটকারলীতে শ্বদেশানুরাগ ও বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে 
বিক্ষোভ প্রকাশিত হয়। মনোমোহন বস্থুর “হরিশচন্দ্র' (১৮৭৫) নাটক, 
উপেন্সনাথ দাসের শরৎ-সরোজিনী? (১৮৭৪ ) ও ্বেন্্-বিনোদিনী? (১৮৭৫) 
নাটকছয়ে দেশগ্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। “হবিশচন্দ্র ও “সুরেন্দ্-বিনোদিশী, 
হইতে ইহার দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে,_ 
ক। দিনের দিন, সবেদীন, হয়ে পরাধীন । 
অন্নাভাবে শীর্ণ, চিন্তাজ্বরে জীর্ণ, অনশনে তন্ক্ষীণ ॥ 
সে সাহস বীর্য নাহি আর্য ভূমে, 
পূর্ব গর্ব খর্ব হল ক্রমে 
চ্্র-ূর্য-বংশ অগৌরবে ভ্রমে, লঙ্জ। রাহু মুখে লীন । ( হরিশচন্দ্র) 
খ। হায় কি তামসী নিশি ভারতমুখ ঢাকিল। 
সোনার ভারত আহা ঘোর বিষাদে ডুবিল ॥ 
শোক সাগরেতে ভারতম! দিবানিশি, 
স্মরি পূর্ব যশোরাশি কারদিতেছে অবিরাম ; 
কে এখন নিবারিবে জননীর অশ্রজল। ( সরেন্দ্র-বিনোদিনী ) 
রাজনৈতিক চেতনা অবলম্বনে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাবে স্থরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
নেতৃত্বে আনন্দমোহন বন্থ, শিবনাথ শাস্তী, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী প্রমুখ ইগ্ডয়ান 
এসোসিয়েশন”-এর প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার পরে ১৮৮৫ খ্রষ্টাৰে জাতীয় 
কংগ্রেদের প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্ত উনিশ শতকের শেষ ভাগে নানা সম্প্রদায়ের 
ধর্মভাব ও ধর্মান্দোলন প্রবল হইয়া উঠায় দেশপ্রেমের মনোভাব সাময়িকভাবে 
মন্দীভূত হুইয়৷ পড়ে । এই ধর্মভাবের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় হরিমোহন 
কর্মকার, মনোমোহন বহ্‌, রাম নারায়ণ তর্করত্ব, রাজকুষণ রায়, গিরিশ চক্জ ও, 
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রবীন্দ্রনাথের নাটকাবলীর মধ্যে । রামকষ্ক-বিবেকানন্দের হিন্দু ধর্ম, কেশব চন্দ 
প্রমুখের ত্রাহ্মধর্ম ও ইংরেজদের শ্রীষটধর্ম প্রচারের উদ্যোগে ধর্মভাবের পটভূমিকা 
প্রস্তুত হয়। 


উনবিংশ শতকের বাত্রা প্রসঙ্গ 

এতক্ষণ পধস্ত উনবিংশ শতকের শিক্ষা-সাহিত্য সম্পককীয়, সামাজিক, 
দেশাত্মবোধ মূলক ও ধর্মীয় পটভূমিক! সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল। 
এই পটভূমিকায় যে নবজাগরণের স্ুত্রপাত হয় তাহা দেশের এক বিশেষ 
শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই অধিক সীমাবদ্ধ থাকে । জনসাধারণের মধ্যে 
ইহার উত্তাল তরঙ্গ স্ট্টি করা সম্ভব হইয়া উঠে নাই। সুতরাং অধিকাংশ 
লোকই পূর্ব প্রবাহিত শ্রোতে গ! ভাসাইয়া চলিতে থাকে । উনিশ শতকে 
কৃষ্ণনগর একটি উন্নত সহরে পরিণত হয়। কিন্তু রাজবাটাকে যাহারা ঘিরিয়া 
থাকিতেন তাহারা অনেকেই স্বার্থপর ও হীন চরিত্রের লোক ছিলেন । ৯ “পূর্বে 
গ্রীসদেশে যেমন পণ্ডিতসকলও বেশ্ঠালয়ে একত্রিত হইর৷ সদ্ালাপ করিতেন, 
সেইরূপ প্রথা এখানেও প্রচলিত হইয়া উঠিল। ধাহারা ইন্দ্রিয়াসক্ত নহেন, 
তাহারাও আমোদের ও পরস্পর সাক্ষাতের নিমিত্ত এই সকল গণিকালয়ে 
যাইতেন।” কৃষ্ণনগর অঞ্চলের ধনী, মধ্য বিত্ত, এবং ইংরেজ প্রতিষ্ঠিত কাছারীর 
উকিল, মোক্তার, আমলারা এই প্রকৃতির লোক ছিলেন । স্ুুতরা সমাজের 
সর্ব স্তরে একটা কদর্য ভাব ছড়াইয়। পড়িয়াছিল। কলিকাতা প্রবাসীদের মধো 
মদ পান, গাঁজা, চরস বিশেষ প্রচলিত ছিল। ২যে ধনী পুজার সময় প্রতিমা 
সাজাইতে যত অধিক ব্যয় করিতেন এবং যত অধিক পরিমাণে ইংরাজের খানা 
দিতে পারিতেন, সমাজ মধ্যে তাহার তত প্রশংসা হইত। ধনী গৃহস্থগণ 
প্রকাশ্ভাবে বার বিলামিনীগণের সহিত আমোদ প্রমোদ করিতে লজ্জা বোধ 
করিতেন না ।” বাঈজী নাচ তখনকার দিনে একটি রেওয়াজ ছিল। ধনীর 
ইহার জন্য অজন্্র খরচ করিতেন । সহরাঞ্চলে মধ্য বিত্তের মধ্যে বাবু নাষে 
এক ষন্প্রদায় দেখা দিল। ৩তাহাদের “শিরে তবঙ্গায়িত বাউরি চুল, দাতে মিশি, 
পরিধানে ফিনফিনে কালাপেড়ে ধুতি, অঙ্গে উত্কষ্ট মসলিন বা কেমরিকের 


১। আত্মজীবনচবিত - পৃঃ ৩৮ কাঁতিকের চত্ বায়। 
২। রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গদমাজ, পৃ ৫৫ শিবনাধ শাস্ত্রী, ১৯৫৭ 
€। এ পৃ ৫৬ 
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বেনিয়ান, গলদেশে উত্তমরূপে চুনট করা উড়ানী ও পায়ে পুরু বগলস সমস্থিত 
চিনের বাড়ীর জুতা । এই বাবুর দিনে ঘুমাইয়া, ঘুড়ি উড়াইয়া, বুলবুলির লড়াই 
দেখিয়া, সেতার, এসরাজ, বীণ প্রভৃতি বাজাইয়া, কবি, হাফ আকড়াই, পাঁচালি 
প্রভৃতি শুনিয়া রাত্রে বাবাঙ্গনা দ্িগের আলয়ে আলয়ে গীতবাছ্য ও আমোদ করিয়া 
কাল কাটাইত।” এই প্রসঙ্গে বঙ্িমচন্দ্রের “বাবু রচনাটি স্মরণযোগ্য,_১*হে 
রাজন্‌, ধাহার! চিত্র বসনাবৃত, বেত্রহস্ত, রঞ্জিত কুস্তল এবং মহাপাছুক, তাহারাই 
বাবু।.-.হে নরাধিপ, বাবুগণ দ্বিতীয় অগন্তযের ন্যায় সমুন্রক্ূগী বরুণকে শোষণ 
করিবেন, ম্ষটিকপাত্র ইহাদিগের গণ্ষ। অগ্নি ইহা্দিগের আজ্ঞাবহ হইবেন__ 
তামাক এবং চরুট নামক দুইটি অভিনব খাঁগওবকে আশ্রয় করিয়া রাত্রি দিন 
ইহাদিগের আলোচিত সঙ্গীতে এবং কাব্যেও অগ্নিদেব থাকিবেন। তথায় তিনি 
'মদন-আগুন” এবং “মনাগুন” রূপে পরিণত হইবেন। বার বিলাসিনীদিগের 
মতে ইহাদিগের কপালেও অগ্নিদ্বেব বিরাজ করিবেন ।” এই বাবুদের প্রভাবে 
অল্প বয়স্ক ছেলেদের রুচি, আলাপ ব্যবহার, চাল চলন, আমোদ-গ্রমোদ সকলই 
কলুষিত হইয়া পড়িত। তাহাদের অনেকেই বাবুদের অন্থকরণে নেশায় অভ্যস্ত 
হইত । ধনী, মধ্যবিত্ত ও ইয়ংলেক্গলের ২*বিদ্বানবর্গের দ্বারা মছ্যের উৎকর্ষ 
প্রতিপন্ন হইয়া এবং ধনী বাবুদিগের দ্বারা তাহা লসম্মানে গৃহীত হইয়! তদীয় 
সমূহ দোষ সত্বেও সাধারণের আদরনীয় হইয়াছে” তৎকালীন সমাজের এই 
সাধারণ বিকৃত কচির প্রভাবে কবি-পাচালি গানে যে উত্তর প্রত্যুত্তর হইত 
তাহা ৩"অধিকাংশ স্বলে পৌরাণিকী আখ্যায়িকা পরিত্যাগ করিয়া ব্যক্তিগত 
ভাবে দলপতিদিগের উপরে আসিয়া পড়িত এবং অতি কুৎসিত, অভদ্র, অশ্লীল 
ব্যঙ্গোক্কিতে পরিপূর্ণ থাকিত। অনেক সময় যাহার এইরূপ ব্যঙ্ষোক্তির মাত্রা 
যত অধিক হইত সেই তত অধিক পরিমাণে লোকের চিত্ত রঞ্জন করিতে 
পারিত।” লক্ষমীকাস্ত বিশ্বাস, গঙ্গানারায়ণ নস্কর প্রমুখ পাঁচালিকারের মধ্যে 
দাশরথি রায়ের অধিক প্রসিদ্ধিছিল। এই পাচালিও ৪"অভদ্রতা ও অল্লীলতা 
দোষে দুষ্ট ছিল এবং ইহাতে অসঙ্গত অন্ুপ্রাস ও উপমা”র ছড়াছড়ি থাকিত,_ 
তথাপি লোকের আকর্ধণ ইহার প্রতি সমধিক ছিল। উনিশ শতকের যাত্রাও 





১। লোকরহন্তঃ বাবু-_-বক্ধিমচন্ত্র 

২। সামর়িকপত্রে বাংলার সমাজ চিত্র--২র খণ্ড, পৃঃ ৫১০, বিনয় ঘোষ । 

৩। রামতন্ু হাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ--পৃঃ «৭, শিবনাধ শাস্ত্রী ১৯৫৭ । 
| এপৃ€ণ 
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এই ভাবাপন্ন ছিল || ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের একটি কবিতায় উনবিংশ শতাবীর যাত্রার 
কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়। তৎকালে যাত্রায় গান ও বাজনার 
খুব প্রাধান্য ছিল; এবং অধিকারীর অধীনে নৃত্য গীতের জন্য একদল বালক 
রাখা হইত । ইহাতে ভাড়ামি জাতীয় হাম্তরসও পরিবেশিত হইত । যাত্রায় 
বিভিন্ন অংশের মধ্যে যোগশ্ত্র রক্ষা করিবার জন্য একজন স্ত্রধার থাকিত । 
কবিতাটির কিয়দূংশ উদ্ধার করা যাইতেছে,__ 


৩। »করিছে সকল স্তর হয়ে স্ত্রধর ॥ 
জলধর বাছ্যকর বাছা করে কত। 
সমীরণ সঙ্গীত করিছে অবিরত ॥ 
ছয় কালে ছয় কাল হয় ছয়রূপ। 
রঙ্গ ভূমে রঙ্গ করে ভাড়ের স্বরূপ ॥ 
অধিকারী একমাত্র অখিল পালক । 
আমরা মকলে তার যাত্রার বালক ॥ 


অভিনেতার দায়িত্ব সম্পর্কেও ঈশ্বর চন্দ্র “সংবাদ প্রভাকবে' (১৮৫৮) তাহার' 
মত ব্যক্ত করিয়াছেন,__“অঙ্গভঙ্গী ও বাক্যচ্ছটা দ্বার আপন মনোগত ভাব 
শ্রোতৃবর্গের অস্তঃকবণে প্রতিভাত করাই নাটকের মুখ্য উদ্দেশ্ট এবং যে নটবর এ 
বিষয়ে কৃতকার্ধ হন তিনিই যথার্থ নট, নচেৎ অভ্যস্ত গগ্ভ-পছ্যাগুলি মুখ হইতে 
নির্গত করিলেই নাটকের অভিনয় হইল না ।” (উনিশ শতকের যাত্রা সম্পর্কে 
ঈশ্বর গুপ্ত বলিয়াছে ২কলিয়দমন, বিদ্যান্ন্দর, নলোপাখ্যান প্রভৃতি যাত্রায় 
আমোদ আছে, কিন্তু তত্তাবৎ অত্যান্ত দ্বণিত নিয়মে সম্পন্ন হইয়াছে, ইহাতে 
প্রমোদমত্ত ইতর লোক ধ্যতীত ভদ্র সমাজের কদাপি সন্তোষ বিধান হয় না।” 
৬অধিকাংশ স্থলে এই যাত্রা, কবি ও হাফ-আকড়াই অভদ্র বিষয়ে পূর্ণ থাকিত । 
ইংরাজী শিক্ষা দেশমধ্যে যখন ব্যাপ্ত হইতে লাগিস, তখন হইতে এই সকলের 
প্রতি শিক্ষিত ব্যক্তিদের বিতৃষ্ণা জন্সিতে লাগিল! অনেকে যাত্রা, কবি 
প্রভৃতিতে উপস্থিত থাকিতে লজ্জা বোধ করিতেন!” দর্শকদের মনোরঞ্জনের 
জন্য বিকৃত রুচি লইয়া উনিশ শতকের যাত্রা! পরিবেশিত হইত বলিয়া বস্থিমচন্্রও 


১। মায়াসঈশ্বরচন্ত্র গুপ্ত, 
২। সংবাদ প্রস্তাকর- জুন ২৮, ১৮৪৮ 
৩। রামতনু লাহিড়ী গ তৎকালীন বঙ্গসমাজ--পৃঃ ২*২ 
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যাজ্াকারদের নীচ ব্যবসায়ী বলিয়া! গণ্য কবিয়াছেন-_- ১ “যদি মনে এমন 
বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্য জাতির কিছু মঙ্গল সাধন করিতে 
পারেন, অথবা সৌন্দর্য সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন, ধাহারা অন্ত 
উদ্দেসশ্তে লেখেন, তীহার্দিগকে যাত্রাওয়ালা প্রভৃতি নীচ ব্যবসায়ীরদিগের সঙ্গে গণ্য 
করা যাইতে পারে ।” তথাপি দেশের শিক্ষিত লোকের সংখ্যা নগণ্য ছিল বলিয়া 
যাত্রার আসরে লোকের অভাব হইত না। তখন আমোদের উপকরণ দেশে 
যথেষ্ট ছিল না । বিভিন্ন উপকরণের মধ্যে কবি, পাঁচালি ও যাত্রাই ছিল প্রধান । 
যাত্রায় কাহিনী, সাজপোষাক, গান ও নাট্যরীতি থাকে বলিয়া ইহার প্রতিই 
সাধারণের আকর্ষণ ছিল অধিক। তাই দূর দুরাস্তরে যাইয়া শ্রোতার! যাত্রা 
হইতে সংগীত ও নাটারস-পিপাসা মিটাইতে চেষ্টা করিত-__- ২ “সেকালে 
যাত্র। গান ছিল যেন শুকনো গাঙে কোশ ছু-কোশ অন্তর বালি খু'ড়ে জল 
তোলা । ঘণ্টা কয়েক তার মেয়াদ, পথের লোক হঠাৎ এসে পড়ে, আজলা ভরে 
তেষ্টা নেয় মিটিয়ে ।” শিক্ষিত লোক বিকৃত কচি প্রভাবিত যাত্রা না দেখিয়া 
ইংরেজদের স্থাপিত বঙ্গালয়ে অভিনয়াদি দেখিয়া নাট্য-স্পৃহা' চরিতার্থ করিতে 
থাকেন। ইহার ফলে বঙ্গদেশে নাট্যাভিনয়ের দিক হইতে এক যুগাস্তর উপস্থিত 
হয়। পূর্বে রঙ্গালয় প্রস্তুত করিয়া অভিনয় করিবার দৃষ্টান্ত থাকিলেও উনিশ 
শতকের দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম হইতেই দেশীয় রুচিশীল ও শিক্ষিত ব্যক্তিরা রঙ্গালয় 
প্রস্তুত করিয়া অভিনয় করিতে বিশেষভাবে সচেষ্ট হইলেন । ইহার ফলে সীস্থ্চি 
থিয়েটারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মিষ্টার ক্িঙ্গার সাহেবকে শিক্ষকরূপে গ্রহণ করিয়া গড়ান 
হাটায় “ওবিয়েনটাল থিয়েটার স্থাপিত হয়। এই থিয়েটারে সেক্সপিয়ারের 
গথেলো” নাটক অভিনীত হয়। ৩"কেবল হিন্দু যুবকদের লইয়া সংগঠিত 
অভিনেতৃবর্গের দ্বারা একটি ইংরেজি নাটকের অভিনয় এই প্রথম।” ইহার পর 
প্যারীমোহন বন্থর “জোড়ার্সীকো নাট্যশালা” (১৮৫৪), কালীপ্রসন্ন সিংহের 
'বিষ্যোত্সাহিনী রঙ্গমঞ্চ, (১৮৫৬), সিমুলিয়ার 'ছাত্বাবুর ( আশুতোষ দেব ) 
থিয়েটার (১৮৫৭), টেগোর ক্যাসেল রোডে 'রামজয় বসাকের নাট্যশালা” , 
(১৮৫৭), পাক পাড়ার জমিদার প্রতাপচন্দ্র সিংহ, ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ ও রাজ। 


১। “বাঙ্গালা নব্য লেখকদিগ্নের প্রতি নিবেদন'বস্কিমচন্দ্র--প্রচার, ১২৯১, মাধ 
২। ছেলেবেলা পৃঃ ২৩, রবীন্দ্রনাধ, ১৩৫৫ 
৩। [6 05085] 8070528, 88 9926, 28608, 


১৯০ বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা 


যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের উদ্যোর্গে ১বেলগাছিয়া নাট্যশালা ( ১৮৫৮), 
যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পাখুরিয়া ঘাটা বঙ্গ নাট্যালয়” ( ১৮৬৫), ২ রাজা 
দেবী কৃষ্ণের ভবনে “শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়োদ্রক্যাল সোসাইটি” ( ১৮৫৮ ), 
ঠাকুর বাড়ি 'জোড়ার্সীকো। নাট্যশালা” ( ১৮৬৫ ), চুনীলাল বন্থর উদ্যোগে ২৫, 
বিশ্বনাথ মতিলাল লেণে ৩বহুবাজার বঙ্গ নাট্যালয়” (১৮৬৮), ও বাগবাজার 
এমেচার থিয়েটার (১৮৬৮) প্রতিষ্ঠিত হয়। উল্লিখিত ষঞ্চ প্রচেষ্টার ফল-স্বরূপ 
চীৎপুর ঘড়িওয়াল! বাড়ি ( মধুস্দন সান্যালের বাড়ি ) ন্যাশানাল থিয়েটার, নামে 
সাধারণ রঙ্গালয়ের আত্ম প্রকাশ ঘটে ১৮৭২ ্রীষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর । ইহা 
পর শরত্চন্দ্র ঘোষের “বেঙ্গল থিয়েটার (১৮৭৩), গিরিশচন্দ্র ঘোষের প্রচেষ্টায় ও 
গুমূথ রায়ের আধিক সাহায্যে বিডন স্াটে ১৮৮৩ শ্রীষ্টাবধে স্টার থিয়েটার” (পরে 
গিরিশ চন্দ্র আরিক সাহায্যে ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণওয়ালিশ স্টে ), ভুবনমোহন 
নিয়োগীর “গ্রেট হ্যাশানাল থিষেটার, (১৮৭৩), “মিনার্ভা থিয়েটার? ( ১৮৯৩) 
প্রভৃতি নাট্যশালা স্থাপিত হয়। 

শিক্ষিত ও কচিশীলবা থিমেটাবরে অধিক মনোযোগী হওয়ায় অশিক্ষিত ও অল্প 
শিক্ষিতদদের মধ্যেই সাধারণভাবে যাত্রা নাট্যরস পরিবেশন করিবার দায়িত্ব বহন 
করিতে লাগিল; এবং দর্শকদের ফুল কচি অনুযায়ী যাত্র। পালা রচিত, পরিচালিত 
ও আসরস্থ হইতে থ[কিল । 


যাত্রা ও গীতাভিনয় 

ইংরেজি নাটকের অস্সবণে রচিত থিষ্ষেটারি নাটকে গানের স্বল্পতা হেতু 
দর্শকদের মনোরঞ্জনের অস্থবিধা দেখ! দেয়। ইহা লক্ষ্য করিয়া ১৮৬৫ খ্রীষ্টান্বের 
প্রথমভাগে অন্নদাগ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় শকুস্থল।” নামে একখানি গীতিবহুল নাটক 
রচনা করেন। ৪নাটকটির মাজত ও সহজ লিখনভঙ্গি উল্লেখযোগ্য ; ইহাই 
বাংগালীর প্রথম গীতাভিনয় পালা । ইহা দ্বারা প্রভাবিত হইয়া হরিমোহন 
মঞ্চাভিনয়ের ব্যয়-বানছল্য এজন এবং ঘাত্রাব বিকৃত কচি দুরবীকরণের জন্য 


১। রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ-_পৃঃ ২০৩ পূর্বোল্লিখিত 

২। সংবাদ প্রভাকর, জুলাই---১৮৬৫ 

৩। বীর নাটযশালার ইতিহাস--পুঃ ৭৩, ব্রজেভ্রলাথ বন্দোপাধায় (১৩৪৯) 

৪1 11219 19 088 0795 00675 10 3958511, 15 0088 09010 55116650010 ডি 810)016 
০৫ 61698208 ৪৮519, 2100 609 11069198518 চাত]] 5056817060 61)1006 ০০৮, 0185, 99 
3865, ঘুগ55 810600 08৮0০৮, (1865) 


বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা ১৯১, 


গীতাভিনয় রচনায় ব্রতী হইলেন ৷ হরিমোহন রায় ( কর্মকার ) গানের সংখ্যা 
বাড়াইক্া এবং গান গীত হইবার সময় কমাইয়া! এই শ্রেণীর নাটক ব্চনা করেন । 
রাম নারাক্ণ তর্করত্বের “রত্বাবলী” নাটক অবলম্বনে তিনি প্রথম 'রত্বাবলী 
গীতাভিনয্ঁ রচনা করেন ১২৭২ সালে (১৮৬৫-৬৬)। ইহার পরে তিনি 
শীবৎস-চিন্তা__গীতাভিনয়” ( ১৮৬৬ ), “জানকী-বিলাপ-_গীতাভিনয়” ( ১৮৬৭ ), 
ও “মানিনী-_গীতাভিনয় (১৮৭৫) রচনা করেন । তাহার গীতাভিনয়গুলি 
খুব জনপ্রিয় হয়। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ১ শ্রীবস-চিন্তা-_গীতাভিনয়'খানি 
“সিমুলিয়া সখের যাত্রা কোম্পানী” দ্বার! প্রকাশিত ও অভিনয়রুত হইয়াছিল ।” 
গীতাভিনয়ে দৃশ্ত পটা্ছির প্রয়োজন হয় না) ইহা আসরেই যথাযথভাবে 
অভিনীত হুইতে পারে। রঙ্গমঞ্চ নির্মাণ ব্যয়সাধ্য ব্যাপার । কাজেই অল্প 
খরচে আসবে অভিনীত হইবার উপযোগী গীতাভিনয়ের প্রতি তৎকালীন 
বহুলোক আকৃষ্ট হইলেন । ফলে উনিশ শকতের দ্বিতীয়ার্ধে গীতাভিনগ্নের খুব 
প্রচঙ্গন হম্ব । ২ যাত্রায় প্রচলিত কুরুচি বঙ্জনের প্রতি অধিকাংশ গ্ীতাভিনয়ের 
কিকিৎ লক্ষ্য থাকিত বলিয়া রুচিশীলরাও ইহার আসরে উপস্থিত হইতে 
পারিতেন । গীতাভিনয় প্রসঙ্গে বৌবাঁজারের বিশ্বনাথ মতিলালের বাড়িতে 
অভিনীত তিনকড়ি ঘোষালের “সাবিত্রী সত্যবান-_-গীতাভিনয়-এরও ( ১৮৬৫ ) 
উল্লেখ করা যাইতে পারে । 

মনোমোহন বস্থ ভক্তি ও করুণ রসকে প্রাধান্য দিয়া ১৮৬৭ খ্রীষ্টাৰ হইতে 
পৌরাশিক নাটক রচনা করিতে আবম্ত করেন। এই শ্রেণীর নাটক এবং 
হরিমোহনের সংগীত-রীতি দ্বারা প্রভাবিত হইয়া মতিলাল রায় ও ব্রজমোহন 
ধার উনিশ শতকের শেষভাগে যাত্রায় গীতাভিনয় পালার বিশেষ প্রচলন 
করেন। ১৮৭৯ গ্রীষ্টাব্ে ন্তাশ নাল থিয়েটারে কৃষ্ণলীল! অবলম্বনে রচিত “কামিনী 
কুঞ্জ গতাভিনয়ের (গীতিনাট্যের ) অনুষ্ঠান হইতে ৩ বঙ্গীয় নাট্যসমাজে সম্পূর্ণ 
নৃতন” এক ধরণের অভিনয়রীতি প্রচলিত হয়। ইহার ৪”“আদি হইতে অস্তপর্বস্ত 
সমস্তই সংগীত দ্বারা উত্তর প্রত্যুত্তর ৷, যাত্রার গীতাভিনয়ে এই রীতি পূর্ণরূপে 


১। রহমত সন্দর্ভ, ৪৩ খণ্ড, পৃ--১১১ (১৮৬৭) 

২। পক্মাবতী গীতাতিনর প্রসঙ্গে_তাত 8০০৩ 88০ 065: 11] 957571909 82৫ 
98250092569 0562) 0৯ 99, 186৮---709 170170000 7862106 

৩। সংবাদ প্রতাকর-”১৮৭৯ 

৪1 এ 


১৯২ বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা 


অনন্ত হয় না। হরিমোহন রায় তাহার “মানিনী” গীতাভিনয়ের ভূমিকায় 
লিখিয়াছেন-_“অপারা অর্থাৎ বিশ্তদ্ধ গীতিকা এ পর্ধস্ত কেহই প্রণয়ন করেন নাই । 
বহু দিবস হইল আমি জানকী-বিলাপ নামে একখানি গীতিকা রচন1 করি । 
হবগায় বাবু শ্ামাচরণ মল্লিক মহাশয় নিজ ব্যয়ে সমধিক উৎসাহের সহিত উক্ত 
গীতিকার অভিনয় করিয়াছিলেন । ফলতঃ তৎকালে জানকী-বিলাপখানি কথক্চিৎ 
“অপারার” আদর্শ শ্বরূপ হইয়াছিল ।” এই মন্তব্য হইতে বুঝা যায় গীতাভিনয় 
আর পাশ্চাত্য অপেরা (০0218 ) এক নহে । ইহা প্রচলিত *'্যাত্র৷ ও নাটকের 
মাঝামাঝি ধরণের একপ্রকার অভিনয় ।” ইহাতে বহু সংখ্যক গান থাকে? 
এই গানে অনেক সময় একটানা স্ুরম্োত বজায় রাখিবার জন্য দোহাবের 
সাহায্য গ্রহণ করা হয় এবং চরিত্রের সংলাপের সঙ্গে আবার কখনো কখনো 
অধিকাবীর বন্তৃতা সংযোজিত হইয়া থাকে । মোটের উপর বলা যায়,_যাত্রাব 
গীতাভিনয় পূর্বপ্রচলিত দীর্ঘ গীত রীতি হইতে পৃথক এক ধরণের সংক্ষিপ্ত বহু 
গীতিযুক্ত পালা যাহাতে সংলাপ, বক্তৃতা, গীত ও দোহার ব্যবহৃত হয় এবং ভক্তি 
ও করুণ রসের প্রধানত থাকে ৷ বিংশ শতকের প্রথম হইতে বিশেষভাবে নাটাকাব 
ও অধিকারী পৃথক পৃথক ব্যক্তি হইতে থাকায় গীতাভিনয্বের বক্তৃতা বন্ধ হইয়া 
যায়। এই প্রসঙ্গে অহিভূষণ উট্রাচাধের গীতাভিনয়গুলি স্মরণ করা যাইতে 
পারে। বক্তৃতা বন্ধ হওয়ায় গীতাভিনয় গীত ও অভিনয়ের মিশ্ররূপে পরিণত 
হইল। ইহাতে গানের সংখ্যা অনেক হইলেও ইহার অভিনেতব্য অংশেরও শুুত্ব 
কম নহে । তাহা ছাড়া গীতাভনয়ের অভিনব অংশ সংগীত সহযোগেও 
পরিবেশিত হয় না। সমস্ত দিক বিচার কবিয়া বলা যায় যে বাংলা গীতাভিনয় 
সংগীত বহুল নাটক, অপেরা নহে । বিশেষ রীতির সংগীত, নৃত্য ও লিরিক 
উচ্ছ্বাস প্রয়োগের দিক হইতে অপেরার সঙ্গে গীতাভিনযের পার্থক্য রহিয়াছে । 
যাত্রার সংস্কার 

পূর্বেই উনিশ শতকের সামাজিক, াজনৈতিক, শিক্ষা-ধমীয় পটভূমিকার 
পরিচয় প্রদানের সময় উল্লিখিত হইয়াছে যে রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্্র 
বিদ্াসাগর, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, নবগোপাল মিত্র, গণেন্ত্রনাথ ঠাকুর, 
রাজনারায়ণ বন্থ, খেলাত ঘোষ, মতিলাল শীল প্রমুখ বিছজ্জন নানাদিক হইতে 
বাঙ্গালীর সংস্কার সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন । এই সংস্কারের তরঙ্গ যারা 


বঙগীক্স লাট্যপালার ইতিহাস--পৃ ৯৩, প্রজেন্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৩৪*) 
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জগৎকেও স্পর্শ করিয়াছিল। কুরসিকতা! ও ভণ্ড রসিকতা অধিকাংশ লঘুচেতা 
শ্রোতৃবর্গের আপাত ভাল লাগে বলিয়৷ যাত্রাওয়ালারা পালাগানে এই সকলের 
উপস্থাপনা করিতেন এবং মাত্রাকে অধিকতর আকর্ষণীয় করিবার জন্ স্থানে 
অস্থানে কুরুচিপূর্ণ নৃত্য-গীতও প্রয়োগ করিতেন ৷ বিকৃতরুচির জন্য আত্রীলোকদের 
পক্ষে যাত্রা শুনা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল__৯*স্ত্রীলোকের অকর্তব্য এই ছৃষ্ট- 
বুদ্ধিতে অন্তপুরুষ অবলোকন ও সহবাম ও যাত্রোৎ্সবে গমন ও একাকিনী গমন 
ও ব্যভিচারিনীর সংসর্গ। এই সকল কর্ম স্ত্রীলোকের ধর্মনাশের কারণ হয়।” 
যাত্রার এই বিরুত রুচির জন্য শিক্ষিত সম্প্রদায় যে ইহা হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা 
করিতেন পুবেই তাহার উত্রেখ করা হইয়াছে । এই জন্যই মনোমোহন বন্ধ 
সংস্কারক রূপে যাত্রার সংশোধনে ব্রতী হইলেন । অবশ উনিশ শতকের প্রথমে 
শিশুরাম, শদামপ্াস. জুবলদাস অধিকারী যে যাত্র।র মাঞ্জনের চেষ্টা করেন তাহার 
মধ্যেই যাত্রা-সংস্কারের সচন] হয় । রাজেন্দ্লাল মিত্রের বিবিধার্ধ সংগ্রহ হইতে 
ইহার ইংগিত পাওয়া যায়_:২ “শিশুরাম অধিকারীনামা এক ব্যক্তি কের্দেলীগ্রা 
নিবাসী ব্রাহ্মণ তাহার গৌরব সম্পাদন করে। তৎপূর্ব হইতে বহুকালাবধি 
নাটকের জঘন্য অপত্রংশ স্বরূপ একপ্রকার যাত্র! এতদ্দেশে বিদিত আছে ।.." 
শিশুরামের পর শ্রাদাম সুবল ও তৎপরে পরমানন্দ 'প্রভৃতি' কনেকে যাত্রার 
পরিবর্ধনে নিযুক্ত হইয়া অনেকাংশে রুতকার্ধ হইয়াছে ।” ইউরোপীয় রুচি ও 
এতদ্দেশীয় রুচির মধ্যে অনেক পার্থক্য রহিয়াছে । মনোমোহন বস্তু ( ১৮৩১ 
১৯১২ ) বুঝিয়াছিলেন যে ইউরোপ আর ভারতবর্ষ এক নহে। তাই জনগণের 
নাট্য পিপাসা চরিতার্য করিবার জন্য তিন যাত্রাধমী একশ্রেণীর নাটক রচনা 
করেন। যাত্রার দীর্ঘ সমক্জ ধরিয়া গায়ন পদ্ধতির পরবর্তন করিয়া, গানের 
সংখ্যা কিছু কমাইর!, পাত্রপাত্রী কথা অধিকতর স্বাভাবিক করিয়া এবং পালায় 
ভক্তি ও করুণ রসের যোগান দিয়া মনোযোহনের নাটক রচিত হয়। সংগীত- 
প্রীতি, আবেগ প্রবণতা ও মন্থরগতি সম্পন্ন ঘটনার প্রতি তৎকালীন শ্োতৃবর্গের 
যে আকর্ষণ ছিল নাটকে তাহার প্রতিও উপেক্ষা দেখান হয় নাই। মনোমোহন 
বাবু জানিতেন যে যাত্রার দোষের মধ্যে স্থান, কাল ও চরিত্র সন্বন্বে, স্বভাবের 








১। সংবাদপত্রে দেকালের কথা--( সমাচার দর্পণ ১৩ই এশ্রিল, ১৮২২) ব্রজেপ্রনাথ 
বল্যোপাধ্যায় 
২। বিবিধার্থ সংগ্রহ মাধ ১৮৫৯ 
৩। মধ্যস্থ, পৌষ, ১২৮* -মনোমোহন বহু 
১৩ 


১৯৪ বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা 


প্রতি দৃষ্টি না রাখা ।” সুতরাং প্রচলিত যাত্রার সংস্কার সাধন করিয়া তিনি 
ইহাকে উন্নত করিতে চাহিয়াছিলেন। গ্রেট ম্যাশানাল থিয়েটারের বাৎসরিক 
উৎসবে চীৎপুরে মধুসুদন সাম্ালের বাড়িতে প্রদত্ত বক্তৃতায় নাট্যাভিনয় সম্পর্কে 
মনোমোহন বলেন, ১৯*আমবা চাই, দেশে পূর্বে যাহা ছিল, তাহার ধ্বংস না 
করিয়া তাহাকে সংশোধিত করিয়া লও, আমরা চাই সেই যাত্রা গান সংখ্যায় 
কমাইয়া ও গাইবার গ্রণালীকে শোধিত করিয়া নাটকের স্বভাবাহ্যায়ী 
কথোপকথনাদি বিবৃত হউক।” এই রীতি অনুসরণে মনোমোহনের নাটক 
রচিত হয়। ইহা যাত্রার আসরে ও মঞ্চে সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হইবার 
উপযোগী । তাহার প্রথম নাটক 'রামাভিষেক? ( ১৮৬৭)। ইহার পরে তিনি 
সতী নাটক (১৮৭৩), “হবিশচন্ত্র নাটক” (১৮৭৫), পার্ধপরাজয্ নাটক" 
(১৮৮১), পরাসলীলা নাটক? (১৮৮৯) প্রভৃতি রচনা করেন । মনোমোহনের 
নাটক যেমন “বৌবাজার বঙ্গ নাট্যালয়ে, অভিনীত হইত তেমনি “বোমাষ্টারের 
যাত্রার দলে ও অভিনীত হইত । মনোমোহন বাবু কিছু নাটক রচন| করিয়া ও 
দুই একটি বক্তৃতা দিয়া যাত্রা সংস্কারের আগ্রহ বাড়াইয়! দিলেন মাত্র । কিন্তু 
। ষাত্সার প্রধান সংস্কারক ছিলেন মদদনমাষ্টটার। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে 
মদনমোহন চট্টোপাধ্যায় একটি যাত্রার দল গঠন করেন । যা প্রয়োগ-প্রধান। 
মদনবাবু দেশের বিভন্ন অঞ্চলে যাত্রার প্রয়োগের মধ্য দিয়া নৃত্য-গীত, স্থর-বাছ্য, 
পোযাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতি ব্ছ দিক হইতে ইহার সংস্কার করেন। তাহার 
প্রবর্তিত রীতি ছারা ততৎ্কা'লীন যাত্রা বিশেষ রূপে প্রভাবিত হয়। চন্দননগরের 
অধিবাসী মদনবাবু হুগলী কলেজে শিক্ষকতা করিতেন । প্রথমে তিনি সখের 
যাত্রাদল গঠন করেন। ক্রমে ইহার জনপ্রিয়তা বাড়িয়া যাওয়ায় শিক্ষকতার 
কাজ ছাড়িয়া তিনি পেশাদারী যাত্রা সংস্থা স্থাপন করেন ।১ ২০শুনেছি 
১৮৭০ ্রীষ্টাব্ের পূর্বেই মদূনবাধুর সখেরদল পেশাদারী দলে রূপাস্তরিত হয়; 
তখন মতি রায়ের খাত্রার দল গঠিত হয়নি 1”! পূর্বে শিক্ষক ছিলেন বলিয়া 
“মদনমাষ্টার, নামেই তাহার পরিচিতি চলিতে থাকে । স্ৃতরাং তাহার 
লটিও “মদনমাষ্টারের দল নামে খ্যাত হয়। তৎকাঁলে এই দলটি যাত্রার গৌরব 
বৃদ্ধি করিয়াছিল এবং নানাদিক হইতে ইহা শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হইয়াছিল) 


১। মধ্যস্থ। পৌষ ১২৮৯ মনোমোহন বনু 
২1 নারায়ণ চক দত্ত-_বীণি প্রসঙ্গ জষ্ুবা 
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£আধুনিক ভাবের যাত্রা প্রথম যখন প্রবর্তিত হয় সে সময় যে সব দল সৃষ্ট হয়, 
চন্দননগরের মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের দূল তাহাদের মধ্যে অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ 
এবং সম্ভবতঃ প্রথম |” 

২*যাত্রার আসরে বড়োয় ছোটায় ঘেবাঘে*ষি। তাদের বেশির ভাগ মানুষই, 
ভদ্দরলোকের৷ যাঁদের বলে “বাজেলোক"।” এই বেশির ভাগ লোকের সহজে 
বুঝিবার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অতি সাধারণ ভাবে সাধারণ লেখক কর্তৃক অধিকাংশ 
পালা রচিত হইত । এই সকল লেখকের পালা সম্পর্কে বল! হইয়াছে__ 

৩তেমনি আবার পালা গানটা লেখানো হয়েছে এমন সব লিখিয়ে দিয়ে যারা 
হাত পাকিয়েছে খাগড়া-কলমে, যারা ইংরেজী কপি-বুকের মক্শো করেনি। 
এর স্বর, এর নাচ, এর সব গল্প বাংলাদেশের হাট ঘাট মাঠের পয়দা-করা ; এর 
ভাষা পণ্ডিতমশায় দেননি পালিশ করে” (উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মান- 
মোহন চট্রোপাধায়, মতিলাল রায়, ব্রজমোহন রায়, অহিভূষ্ণ ভট্টাচার্য, ধনকৃষ্ণ 
সেন প্রমুখ যাত্রানাট্যকারের হাতে পড়িয়া যাত্রা-নাটক রচনারীতির দিক 
হইতে অপেক্ষারুত উন্নত হইতে আরম্ভ করে|) 


পূর্বে যাত্রার পোষাক-পরিচ্ছদদ ব্যবহারের কোন নির্দিষ্ট রীতি ছিল না। 
অধিকারীরা খুসী মত সাজসজ্জার ব্যবস্থা করিতেন । গোবিন্দ অধিকারী বুন্দার 
ভূমিকায় জরি দেওয়া সালুর কাপড় ব্যবহার করিতেন, অন্যান্য নারী চরিত্রে 
শাড়ির সঙ্ষে কলাপাতার গহনা পরানো হইত। আবার লোকাধোপা স্ত্রী 
ভূমিকার জন্য ঢাকাই শাড়ি, চেলি ও প্রকৃত গহন1 এবং পুরুষদের জন্য টিল! 
পায়জামা, চাপকান, কোমরবন্ক, পাগড়ী, টুপি গ্রভৃতির ব্যবস্থা করিতেন। 
১৮৭৫ শ্রীষ্টাব্দের যাত্রায় এমনো দেখা গিয়াছে যে "সীতার বনবাস” পালাগ রাম, 
লক্মণ ও পারিষদ বর্গের ভূমিকায় ৪"মোগলাই পাড়গী মাথায় আলবার্ট চেন 
শোভিত, চশমানাকে, হাইকোটের উকিলের ন্যায় কতগুলি লোক কথাবার্তা 
কহিতেছে।” রামলক্ষ্মণ যেমন চাপকান ও মোগলাই পাগড়ী পরিতেন তেমনি 
রাজা, জমিদার সকলেই একই পরিচ্ছদধারী। আবার «প্রাণী মেতরানীর 
এক পরিচ্ছদ |” মদনমাষ্টার এই রীতির পরিবর্তন করিয়া কিছুটা নৃতনত্ব 


সপ আকা 








১। চন্দননগরের কথক, কবিওয়াল। ও যাতা--হযিহর শেঠ, প্রবাসী-১৩৩১ ( মাঘ ) 
২।৩। ছেলেবেলা পৃঃ ২২, রবীজ্রনাখ, ১৩৫৫। 
৪ | ৫1-যাআ। সমালোচন। ( সকল যাত্রার কথ! অংশ )--সপ্লীবচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়, ১৮৭৫। 
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আনিলেন। তাহার দলে রাজার পোষাকে থাকিত টিল! পায়জামা, কোমরবন্ধ, 
চাপকান, কাবা ও সীচ্চার টুপি। রাণীরা গরদের চেলি অথবা ঢাকাই শাড়ি 
পরিতেন। এই সকল চরিজ্রের পোষাকের সঙ্গে অন্যান্ি চরিত্রের পোষাকের পার্থক্য 
বজায় রাখা হহত। 

যাত্রায় রাধা-রু্ণ, রাম-সীতা, রাবণ-মন্দোদরী, দশরথ-কৈকেয়ী, মেথর, 
ভিন্তিওয়াল! সকলেই নাচিত,_-১“কু নৃত্য করেন, রাধা নৃত্য করেন, রাবণ নৃত্য 
করেন, সীতা নৃত্য করেন, কৈকেয়ী নৃত্য করেন ।” এই সকল নৃত্যের 
অনেকগুলিতে আবার খেমটার ঢঙও থাকিত। যাত্রায় ২*কৈকেয়ীর নৃত্য 
প্রভৃতি অরুচিকর ও সাধারণ নিয়মের বহিভূতি এবং অসন্তাবজনক ব্যাপারের 
অবতারণ1” বড়ই ক্লেশকর ছিল। অবশ্ত উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের যাত্রায় 
স্থনিয়ন্ত্রিত নৃত্য যে একেবারে ছিল না তাহা নহে । ৬প্রজ্লিত দীপশীর্ধ পিত্তলের 
পিল্স্থজ মাথায় লইয়া প্রকাও আসরের মাঝখানে নটবরের বিন্ময়কর নৃত্য” এবং 
৪“ফুলের ডালি হাতে লইয়া বিদ্কাস্বন্দরের মালিনীর চৌতালে নাচ আবালবৃদ্ধ 
ব্নিতার চমক লাগাইয়া দিত ।” এই সকল নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গীতের সামঞ্জন্ত 
বিধানের প্রতিও লক্ষ্য রাখিবার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইত । সঙ্গীতে এক ধ্বনি- 
মাধুর্ষময় তরঙ্গ স্ট হইত | ৫“আসরের প্রত্যেক ঝাড় লঠন যেন সেই শবের 
তরঙ্গে রণ,রণ, করিয়া বাজিয়া উঠিত ; নর্তকের প্রত্যেক অঙ্গভঙ্গী যেন সেই ধ্বনি 
তরঙ্গে লীলায়ি৩ হইয়া যাইত।” কোন কোন সংস্থায় এই শ্রেণীর নৃত্য 
পরিবেশিত হইলেও সাধারণ ভাবে তৎকালীন যাত্রার নৃত্যের মান অত্যন্ত নীচু 
ছিস। কাজেইংঅদন মাষ্টার নৃত্য উপস্থাপনা রীতির পরিবর্তন করেন। তিনি 
প্রত্যেক চরিত্রের নৃত্যে অংশ গ্রহণ করিবার বীতি বন্ধ করিয়া পালায় নৃত্যের 
সংখ্যা কমাইয়া দিলেন 1) গাভীরযহীন চটুল নৃত্য যে তাহার যাত্রায় একেবারেই 
সংযোজিত হইত না তাহা নহে; তথাপি নুতোর ঢঙ পরিবর্তন করিয়৷ যাক্জরায় 
মদনবাবু স্থক্ুচির পরিচয় দিয়াছেন । 

যাত্রায় ৬ণভুই একটি কথা এবং তারপরেই গান থাকে, এতদিন সেই 'প্রণালীর 
অপেরা বা যাত্রা অভিনীত হইতেছিল 1” (সনোমোহ্ন বঙ্গ দ্বারা প্রভাবিত ভ্ইয়া 


১। যাত্রা সমালোচন। (সকল ধাত্রীর কথা অংশ )- সপীধ চট্টোপাধ্যায়, ১৮৭৫ 
২। বিশ্বকোষ --১৩*৯। 

৯। ৪ | ৫সপুরাতন প্রসঙ্গ, প্‌ ২৫৬ -বিপিনযিহারী গুপ্ত, ১৩৭৩। 

৬। সংবাদ প্রভাকর--১৮৭৯। 
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মদনবাবু সংলাপের অংশ বাড়াইয়৷ সংগীতের সংখ্যা কমাইয়া দিলেন | উনিশ 
শতকের দ্বিতীয়ার্ধ হইতে ফরাসডাঙ্গার রুচি অগুযায়ী যাত্রায় প্রচলিত খেম্ট! 
নাচ ও এ ঢডের হালকা সবরের গান সাধারণ শ্রোতৃমণ্লীর পছন্দ হওয়ায় 
বিভিন্ন নাট্যকার রচিত পদ হালকা স্থরেই গীত হইতে থাকে । ফলে যাত্রা 
গানের মান নামিয়া যায়। ইহা লক্ষ্য করিয়া সপ্ধীবচন্দ্র বলিয়াছেন, -১"এক্ষণে 
বাংলার স্থর পবিবততিত হইয়াছে । বাঙ্গালার নৃত্যান্যায়ী স্থর হইয়াছে ।” 
মদনমাষ্টার এই প্রকার সংগীতের সংস্কার সাধনে মনোযোগ দেন । চটুল সবরের 
পরিবর্তে তিনি গানে রাগ-রাগিনী বজায় রাখিয়] ভাব অনুযায়ী নানা ধরণের 
স্থর প্রয়োগ করিতে থাকেন । মদনমাষ্টারের “দক্ষ-যজ্ঞ' পালা হইতে এই 
জাতীয় বহু প্রচলিত একটি গানের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে, 


ভৈরবী-_একতালা 
তাই ভাবিগে। মনে বিনা নিমন্ত্রণ 
কেমন করে যজ্ঞে যাই বলনা ॥ 
তোমরা সবে যাবে সমাদর পাবে 
আমি গেলে পিত। কথাতো। কবে না ॥ 
একে নারী আমি ভিক্ষারীর ঘবণী 
বিধাতা করেছেন জনম ছুঃখিনী । 
শিব অপমানে হয়ে অপযানী 
শিব নিন্দে আমার প্রাণে সবে না॥ 


২পরমানন্দ হইতে মদন মাষ্টারের পূর্ববর্তী যাত্রাওয়ালাগণ যার যার গাওন) 
তার তার মুখ দিষা সেই গান গাওয়াইয়া৷ লইতেন।” যাত্রায় সাধারণত 
পুরুষরাই স্ত্রী চরিত্রে, অবতরণ করিতেন ।) পূর্বে থিয়েটারেও এই প্রথা ছিল। 
বর্তমানে বিন স্্রীট ডাকঘর যেখানে অবস্থিত সেইখানে আশুতোষ দেবের 
( ছাতুবাবুর) দৌহিত্র শরৎচন্দ্র ঘোষ “বেঙ্গল থিয়েটার নামে ১৮৭৩ খীষ্টাবে 
একটি নাট্যশালা স্থাপন করেন । ৩“এই নাট্যশালায় সর্বপ্রথম অভিনেত্রী নিযুক্ত 


১। যাত্রা সালোচনাস্সঞীৰচন্ত্র ( ১৮৭৫) 
২) বিশ্বকোষ -.১৩০৯। 
৩। বঙ্গীর নাটাযশালার ইতিহাস,স-পৃ ১৫৪ পূর্বোলিখিত। 
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করা হয়।” ৯“মাইকেল মধুক্দনের পরামর্শে থিয়েটারে অভিনেত্রী লওয়! স্থির 
হইল ।” সুতরাং পরামর্শ অনুযায়ী বেঙ্গল থিয়েটারে জগত্তারিণী, গোলাপ 
(গ্রেটন্তাশনাল থিয়েটারের অভিনেতা গোষ্ঠবিহারী দত্তের সঙ্গে বিবাহের পরে 
স্থকুমারী দত্ত নাম হয়), এলাকেশী, ও শ্যামা নামে চারজন স্ত্রীলোক অভিনেত্রী 
নিযুক্ত হইলেন। (মঞ্চে নারী যোগদান করায় স্ত্রী ভূমিকায় বামাকষ্ঠে স্বাভাবিক 
ভাবে অভিনয় ও গীত পরিবেশিত হইতে আরম্ভ করে। ইহার ফলে যাত্রায়ও 
২“পুরুষের মুখে স্ত্রীলোকের গান অস্বাভাবিক ও শ্রুতিকঠোর বলিয়া সাধারণের 
উপেক্ষার বিষয় হইয়াছিল, তখন বিভিন্ন যাত্রার দলের অধিকারিগণ জুড়িদ্বারা 
সকল গানগুলিই গাওয়াইবার প্রথা যুক্তিযুক্ত বলিয়া গ্রহণ করেন ।” তদগ্সারে 
'দক্ষ-যজ্ঞ' পালায় ৩"মদনবাবু সর্ধপ্রথমে যাত্রার দলে জুড়ির গাওনা প্রবর্তন 
করেন।” এই রীতি প্রবর্তিত হওয়ায় যে সব অভিনেতা ভাল গাহিতে 
পারিতেন না তাহাদের গান জুড়িছ্বারা স্থগীত হইতে লাগিল। কারণ 
জুড়িরা সকলেই স্থগায়ক হইতেন। ৪“মদনবাবু পুরুষের গান বয়োবুদ্ধ জুড়ির 
মুখে এবং স্রীলোকের গেয় গীতগুলি বালকদিগের ছারা গাওয়াইতেন।” জুড়ির 
গানে কবি-ভাঙ্গাই উচ্চস্থর, টগ্লা-ভাঙ্গ৷ তান, মনোহরশাহী স্থর ও রাগরাগিনী 
ব্যবস্ৃত হইত; কোমলক£্বালকদের গান অধিকাংশ স্থলেই কীর্তনাঙ্গের 
হইত । আসরে স্থর জমাট রাখিবার জন্য জুড়ির গানের বিভিন্ন অংশ দৌহার 
দ্বারা পুনরাবৃত্তি করিবার বীতি প্রচলিত হয়। অবশ্ঠ সুর-তরঙ্গ অব্যাহত 
রাখিবার জন্য জুড়ির গানের পূর্বেও যাত্রায় দোহারকির ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। 
জুড়ির গানের সঙ্গে দোহাবেব অনুপস্থিতিতে পালটি গাওনার বদলে চার পাঁচটি 
বেহালার সমবেত বাজন৷ দ্বারা স্থর জমাট রাখা হইত । ইহাতে জুড়িও 
গানের মাঝে দম লইবার জন্য একটু বিরাম পাইতেন। বর্তমান কালেও 
ওক্কারনাথ ঠাকুর, বড়ে গোলাম আলি খাঁ, গাঙ্গুবাঈ হাঞ্গল প্রমুখ ভারতবিখ্যাত 
সঙ্গীত শিল্পীর খেয়াল গানে মূল গায়কের স্থবিধার জন্য একজন করিয়া 
সহকারী গায়কের সাহায্য লইতে দেখা গিয়াছে । এই গায়ক কতকটা দৌহারের 
কাজ করেন বলা যাইতে পাবে । মদনমাষ্টার-প্রচলিত সংগীত রীতি মতিলাল 


১। পুরাতন প্রসঙ্গ, দ্বিতীয় পধায়,_প ১৩১--পুর্বেনিধিত ১৩৩৭ । 
২। ৩। বিশ্বকোব ১৩০৯ । 
| বিশ্বকোষ ১৩০৯। 


বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা ১৯৯ 


স্বায় ও ব্রজমোহন রায় বিশেষ ভাবে গ্রহণ করেন । ইহার পরে ক্রমে ক্রমে 
অন্্যান্ত যাতাকারগণের মধ্যে ও এই গায়ন রীতি প্রচলিত হয়। 

যাত্রার আসরে বিভিন্ন বাগ রাগিনী যুক্ত গান শতাব্দীর পর শতাবী ধরিয়। 
চলিয়া আসিয়াছে । উনিশ শতকের প্রথম ভাগে পরমানন্দ অধিকায়ী, শ্রীদাম 
দাস ও সুবল দাস অধিকারা রাগ সংগীতেই শ্রোতার যনোরগন করিতেন । এই 
শতকের প্রথম ভাগে রামনিধি গুপ্তের উদ্যোগে অখড়াই গানের দল হয় । ১১২১০ 
অব যখন মহামান্য বাজকষ্ণ বাহাদুর আখড়াই আমোদ আমোদী হইলেন তখন 
শ্রীদা দাস( রামঠাকুর ও নসিরাম সেকবা প্রভৃতি কয়েকজন সর্বদাই আখড়াই 
সঙ্গীতের সংগ্রাম করিত, ইহারা তাবতেই এবিষয় পণ্ডিত ছিল কিন্তু সৌখিন 
ছিল না পেশাদারি করিয়া টাকা লইত।” আখড়াই গানে বন্যন্ত্র এবং 
রাগ সঙ্গীত ব্যবহৃত হইত। রামনিধি গুপ্চের নিকট আত্মীয় কুলুই চন্দ্র সেন 
আখড়াই গানের অন্যতম প্রণেতা । ২কিন্ত নিধুবাবু তাহার পর অখড়াই 
বিষয়ে যে দকল নূতন প্রণালী করেন এমত আর কেহই করিতে পারেন নাই, 
ইহার রত প্রণালীই অগ্াপি প্রচলিত রহিয়াছে ।” আখড়াই গান অল্প কথায় 
গাঢবদ্ধ রচনা । এক একটি আখড়াই গানের তিনটি অংশ । এই তিনটি অংশে 
তিনটি গান গীত হইত। ইহার প্রথম গানটি ভবানী বিষয়ক, ছিতীয়টি 
প্রণয়গীতি কা খেউড়, তৃতীয় গানটি প্রভাতী । প্রভাতী অংশে রজনী প্রভাত 
হওয়ায় নায়ক-নায়িকার মিলনের সম্তাবন! দূরীতৃত হওয়ায় আক্ষেপ প্রকাশিত। 
আখড়াই গানে রাগ বাগিনীর প্রাধান্ত ছিল এবং ঞ্ুপদ খেয়ালের মত ইহাতে 
রাগরাগিনীর আলাপ করা হইত। তাল-লয়ের দিক হইতেও ইহার বৈশিষ্ট্য 
ছিল। ইহার আরস্তে সহজ গতিসম্পন্ন ছন্দ, পরে দোলায়িত ছন্দ এবং শেষে 
দ্রুত গতির ছন্দ প্রকাশিত হইত | ৩"ইহাতে কেবল স্থরের ও রাগের 
পাণ্ডিত্য ও বাছ্যের পারিপাটা। বাচ্ের নাম পি'ড়ে বন্দী, দোলন, সবদৌড় এবং 
গান সমাপনের সময় যে বাণ্ধ তাহার নাম মোড়।” রচনার দিক হইতে 
ভবানী বিষয়ক অংশের আরম্তে (মোহড়া ) ২৬ অক্ষরের একটি ব্রিপদী, পরবর্তী 
চড়া স্থরের অংশে (চিতেন) এরূপ একটি ত্রিপদী এবং শেষ অংশে এপ 
দুইটি ব্রিপদী থাকিত। পূর্ণ আখড়াই গানের একটি নমুনা উদ্ধৃত করিয়া রাগ 
রাগিনীর সঙ্গে ইহার নম্পর্কের কথা স্পষ্ট করিয়া দিবার চেষ্টা কর! যাইতেছে,__ 


১।২। শীতরতব গ্রন্থ, পৃ1/,, ওয় সংস্করণ ১২৭৫, রামনিধি গুপ্তের গান সংগ্রাহক জয়গোপাল গুপ্ত 
৩) এঁ-্বিজ্ঞাপন অশ। 


৯০৬ বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা 
১অখড়াই সংগীত 
ষষ্ঠ পাঠ 
ভবানী বিষয়ক-_বাগেশ্বরী 
শৈলেন্দ্র তনয়! শিবে, সদাশিবে প্রদাভৰে 
হুধাংশুশেখর সীমস্তিনি | (মা) 
বিকল পতিত জনে, ত্রাহি তারা নিজগুণে, 
দয়াময়ী প্রণত পালিনি ॥ 
আপন কর্মানুসারে, ভবে ভ্রমি বারে বারে, 
শ্রমভরে কাতর তারিণি। 
শিবদা অশিব হা, ব্রহ্মময়ী পরাৎপরা,, 
সদানন্দে সুখ প্রদ্দায়িনী | ১ ॥ 
খেউড়-_খাম্বাজ__ 
অনেক যতনে হয় ক্ষণেক মিলন । (দেওরা ওরে) 
ইথেকি মনের সাধ পূরয়ে কখন ॥ 
অতএব বলি আমি, হদ্য়নিবাসি তুমি, 
নয়নে নয়নে থাক, একান্ত মনন ॥ ১ ॥ 
প্রভাতী-_ললিত-ভৈরব। 
থামিনী যে যায় পাশ ্াখিব কেমনে । €(দেওবা ওরে । 
হেরিয়ে অরুণ তব কমল নয়নে | 
সে কামিনী কুমুদিনী, স্থখে পোহাল রজনী । 
আর্দ কমলিনী বূঝি কবিলেনা মনে ” ॥ ১ ॥ 
আখড়াই গানে তৎ্কালে যে সকল যন্ত্র বাবহৃত হইতে “করুণানিধান বিলাস, 
গ্রস্থে জয়নারায়ণ ঘোষাল তাহার একটি বর্ণনা দিয়াছেন, 
২তনুরা সেতার বীণা কান্তন দোতাবা। 
কপিলাস পিনাকাদি অতিমনোহরা ॥ 


১। শ্লীতরত্ প্রস্থ--পৃ ॥/, আআ সংগ্ষরণ ১২৭৫--রাধনিধি গুণের গান সংগ্রাহক জযগোপাল 
গ্বাণ্ত। 
২। করপানিধান বিলস, পূ »২ জয়নারায়ণ ঘো'ষাল। 


বাংল। লোকনাট্য সমীক্ষা ২৪১, 


বেহাল! সারিন্দা আর সারঙ্গীরবাব । 

নফরি মোরচঙ্গ বাণী মিলাইল সব ॥ 

মুদঙ্গ ঢোলক আর তবল খঞ্ররি | 

একম্থরে মিলাইল সহিত বাঁশরী ॥ 

খটতাল মন্দিরায় তাল নিবপণ। 

থাকি থাকি সিঠি দেয় শামার সমান ॥ 

কষ্ণলীলায় শিশুদের সঙ্গে কৃষ্ণবলরামের নৃত্যে এঁ সকল যন্ত্র বাদনের কথাও 
গ্রন্থে ৰণিত হইয়াছে। ৃ 
আলোচিত অথড়াই গানের ওস্তাদ শ্রীদাম দাস ও স্থবলদাস যাত্রা গানে 

রাগ-রাগিনী প্রয়োগ করিতেন । ১৮২২ থষ্টা্দে দক্ষিণ ভবানীপুরের 
সৌখিন দলে যে 'নল দময়ন্তী” যাত্রা অভিনীত হয় তাহাতেও ১*নানা 
প্রকার রাগ রাগিনীযুক্ত গান হয়।” রামমোহনের বংশধর হরিমোহন 
রায়ের দলেও রাগ সঙ্গীত ব্যবহৃত হইত। বদন অধিকারী ও গোবিন্দ 
অধিকারীর দলে কৃষ্ণ যাজায় রাগরাগিনী যুক্ত গান গীত হইত। কৃষ্ণকমল 
গোস্বামী ১৮৪০ শ্রীষ্টাব্ের পর হইতে খুব জনপ্রিয় অধিকারী হ্ইয়া 
পড়েন । তিনিও যাত্রায় রাগ সঙ্গীত ও কীর্তনাঙ্গ সুর প্রয়োগ করিতেন । 
জোড়ার্সাকোর রাম চাদ অধিকারীর দলে ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে “নন্দ বিদায়' 
যাত্রায় ২ “প্রায় তাব গীত হাফ-আখড়াইর খেয়াল, কীর্তনের এবং 
টপ্লার স্থরেতে গাহনা হইবাতে অতিশয় মিষ্টি এবং স্থশ্রাব্য হইয়াছিল।” ঠাকুর 
দাস মুখোপাধ্যায়ের দলে বিশ্বনাথ ঞ্র্পদী রামধন ওন্তার্দের বজনার সঙ্গে রাগ 
সংগীতে শ্রোতৃমগ্লীকে মুগ্ধ করিতেন। ভারতচন্ত্র “বিদ্যাস্ন্দর, অংশের জন্য 
রাগ বাগিনীষুক্ত সঙ্গীত রচনা করিম্নাছেন। কেবল 'বিদ্াস্ন্দর, কেন সমগ্র 
'অন্নদা মঙ্গলের গানগুলির জন্যই তিনি ভৈরবী, ভৈরব, বসস্ত, কেদার, খাশ্বাজ, 
বি'কিট, হাখ্ির, ম্ল্লার, যোগীয়া, দেববিভাস, বারোয়া, পিলু, সাহানা, প্রভৃতি 
বু রাগরাগিনী কখনো এককভাবে কখনো বা মিশ্রর্ূপে ব্যবহার করিবার 
নির্দেশ দিয়াছেন । কিন্তু যাত্রায় “বিদ্যান্ন্দর” প্রচলিত হওয়ায় ইহার জন্ত 
নৃতন নূতন গান রচিত হইতে থাকে । এই সকল গানে কখনো রাগ-রাগিনীর 


১। সমাচার দর্পণ, জুলাই, ১৩-১৮২২। 
২। পন্বাদ তাকর, সার্চ, ৩০স্-১৮৪৯ | 


২০৯ বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা 


ব্যবস্ৃত হইত, কখনো বা চটুল জংলী স্থর আরোপিত হইত। বিদ্যাস্থন্দরে 
খেমটা প্রচলিত হওয়ায় ইহার গানে হালকা চটুল সর অধিক প্রযুক্ত হইতে 
থাকে । আন্তান্ত যাত্রাও ক্রমে এই রীতি দ্বারা প্রভাবিত হয়। এইভাবে 
যাত্রায় গানের মান নামিয়৷ যাওয়ায় মদন মাষ্টার ইহার সংস্কার করিতে উদ্যোগী 
হইলেন। 


এঁকতান বাদন যাত্রীর একটি বৈশিষ্ট্য । উনিশ শতকের প্রথম ভাগে 
১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে কলিরাজার যাত্রায় ১ “নানাবিধ বাগ্যন্ত্র বাদন”-এর কথা 
সমাচার দর্পণে উল্লেখিত হইয়াছে । মনে হয়, তখন এ যাত্রায় বহু যন্ধে 
একতানও বাদ্িত হইয়াছিল। আখড়াই দলে গানের সঙ্গে নানাযক্ত্রে 
সমবেত বাজনা চলিত। সুতরাং সমবেত যন্ত্র সংগীতের মাধূর্ব তৎকালীন 
বাদকরদের অজ্ঞাত থাকিবার কথা নহে । বিশেষত শ্রদাম দাস অধিকারী 
আখড়াই গানের লড়াই করিতেন । তিনি ঘন্ত্রঙ্গীতের বিষয় ভাল করিয়াই 
জানিতেন। কাজেই তাহার দলে সমবেত বাজনা প্রচলিত থাকা স্বাভাবিক। 
তাহাছাড়া যাত্রার আসরে এঁকতান বাদনের একটি প্রধান উদ্দেশ্ত হইল পাল। 
আরম্ভ হইবার সময় জ্ঞাপন । গাওনা আরম্তের পূর্বে বাজন। শুনিয়। দলে দূলে 
লোক উপস্থিত হইয়া থাকে । বর্তমানেও ইহার পরিচষ পাওয়া যায়। সেকালে 
যে ইহার ব্যতিক্রম ছিল তাহ! মনে হয় না। তবে একথা বলা যাইতে পারে 
যে পেশাদার যাত্রায় উন্নত ধরণের একতান প্রচলিত থাকা সম্ভব ছিল না। 
কারণ অনেক অর্থ বায় করিয়া কেখপ এঁকতাশের এন্ত বিভিন্ন যন্ত্রবাদ্দক 
নিযুক্ত করা যাত্রায় স্বাভাবিক নহে। ১৮৩৫ শ্রিষ্টাকে শ্ঠামবাজারে 
নবীনচন্দ্র বন্থুর থিয়েটারে বিদ্যাস্থন্দর পালায় ২*স্থমধুর এঁকতান বাদনের 
সঙ্গে সঙ্গে অভিনয় আরম্ভ হয়। সেতার, সাঁবেঙ্গী, পাখোয়াজ প্রভৃতি 
যন্ত্র হিন্দুরাই বাজাইয়াছিল।” ১৮৫৮ গ্রীষ্টাবে বেলগাছিয়া থিয়েটারে 
'রত্বাবলী” নাটকে অভিনয়ে একতান বাদিত হয়। যছুনাথ পাল কর্তৃক এই 
একতানের দল গঠিত হইয়াছিল । যছুনাথ পালের পরিচালনাধীনে বেলগাছিয়া 
অর্কেন্্রী কোম্পানী” তৎকালে রাজ-রাজডাদের অসুষ্টানেও সমাদৃত হইত । 


১। সমাচার দণ, ২৬ জানুয়ারী ১৮২২, 
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হঃলেডী রিপনের বিশেষ অনুরোধে মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এই এঁকতানের 
্ল রাজকীয় অতিথিদের আমোদ বিতরণের জন্য একবার ব্যারাকপুরে 
পাঠাইয়াছিলেন। রাজ-অতিথিরা বাজনার খুব তারিফ করিয়াছিলেন । 
২১৮৭১ খ্রীষ্টাকে অভিনেতা৷ অর্ধে্দুশেখর মুস্তফী একটি সখের এঁকতান বাদনের 
দল গঠন করেন । এই দলটি থিয়েটারে একতান পরিবেশন করিত। এঁকতান 
অধ্যক্ষ (981701018506[ ) পার্বতী চরণ দাসের শিক্ষাধীনে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্ে 
৩্ব্বাজার একতাঁন সমাজ গঠিত হয়। এঁকতানের প্রতি শ্রোতৃবর্গের 
আকর্ষণের জন্যই উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ইহার ক্রম বিস্তার হয়। থিয়েটারের 
প্রভাবে এ সময়ের যাত্রায়ও শ্রোতাদ্দের খুশি করিবার জন্য এঁকতানের 
ব্যাপক প্রচলন হয়। উনবিংশ শতকের শেষভাগের যাত্রায় একতানের প্রাধান্য 
এত বাড়িয়! ঘায় ঘে প্রতি অক্কের শেষে এমনকি কোন কোন পালায় প্রতি 
দৃশ্যের শেষে পর্যন্ত একতান বাদিত হইত। প্রসঙ্গত হরিপদ চট্টোপাধ্যাথের 
মৃহীরাবণ” পালার উল্লেখ করা যাইতে পারে । এই পালাষ প্রতি দৃশ্ের শেসে 
একতান বাদনের নির্দেশ রহিয়াছে । পেধাদ্রারী দল গঠন করিয়া! মদন 
মাষ্টারকেও এঁফতানের উন্নতির প্রতি দৃষ্টি দিতে হয়। 

পূর্বে পেশাদারী যাত্রায় মধ্যে মধ্যে প্রলাপ বাক্যের মত অসংলগ্ন বাঙ্গোক্তি 
বাবহৃত হইবার রীতি প্রচলিত ছিল। ৪“রাজার একটিংয়ের সময় বেহালাদার 
'প্রশংসাস্চক ব্যঙ্গোক্তি' এবং রাজার অভিনয়াংশ ব্যতিরেকে এক বলছ গে! 
দাওয়ানজী” শ্রভৃতি ভাহার অভিনন্দন বাক্য” আসরে প্রয়োগ করা হইত । 
বর্তমানের রামায়ণ গানে অনেক সময় বেহালাদার কর্তৃক অন্রূপ অসংলগ্র উক্তি 
প্রযুক্ত হইতে শুনা যায়। পালা বহিভূততি এই সকল উক্তি যে কদর্য এ বিষয়ে 
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কোন সন্দেহ নাই। অদ্দন বাবু যাত্রার আসর হইতে এই রীতি উঠাইয়া 
দেন। পরে অন্তান্ দলেও ক্রমে ক্রমে ইহার প্রয়োগ বন্ধ হইয়া যায়। 

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, মধ্যযুগে ইংলগ্ডের মামিংপ্লেতে দর্শকদের নিকট 
হইতে অর্থাদি (059৮) আদায় করা হইত । এ সময় ইংলগ্ডের ১সরাইখানার 
প্রাঙ্গনে যে সব অভিনয় হইত ঙাহাতেও মাঝে মাঝে অভিনয় বন্ধ করিয়া 
দর্শকদের নিকট হইতে অর্থ আদায় করা হইত । এই রকম আমাদের দেশেও 
উনিশ শতকের যাত্রায় অর্থাদি (প্যালা ) আদায় করিবার বীতি প্রচলিত ছিল। 
যাত্রার প্যালা সম্পর্কে কালীপ্রসন্ন সিংহের একটি বর্ণনা উদ্ধার করা যাইতেছে,__ 
“যাত্রার অধিকারীর বয়স ৭৬ বৎসর, বাবরি চুল, উন্কী ও কানে মাকড়ি। 
অধিকারী দূতী সেজে গুটি বারো বুড়ো বুড়ো ছেলে সথী সাজিয়ে আসবে 
নাবলেন। প্রথমে কৃষ্ণ খোলের সঙ্গে নাচলেন তারপর বাসদেব ও মনিগোর্সীই 
গান করে গ্যালেন। সকেন্ট সখী ও দৃত্তী প্রাণপণে ভোর পর্যন্ত কালজল 
খাব না! কালমেঘ দেখবো না! (সামিয়ানা খাটাইয়া দিমু) কাল কাপড় 
পরবনা ! ইত্যাদি কথাবার্তায় “নবীন বিদ্বেশিনীর” গানে লোকের মনোবঞ্ধন 
করলেন । থাল, গাড়, ঘড়া, ছেঁড়া কাপড়, পুরানো বনাত ও শালের গার্দি 
হয়ে গেলে ৷ টাকা, আছুলি, সিকি ও পয়সা পর্যস্ত প্যালা পেলেন 1” অনেক সময় 
দর্শকরা খুশি হইয়া প্যালা দিতেন। আবার অসমর্থ দর্শকদের পক্ষে আসবে 
উপস্থিত থাকিষা প্যালা দিতে না পার! লঙ্জাকর হইয়া! পড়িত। প্যালার 
অর্থের জন্য দর্শকগণ অনেক সময় বিত্রত হুইয়া পড়িতেন। অৎকালের প্যাল! 
সম্পর্কে সাময়িক পত্রে বলা হইয়াছে, ৩“এদেশে পূর্বকালে রাজারা নানা প্রকার 
যাত্রা দর্শন করিতেন তৎ প্রমাণ নাটক গ্রন্থ কল বর্তমান আছে এক্ষণে কেবল 
কালীম্পদদমন রামযাঁত্রা চভীযাত্রা যাহ! রাড দেশীয় ক্ষুদ্ধ লোকের সন্তানেরা 
করিয়া থাকে তাহাতেই দেখা যায় এক্ষণে ভদ্রলোকের সন্তানেরা এ ব্বসাম 
আরম্ভ করিলেন ইহ৷ অবশ্থাই উত্তমরূপে হইতে পাবিবেক । অধিকন্তু স্থথের বিষয় 
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--বঙ্গীর় সাহিত্যপরিষৎ 

৬। সমাচার চজ্রিকণ, ( কদ্তচিৎ পাঠকন্ত পত্র-১৫ই পৌধ-- ২১ ডিসেম্বর, ১৯৩১) ১৮৩২ 
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ইছারা ধনি-লোকের সন্তান ইহারদিগকে প্রতিপদ্দে পেলাদিতে হইবেক না 
কালিদমূনের ছোড়াগুলে। সর্বদাই টাকা পয়সা চাহে তাহারা পয়সা বা সিকি 
আছুলি না পাইলে দর্শকদিগের নিকট আসিয়া অনেক সময় রঙ্গভঙ্গ করে সম্মুখ 
হইতে যায় না স্ৃতরাং তাহাতে মনে সন্তোষ জন্মুক বা না হউক কিঞ্চিৎ দিতেই 
হুন্ম এরকম যাত্রায় সে আপদ নাই” এই মন্তব্য হইতে স্পষ্ট হইয়া উঠে যে 
প্যালা আদায় করা অধিকাংশ শ্রোতার মনঃপৃত ছিল না। কিন্ত অধিকারীরা 
প্যালার জন্য বিশেষ লালায়িত ছিলেন । এই লোভবশত অনেক সময় তাহারা 
পালার বিষয় বস্তর কথাভুলিয়া গিয়া বাবুদের মনোরঞ্কনে উতন্থক হইয়া উঠিতেন । 
বল! বাহুল্য, ইহাতে গাওনার মর্ধাদাী মোটেই রক্ষিত হইত না। উনিশ 
শতকের পালালোভী অধিকারীর একটি কৃষ্যাত্র গাওনার পরিচয় দেওয়া 
যাইতেছে,_৯*বৈঠক খানায় বাবুদের গট্রা চলিতেছে, এমন সময় আসরে 
কেষ্ট নামলেন । আর বাবুদের রাখে কে অমনি নেমে এসে “বাবারে হন! তুই 
শঙ্কা পোড়ালি কেমন করে বল?" বলে চেঁচাতে লাগলেন । শুনেই অধিকারীর 
চস্কুস্থির!! কোথায় মানভগ্জন, আর কোথায় লঙ্কাকাওড! .কি করে, অধিকারী 
কাজেই আপনি হনুমান সেজে দেখা দিলেন । তখন আর পেলার ভাবনা রইল 
না । গ্রামের মেয়েছেলেরা যাত্র! শুনতে এসেছিল, এসে তারা বাবুদের মজাই 
দখতে লাগলো ! ক্রমে বাবুদের ভাব গাঢ় হয়ে এলো। স্থতবাং সকলেই 
হাত ধরাধরি করে হুম্ুকে ঘরে নাচতে লাগলেন ।” এই সকল লক্ষ্য করিয়াই 
'নদদন মাষ্টার প্যালা-রীতি তুলিয়া দিবার জন্য সচেষ্ট হইয়া উঠিলেন ) প্যালা 
বন্ধ করিবার জন্য তাহার যাত্রায় দর্শক সংখ্য। ক্রমে বাড়িতে থাকে ৷ মদন 
মাষ্টারের প্রভাবে অন্যান্য পেশাদারি সংস্থায় ও প্যালা লইবার রীতি বন্ধ হইতে 
আরম্ভ করে ?উনবিংশ শতকের যাত্রার আসরে আর একটি রীতি প্রচলিত 
ছিল। ধনীর গৃহে যাত্রা গানের সময় বাহবা দিবার জায়গায় মাঝে মাঝে 
কমালে বাধা টাকা-পর্নসা রঙ্গস্থলে ছু'ড়িরা দেওয়া হইত। এই টাকা-পয়সা 
যাত্রাধিকারীর উপরি পাওনা ছিল। ধনী গৃহস্থেরও ইহাতে স্থনাম হইত। 
এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি স্মরণ করা যাইতে পারে_-২সভায় যখন 


পপ সস ৮ পপ 


১। গল গ্রামস্থ বাবুদের ছুর্গোৎদব--্রীযুক্ত দশ অবভারের এক অবতার ( রামসর্বদ্ব বিদ্যা ভূষণ) 
বঙ্গীয় দাহিত্যপরিষৎ--১৩৫৫ 


২। ছেলাবেলা--পৃঃ ২২, রবীদ্রনাথ, ১৩৫৫ 
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দার্ধাদের কাছে এসে বসলুম, কমালে কিছু কিছু টাকা বেঁধে আমাদের হাতে দিয়ে 
দিলেন। বাহবা দেবার ঠিক জায়গাটাতে এ টাকা ছুড়ে দেওয়। ছিল বীতি। 
এতে যাত্রাওয়ালার ছিল উপরি পাওনা, আর গৃহস্থের ছিল খোস নাম।” 
ইহাও এক প্রকারের প্যালা রীতি । এই রীতিও যাত্রার আসর হইতে লুপ্ত 
হইয়াছে । বর্তমানে যাত্রার আসর হইতে প্যালা আদায়ের বীতি অন্তহিত। 
পাচালি, রামায়ণ, মনসার ভাসান প্রভৃতির আসরে এখনো ইহা! প্রচলিত 
রহিয়াছে । 


ব্রতকথ প্রভৃতি ও যাত্রা 

বাংলাদেশে ললনাদের মধ্যে ছুই শ্রেণীর ব্রত অনুষ্ঠিত হয়__শাস্ত্ৰীয় ব্রত ও 
যোষিৎ প্রচলিত ব্রত। দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্ঠে ভন্ত্রপুরাণের নানা 
কাহিনীকে ব্রতেরু ছাচে ঢালাই করিয়া শাস্ত্রীয় ত্রত রচিত হইয়াছে । গুহস্থের 
নানা প্রকার মঙ্গল কামনায় এই নকল ব্রত পুরোহিতের সাহাধ্যে উদ্যাপিত 
হয়। স্বস্তিবাচন, সন্ধল্প, পূজা ও ব্রতকথ! শুনিবার সাধারণ নিয়ম শাস্ত্রীয় ব্রতে 
লক্ষিত হয় । এই শ্রেণীর ব্রতে লোকজীবনের স্বাভাবিকতার তেমন স্পষ্ট ছাপ 
নাই। ইহ! শাস্াচাবের কৃত্রিমতার আচ্ছন্ন । শাস্ত্রীয় ব্রত বিভিন্ন মাসের নির্দিষ্ট 
তিথিতে শাস্ত্রীয় প্রথায় অনুষিত হয়। এই শ্রেণীর ব্রতের মধ্যে বৈশাখে অক্ষয়- 
তৃতীয়া ব্রত, জাঠ্ে রুঝ্িনী দ্বাদশীব্রত, নৃসিংহ চতুর্দশী ব্রত, সাবিত্রী ব্রত, আধাঢ়ে 
মনোরথ দ্বিতীয়া ব্রত, শ্রাবণে বিশস্থার্িণী ব্রত, ভারে জন্মাষ্টমী ব্রত, অনস্ত 
চতুর্দশী ব্রত, আশ্বিনে মহাষ্টমী ব্রত, কাতিকে কান্তিকেয় ব্রত, অগ্রহায়ণে 
মনোরধ দ্বিতীয়া ব্রত, পৌষে কাত্যায়নী ব্রত, মাঘে আরোগা সপ্তমী ব্রত, 
ফান্ধনে শিবরাত্রি ব্রত, চৈত্রে রামনবমী ব্রত, প্রতিমাসে লক্ষ্মীর ব্রত প্রভৃতির 
নাম করা যাইতে পারে । যোষিৎ প্রচলিত ব্রতে অর্থাৎ মেয়েলি ব্রতে মেয়েরা 
ব্রতের নানা দ্রব্য আহরণ করে, ব্রতস্থানে আলপনা দেয়, প্রতিকৃতি প্রন্থত করে, 
পুকুর কাটে, গাছের ছোট ডাল পোতে, ডাল, পুকুর, প্রতির্লতি বা আলপনায় 
ফুল দিয়া ছড়া-গান করে। ইহার সঙ্গে পুরোহিত ও শাস্ত্রাচারের কৃত্রিঘতার 
কোন সম্পর্ক নাই। মেয়েলি ব্রতে বাঙ্গালীর জীব্নধাত্রার মোটামুটি পরিচয় 
পাওয়া যায়। 'ভাছুলি ব্রতে" বাঙ্গালীর সমুদ্র যাত্রা, বাণিজ্য প্রচেষ্টা, বাপ-ভাই, 
সোয়ামী-শ্বশুরের মঙ্গল কামনা, 'তুঁষতৃ'ষালি ব্রতে” ধান, গরু, গোহাল, ক্ষেত, 
শাকসভী, মা-বাপের কুলের প্রতি শ্রদ্ধা, বিবাহ বামনা, কৃষির গ্রধান পহায়ক 
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মাটি ও নূর্ধকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ও মেয়েদের নদীতে ঝাপারবাপি, “মাঘমণ্ল 
ব্রতে” ফুল তোলা, শিশির ভাঙ্গা, বিবাহের পরে শ্বশুর বাড়ীর সকলকে আপনার 
বলিয়া গ্রহণ করা, সতীনের জ্বালা, পল্লীলোকের তামাক খাওয়া, জাল ফেলিয়া 
মাছ ধরা, বিবাহ উত্সবে মাছ কোটা, রান্না করা, পাতা কাটা, ভোজন করানো, 
পাতকুড়ানে।, পাশাখেলা, শিশুকে নানা প্রকারে সাজানো এবং কপিল! গাইব 
দুধ খাওয়ানো, দ্বর্গ কামন! প্রভৃতির মধ্য দিয়া পল্লী বাংলার প্ররাতি-চিত্র, 
চিন্তাধারা ও কর্মপ্রচেষ্টার পরিচয় আত্মপ্রকাশ করে। মেয়েলি ব্রতে বঙ্গনারীর 
চিত্র রচনা! জ্ঞান এবং সংগীত প্রিয়তারও সন্ধান পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে 
অবনীন্ত্র নাথের মস্তব্য উদ্ধারযোগ্য,_-১"খাটি মেয়েলি ব্রতগুলিতে, তার ছড়ায় 
এবং আলপনায় একটা জাতির মনে তাদের চিন্তার, তাদের চেষ্টার ছাপ পাই।” 
মেয়েলি ব্রতে যেমন ছড়া-গান কর! হয় তেমনি কোন ব্রতে আবার ছড়া-গানের 
সঙ্গে মেয়েদের সমবেত নৃত্যের প্রচলন আছে। উদাহরণ শ্বরূপ বর্ধমানে প্রচলিত 
শদ্পাতার ব্রতে'র কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। স্ৃতরাং দেখা! ঘায়, 
ব্রতের আলপনায় চিত্রকলা এবং ছড়ার সঙ্গে গীত ও নৃত্যকলার সম্পর্ক 
রহিয়াছে । 
অনেক মেয়েলি ব্রতে কেবল কামনার প্রকাশ দেখা যায়। দৃষ্টাস্তন্বরূপ 
সেঁজুতির ব্রতের” কথা বলা যাইতে পারে। সেঁজুতির ব্রতের ছড়া অবলম্বনে 
একটি উদ্দাহরণ দিয়া বিষয়টি পরিষ্কার করা যাইতেছে,_ 
বাশের কোড়। ! শালের কৌড়া 1. 
কৌড়ার মাথায় ঢালি ঘি, আমি যেন হই রাজার ঝি। 
কৌড়ার মাথায় ঢালি মো, আমি যেন হই রাজার বউ। 
কৌড়'র মাথায় ঢালি পানি, আর্মি যেন হই রাজার রাণী। 
অনেক ব্রতের ছড়া আবার কামনা-কল্পনা, আবেগ-অন্ভূতি লইয়া! নাটা- 
কলার সহিত মিতালি করিয়াছে । অনেক ছড়া বিশ্লেষণ করিলে ইহাদের 
মধ্যে স্থান-কাল সহ দৃশ্ঠ পরিবেশের সন্ধান পাওয়া যায়। ছড়াগুলির পারস্পর্য 
সম্পূর্ণ রক্ষা করিয়াও উক্তি অনুসারে পংক্তির পার্খে পাত্রপাত্রীর নাম বসাইরা 
দিলেই ইহাদের নাট্য লক্ষণ সহজেই ধরা পড়ে। 
পূর্ববঙ্গের “মাঘমগ্ডল ব্রতের, ছড়া হইতে মাধবের কন্া চন্দ্রকলার সঙ্গে 


১।; বাংলার ব্রত-্ম্পৃ ৪ জবনীন্রনাথ ঠাকুর, ১৩৬" 
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স্্যঠাকুরের দ্বিতীয় বিবাহ এবং নৃতন স্ত্রী লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্তনের অংশ 
উদ্ধার করিয়! ইহার দৃষ্টাস্ত দেওয়া যাইতে পারে,_ 
চক্জকলা মাধবের কন্া মেলিয়া দিছেন কেশ । 
তাই দেখিয়া সুর্ধঠাকুব ফেরেন নানা দেশ । 
চন্দ্রকল! মাধবের কন্তা মেলিয়! দিছেন সাড়ি, 
তাই দেখিয়া সুর্ধঠাকুর ফেরেন বাড়ি বাড়ি। 
চন্্রকলা মাধবের কন্য। গোল খাড়ুয়া পায়, 
তাই দেখিয়া সর্ধঠাকুর বিয়া করতে যায় । 
এই অংশটি নুর্ঘঠাকুরের বিবাহ উপলক্ষে প্রতিবেশীদের কথোপকথন বলিয়া 
বরা যাইতে পারে। পরবতী অংশ হইতে বুঝ! যায় যে ইহার স্থান হুর্যঠাকুরের 
বাড়িতে । উক্তি অনুযায়ী পংক্তির পাশে পাত্রপাত্রীর নাম বসান যাইতেছে,__ 
বিয়া কধলেন হূর্যঠাকুর দানে পাইলেন কি।-_ গ্রতিবেশিনী 
হাতিও পাইলেন, ঘোড়াও পাইলেন, আর মাধবের ঝি।__হুর্ধের বাড়ির লোক 
থাট পাইলেন, জাজিম পাইলেন আর মাধবের ঝি । 
লেপ পাইলেন, তোষক পাইলেন, 
ঘটি পাইলেন, বাটি পাইলেন, 
থাল। পাইলেন, খোরা পাইলেন, আর মাধবের ঝি। 


মায়ের জন্য আনছেন কি  *'* ৮৯ গ্রতিবেশিনী 


শাখা সি'দুর। ৮৮৯ সর্ষের বাড়ির লোক 
বাপের জন্ত আনছেন কি।  *****  প্রতিবেশিনী 
হাতি ঘোড়া । “৯ *** শুর্ষের বাড়ির লোক 
বইনের জন্য আনছেন কি? ***১১  প্রতিবেশিনী 
খেলানের সাজি *** ৮৭৯ সর্ষের বাড়ির লোক 
সতের জন্য আনছেন কি। ***৮" প্রতিবেশিনী 
কইয়া পু'টি। ৮*৯  *** সর্ষের বাড়ির লোক 


খামুনালো খামুনালো-__শির়রে থুমু। ***  সতিন 
রাতখান পৌহাইলে কাউয়াবে দিঞু। 

উরু উরু দেখা! যায় বড় বড় বাড়ি । ***  গ্রতিবেশিনীনা 
এ যে দেখা যাক সূর্ধের মার বাড়ি ॥ 
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সুর্যের মালে! কি কর দুয়ারে বসিয়া । .'- আগত প্রতিবেশিনীরা 
তোমার সুর্য আসতেছেন জোড় ঘোড়ায় চাপিয়। !। 
আসবেন হূর্ধ বসবেন খাটে | :- ১১ স্থ্ষের মা 

নাইবেন ধুইবেন গঙ্গার ঘাটে ॥ 


গ! হেলাবেন সোনার খাটে । 
পা মেলাবেন রুপার পাটে ॥ 
ভাত খাইবেন সোনার থালে। 
বেনুন খাইবেন রুপার বাটিতে ॥ 
আচাইবেন ভাবর ভরা! | 
পান খাইবেন বিড়৷ বিড়া ॥ 
স্থপাঁরি খাইবেন ছড়া ছড়া । 
থয়ের খাইবেন চাক্কা চাক্কা । 
চুন খাইবেন খুটরী ভর। 
পিক ফেলাইবেন লাদা লাদা। 
ছড়ার পরবর্তী অংশ হইতে বুঝা যায় যে লুর্ধঠাকুর নৃতন স্ত্রী লইয়া বাড়ি 
আসিয়াছেন এবং তেলের বাটি লইয়া স্নানে গিয়াছেন। তাহার শ্রানাস্তে 
তেলের বাটির খোজ পড়িল ; ইহা লইয়া গৃহের মহিলাদের কথোপকথন চলিতে 
লাগিল, 
সোনার বাটি ঝুমুর ঝুমুর মিঠি বাটির তৈল ।-..গৃহের কোন মহিলা 
তাই লইয়া! হুর্যঠাকুর নাইতে গেলেন কৈলো ॥ 
নাইয়া ধুয়া! বাটি থুইলেন কৈলো ! 
বাটি বাটি কুমার আটি সক্কল পুড়িয়া গেল 
লক্ষ টাকার বাটি আমার হারাইয়া গেল | 
গেছে গেছে ইহ বাটি আপদ বালাই নিয়া ।...স্র্যের মা 
আরেক বাটি গড়মনে চাক্কা সোন। দিয়া ॥ 
ইহার পরের অংশ হইতে বুঝা যায় যেন্ুর্ধ দ্বিতীয় বার বিবাহ করায় 
তাহার প্রথম স্ত্রীর মানসিক প্রতিক্রিয়! ঘটিয়াছে । তিনি সতীনের ঘর করিতে 
অনিচ্ছুক হুইয়া বাপের বাড়ি যাইবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন,-- 
আগাটনী পান বাটনী ধাই-শাশুড়িগো ।*..-.প্রথম স্্র 
আমারে নি নাইয়র দিবা, আমারে নি নাইয়র দিবা । 


১৪ 
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কি জানি কি জানি বউগো।।-.....ধাই শাশুড়ি 
জান গিয়া তোমার শশুবের ঠাই ॥ 
সংগীতে উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্য দিয়া পূর্বে আমাদের দেশে লোকনাট্য 
পরিবেশনের ব্যবস্থা করা হইত । গ্রামাঞ্চলের কোন কোন মেয়েলি ব্রতের 
ছড়া-গান সেইরূপে লোকনাট্যের ভঙ্গিতে মেযেদের মধ্যে পরিবেশিত হইত কিন 
ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। ছড়ার নাট্যভঙ্গির কথা পূর্বে অবনীন্দ্রনাথ চিন্তা, 
করিয়াছেন । 


পাঁচালি 

বর্ধমান জিলার অন্তর্গত কাটোয়ার নিকটবর্তী বাদমুড়া গ্রামের অধিবাসী 
দাশরথি রায় (১২১২--১২৬৪ ) উনবিংশ শতকের প্রধান পাচালিকার। 
তাহার পাচালিপাল! গান, বর্ণনা ও ছড়ার মাধ্যমে স্থরে পরিবেশিত হইত। 
এই সকল পালার বিষয়বস্ত রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, পুরাণ প্রভৃতি হইতে 
ঘেমন সংগৃহীত হইত তেমনি সমসাময়িক ঘটনা বা সমকালীন বিষয় লইয়াও ইহা! 
রচিত হইত | দ্াশরথির জীবদ্দশায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্াসাগর বিধবা! বিবাহ প্রচলনের 
বাবস্থা করেন। এই সমকালীন ঘটন! লইয়া দাশরথি “বিধবা বিবাহ” পাঁচালি 
রচনা করেন। তৎকালীন নব্য ইংরেজী শিক্ষিতদের লইয়! ব্রজমোহন বায় 
রচনা করেন 'ইযংবেঙ্গল পাঁচালি, এবং ইনকামট্যাক্স প্রথা অবলখনে লেখেন 
'ইনকামট্যাক্স পাচালি”। অন্রপ্রাস, ঝংকার ও স্থরমাধূমণ্ডিত পাচালির মূল 
গায়ক মানা বিষয় লইয়া অনেক সমর ছড়া কাটিতেন ! এই ছড়া পরিবেশনেরও 
একটি বিশেষ ঢং ও স্থর ছিল। পাঁচালিতে উক্তি-প্রত্যুক্তি মূলক অংশও 
থাকিত। এই উক্তি-্রত্যুক্তি একই ব্যক্তি কর্তৃক পরিবেশিত হইলেও বলা যায় 
যে ইহা নাট্য লক্ষণাক্রান্ত। এই উক্তি-গুত্যুক্তি ছাড়া নাটকের সঙ্গে ইহার 
আর কোন সম্পর্ক নাই। দ্লাশরথির পাঁচালি পাল! হইতে নাট্য লক্ষণাক্রাস্ত 
একটি অংশের দৃষ্টান্ত উদ্ধার করা যাইতেছে । এই অংশে উদ্ধব ও বুন্দার 
কথোপকথন রহিয়াছে । 

১উদ্ধবের সহিত বৃন্দার কথা 
তখন শুনি বাক্য কিশোরীর বৃুন্দের শিহরিল শরীর 
শিরখিল শ্ায মে তো নয়। 


১। উদ্ধবসংবাদ-স্দাশুরাক্জের পাচালি, ১ম খণ্ড--হরিমোহন মুখোপাধায়, ১৩*৯ 
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মনেতে বিচার করি ীরাপার কিস্করী 

বিনয় করি উদ্ধবেরে কয় ॥৪২ 
কে তুমি কোথায় ধাম এসেছ হে ব্রজধাম 

বাধার গুণধাম অবয়ব সব। 
করে তোমার দৃষ্ঠরূপ ঠিক যেন হে বিশ্বব্ূপ 

কিন্ত নয় কেশব ॥৪৩ 
শুনিয়ে কন উদ্ধব মাধব নই আমি উদ্ধব 
পাঠালেন জগতের ধব আমারে গোকুলে । 
কেমন আছে ব্রজসতী সঙ্গিনী আদি রাধা সতী-_ 
মগ্ন আছেন শ্রীপতি সদা শোকাকুল ৪৪ 
বুন্দে শুনিয়ে উদ্ধবের বচন বারি পুরিত নয়ন 
বলে, প্যারীকে কি পদ্মলোচন করেছেন মনে । 
দেখ ব্রজের বসতি সব ছিন্নভিন্ন যেন শব্‌ 
হয়ে আছি সবে শব সেই কেশব বিনে ॥৪৫ 
করে গিয়াছেন যে ছুর্দশা দেখ উদ্ধব ব্রজের দশা 
দশম দশা হতে রাধার কত দশ! হল। 
দীনবন্ধু করে দীন গিয়াছেন যেই দ্দিন 
অন্ধকার নিশিদিন স্থদিন ফুরাল |৪৬ 


পাচালির অধিকাংশই গীত হইত। আর কোন কোন অংশ ক্রত আবৃত্তি 
করিয়া অথবা বিশেষ ঢঙে ছড়া কাটিয়া পরিবেশিত হইত । এই ছড়া তান- 
প্রধানছন্দে রচিত হইত । উনিশ শতকের যাত্রায় কবি, পাচালি প্রভৃতির 
প্রভাবে ছড়া গৃহীত হইয়াছিল। যাত্রার ছড়াঁও তানপ্রধান (পয়ার) ছন্দে 
রচিত হইত। রামধন মিস্ত্রী যাত্রার্দূল ছড়া কাটাইবার জন্য বিশেষ খ্যাতি- 
লাভ করিয়াছিল্‌। 
সঙ 


লোকরঞগ্ুনের জন্য পাঁচালিতে দাশরথি অনেক লময় সঙ-এর অবতারণ। 
করিতেন । ৯ “সমাজের অঙ্গ বিশেষের তীব্র সমালোচনা করাই তাহার 
অধিকাংশ সঙ, বা রস এুসঙ্গের মুখ্য উদ্দেশ্ট ছিল।, এই সঙ নাচিয়া গাহিয়া 


১। উদ্ধবসংবাদ, ভূমিকা, দ্বিতীয় জংশ--২$ হরিমোহন মুখোপাধ্যায় 
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ছড়া! কাটিয়া চলিয়া যাইত । তৎকালীন যাত্রায়ও সঙের বিশেষ প্রচলন ছিল। 
তখন রাক্জিকালে যাত্র। আরম্ভ হইতে অনেক স্থানে প্রায় নয়টা বাজিম়া যাইত। 
কষ্তযাতা খ্যাত গোবিন্দ অধিকারী পালাগানে ৯'রাত্রি শেষে আসরে নামিতেন ; 
তখন যাত্রা শুনিবার জন্য কর্তারা আসিয়া বসিতেন ৷ তৎপূর্বে রাত্রি নয়টা 
হইতে তিনটা পর্বস্ত ছেলে ভুলাইবার জন্য অনেক রকম সঙের ব্যবস্থা ছিল।, 
কেবপ গোবিন্দ অধিকারী নহে প্রত্যেক দলেই সাধারণের মনোরঞ্ধন করিবার 
উদ্দেস্টে যেখর-যেখরানী, মালি-মালিনী, ভিন্তিওয়ালা, কালুয়া-ভুলুয়। প্রভৃতি সঙের 
উপস্থাপনা করা হইত । এই সকল সঙ. অধিকাংশ স্থলেই অরুচিকর রও.-উ৬ 
নৃত্য-গীত পরিবেশন করিত | যাত্রার আসরে রুচিশীলদের উপস্থিত থাকিবার 
পক্ষে অনেক সময়ই সঙ, অন্তরায় হইয়া পড়িত। তৎকালে স্ঙ এত জনপ্রিয় 
ছিল যে পাচালি বা যাত্রার আসর ছাড়াও পৃূজোৎ্সবে সঙ, গড়া হইত। এ 
সকল সঙের মধ্যে "বাইরে কৌচার পত্তন ভিতরে ছু'চোর কেত্তন” অশৈরণ 
সইতে নারি শিকেয় বসে ঝুলেমরি”, "ভাল করতে পারব না মন্দ করবো কি 
দিদি তাদের", “বুকফেটে দরোজা”, 'ঘু'টে পোড়ে গোবর হাসে”, “খ্যা্দা পুতের 
নাম পন্মলোচন”, “মদদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকাব কি উপায়”, হাড় হাবাতে 
মিছরির ছুরি', 'আচাভো” “বোন্বাচাক' প্রভৃতি সঙ. উল্লেখযোগ্য ৷ প্রসঙ্গত 
কলিকাতার বারোয়ারি পূজা! উপলক্ষে প্রতিমার ছুই পার্স্থিত 'বকা ধামিক ও 
ক্ষত্র নবাব-এর পঙ্‌টির পরিচয় দেওয়। যাইতেছে,_-২“বকাধামিকের শরীবটি 
কুকুরের মত নাহুর-হুহুর_-ভু'ড়িটি বিলাতি কুমড়োর মত- মাতায় কামানো 
চৈতন ফককা ঝুটি করে বাদ গলায় মালা ও ছোট ঢাকের মত গ্টি কতক 
সোনার মাছুলি_ হাতে ইট্টি কবচ-_চুলে ও গৌঁপে কলপ দেওয়া-_কাল! পেড়ে 
ধূতি, রামজামা ও জরির বাঁকা তাজ--গতবৎসর আশী পেরিয়েছেন__ 
'অঙ্গ ব্রিঙ্গ । কিন্তু প্রাণ হামাগুড়ি দিচ্চে। গেরস্তগোচের ভদ্রলোকের মেয়ে- 
ছেলের পানে আড়চক্ষে চাচ্চেন__হরিনামের মালার ঝুলিটি ঘুরচ্চেন। ঝুলির 
ভিত্তর থেকে গুটি কতক টাকা বেমালুম আওয়াজে লোভ দেখাচ্ছে | 

ক্ষুপ্র নবাব ক্ষুদ্র নবাব দিব্যি দেখতে-_ছুদে আলতার মত রং--আলবার্ট 
ফ্যাশনে চুল ফেরানো-_চীনের শূয়ারের ঘত-_শরারটি ঘাড়ে গদ্ানে _হাতে 
লাল রুমাল ও পিচের ইষ্টিক-_-দিমলের ফিন ফিনে ধুতি মালকোচা করে পরা, 











১। পুরাতন প্রসঙ্গ: পৃ ২২৪, বিপিনবিহ্ারী গুপ্ত, ১৩৭৩। 
২। কলিকাতার বারোরাহি পুজা, পৃ ২৭, হতাম প্যাচ'র নকদ|-স্কানীপ্রদর সিংহ (১৬৫৫) 


বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা ২১৩ 


হঠাৎ দেখলে বোধ হয় রাজ! রাজড়ার পৌত্তুর, কিন্তু পরিচয়ে বেবোবে-_ 
ইদেজোলার নাতি 1” 

বিশেষ বিশেষ উপলক্ষেও রাস্তায় সঙ বাহির ঝরা হইত। এক সময় 
জেলেপাড়ার সঙ. কলিকাতায় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। কবে কখন হইতে 
সঙ..এর প্রচলন হয় তাহা নির্দিষ্ট করিয়া বলা না গেলেও ৬ কথা নিশ্চিত যে সঙ. 
দ্বাব! যাত্রা প্রভাবিত হইয়াছিল। 


ঢপ-কীর্তন 
ঢপ কীর্তনে উনিশ শতকে যাহাদ্দের পরিচিতি ছিল মধুন্দ্ন কিন্নর তাহাদের 
মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন । তিনি ১২২০ সালে (বঙ্ষভাষার লেখক হরিযোহন 
মুখোপাধ্যায়ের মতে ১২২৫ সালে ) যশোহর জিলায় বনগ্রাম মহকুমার অস্তর্গত 
উলুশিয় গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন । তাহার পিতার নাষ তিলক কিন্গর। পিতার 
অর্থাভাবের জন্য মধুস্থদন বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করিতে পারেন নাই । গৃহে বসিয়া 
চেষ্টা করিবার ফলে বাংলা বই পড়িতে শিখিয়াছিলেন। কন্ত গান রচনায় 
তাহার স্বাভাবিক ক্ষমতা ছিল। প্রথম বয়সে মপুশ্থদন ঢাকার বিখ্যাত ওস্তাদ 
ছোটেখার শিকট রাগ-সংগীত শিক্ষা কবেন। পবে ঢাকা হইতে যশোহরে 
ফিরিয়া! বারখাদিয়! গ্রামেব রাধামে| হন বাউলের কাছে ঢপ-কীর্তন শিক্ষা করেন। 
এই ঢপ কীর্তন গাহিয়া বাংল! দেশে তিনি বিশেষ গ্রসিদ্ধি লাভ করেন এবং ১২৭৫ 
সালে কুষ্ণনগরে গাওনা সমাপ্ত করিবার পরে সেইখানেই পরলোক গমন করেন। 
ঢপ-কীর্তনে অধিকারী প্রধান গায়ক ও অদ্বিতীয় অভিনেতা । ৯'প-কীর্তন 
গায়ককে একাই সর্বচরিত্রে অভিনয় করিতে হয়।, তবে তাহার সঙ্গে দোহার 
এবং যন্ত্র ও বাছ্য বাজাইবার জন্য অগ্ত শিল্পীরা ও থাকেন । এই ঢপ-কীর্তনে 
ঝে মাঝে নাটকের মত সংলাপ ব্যবহারের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায় । 
এইদিক হইতে ইহ] নাট্যলক্ষণাক্রান্ত বলা যায়। 
ঢপে অধিকারী (ক) ঘটনা বিবৃত করেন, (খ) তুক্ স্বরে (খুব সংক্ষিপ্ধ 
মিত্রাক্ষর কবিতা প্রার্থনার টানাহ্ুরে পরিবেশন করা ) কবিতা বলেন, (গ) কখনো 
ব৷ তানের সঙ্গে কবিতা পরিবেশন করেন, (ঘ) স্তব পাঠ করেন, (উ) গান গাহিয়া 
রস-স্থত্রি করেন এবং (5) মাঝে মাঝে চরিত্রের নাম করিয়া সংলাপ প্রয়োগ 
করেন। এই জাতীয় সংলাপ পরিবেশনের একটি দৃষ্টাস্ত উদ্ধার করা যাইতেছে,_ 


১। মধুসূদনের ঢপ-কীর্তন গ্রস্থের ভূমিকা, পাল ব্রাদার্স এও কোং কলিকা তা--১৯৩৬ 


২১৪ বাংল! লোকনাট্য সমীক্ষা 


শ্রীরাধা বলছেন- বৃন্দে, মিথ্যে বললে কেন ? বুন্দা বললেন--আমি মিথ্যে 
বলেছি তা কি আপনি জেনেছেন বে শুনুন”_-(কলঙ্ক ভগ্ঘন পাঁলা)। এই 
প্রকার সংলাপে নাটকীয় ইঙ্গিত রহিয়াছে বটে, কিন্তু টপ-পালাকে নাটক বলা 
যায় না। (ছ) ঢপের শেষে মিলন গাইতে হয়; এমন কি মাথুর পালায়ও 
ইহার প্রয়োজন । মিলন গাওয়া বা মিলন দেখানো! 'মেলতাই” নামে পরিচিত । 
মাথুর পালার শেবাংশ হইতে ইহার দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে,_-“কোকিল তখন 
পঞ্চম স্থুরে গান করিতেছে । শ্রীরাধা শ্ররুষ্কে হৃদয়-পদ্মে দর্শন করে 
বলছেন, ওরে এখানে 
ডাকরে কোকিল পঞ্চম স্থরে। 
মর্দনমোহন আমার এল ঘরে ॥ 
এখন তোমরা! সবে হরি হরি বল। 
রাধা শ্রীরুঞ্চ দোহার মিলন হইল ॥+ 
মধু্থদন “কলগ্কভগ্জন”, “অকুর সংবাদ” 'প্রভাস” ও “মাথুর এই চারটি পালায় 
'শ্রাতৃমগ্ডলীকে মুগ্ধ কবিষা দ্রিতেন । ১২৯৮ সালে প্রসন্নকুমার দত্ত এই চারটি 
পালা প্রকাশ করেন । অধুস্ছদন কিন্গরের গীত রচনার ক্ষমতা] সম্পর্কে পূর্বেই 
উল্লেখ করা হইযাছে। এখানে প্রভাস পালা হইতে ইহার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া 
যাইতেছে, 
পাগিনী ঝি'ঝিট-তাল ঠেকা 
যশোদা-_আমি কাঙ্গালিনী নই দ্বাবি! শোনরে কই, 
যার ধনেতে তুমি ধনী, সেই ধনহারা কাঙালিনী, 
আর কিছু নিতে আসিনি আমার সেই কৃষ্ণধন বই ॥ 
অন্য ধন কি গণা করি, মান্য যে ধন সে ধন গণি, . 
আমার দে ধন অতুল্য ধন, অমূলা ধন রতন মণি,__ 
নীলমণি নীলকাস্ত মণি, তার কাছে কি পরশমণি, 
দ্বারি তোরে দিব মণি, দেখাও যাদুমণি কই | 
রজত কাঞ্চনের কথা, তুলনা দিতে তুলনা, 
আমার দে যাছু বাছা ধন, একবার পেলে আর ভুলবে না,_ 
সদন বলে ভুলি মণি তুচ্ছ করে অন্য মণি 
যে ধন সাধন করে মুনি, সেই ধনের কাঙ্গালিনী হই। 
উনিশ শতকে আর একজন প্রসিদ্ধ প-কীতঁনের অধিকারী ছিলেন রূপঠাদন 


বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা ২১৫ 


চট্টোপাধ্যায় । মুশিদাবাদের প্রাণরুষ্ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র রূপটাদ অধিকারী 
চপ গাহিয়া মুশিদাবাদ-বেলডাঙ্গার জমিদার জগৎশেঠের নিকট হইতে নিষ্কর জমি 
পাইয়া তথায় ব্সতি স্থাপন করেন। তৎকালে রূপঠাদ্দের ঢপ-কীর্তন বিশেষ 
আকর্ষণীয় ছিল। এই সম্পর্কে একটি উক্তি উদ্ধার করা যাইতেছে,-_-১৭রূপের ঢপ 
যে শুনিত সেই মুগ্ধ হইত; এখনে বেলভাঙ্গা অঞ্চলের লোকে খলিয়৷ থাকে__ 
বাজলো রূপ অধিকারীর খোল । 
মাগীরা সব চরকা তোল ॥৮ 
চপেরততুক্ক' দ্বারা যাজ্রাগান প্রভাবিত হইয়াছে । পরমানন্দ ও বদন 
অধিকারী যাত্রায় বিশেষ ভাবে “তুক্ক প্রয়োগ করিতেন । গোবিন্দ অধিকারীর 
ঠা ইভার পরিচয় পাওয়া যায়। তুক্ক দ্বারা এক প্রকার ১096০ 6০৮ 
হ্তি করা হইত । ঢপের মেলতাই দ্বাবাও যাত্রা! বিশেধ ভাবে প্রভাবিত হয়। 
এই প্রসঙ্গে মতিলাল রায়ের 'ব্রজলীলা গীতাভিনয়” ও শ্রীক্ষেত্র মাহাত্ম্য 
গীতাভিনয়ের, উল্লেখ করা যাইতে পাবে । উনিশ শতকের সাধারখ দর্শক 
পৌরানিক নাটকে বিস্বোগান্ত পবিসমাপ্তি সহ করিতে পারিজেন না । গীতাভিনয় 
রচয়িতা মনোমোহন বন্থুর দক্ষষজ্ঞ বিষয়ক “সতী” (১৮৭৩) নাটকে মহাদেব ও 
সতীর বিচ্ছেদ দেখান হয়। ইহাতে সাধারণ দর্শক মনংক্ুপ্ন হইলে তাহাকে 
এই নাটকের জন্য হরপার্বতীর মিলনান্তক একটি ক্রোড়াঙ্ক রচনা করিতে 
হয়। মেলতাইর প্রভাব বিংশ শতকের যাত্রাপালায়ও লক্ষিত হয়। হরিপদ 
চট্টোপাধ্যায়ের পদ্দিনী” ইহার উল্লেখ যোগ্য দৃষ্টান্ত । অহিভূষণ ভট্টাচার্য এবং 
হারাধন রায়ের যাত্রাপালায়ও ইহাব পরিচয় পাওয়া যায়। 


রামায়ণ গান 


গীতি, ব্ণনামূলক ও উক্তি প্রত্যুক্তি মূলক ছড়া, চরিত্রের নাম উল্লেখ করিয়৷ 
কখনো পঞ্চে কখনো গছ, স্বরে বা ন্থিরহীন” সাধারণ ভাবে দংলাপ সংযোজনার 
মাধ্যমে রামায়ণ গান পরিবেশিত হয় । অধিকারী ইহার মূল গায়ক, ছড়া-দার 
ও বক্তা । তাহার সঙ্গে আসরে দোহার ও বাদকগণ থাকেন | ইহাতে বক্ততাও 
বিভিন্ন চরিত্রের নামে সংলাপ পরিবেশনের সময় বেহালা্দার কর্তৃক মাঝে মাঝে 
অসংলগ্র উক্তি প্রয়োগ করা হয়। পাঁচালির মত ইহাতে অধিকারীর উক্তি 





পথ সপ্প | ০ হা হজ 


১। বঙ্গভাষার লেখক পৃঃ ৩৮৪। হরিমোহন মুখোপাধ্যায়-”১৩১১। 


২১৬ বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা 


্রত্যুক্তিমূলক ছড়া ও চরিত্রের নামে সংলাপ পরিবেশনে নাট্যলক্ষণ প্রকাশিত 
হয়। ইহাতে রাম-মাহাত্মমূলক বিভিন্ন পাল! গাওনা করা হয়। অনেক সময় 
সংক্ষেপে সমগ্র রামায়ণ কাহিনীও একদিনে একটি আসরে পরিবেশিত হয় । 
রামায়ণ গানের মত যাত্রায়ও স্বরে গছ ও পদ্য সংলাপ সংযোজনা এবং ছড়ার 
ধরণের উক্তি প্রত্যুক্তি লক্ষিত হয় । 


মঙ্গলচণ্তীর গান 

ইহা! অনেকটা বামায়ণের মতই পরিবেশিত হয় । কিন্তু ইহাতে সাধারণত 
অসংলগ্ন উক্তি, চবিত্রের নামে অধি কারীর সংলাপ পরিবেশন এবং বক্তৃতা থাকে 
না। গ্রন্থের বিভিন্ন অংশ পালার আকারে ছড়া ও গানের মধা দিয়া পরিবেশিত 
হয়। মূল গায়কের সঙ্গে যন্ত্রাদি বাদক ও দোহার থাকে । মঙ্গলচণ্তীর গান 
সাধারণত কয়েকদিন ধরিয়া চলে। মনসার ভাসানও মঙ্গলচণ্ডীর গানের 
রীতিতে সাধারণত পরিবেশিত হয় ; কেবল মূল গাষেনেব হাতে একটি বা দুইটি 
চামর থাকে । মঙ্গলচণ্ডীর গান ও মনসার ভাসানের মত ছড়া কাটার প্রথা 
ও দোহার ব্যবহাবের রীতি যাত্রায়ও প্রচলিত ছিল। গানে দোহারের ব্যবহার 
আমাদের দেশে ব্ছু প্রাচীনকাল হইতেই প্রচলিত ছিল। জয়দেবের গীত- 
গোবিন্দ এবং বড়চণ্ীদ [সের শ্রীরুষ্ণ কীর্তনেও ইহার পরিচয় রহিয়াছে । গীত- 
গোবিন্দ ও শ্রীকষ্ণ কীর্তনের পুয়া” ব্যবহারে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রচলিত 
দোহারকির প্রথা কোন প্রকার গীতরীতি হইতেই বাদ পড়ে নাই । 
কথকতা 

টপ গায়কের মত কথক একাই গায়ক, বক্তাও অদ্বিতীয় অভিনেতা । 
তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য দোহার থাকে না। পালায় কথক চরিত্রের 
নাম করিয়া নান! ভাবের সংলাপ ও গান পরিবেশন করেন । মাঝে মাঝে 
তিনি কাহিনীর অংশবিশেষ ব্যাখ্যা! করেন, চরিত্র সম্পকে মন্তব্য করেন এবং 
প্রসঙ্গক্রমে নানা বিষয়ে বক্তৃত। করিয়া থাকেন । কথকতায় অভিনয়ের ভঙ্গিতে 
চরিত্রের নাম করিয়া সংলাপ পরিবেশনের মধো নাটাগুণের পরিচয় পাওয়া 
যায়। কথকগণ সাধারণত ভাগবত, অন্যান্য পুরাণ ও রামায়ণ-মহাভারতের 
কাহিনী পরিবেশন করেন । কথকতা বু প্রাচীন কাল হইতে শুক করিয়া 
বর্তমানেও প্রচলিত রহিয়াছে । উনিশ শতকে »গদাধর শিরোমণি, রাষধন 


৷ হুতোম প্যাচার নকশা, কলিকাতার বারোয়ারি পুজা, পৃ ২৫, কালী প্রসন্ন সিংহ। ১৩৫৫ 


ংল। লোকনাট্য সমীক্ষা ২১৭, 


র্কবাগীশ, হলধর পঞ্চানন প্রভৃতি প্রধান প্রধান কথক” বঙ্গবাসীকে পুরাণ-কথা 
শুনাইয়াছেন। এ কথকর্দের মধ্যে বহরমপুর নিবাসী কালীচরণ ভট্টাচার্ধেরও 
খাতি ছিল। কিন্তু তাহার কথকতা -শিস্ত হুগলী জিলার শ্রীধর কথকেব 
(জন্ম ১২১৩ সালে) প্রসিদ্ধি ছিল সর্বাধিক । গোস্বামী মালিপাড়া গ্রাম সিবাসী 
১ক্রীধর অল্প বয়সে বিলক্ষণ খ্যাত হন ।” শ্রীধর কথকতায় বহুবিধ গীতি প্রয়োগ 
করিতেন । কথকতা কালীন ২ঞ্শ্রীধরের কৃষ্ণ বিষয়ক সঙ্গীত ও কালীবিষয়ক 
সঙ্গীত যেন সুধার প্রশ্রবণ ছিল।” এই প্রসঙ্গে শ্রীধরের একটি গীতি উদ্ধৃত 
হইল,-_ 

গিরিরাজকে ডেকে দেগো, আমার গৃহে গৌরী এল। 

নাশিতে আঁধার রাশি, উমাশশী গুকাশিল। 


এই নগরে লোক ছিল ঘরে, না ডাকিতে আমার ঘরে 
কেবল উমার আগমনে, সকলে আনন্দ মনে, 
গিবি পুরবাসিগণে গিরিপুধ আজ পুরে গেল। 
যত্তনেতে দ্বিজগণ, চণ্ডীপড়ে অন্ক্ষণ, 
ভক্তিভাবে ঘট স্থাপন চণ্ডীপড়া সফল হল। 
চবিবশ পরগণী জিলার খাটয়া গ্রামের ধরণীধর শিরোমণি €( ১৮১৩-১৮৭৫ ) 
উনিশ শতকের অন্ততম প্রধান কথক ছিলেন । কথকগণ ধর্ম, ভক্তিভাব, নীতি. 
শাক্স নিদেশ, পাপ পুণোর বিচার প্রভৃতি লইয়া লোকশিক্ষার প্রচারক ছিলেন । 
এই দিক হইতে যাত্রার সঙ্গে ইহার মিপ রহিয়াছে । ৩“আমাদের চাষা ভুষারা 
যান্রারদল ও কথক ঠাকুরের রুপায় জ্ঞানশিক্ষায় সকল দেশের অগ্রগণ্য ৷” শুধু 
চাষা ভূষা নহে সাধারণভাবে পল্লীবাসীদের অন্যতম শিক্ষার বাহনই ছিল যাত্রা ও 
কথকতা । কথকতার ধরণের বক্তৃতাও ঘাত্রায় গৃহীত হয়৷ 
যাত্রা পালায় যেমন বক্তৃতাধ্মী দীর্ঘ সংলাপ সংযোজনা করা হইয়াছে, 
তেমনি সংলাপ পরিবেশনের সময় স্বযোগ অনুসারে বিভিন্ন বিষয় লইয়া নাটক 
বহির্ভূত শ্বকল্লিত শ্বতঃম্ফুর্ত বন্তুতারও অবতারণা! করা হইয়াছে । এই প্রসঙ্গে 
মতিলাল বায় ও মুকুন্দদাসের নাম (বিশ শতক ) বিশেষভাবে উল্লেখ করা যাইতে 
পারে। যাত্রার বক্তৃতা কথকতার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। 


১। হুতোম প্যাচার নকৃশা, কলিকাতার বারোয়ারি পজা, পৃ ২৫ কালীপ্রসন্ন সিংহ ১৩৫৫ 
২। পূর্বোর্লিখিত বঙ্গভাবার লেখক--পৃ ৩৫৯ 
৩। লোকহিত, কালাস্তর, পৃঃ ৪৬, রবীন্রনাথ, ১৯৬২ 


স১৮ বাংল লোকনাট্য সমীক্ষা 


উনবিংশ শতকে কৃষ্ণযাত্রা, বি্যানুন্দর যাত্রা, চণ্ীযাত্রা, রামযাত্রা, টচতন্ত 
যাত্র! ও পুরানাদির কাহিনী লইয়া রচিত যাত্রার বিশেষ প্রচলন ছিল। 
তৎকালে সাধারণত অধিকারীরাই পালা রচনা করিতেন এবং ইহার পরিবেশনে 
অংশ গ্রহণ করিতেন। কখনো কখনো৷ অধিকারীরা যে অন্ত লেখক দ্বারা 
'পালা রচনা করাইয়া না লইতেন এমন নহে। উনিশ শতকের এই সকল 
প্রধান যাত্রাকার ও যাত্রার অধিকারাদের পারচয় যেওয়া যাইতেছে । 


গেশাদার যাত্রার দল 
'শিশুরাম অধিকারী 


তিনি বীরভূমের কে্দেলি গ্রামের অধিবাসী ছিলেন । উনবিংশ শতকের 
কুরুচি প্রভাবিত যাত্রাকে ব্রাহ্মণ শিশুরাম কিঞ্চিৎ পরিশোধন করিতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন। তিনি কুষ্থাত্রা পরিবেশন করিতেন । 


হীদাম দাস ও সুবল অধিকারী 


এই ছুই অধিকারী রুষ্ণ যাত্রায় খুব খ্যাতিলাভ করেন । তাহারা সঙ্গীতে 
বিশেষ পারদর্শী ছিলেন । এ সময় কৃষ্ণ যাত্রায় ১*প্রথমে গৌরচন্দ্রী পাঠের পরে 
কৃষ্ণের নৃত্য ও তদন্তে গৌসাইর শুভাগমন হইত |” দীস ভ্রাতৃদস্ব যাত্রায় এই 
রীতি অনুসরণ করিতেন । ২ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হইয়া শ্রীরামপুরে--শীদাম 
১৮২০ শ্রীষ্টাব্খে পরলোকগমন করেন । 
পরঙগানন্দ অধিকারী 

বীরভূম জেলার রামবাটি গ্রাম ?নবানী এই আধকারী অষ্টাদশ শতাব্দীর 
'শেষভাগ হইতে যাত্রার গাওনা স্কু করেন। ও্প্রাচীন ও প্রধান 
অধিকারীদিগের মধ সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ” পরমানন্দ উনিশ শতকের প্রথমে যাত্রার 
পরিবর্ধন ও পরিমার্জনে কিছুটা সাফল্য লাভ করেন । 


লোচন অধিকারী 

এই অধিকারী 'অক্রুর সংবাদ” ও “নিমাই সন্ত্যাপ পালায় অশেষ খাতিলাভ 
করেন । মহারাজ নবরুষ্ণ বাহাদুর তাহার যাক! গানে সন্তষ্ট হইয়া তাহাক 
প্রচুর অর্থ পারিতোষিক দেন । 


১।২। বিশ্বকোষ ১৩৯৯ 
৩। লমাচার দপণ--২১ অক্টোবর, ১৮২০ 


বাংল! লোকনাট্য সমীক্ষা ২১৯ 


ন্বদন অধিকারী 
তাহার বাড়ী ছিল হুগলী জিলার জিরাট গ্রামে, __জন্বস্থান হাঁওড়া-শালিখা। 

তিনি পরমানন্দ অধিকারীর সঙ্গীত-শিষ্ত ছিলেন । প্রথম বয়সে পরমানন্দের 
দলে তিনি বালকের অংশ গ্রহণ করিতেন। পরবর্তাকালে নিজে দল গঠন 
করিয়া তিনি “মান”, "দান ও “মাথুর” পালায় প্রসিদ্ধি লাভ করেন। বদন 
অধিকারী গানের সঙ্গে চমত্কার বেহাল! বাজাইতেন। তাহার “মাথুর পালা 
হইতে একটি গান উদ্ধার করা যাইতেছে,_ 

যদি বাচাবি রাধার প্রাণ । 

সবে মিলে কর্ণে গিয়ে শোনাও কৃষ্ণের নাম ॥ 

হ্ামাসখি বলিশুন--শ্যামবর্ণের ফল আন । 

শ্তামলতায় গেথে মালা কর শ্রী অঙ্গে প্রদান ॥ 

ওলো যত নহচরি ! করে ধরি বিনয় করি। 

আনগে শ্যাম কুণ্ডের বারি রাধার অঙ্গে কর দান ॥ 

এই সময় যেমন যাত্রার কিছু পরিমার্জন হইতেছিল তেমনি কিছু কিছু 

রূপাস্তরও ঘটিতেছিল। ইহার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায় 'কলিরাজার যাত্রা” 
(১৮২১)। বহুবিজ্ঞ লোকের সহযোগিতায় এই মাজিত নৃতন যাত্রা প্রকাশিত 
হয়। সমাচার দর্পণে এ সম্পর্কে বলা হইয়াছে--৯পকল লং ক্রমে আগত 
একত্র মিলিত হুইয়৷ বিবিধ কেশবিন্তাস বিলাস হাস্য রহস্তা সম্বলিত অঙ্কভঙ্গ 
পুরঃসর নর্তন কোকিলাদি স্থর হ্যাক্কৃত মধুর স্বরে গান নানাবিধ বাদ্য যন বাদন 
আশ্চর্য ২ প্রশ্নোত্তর ক্রমে পরস্পর মুদুমধুর বাক্যালাপ কৌশলাদি ছার! নানা 
দিগ-দেশীয় বিজ্ঞাবিজ্ঞ সাধারণ সর্জন মনোমোহন প্রস্তুতি করেন এই অপূর্ব 
যাত্রা প্রকাশে অনেক ২ বিজ্ঞলোক উৎস্থক এবং সহকারী অছেন অতএব বুঝি 
ক্রমে ২ এঁ যাত্রার অনেক প্রকার পরিপাটি হইতে পারে।” আর একটি 
পরিমাজিত যাত্রাভিনয় করেন দক্ষিণ ভবানীপুরের ভদ্র সম্প্রদায়। এই অঞ্চলের 
গঙ্গারাম মুখোপাধ্যায়ের বাটিতে সম্প্রদায়ের প্রথম গাওনা হয় ১৮২২ খরীষটাবে । 
পালার নাম 'নলদময়ন্তী”। এই যাত্রায় "নানা প্রকার রাগরাগিনীযুক্ত গান 
হয় ও বাগ নৃত্য এবং গ্রন্থ মত পরস্পর কথোপকথন এ অতি চমৎকার ব্যাপার 
হুষ্টি হওয়াতে বিস্তর টাকা চাদ! করিয়া এ সুরসিক ব্যক্তিরা ব্যয় করিয়াছেন ।” 


০ 





১। সমাচার দর্পণ, ২৬ জানুয়ারী ১৮২১, মাশম্যান। 
২। এ ১৩ জলাই, ১৮২২ 


২২ বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা 


১এই “নলদময়স্তীর গান ও ছড়া রচনা কবেন রামবন্থ । দেখা যাইতেছে ফে 
২“বহু কালাবধি নাটকের জঘন্য অপত্রংশ স্বরূপ এক প্রকার যাত্রা এতদ্দেশে” ঘে 
প্রচলিত ছিল কয়েকজন অধিকারী ও সৌখিন সম্প্রদায় তাহার কিছু কিছু সংস্কার 
সাধনে ব্রত্তী হইলেন। 


গ্রোবিন্দ অধিকারী (১২*৫-১২৭৭ সাল ) 


হুগলী জিলার জাহাঙ্গীর পাড়ার (খনাকুল কৃষ্ণ নগরের কাছে ) অধিবাসী 
গোবিন্দ অধিকারী ১২৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। বালো পাঠশালায় সামান্ত 
লেখা পড়া শিখিয়া আমতা-ধুরখালি (হা'গড়া ) গ্রামের গোলোক্দাস অধিকারীর 
নিকট তিনি কীর্তন গান শিক্ষা করেন। ও৩পূর্ববঙ্গের জগদীশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
যাত্রার দলের তিনি প্রসিদ্ধ ছোঁকবা ছিলেন ।” এই দঙ্গত্যাগের কিছুকাল পরে 
তিনি নিজে রুষ্ণ যাত্রার দল গঠন করেন। সংগীত রচনায় তাহার খুব খ্যাতি 
হয়। তাহার বহু গানে অন্গ্রাসের প্রাচুর্ধ রহিয়াছে । অভিনয়ে গোবিন্দ বৃদ্দা 
সাজিতেন । ৪গোবিন্দ অধ্রিকারীর পোষাক জবি বসান শালুর কাপড়ে প্রস্তত 
ছিল।” এই দলে অন্যান্য ৫“যাহাপা স্ত্রীলোকের ভূমিকা লইত, তাহারা কলা 
প/তাব গহন। পরিত ৮ গোবিন্দ অধিকারীর কৃষ্ণ যাত্রায় ৬“প্রধান বাগ্য যন্ত্র ছিল 
তানপুরা, খোল ও করতাল।” অভিনয় ও গানে গোবিন্দের খুব প্রসিদ্ধি লাভ 
ঘটে। রুষ্ণ মাত্রা গাহিয়া তিনি *“বহু অর্থ উপার্জন করেন, এমন কি শেষে 
জমিদারী পর্যন্ত খরিদ করিয়া যান।” এদেশে এক সময় বিদ্ভাস্ুন্দর যা 
প্রসার লাভ করে। ৮“বিছ্যাসুন্দবের আদি রসাম্তিত প্রীতিপ্রদ গীতি স্রোতে যখন 
কলিকাতা এমন কি সমগ্র বঙ্গদেশ একরূপ মজিয়! উঠিয়াছিল, তখন সকরুণ 
বক্ততায় ও সুমধুর কৃষ্ণ প্রেম গানে সমস্ত বঙ্গ দ্বেশকে মাতাইয়া বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ 
গোবিন্দ অধিকারী যাত্রার আসরে প্রতিপত্তি বিস্তার করিতেছিলেন |” বধমান 
রাজ বাড়িতে তাহার একচেটিয়া গাওনা ছিল। কেবল বর্ধমান নহে ১২৩* 
সালের পরে কিছুকাল পর্যস্ত বন 'ও গোবিন্দ অধিকারী কলিকাতায়ও কৃ 


১) সংবাদ প্রভাকর, ১৬ সেশ্টেম্বর--১৮৫৪, ঈশ্বর গুপ্ত 

২ | বিবিধার্থ সংগ্রহ মাঘ, ১৭৮* শক, পৃ ২৩৫ রাজেন্ত্রলাল যত 

৩। জীবনীকোষ (ভারতীয় এতিহা'সিক ) ওর খণ্ড, ১৩৪৫স্*শ্শিভৃষণ বিদ্যালঙ্ষার 
৪1 ৫। ৬। পুরাতন প্রসঙ্গ' পৃ ২৪৫, বিপিনবিহারী গুপ্ত, ১৩৭৩ 

প| সরল বাংলা অভিধান, ৬ স্বরণ, দুবলচন্র মিত্র 

৮। বিশ্বকোব, ১৩০৯ 


বাংল! লোকনাট্য সমীক্ষা ৃ ২২৪ 


সাক্জায় একাধিপত্য বিস্তার করেন। গোবিন্দ অধিকারীর গাওনায় *গ্যাত্রার 
আসরে লোক ধরিত না, তিল ফেলিবার স্থান কুলাইত ন1; গোবিন্দ আসরে 
নামিবেন এই আশায় সকলেই সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া থাকিত।” গোবিন্দ 
অধিকারীর কৃষ্ণ যাত্রার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ছিল। (ক) ইহাতে গানের সংখ্যা 
প্রচুর ; চার অন্কের “কালিয়দমন' পালায় ছাপ্লান্ন খানি গান আছে। ককিষ্ণকালী” 
পালায় গানের সংখ্যা সত্তর। গোবিন্দের গানের কৃতিত্ব সম্পর্কে পূর্বেই উল্লেখ 
কর। হইয়াছে । এখানে তিন অন্কে রচিত 'কৃষ্ণকালী, পালা হইতে একটি 
গানের দৃষ্টান্ত উদ্ধার করা হইল,__ 
কষ্ণ আজি কালী হইল নিধুবনে, 
বন আলোকিত হল রূপের কিরণে ॥ 
চতুভু'জা এলাকেশী, ছ্িগন্থরী করে অসি, 
লোলজিহ্বায় অট্টহাসি করালবদনে ॥ 
প্রভাকর জিনি প্রভ। শিরেতে কিবীটের শোভা, 
মুণ্মালা গলে কিবা ছুলিছে সঘনে ॥ 
নানা জাতি বনফুলে রুক্তজব! বিল্বদলে, 
পূজা করে যাই কুতুহলে অভয়ার চরণে ॥ 
আয়ান আসিয়ে দেখে, বাধিকে পুজে কালীকে, 
পুলকে পুলকে ভরে লুটাবে ধরামনে ; 
রুষ্ণকালীর চবণ কমলে দ্রাসগোবিন্দ ভাবে কেবল 
দারুণ শমন কবল এড়াতে নিদানের দিনে । ( ৩য় অঙ্ক, বুন্দার গান ) 
গোবিন্দ অধিকারীর পালায় রাগরাগিণীযুক্ত গান ও কীর্তনাঙ্গ গান দুই-ই 
শরিবেশিত হইত । (খ) অনেক পালা পঞ্চে তুক্ধ ব্যবহার করা হইয়াছে ॥ 
₹ষকালী পালায় তুক্কর অবতারণ করিয়! নাটক স্থুকু করা হইয়াছে,_- 
বুন্দা_ শোনলে! রাজনন্দিনী, নন্দ-নন্দন! নন্দিনী, 
চিরদিন পিরীতির রীতি না যায় সমান । 
কখনো বিরহ জালা, পুন প্রেমে ঝালাপালা,, 
কখনো দুর্জয়মান, কভু অভিমান । (১ম অঙ্ক) 
(গ) ইহাতে পদ্চ ও গণ্চ সংলাপ সংযোজিত হইয়াছে । গগ্চ সংলাপও 


4 পা আপ 


৯। বঙ্গভাবার লেখক, পৃ ৩৮৪, হরিমোহুন মুখোপাধ্যার, ১০১১ 


হ২২ বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা 


অনেক সময় সুরে বলা হইত ; পদ্ঘসংলাপেও কখনো! কখনো! এই রীতি প্রযুক্ত 
হইবার দৃষ্টান্ত রহিয়াছে । এই রীতির মূলেও সংগীতের প্রভাব রহিয়াছে-_হহা 
সহজেই অনুমান কর! যায়। পাঁচ অংকে রচিত ঘুক্তাবলী” পালা! হইতে স্থরে 
গ্ধ সংলাপ ব্যবহারের একটি দৃষ্াস্ত দেওয়া যাইতেছে,__ 
ন্ববল-_( সুরে) ওগো ব্রজেশ্বরী রাইকাশারী, কৃষ্ণ প্রেমোন্মাদিনী রসময়ী 
রসবতী রাইধনি গো ! প্রণাম হইগে!। 
(প্রণাম, ২য় অঙ্ক) 


এই প্রকারের স্থরে গগ্সংলাপ পরিবেশনে কথকতা ও রামায়ণ গানের 
প্রভাব রহিয়াছে । তিন অঙ্কের পালা পেঁয়াশিনী মিলন” হইতে স্থরে পদ্য 
সংলাপ পরিবেশনের একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল,_- 
বুদদা_(স্থরে ) দেয়াশিনা বেশে সাজি বিনোদ নাগর | 
ধীরে ধীরে চলে প্রফুল অন্তর ॥ 
গোকুলে নগরে তাই শব্ধ উঠিল। 
একজন দেয়াশিনী ব্রজেতে আসিল ॥ 
তাহারে দেখিবার তরে লোকের গমন । 
ব্রজবাসিগণে চলে হরধিত মন ॥ (২য় অঙ্ক) 


স্থরে পরিবেশিত পছ্যসংলাপ ঢপের তুক্'-এর কথা স্মরণ করাইয়া দেয় ।. 
তাহার নাটকে দীর্ঘ সংলাপের ব্যবহার নাই। সংলাপ খুবই ছোট ছোট। 
একটি উদ্বাহরণ উদ্ধত করা যাইতেছে,__ 
ক ওগো দারদা! এ কালিদহের জল যে বিষে বিষে নীল হয়েছে গো ! 
ওর! যদি এ জল খেয়ে থাকে তাহলে তো বাচবে নাগো। 
বলরাম--কেন ভাই কৃষ্ণ, বিষজল খেলে কি প্রাণে ধাচবে না ভাই ? 
কৃষ্ত_-ওগো দাদা, এতো বিবজল নমগো, এ যে আশীবিষ-_কালকুট বিষগো ! 
বলরাম-_ও ভাই কৃষ্ণ! এমন ফটিক জঙগে বিষ কে ঢাললে ভাই? 
কষ-_দাদা গো! এই কালিদহের জলে কোন বিষধর ভুজঙ্গ আছে গো। 
সেই বিষ ঢেলে এর জলকে বিষিয়ে রেখেছে গো। (ওয় অন্থ, 
কালিয়দমন পালা) 
(ঘ) কোন কোন পালায় সংস্কৃত স্তব স্গিবেশিত হইয়াছে । এই প্রসঙ্গে 
পাঁচ অঙ্কে বিভক্ত “মাথুর পালার উল্লেখ করা যাইতে পারে, 


বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা ২২ 


১। বুন্া-(স্তব) তণগ্তহ্মপ্রভানীল কুস্তলাবদ্ধম্লিকাম্‌। 
শরচচন্তরমুখীনিত্যং চকোরীচঞ্চলক্ষিণাম্‌ । 
তপ্তকাঞ্চণগৌরাঙ্গীং _ রাধাবুন্দাবনেশ্বরীম্‌। 
বৃষভান্ুক্থতাংদেবিং ত্বাংনমামি হিপ্রিয়াম্‌ ॥ ( ১ম অঙ্ক) 

২। বৃন্দা_(স্তব) ফুলেন্দিবরকাস্তিমিন্দুব্দনং বহ্বতংস প্রিয়ং। 

শ্রীবৎ ধবং পীতান্বর সুন্দরম্‌ ॥ 


শ্হ 
হেরুষ্জ ককণাসিন্ধু-দীনবন্ধুজগত্পতে | 
গোগেশগোপিকাকান্ত রাধাকাস্ত নমোহস্ততে ॥ 

(২য় অঙ্ক): 

(ডউ) গোবিন্দ অধিকারী নাটককে অংকে বিভক্ত করিয়াছেন ; কিন্ত 
অংকের দৃশ্ত বিভাগ নাই। সংস্কত নাটকেরও অংক দৃষ্তে বিভক্ত নহে ) সুতরাং 
এই দিক হইতে তিনি সংস্কৃত নাটকের রীতি অন্ুর্ণ করিয়াছেন বলা যাইতে 
গারে। অংকের প্রথমে আবার গোবিন্দ অধিকারী নাট্াস্থানের উল্লেখ 
করিয়াছেন, যেমন 'কৃষ্তকালী" পালায় দ্বিতীয় অংকের প্রথমেই স্থানের উল্লেখ 
রহিয়াছে-_'আয়ান ভবন” । এই সকল কৃষ্ণ যাত্রায় মাঝে মাঝে নাট্য নির্দেশও 
দেওয়া হুইয়াছে। চার অংকের “কলঙ্ক ভঙ্গন” পাল! হইতে একটি দৃষ্টাস্ত উদ্ধত 
হইল,__ 

চতুর্থ অংক- নন্দালয় 
যশোদা কষ্ণকে ত্রেশড়ে লইয়া উপবিষ্ট, বৈচ্চ, 
রাম, কুটিলা ও জটিলার প্রবেশ । 

বৈষ্ঠ-_( আসিয়া ) মা যশোদা ! প্রণাম হই। (প্রণাম) 

(৯) কোন কোন পালায় গৌবচন্দ্রিকা ব্যবহৃত হইত । তিন অঙ্কে রচিত, 
“গোষ্টবিহার পালায় গৌর চন্দ্রিকা আছে। কল্ম্ক ভঙ্জন” পালায় গৌরচন্জ্রিক) 
নাই। আবার তিন অঙ্কে বিভক্ত “মান ভঙ্জন” পালায় প্রথমে নান্দী ও পরে 
গোর চন্দরিকা প্রদত্ত হইয়াছে,__ 

নান্দী__ 
জয় রাধা বল্লভ দেবাদি ছুর্লভ 
ভবভাব্য নিধি, ভবছুঃখহারী । 


২৪ বাংল। লোকনাটা সমীক্ষা 


ওহে দ্রীনবন্ধ,। দীনজনের বন্ধু 

ভবসিন্ধু পারে তুমি হে কাণ্ারী ॥ 

ভবমাঝে হেরি বিপদ আকুল 
কিসে পাব কূল ভেবে প্রাণাকুল 
ন্বগ্ুণে নিগুণে হয়ে সাহুকুল 

দেহ দেহ কূল _ গোকুল বিহারী ॥ 
মতি যেন থাকে এ যুগলপদে 

পড়িলে বিপদে, রেখো নিরাপদ 
দাসগোবিন্দ বলে,  বিকাই যেন পরে, 
বিপদে ফেলনা বিপদবারী ॥ 


গৌরচন্দ্রিকা 


কদ্দা_ গোরার মনে হল ব্রজধাম নন্দের নন্দন শ্যাম 

ধরি কাদে আপন চরণে । 

মনে হল ব্রজপুী, গদাধরের মুখ হেরি 
ঝর ঝর ঝরয়ে নয়নে ॥ 

রাই কোন ভাবে ভরা প্রলাপ করয়ে গোরা 
কাদদি কহে বিনয় বচনে । 

এতেক দেখিয়া মনে গোরা কাদে বাত্রধদিনে 
গোবিন্দ দাসের এই নিবেদন ॥ 


শৃঙ্গার, বাৎসল্য, সখ্যরস থাকিলে গোবিন্দের পালায় ভক্তি রসেরই প্রাধান্ত | 
উল্লিখিত পালাগুলি ছাড়াও তিনি “শুকশাড়ীর পালা”, ও “চুড়ানুপুরের ছ্বন্ব' নামে 
আবে দুইটি পালা বচনা করেন । গোবিন্দদাস-এর দল সালখিয়ায় (হাওড়া) 
থাকিত। ১২৭৭ সালে তিনি পালখিয়ায় গঙ্গাতীবে পরলোক গমন করেন । 


পিতান্বর গধিকারী 
বর্ধমানজিলার কাটোয়া অঞ্চলের অধিবাধী পিতান্বর স্বরচিত কৃষ্থযাত্রায় খুব 
স্থনাম অজন করেন । 


ককালাটন্ি পাল 
তিনি চাকা-বিক্রষপুর অকলে কৃষক যাত্র। গাহি খ্য/তির আঁধিকারী হন। 


বাংল! লোকনাট্য সমীক্ষা ২২৫ 
কৃককমল গোম্বামী ( ১২১৭-১২৯৪ সাল) 


তিনি নদীয়া জিলার ভাজন ঘাটে ১২১৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। অস্ত্র 
বয়সে পিতা মুরলীধর গোম্বামীর সঙ্গে বুন্দাবনে গিয়া তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণ 
অধ্যয়ন করিতে সুরু করেন। কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই দেশে ফিরিবার ব্যবস্থা 
হইলে কষ্ণকমল নবদ্বীপের একটি টোলে কাব্য অধ্যয়নে রত হইলেন । ১৮৩০ 
্ীষ্টাব্বের পরে 'নিমাই সন্্যাস” পালায় তিনি নদীয়া বাসীকে মুঞ্ধ করেন। 
পরবর্তীকালে কৃষ্ণকমল পূর্ববঙ্গে গিয়৷ যাত্রা সম্প্রদায়ের নেতৃত্বে অংশ গ্রহণ 
করেন ॥ স্বপ্নবিলাস” (১৮৩৫), রাই উন্মাদিনী”, “বিচিত্র বিলাস”, “দিব্যোন্নাদ, 
“ছুবল সংবাদ”, নর্থ" বিদায়”, “ভরত-মিলন”, প্রভৃতি পালায় সমগ্র পূর্ববঙ্গকে 
তিনি মাতাইয়া দর্ধীছিলেন | সঙ্গীত রচনায় রুষ্ণকমল অন্ুপ্রাস প্রয়োগে নিপুণ 
ছিলেন। তাহার গানের একটি দৃষ্টাস্ত উদ্ধৃত হইল,__ 
বসন্ত-_তিনতাল 
ভাইরে হুবল ! ভাইরে স্থববল! উপায় কি করি বল 
কেবল রিপুবল-_হইল প্রবল, 


কানাই বিনে বুন্দাবনে দুর্বলের আর কি আছে বল 
পুনকি কালিয়দহে, বিষজলে প্রাণদহে 
কিবা দাবানল দহে, দহে বৃন্দাবন সকল। 


দেখি আর দিনেক হুদিন, যদি বিধিনা দেয় স্থদিন 
তবে আর কেন দিনের দিন, দিন গুণে দিন কাটাই বিফল । 
(সুবল সংবাদ ) 
তাহার যাত্রা পালায় গ্চ সংলাপ অপেক্ষা গীতি সংলাপ অধিক প্রযুক্ত 
হইয়াছে । তাহার অনেক যাত্রাপালা চৈতন্য-জীবনী ছারা বিশেষভাবে 
প্রভাবিত হইয়াছে । এই সম্পর্কে দীনেশচন্দ্র সেনের একটি মন্তব্য উদ্ধার করা 
যাইতে পারে ।_-**বুদ্ধ কৃষ্াস যেকথা দার্শনিকের ভাষায় কহিয়াছেন, তাহা 
কবির হস্তে নবজীবন লাভ করিয়াছে । চৈতন্ঠের কৃষ্ণবিরহের করুণ উচ্ছ্বাসে 
মাথুরের স্য্টি, তাহার উন্মত্ত প্রলাপে রাই উন্মা্দিনী জীবন পাইয়াছে ও স্বপ্র- 
বিলাস সার্থক হইয়াছে । আমরা বলিতে পারি, রাই উন্মাদিনী, বিচিত্র বিলাস, 
স্বপ্ন বিলাপ প্রভৃতি কাব্য প্রবীণ চৈতন্য-চরিতাম্বত মহীরুহের ফুল ও ফল ।” 





১। নিত্যানন্দ গ্নোন্বামী সংকলিত--'কৃষ্কমল গীতিকাব্যের* 
স্প্দীনেশচন্ত্র সেন লিখিত ভূমিকা! 
১৫ 


২২৬ বাংল। লোকনাট্য সমীক্ষা 


কুষ্ণকমল অধিকারী (জাতিতে বৈদ্য ) হুগলী জিলার চু"চূড়ায় ১২৯৪ সালে 
পরলোক গমন করেন । 
মদনমাষ্টারের দল 

যাত্রার সংস্কার প্রসঙ্গে এ সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে । তিনি 
নিজে পালাকার ছিলেন । দৃক্ষযজ্ঞ, হরিশচন্দ্র, রাঁম বনবাস, ধবচবিত্র, প্রহনাদ 
চরিত্র, দুর্গামঙ্গল প্রভৃতি তাহার দলের অভিনীত পালা । 


মতিলাল রায় 

১২৪৯ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন । বর্ধমানের পূর্বস্থলী থানার অন্তর্গত 
ভাতশালা গ্রামের অধিবাসী মতিলাল পরবর্তী কালে নবদ্ীপে বাস পরিবর্তন 
করেন। মতিলালের পিতার নাম মনোহর রায়। মতিলাল প্রথমে নপদ্বীপে 
মিশনারী স্কুলে ও পরে বারাসত এনট্র্যান্স ক্কুলে লেখাপড়া করেন । বারাসত 
স্কল লইতে এনট্রান্স পরীক্ষা দিয়া তিনি উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। 
প্রথমে মতিলাল কলিকাতা! জোড়ার্সাকো থানায় কেরানীর কাজে যোগদান 
করেন । অল্পকাল পরে এই চাকুরী ছাড়িয়া তিনি চক ব্রাহ্মণ গড়িয়া স্কুল এবঃ 
তথা হইতে নবদ্বীপের একটি স্কুলে কার্ধ গ্রহণ করেন। বিছ্ভালয়ের কার্য 
পরিত্যাগ করিয়া তিনি পরবর্তা কালে কলিকাতা জি. পি. ও.-তে কর্ষ গ্রহণ 
করেন । এই সময় ঈশ্বরচন্ত্র গুপ্ঠের সঙ্গে তাহার পরিচয় হয়। তিনি “সংবাদ 
প্রভাকরে মাঝে মাঝে কবিতাদি প্রকাশ করিতে থাকেন । ঈশ্বর চন্দ্র তাহার 
লেখা দেখিতেন ও উত্সাহ দিতেন । এই দিক দিয়া তাহাকে ঈশ্বরচন্ত্রের শিল্ক 
বলা যাইতে পারে । দোগাছিরা নিবাসী হরিনাবায়ণ বায় চৌধুরীর উৎ্পাহদানে 
১“মতিলপাল প্রথম রামায়ণের অন্তর্গত “তরণীমেন বধ” নাটক রচনা করেন; 
পরে রাম বনবাপ' রচিত হয়।” হধিনারায়ণ বাবুর সহযোগিতায় মতিলাল 
একটি যাত্রীর দল গঠন কবেন এবং চাকুরী ছাড়িয়া লোকনাট্য রচনা ও 
পরিবেশনে ব্রতী হুন। এই দলটি বন্ধ হয় হবিনারায়ণ বাবুব সঙ্গে মতানৈক্য 
ঘটায়। ইহার পরে ১২৮ বঙ্গাব্দে তিনি নবদ্ীপে একটি শ্বতন্ব দল গঠন 
করেন। দলটির নাম হয় 'নবছীপ বঙ্গ গীতাভিনয় সম্প্রদায় । সীতাহরণ 
গীতাভিনয়ের উপহার অংশে মঙিলাল সংস্থার নাম উল্লেখ করিয়াছেন-__“আঁি 
১২৮০ বঙ্গাকের ২৪শে অগ্রহায়ণ “নবদ্বীপ বঙ্গ গীতাভিনন় সম্প্রদায়” সংস্থাপনে 


পূর্বোলিধিত বঙ্গতাষার লেখক, পৃ ৮৯৩ 
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সাহসী হই।” দুল গঠন করিবার পরে মতিলালের গাওনার প্রভৃত খ্যাতি হয়। 
»প্যাত্রার দল করিয়া ইনি কিছু জমিদারীও কিনিয়াছেন ।* যাত্রা গানের জন্য 
মতিলাল ভট্টপন্জী হইতে কাব্য-কণ্ঠ উপাধিতে ভূষিত হন। এই উপাধিদান 
উপলক্ষে ভট্টপল্লী হইতে নিয়োদ্ধত শ্লোক সহ তিনি একটি স্বর্ণ পদক লাভ 
করেন,__ 
২মতিলাল কবেদৃশ্ঠি কাব্য দর্শনহষিতা । 
ভট্পল্লী সমাচষ্টে কাব্য-কঠপদেনতম্‌ ॥ 
উনিশ শতকের শেষে “বিজয় চণ্ডী” (১৮৮০), দ্রীপদীর বস্ত্ুহরণ” (১৮৮১), 
ীতাহরণ”, ভীম্মের শরশয্যা” “কর্ণবধ "ভরত-আগমন" (১৮৮৮), “নিমাই 
সন্ন্যাস” 'ত্রজলীলা” (১৮৯৪ ) প্রসৃতি গীতাভিনয়ে মতিলাল প্রভৃত যশ অর্জন 
করিয়াছিলেন । কেশব চন্দ্র সেনের বাঁড়িতে তাহার নিমাই সন্যাস” পালা 
শুনিয়া রামকষ্চ পরমহংস তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া আশীর্বাদ করেন। 
যাত্রার আসরে শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবচন্দ্রের অঙ্কে উপবিষ্ট হইয়া একাগ্রচিত্তে যাত্রা 
শুনিতেছিলেন। মতিলাল এ পালায় শ্রীধরের, ভূমিক! গ্রহণ করেন। 
“আবেগময় প্রাণমন মুগ্ধকর ভক্তিরসের প্রবল স্রোতে পরমহংস সমাধিপ্রাপ্ত 
হইলেন, অনেক পরে মোহ অপগত হইলে রামরুঞ্চ পরমহংস--মতি মতি বলিয়া 
্বঘ্₹ং উত্থান পূর্বক রায় মহাশয়কে আলিঙ্গন করিলেন ।” 
হরিমোহন রায় 
রাজা রাম মোহন বায়ের পৌত্র জজ রমাপ্রসাদ রায়ের পুত্র হরিমোহন 
একটি পেশাদারী যাত্রার দল গঠন করেন। তাহার দলের কৃষ্ণ যাত্রার খুব 
খ্যাতি হয়। কলিকাতার বাহির হইতেও তাহার দলের বায়না সংগৃহীত 
হইত । ৪*কলিকাতা৷ হইতে দূরদেশে যাইতে হইলে তিনি হস্তি-পৃষ্ঠে চড়িয়া 
গমন করিতেন হরিমোহন গীতি রচনায় পারদর্শী ছিলেন। তাহার একটি 
গানের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে,__ 
মানময়ি দেখ তব পায়। 
আহামরি প্রাণহরি ধরণী লুটায়। 


১। সরল বাংল] অভিধান ( ৬উ স-ঃ হবলচন্্র মিত্র ) 
২। বঙ্গভাষার লেখক পৃ ৮৯৫, হরিমোহন মুখোপাধ্যার 
৩। ] পৃ ৮৯৬ 
৪) বিশ্বকোষ ১৩৭৯ 
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যার মানে তব মান, তার এত অপমান । 
প্রাণ সখি, প্রাণে ধরে দেখা কি গে! যায় ॥ 
আর কাজ নাই মানে, সরে বস সাবধানে । 
ঠেকিবে চরণ তব মোহন-চুড়ায় ॥ 


নীলকণ যুখোপাধ্যায় চারা 

তিনি বর্ধঘানের ধবণী গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে তাহার 
জন্ম হয়। বর্ধমান-জামুই গ্রামের ওস্তাদ গোপাল রায়ের নিকট গান শিখিয়া 
তিনি কৃষ্ণ যাত্রার দলে প্রবেশ করেন । ইহার পরে গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রা 
শুনিয়া তাহার দলে যোগ দেন। ১২৭৭ সালে গোবিন্দ অধিকারী মৃত্যু মুখে 
পতিত হন। 

এ দ্দিকে নীল কের পিতা উন্মাদরোগগ্রন্ত হওয়ায় তিনি আথিক অনটনে 
পড়েন। অর্থ ক্েশ দূর করিবার উদ্দেশে রামমোহন পাড়ের নিকট নীলক 
হিন্দী লেখাপড়া শিখিতে আরম্ভ করেন। ইহার পর ১৪ বখ্নর বয়সে তিনি 
এক মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীর দোকানে খাতা লিখিবার কাজ স্থুক করেন। এই 
সময় তাহার সঙ্গীত শিক্ষা এবং মাঝে মাঝে আসরে গান করাও চলিতে থাকে । 
১১৯ বৎসর বয়সের সময় তিনি স্বয়ং দল গঠন করেন” যাত্রার দলে গোবিন্দ 
আধকারীর কাছে নীলকঠ মহাজনপদাদি শিক্ষা করিয়াছিলেন । সময় কালে 
ন্বদলে তাহার ২*ম্বাভাবিক কবিত্বশক্তি অবসর পাইয়া বিকশিত হইতে থাকে ।” 
বর্ধমান, বীরভূম ও কণ্পিকাতা অঞ্চলে তিনি যাত্রাম্ন প্রসিদ্ধি লাভ করেন। 
সঙ্গীত রচনার নীলকঠ সিদ্ধহন্ত ছিনেন। ভাহার “মানভগজন” “দৃতী-সংবাদ” 
প্রভৃতি কৃষ্ণ যাত্রায় জনগণ মুগ্ধ হইয়া যাইতেন। ৩"নবছীপের পর্ডিতমগলী 
তাহার গানে মুগ্ধ হইয়্য তাহাকে গীতরত্ব উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন ।” 


রলিকলাল চক্রবতী (১২২৭-১৩** সাল) 

যশোহর জিলার কালীগঞ্জ থানার অন্তর্গত রায় গ্রামের অধিবাশী রমিকলাল 
১২২৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ১২৯৪ সালে মাতৃবিয়োগের পরে তিনি হরিগুণ 
গানে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি একদল বালক লইয়৷ একটি যাত্রার দল গঠন 
করেন। এই দলটি “বালক সংগীত যাআ!, নামে খাত হয়। এক সময় 


১।৩। জীবনী কোষ ভারতীয় ্তহাসিক ( ধ্থ খণ্ড )-শশিতৃষণ বিদ্বালঙ্কার 
২। সরল বাংলা অভিধান, ৬ষ্ঠ সং, হৃবল চঞ্জ মিত্র। 
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১৫বাংলার সর্ধত্রই এই বালক সংগীতের আদর ও সম্মান বাড়িয়াছিল।” এই 
বালকগণ গীতবস্ত্র পরিয়া, মাথায় ফুলের কেয়ারী দিয়া রাখাল সাজিত। এই কু 
যাত্রায় রসিক লাল বক্তৃতার পরিবর্তে লোকরগ্রনের জন্য ছড়া ব্যবহার করিতেন । 
ইহার ফলে এই যাত্রা কতকটা অপেরার আকার ধারণ করে। রসিকলাল 
“নিমাই সন্যাস+, 'কংসবধ”, “মায়ের ছেলে প্রভৃতি পালার গাঁওনা করিতেন । 
তিনি চমৎকার গান বাধিতে পারিতেন । ইহার একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধত হইল, 

দেখরে জ্ঞানচক্ষু মেলে সেকি কালীদহে ডুবার ছেলে । 

বিশ্বময়ই শুনিতারে বিশ্বময় সবাই বলে। (ওমন ) 

আছে পঞ্চভৃতে ব্যাপ্ত কৃষ্ণ অনলে কি জলেস্থলে। 


এ দেখ কান্তি আভা নীলময় নভোমওলে। (ওমন ) 
এ দেখ কৃষ্ণ রূপের প্রভাপড়ে ক্ষেত্র মাঝে দূর্বাদলে । 
নব ঘন শ্বামের বর্ণ দেখবে এ নীরদদ জলে, 

(ওমন ) এ দেখ শ্ামের শ্টামল বর্ণ ধরে বৃক্ষ পত্র ছলে । 
অন্তরে আছেন কৃষ্ণ চেয়ে দেখ হৃর্দকমল, 


(ওমন ) সে যে অন্তর বাহির দেখে তারে ভাদে রধিক নয়ন জলে । 
রসিকলাল চক্রবত্তাঁ ১৩৭* সালে ইহলোক পরিত্যাগ করেন । 


রামধন মিত্রী 


ততৎ্কালে অনেক নির্ধধ ও নিম্ন বংশোভ্তব ব্যক্তি অর্থের বিনিময়ে অভিনয় 
করিতে চাহিত। বামধন এ সকল লোক লইয়া একটি পেশাদারি দল গঠন 
করেন । পরে এই সম্পদায়ে অনেক ভদ্রলোক যোগদান করেন। ২তখন 
যাত্রার দলে সঙ, দাজাইয়া বাহির করিবার প্রথা ছিল। এই দলে সিধু চাষা 
ধোপা, শিবু ও ঠাকুর যোগী সঙ, সাজিয়া সাধারণের চিত্তে অপরিসীম আনন্দদান 
করিয়াছিল।” এই দলে ৩নিমাই মিত্র তারাচাদ মুখোপাধ্যায়, রূপনারায়ণ 
চটোপাধ্যায় ও কাশীনাথ ভট্টাচার্য যাত্রা-পয়ার কাটাইতেন। পয়ার কাটানো 
ব্যতীত তাহাদের দৌয়ারকি করিতে হইত।”» পাঁচালি, রামায়ণ গান, 
মনসার ভাসানে ছড়। বা পয়ার কাটানোর রীতি প্রচলিত । এ সকলের প্রভাবে 
যাত্রায় ইহার প্রচলন হয়। বিশ্বনাথ ঞ্পদী বামধনের দলে গান গাহিয়া 


১৪ বিশ্বকোষ (১৩*৯) 
২।%। বিশ্বকোধ (১৩০৯) 
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সকলকে মাতাইয়া দিতেন। তৎকালীন যাত্রায় ঢোলক ও বেহাল! অত্যন্ত 
জনপ্রিয় যন্ত্র ছিল। রামধন ওভ্তাদ ঢোলক বাজাইতেন এবং নারায়ণ দাস 
এই দলে বেহালা বাজাইতেন। তখন নারায়ণ দাসের মত বেহাল! বাদক খুব 
কম ছিল। এই দলে “বিদ্যাস্ন্দর* ও কৃষ্ণ্যাত্রা অভিনীত হইত । 


গ্যারীমোহন 
বরাহনগরের প্যারীমৌহন বেহাল! বাজনায় দক্ষ ছিলেন । তিনি ভবানীপুরে 

আসিয়া একটি যাত্রার দল গঠন করেন। এই দলের সাজপোষাক অনেকটা 
কেতা দুরস্ত ছিল। তাহার বিদ্যাস্থন্দর পাল! অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে । 
বেহালাবাদদন ও গান ছুই বিষয়ে নিপুণ হওয়ায় প্যারীমোহন আসরে হাজার 
হাজার দর্শককে বিমোহিত করিয়া দিতেন । প্যারীমোহনের দল “বেলতলার 
দল” নামে খ্যাত ছিল। বিদ্যাস্থন্দর যাত্রা গাহিয়া! তিনি বহু অর্থ উপার্জন 
করেন এবং বসবাসের জন্য এক স্থবৃহৎ অট্রালিকা নির্মাণ করিতে সক্ষম হন। 
তাহার দলে 'নলদময়স্তী” পালাও অভিনীত হইত । প্যারীমোহনের কে গীত 
“বিষ্তাঙ্ছন্দর' পালার একটি জনপ্রিয় গান উদ্ধার করা যাইতেছে,__ 

আমি আর যাব না তোমার সনে তুমি ফচকে মেয়ে, 

পুরুষ দেখলে অমনি থাক তার পানেতে চেয়ে। 

ঘরে থাকে ঘোমটার আড়ে, ঘাটে মাঠে রঙ্গ বাড়ে, 

পুরুষ দেখলে পড়ে ঘাড়ে কুলের ভয় থাকে ন!। 

নষ্ট মেয়ের তুষ্ট স্বভাব কখনো ঘোচেন। | 


গোপাল দাস ( উড়ে) 

উত্কল বাসী গোপাল দাস কলিকাতার বীর নৃসিংহ মল্লিকের পরিচারক 
ছিলেন । কটক জিলাঁর জাজপুর নিবাসী মুকুন্দ দাস সাধারণ কৃষি-জীবী ছিলেন । 
অর্থাভাবের জন্য পুত্র গোপালকে তিনি কলিকাতায় পাঠাইলেন; গোপাল 
মল্লিকবাড়ীর গৃহ-কর্মে নিযুক্ত হইলেন । গোপাল দাসকে এক সময় ফেরিওয়ালার 
কাজ করিতে হইত। তিনি বৌবাজ'রের রাধামোহন সরকারের যাত্রার দলেও 
চাকুরী গ্রহণ করেন,__ 
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নৃসিংহ মল্লিকের একটি সখের যাত্রার দল ছিল। গোপালদাস এক সময় 
মল্লিকবাঁবুর নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া তাহার সথের দলটিকে পোশাদারী 
সংস্থায় রূপস্তারিত করেন। চন্দনগর অঞ্চলে গাওন? গাহিয়া খ্যাতিলাভ করায় 
গোপাল উড়ে নানা স্থান হইতে “বি্যাক্ুন্দর, পাল গহিবার জন্য বায়ন। 
পাইতে লাগিলেন । দলের প্রধান গায়ক ছিলেন কাশীনাথ ধোপা ( কেশে 
চাষা ধোপা )। উনিশ শতকের মধ্যভাগে চন্দননগর চু'চুড়া অঞ্চল হইতে 
যাত্রায় খেম্টা নাচের প্রচলন হয় । 

১“চন্দননগর বা চুচুড়া নিবাসী জনৈক সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি এ সময়ে নৃত্য 
গীতের আলোচনায় নিযুক্ত হইয়া খেম্টা-চঙের নৃত্য উদ্ভাবন করেন” ২কেশে 
ধোপা! এই খেম্টা নাচ শিখিয়া গোপালের দলে মালিনীর নাচে যাত্রায় খেম্টার 
প্রচলন করেন। ইহার পরে অন্যান্ট দলেও “বিদ্যান্ুন্দর পালায় খেম্টা নাচের 
প্রচলন হয়। খেম্টার সঙ্গে গানের স্থরও হালকা হইয়া! গেল। পরমানন্দ, 
বদন ও গোবিন্দ অধিকারী প্রমূখ “কৃষ্ণ যাত্রার গায়কগণ পূর্বে যে কবি-ভাঙ্গাই ও 
পূ্ণকীর্তনাঙ্গ সুরে গান গাইতেন-_যে গানের স্থর শুনিলে প্রাণ মোহিত ও অবশ 
হইয়া যাইত, এক্ষণে আর সেস্থর নাই। এক্ষণে বাংলার নৃত্য-কচি অন্থসারে 
হবরও পরিবতিত হইয়াছে । প্ররুত রাগরাগিনী বিসজ্তি এবং মিশ্র স্তর 
( জংলা ) সমাদৃত হইতেছে ।” “বিষ্যান্বন্দরের” খেম্টার প্রভাবে উনিশ শতকের 
যাত্রা গানের স্থরের অবনতি সম্পর্কে বিশ্বকোষের এই উক্তি হইতে বেশ পরিষ্তার 
ধারণা করিয়া লওয়া যায়। সিঙ্গুর (ভগলী) নিবাপী ভৈরবচন্দ্র হালদার 
বিগানুন্দর পালার জন্য গান রচন1 করিয়া দিতেন । কেশে ও গোপাল সেই 
গানে দর্শকদের মাতাইয়া তুলিতেন। ভৈরব চন্দ্র রচিত বিদ্যানন্দরের একটি 
গান এখানে উদ্ধার করা যাইতেছে,__ 


কালেংড়া-কাওয়ালী 


মিষ্ট ভাষী দৃষ্টি হাসি অবিশ্বাসী নারী 
সোহাগের সামগ্রী বটে বিচ্ছেদের কাটারী ॥ 
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নারীর যুক্তি পাওয়া ভার উন্মত্ত ত্রিসংসার 

নারীর পদতলে পড়ে আছেন ব্রিপুরারি ॥ 

মান ভাঙলেন ভগবান নারীর পায়ে ধরি । 

নারীর জন্য কীচক মলো রাবণ নির্বংশ হল 

আমি কি তা বুঝবো বলো, নারীর ছল চাতুরি ॥ 

গোপাল স্থগায়ক ও দেখিতে অতি সুন্দর ছিলেন ; স্ত্রীভূমিক! গ্রহণ করিলে 

কেহ সহজে তাহাকে পুরুষ বলিয়া ধরিতে পারিত না। বিদ্যার ভূমিকায় 
'তাহার অশেষ খ্যাতি ছিল। আম্মমানিক চলিশ বৎসর বয়সে নিংসন্তান 
গোপাল উড়ে ১০৫৯ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন_ করেন । ১গোপাল উড়ের নামে 
প্রচলিত দলটির প্ররুত মালিক ছিলেন উমেশ মিত্র । 


মহেশ চত্রব্তাঁ 

তাহার দলের 'দক্ষষজ্ঞ' পালার অশেষ খ্যাতি ছিল । এই সংস্থায় একজন 
নৃত্য-কুশল নারী-চরিত্রাভিনেতা ছিলেন৷ তাহার নৃত্য দলের অন্যতম আকর্ষণ 
ছিল। ২*পুরবাসিনীর ভূমিকায় কেশ বিন্যাস করিয়া সুসজ্জিত নট তাহার 
ঘন বিন্যস্ত কেশের উপরে স্থাপিত তিনটি কলম লইয়া যে অদ্ভূত 7০৪৮ ০৫ 
2১০9001-এর স্থট্টি করিত তাহা কল্পনাতীত 1” 


কৈলাস চত্র বারুই (রায়) 
তিনি রিষ্কড়ার অধিবাসী ছিলেন | বিদ্যাস্থন্দর যাত্রায় একপ্রকার ছোট 
ছোট চুটকি সর লাগাইয়া তিনি দর্শকদের মনোরগ্ন করিতেন । কৈলাশচন্দ্রের 
একটি গানের নমুনা দেওয়া যাইতেছে,__ 
গা তোল নিশ। অবসান প্রাণ । 
বাশবনে ডাকে কাক, মালি কাটে কপিশাক, 
গাধার পিঠে কাপড় দিয়ে রজক যায় বাগান ॥ 


আনন্দ অধিকারী ও জরচন্দ্র অধিকারী 
ইহারা বীকুড়া জিল।র রামজীবনপুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন । রাম 
যাত্রায় অধিকারিদ্ধয় লব্ধ প্রতিষ্ট হইয়াছিলেন । 
১। সরহ্বতী পুজ।, সমাজ কুচিত্র-তুবন চন্দ্র মুখোপাধ্যার ( নিশাচর )॥ ১৩৫৫ বঙ্গীয় সাহিত্য 


পরিষৎ। 
২। পুরাতন প্রসঙ্গ, পৃঃ ২৫৭, বিপিলবিহারী গ্রপ্ত, ১৩৭৩ 
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প্রেমটাদ অধিকারী 

পাতাই হাটা নিবাসী এই অধিকারী বামযাত্রায় জনপ্রিম্নতা অর্জন করেন। 
লাউসেন ষড়াল 

তাহার নিবাস ছিল বর্ধমান । “হরিশচন্দ্র পালায় তিনি যশ অর্জন করেন । 
কিন্তু “মনসার ভাসান” পালায় উনিশ শতকের শেষে তাহার খ্যাতি চতুর্দিকে 
ছড়াইয়া পড়ে । 
রামকুমার কীশীরী 

এই অধিকারী চণ্ডীযাত্র। গাহিয়া বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন । 
নারায়ণ দাস 

তাহার শিস্ত-নিশুভ্ত বধ পালা বিখ্যাত ছিল। “রাবাঁণবধ” পালায় নারায়ণ 
দাস আসরে হুর্গা প্রতিমা উপস্থাপিত করিতেন । রামচন্দ্র ছুরগাঁর পুজা 
করিতেন । 
চুর্গাচরণ ঘডিয়াল 


তিনি কলিকাতার হাড়কাটা অঞ্চলের অধিবামী ছিলেন । প্রথমে তিনি 
ঘড়ির ব্যবসায় স্থনাম অর্জন করেন। তিনি এই ব্যবসা হইতে ছুর্গাচবণ 
ঘড়িয়াল ( ঘড়িওয়ালা ) নামে পরিচিত হন। যাত্রার দল গঠন করিয়া চণ্ডী 
যাত্রায় ছুর্গাচরণ সর্বাধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেন ৷ তাহার দলে বয়োবুদ্ধ দোহাবরের 
পরিবর্তে আসরে বালকদোহার প্রযুক্ত হইত। ৯"ছুেইজন করিয়া চারদিকে 
আটজন বালক দাড়াইয়া যখন সমস্বরে তালমান সহকারে গান ধরিত, তখন 
শ্বোতার কর্ণ কোমল মধ্র নিকণে বঙ্কারিত বোধ হইত 1” এই সংস্থায় 
ঠাকুর দাস দত্ত রচিত “নলদময়ন্তী', “কলঙ্কভগ্গন” ও শ্রীমন্তের মশান” পালাত্রয়ের 
খুব জনপ্রিয়তা ছিল। লোকনাথ দাস ( লোকাধোপা ) ও কালীনাথ হালদার 
দলের বিশিষ্ট গায়ক ছিলেন । 


ঠাকুরদাস দত ( ১১*৮-১২৮৩ ) 
তিনি হাঁওড়। জিলার ব্যাটরায় জন্মগ্রহণ করেন । কিন্তু লেখাপড়া শিখিয়া 


ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের খফিসে ঠাঁকুরদাস একটি চাকুরী গ্রহণ করেন। 
পরবর্তী কালে চাকুরী ছাড়িয়া তিনি যাত্রার দল গঠন করেন । কয়েক বৎসর 





১। বিশ্বকোষ, ১৩০৯ 
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দল চালাইবার পরে যাত্র। পরিত্যাগ করিয়া ঠাকুরদাস পাচালির দল করেন । 
১৮৭৬ শ্রীষ্টাব্ধে তিনি পরলোক গমন করেন । মৃত্যুর পূর্ব পর্যস্ত তাহার পাচালির 
দলটি চালু ছিল। ঠাকুরদাস নিজের দল ছাড়াও দুর্গাচরণ ঘড়িয়াল, ঝাড়ুদাস 
ও বোকোর দলের জন্য যাত্র! পাল! লিখিয়৷ দিতেন । সখের দলের জন্যও তিনি 
পালা রচনা করিতেন । তাহার দলে লক্ষণ বর্জন” “রাবণ বধ", “রামচন্দ্রের 
দেশাগমন” পাল! বিখ্যাত ছিল। অন্যান্য দলের জন্য তিনি “বিদ্যাস্ুন্দর”, 
“হরিশচন্দ্র, 'শ্ুবৎস-চিন্তা” “কলঙ্কভগ্গন” প্রভৃতি পালা রচনা করিয়াছিলেন । 
সংগীত রচনায় তিনি কুশলী ছিলেন। এখানে তাহার একটি গীত উদ্ধৃত 
হইল,__ 

গিরি কারে আনিলে, এনে কার তনয়া, প্রবোধিলে 

অপরূপ রূপ এ যে দশভূজা কুস্কুমচন্দন পায়ে কে করেছে পূজা, 

শুনহে পাষাণ, হয়ে হতজ্ঞান এমন ভুলিলে | 

নারায়ণী বাণী দুপাশে দাড়ায়ে, দশভূজে পাশ শোভা পায়, 

বলে গেলে হে গিরি, যাই আনিগে গিরিজায়__ 

সে মেয়ে রেখে এলে কোথায় 

শশী ভানু আসি উদয় পদে পদে, উভয় পর্দে উভয়ে আছে অবিবাদে, 

দাসের আশায় আশ! হয়, সায় ও পায় পাইলে । 


ব্রজমোহন রার ( ১৮৩১-১৮৭৬) 

তিনি হুগলি জিলার জিরাট-বলাগড়ের নিকটবতী তেতুল গ্রামের অধিবাসী 
ছিলেন | কুষ্ণযাত্রা, রামফা্রা, চণ্তীযাত্র! প্রভৃতি নান শ্রেণীর পাওন। তাহার 
দল কর্তৃক পরিবেশিত হইত। চস্তীষাত্রায় তাহার বিশেষ খ্যাতি ছিল। 
ব্রজমোহন বায় গীতাভিনয় পরিবেশন করিতেন । স্বরচিত ভক্তিমূলক গানে 
ব্রজমোহন দর্শকদের মাতাইযা তুলিতেন। উনিশ শতকের শেষ ভাগে মধুহ্দন 
কিন্নর ও নীলক£ মুখোপাধ্যায় ছাড়া গানে তাহার জুড়ি পাওয়া যাইত না। 
ব্রজমোহন রায়ের চণ্তীযাত্রা হইতে গানের একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধত হইল,__ 


গৌরী-_কাওয়ালী 
হর দুঃখ হর-মোহিনী ! কলুষ বাবিণি. 
তবন্থত রবিস্থৃত ভযে ভীত ভবধাণি | 
কি হবে উপায় নিরুপমা মা--পদ বিতর কাতর জনে আপনি । 
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হলে অবসান দিবা, নয়ন মুদিলে কি বা যদিও অভয় দ্বিবে ভবানী, 
ডাকি বারে বারে, মম প্রতি কেন প্রতিকূল আর 
ওম। পাষাণ স্তা পাষাণী, তুমি ঈশানী ঈশ-হদয় বাসিনী । 
আসি আশ্ত তোষ আশুতোষ-রমনী ॥ 
কি আছে মা মম বল আর কারে বলি বল, কেবল সম্বল তুমি শিবানী । 
যদি তার নিজ গুণে, ব্রজমোহন নিপু জনে 
দিয়ে মা বাঞ্ছিত পদ দুখানি, এভব তরিবারে তরণী 
হও বারেক কর্ণধার আপনি ॥ 
সাবিত্রী সত্যবান, অভিমন্থ্য বধ, কংসবধ, তারকান্থর বধ, রামাভিষেক, লক্ষষণ- 
বর্জন, শতত্বন্ধ রাবণবধ প্রভৃতি পালা ত্রজমোহন রচনা করিয়াছেন | "পয়ার, 
ত্রিপদী প্রভৃতি অক্ষর বৃত্তছন্দে ও গগ্চে তাহার নাটকের সংলাপ রচিত হইয়াছে । 
বক্তৃতাধর্মী সংলাপ, পয়ারছন্দে পালার কাহিনীর অংশবিশেষের বর্ণনা, ভক্তি, 
করুণ ও বীর রসকে প্রাধান্য দেওয়! তাহার পালার বৈশিষ্ট্য ছিল। 
ব্রজমোহন ইংরেজী স্কুলে পড়াশুন! করিয়! মালদহজিলার আবগারী বিভাগে 
চাকুরী করিতেন। কিছুকাল পরে চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া কয়েক বৎসর 
পাচালির দল চালাইয়া তিনি ১২৭৯ সালে যাত্রার দল করেন। স্থগায়ক 
ব্রজমোহন চার বৎসর কাল এই “দল চালন1 করেন। পঁয়তাল্িশ বৎসর বয়সে 
তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন । 


লোকনাথ দাস (লোকা ধোগা) 

দুর্গাচরণ ঘড়িয়ালের মৃত্যুর পরে বেনেপুকুর নিবাসী লোকনাথ এই দলের 
অধিকারী হইলেন। প্রায় চল্লিশ বৎসর তিনি এই দল চালন] করিয়া লক্ষপতি 
হইয়াছিলেন। পোষাক পরিচ্ছদের দিক হইতে এই দলের কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল। 
রাজ। টিল! পায়জামা, চাপকান, কোমর বন্ধ ও পাগড়ী পরিতেন। বাজপুত্রেরও 
এরকম পোষাক ছিল, কেবল পাগড়ীর স্থলে জরির টুপি ব্যবহার করা হইত। 
আর রানীর পোষাঁকে ঢাকাই সাড়ি অথবা চেলি থাকিত। বাড়িওয়ালাদের 
নিকট হইতে অলঙ্কারাদি চাহিয়া লইয়া অভিনয়াস্তে তাহা বাড়িওয়ালাদের 
আবার ঠিক ঠিকরূপে ফিরাইয়৷ দেওয়া হইত । সখের দলেও এই রীতি ছিল। 
অধ্যক্ষেরা গৃহস্থের নিকট বহুমূল্য স্বর্ণালঙ্কার, মৌক্তিক মালা ও বন্তাদি ধার লইয়া 
অভিনয্ব ব্যবস্থা! করিতেন। মৌখিন দলের মত আসল অলঙ্কার গ্রহণ করায় 
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রূপ সঙ্জায় খুব জৌলুম হইত। ইহাতে লোকাধোপার দলের গান শুনিয়া' 
দর্শকগণ যথেষ্ট আনন্দ পাইতেন । “বিদ্যানুন্দর*, 'নলদময়ন্তী+, শ্রীমস্তের মশান+, 
কিলঙ্ক ভগ্ন প্রভৃতি পাল! লোকা ধোপার দলে অভিনীত হইত । পাঁচ ছয় 
ক্রোশ দূর হইতে শ্রোতারা তাহার যাত্রা শুনিতে আসিতেন। বাঙ্গালীর 
গান” (১৩১২) গ্রন্থের সম্পাদক উল্লেখ করিয়াছেন-_**পচিশ বৎসর পূর্বে 
লোকনাথ দাসের যাত্রারদল বহুস্থানে অভিনয় করিয়। সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে । 
লোকনাথ স্বয়ং একজন স্থগায়ক।” ইহা হইতে বুঝা যায় যে উনিশ শতকের 
ঘিতীয়ার্ধে এই দল যশের অধিকারী হয়। 


কালী হালদারের দণ 

দু্গাচরণ ঘড়িয়ালের মৃত্যুর পরে তাহার দলের গায়ক কালীনাথ হালদারও 
একটি যাত্রার দল করিয়া খ্যাতি অর্জন করেন ৷ তাহার দলে ঠাকুরদাস দত্তের 
যাত্রা পালাদ্দি অভিনীত হইত। 
গোবিন্দ যুগী 

রামযাত্রার “লবকুশ' পালায় তাহার স্নাম ছিল। এই পালায় করুণ রনের 
প্রাধান্য ছিল। তাহার গাওনায় শ্রোতার মন করুণ রসে আর হইয়া উঠিত। 
গোবিন্দ যুগীর যাত্রায় দর্শকদের খুব ভিড় জমিত। 


বোকোর দল 

বোকো ও তাহার ভ্রাতা সাধু-এই ছুইজন মুললমান ধর্মাবলম্বী একটি 
যাত্রার দ্গ গঠন করেন । ইহাই “বোকোর যাত্রার দল নামে খ্যাতিলাভ করে। 
উনিশ শতকের মধ্য ভাগে বোকোর দসে ঠাকুরদাস দর্চের 'লবকুশ+ পালা ও 
ভগবান গান্গুলীর “রাবণবধ, পালার গাওন। হইত । তৎকালে দলটির খুব 
জনপ্রিয়তা ছিল। একবার হাওড়া অঞ্চলে বাবোয়ারি তলায় গান গাইতে 
যাওয়ায় পল্লী অঞ্চলে ইহ! লইয়া গান বাঁধ! হয়._- 

২কলাবেড়ের মাটি, উলুবেড়ের খড় 
গড়েছিল নদের কাতিক কারিকর, 
দিলি বোকোর বায়না, শুনলি নাবে গাঁওনা, 


১। বাঙ্গালীর গান--পৃঃ "২৬, ছুর্গাদাস লাঠিড়ী 
২। বিশ্বকোব--১৩০৯ 
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জেলায় জেলায় জেল খাটালি, 
চৌদ্দপোয়া কালী কেন গড়েছিলি। 
গান বাধার কারণ, বারোয়ারি তলায় বোকোর গাওন] লইয়া বাদ বিস্বাদ 
উপস্থিত হয় এবং শেষ পর্স্ত বোকোর পক্ষে গান করা আর সম্ভব হয় না। 


ঝড়। দাস অধিকারী 

বাগবাজার নিবাসী ঝড়ুদাস একটি যাত্রার দল গঠন করেন। তিনি নৃত্য 
বিশারদ ছিলেন। তাহার নাচের অভূতপূর্ব খ্যাতি ছিল। তৎকালে লোক 
মুখে প্রচলিত ছিল,_-১"গাইয়ে লোকা, নাচিয়ে ঝড়, বক্তৃতায় গোবিনা”। 
ঝড়ুদাসের দলের “কমলে কামিনী” পালা! সর্বত্র প্রশংসিত হইত । ঠাকুরদাস দত্ত 
রচিত অক্রুর আগমণ” ও রাবণ বধ” পালাদ্বয়েরও খ্যাতি ছিল 
চয়ে পাগলা 

তাহার দলের সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। একটি বিষয়ে তাহাকে 
কৃতিত্বের অধিকারী করিতে হইবে। উনিশ শতকের যাত্রায় ভক্তি ও করুণ 
রসাত্মক পৌরাণিক পালার এক ব্ুকম একাধিপত্য ছিল। মঙ্গল কাব্য ও চৈতন্ত 
বিষয়ক পালা! প্রচলিত থাকিলেও পৌরাণিক পালার মত ইহার তত প্রসার ছিল 
না। যাত্রার এই রকম অবস্থায় চয়ে প।গলা “কালাপাহাড়*-এর কাহিনী লইয়। 
এঁতিহাসিক যাত্রা! পরিবেশনে কৃতকার্ধ হন। যাত্রায় ২এই ব্যক্তি সর্ব প্রথম 
এঁতিহাসিক নাট্যাভিনয় করেন” । 

হরিপদ চট্োপাধ্যায়, অন্নদাপ্রসাদ ঘোষাল এবং ধনকৃষ্জ সেন উনবিংশ 
শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে যাত্রা নাট্য রচনা করিতে আরম্ত করেন। তাহাদের 
সম্পর্কে পরবর্তা অধ্যায়ে আলোচনা করা হইবে। 
অহিতূষণ ভ্টাচার্ধ, কাব্যতীর্থ ও সাতর! কোম্পানী 

তিনি বর্ধমান জিলার কোক্সিমল! গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। উনিশ 
শতকের চতুর্থ পাদ হইতে অহিভূষণ লোকনাট্য রচনায় ব্রতী হন। তিনি অন্যান্য 
নাট্যকারের নাটক রচনা ও প্রকাশে সাহায্য করিতেন । বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক 
তাহার নাটক অভিনীত হইলেও তিনি প্রধানত সীতরা কোম্পানীর নাট্যকার 
ছিলেন। বিংশ শতকের আন্দোলনাদি ছারা অহিভূষণ প্রভাবিত হন নাই। 
পৌরাণিক ও ভক্তি মূলক নাট্য রচনায় তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি 


পা ৬ সা 


১। ২। বিশ্বকোষ, ১৩*৯ 


২৩৮ বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা 


যাত্রার জন্য 'প্রহসন* পালাও রচনা করেন। অন্য কোন যাত্রা নাট্যকার এই 
জাতীয় পালা রচনা করিয়াছেন বলিয়! জানা যায় না। অহিভূষণের সময় আট 
ঘণ্টা ধরিয়। যাত্রাভিনয় চলিত | স্থতরাং তৎ্কালের নাটকের বিস্তৃতি বিধানের 
জন্য ইহাতে বহুঘটনার স্থান দিতে হইত এবং ভ্রিশ-পয়ত্রিশ হইতে পঞ্চাশের 
অধিক সংখ্যক গীতি সংযোজনা করিতে হইত । তৎকালীন রীতি অনুযায়ী বহু 
জুড়ির গান (উক্তি গীতি) তাহার নাটকে সংযোজিত হইয়াছে। নাট্যকার 
তাহার নাটকে গছ্য ও পদ্য সংলাপ ব্যবহার করিয়াছেন সংলাপ অত্যন্ত দীর্ঘ । 
পরিচিত কাহিনীকে সংলাপ ও সংগীতে আন্মুপুবিক বর্ণনা করিয়া লোকচিত্তে 
ধর্মবোধ ও ভক্তিভাব জাগরিত করাই তাহার নাটকের উদ্দেশ্য । অহিভূষণের 
কোন নাটক কেবল অঙ্কে বিভক্ত, কোনটি শুধু দৃশ্ঠে বিভক্ত, আবার কোন কোন 
নাটক অংক ও দৃশ্তে বিভাগ করা হইয়াছে । তাহার রচিত পালাগুলি গীতা- 
ভিনয়; অভিনয় অপেক্ষা ইহাতে গীতেরই প্রাধান্য । গীতাভিনয়ে গীতি ও 
অভিনয় দুই-ই থাকে । অহিভূষণের নাটকে প্রথম বিবেক জাতীয় চরিত্রের স্ৃষ্টি। 
স্থরথ উদ্ধার পালার “পাগলা-দিবোদাপ” এই চব্রিত্র। যতদূর জান যায় “দ্ী 
পর্ব (দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩১০) তাহার প্রথম যাত্র/ নাটক। উনিশ শতকের 
শেষে 'তুলসী লীলা, গীতাভিনয় (১৩০১ সাল ) নামে তিনি একটি পালা রচনা 
করেন; এই পালাটি পনেরটি অংকে বিভক্ত। ইহার সংলাপ দীর্ঘ ; গদ্য প্ঠ 
উভয়বিধ সংলাপ নাটকে রহিয়াছে । পণ্য সংলাপে অমিত্রাক্ষর ছন্দ ও মিত্রাক্ষর 
ছন্দ ছুইয়েরই ব্যবহার করা হইয়াছে । এই নাটক হইতে মিত্রাক্ষর ছন্দের 
(ত্রিপদী ) একটি নমুন। উদ্ধার করা যাঁইতেছে,_- 

শঙ্খ চুড়-_যে জন না চেনে তোরে দেখাস এ দণ্ড তারে 

নাহি ভরি কালদণ্ডে তোর 
ধরি বজবাম করে পরাজিন্ত বাঁসবেরে 
তোর দণ্ডে কি ভয পার ॥ (৫ম অংক) 

অস্ত্রযুদ্ধের পূর্বে বাগ যুদ্ধের অবতারণায় একজনের সংলাপের শেষ অংশের 
সংগে অপরের সংলাপের শেষ অংশের মিত্রাক্ষর রচনার দৃষ্টান্তও ইহাতে 
বহিয়াছে,_ 

যম-_রাখ দেখি প্রাণ তবে কালাগাঘাতে ! (দগাঘাত ) 

শঙ্খচুড়-_হের এই অবাধে ধরিন্থ বান হাতে ॥ (নিক্ষিপ্ধ দণ্ড বামহস্তে ধারণ ) 

অগ্নি-_দেব রাজ, শীঘ্র বঞ্ প্রহাব দানবে। 
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শঙ্খচুড়-কেন ক্ষোভ থাকে সাধ পূর্ণ কর তবে ॥ 

অগ্রি-_এত গর্ব সাহস কতক্ষণ রবে 

শঙ্খচুড়__যতক্ষণ ভাগ্যলক্ষমী প্রসন্ন দানবে। (৫ম অঙ্ক) 

বস্তত এই জাতীয় মিজ্রাক্ষর সংলাপ রচনা তৎকালে প্রচলিত ছিল। 
একাধিক নাট্যকার তাহাদের নাটকে এই শ্রেণীর সংলাপ সংযোজন করিয়াছেন । 
পূর্বে আলোচিত নাট্যকার মতিলাল রায়ের নাটকেও ইহার পরিচয় পাওয়া 
গিয়াছে । থিয়েটারী নাটকেও ইহার ব্যবহার দেখা যায়। যনে হয় ইহা 
তৎকালের একাট প্রচলিত রীতি »'কুলীনকুলসর্বস্ব* থিয়েটারী নাটক হইতে এই 
শ্রেণীর সংলাপের একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধার করা হইল । ঘটক অনৃতাচার্য ও পুরোহিত 
ধর্মশীলের মধ্যে বিবাহের পা সম্পর্কে বাক্য বিনিময় 

ধর্ম_ দেখিতে সুন্দর বর দাদ সব গায়। 

অন্_বিনা চক্রে শালগ্রাম শোভা নাই পায় ॥ 

ধর্ম দেখিতেছি কিছু কিছু আছে জল দোষ । 

অনৃ-এ দোষ ইহার নয় আছে জল ধোষ ॥ 

ধর্ষ__-উভয় চরণ বেনমুখি ভরা ওল। 

অন্-_দেখ দেখি কিবা শোভা দেখিতে এ ওল ॥ 

ধর্ম_বসস্ত রোগের চিহ্ন মুখেতে বিরূপ । 

অনৃ--শীতলার অনুগ্রহ নহে অপরূপ | 

ধর্ম দক্ষিণ নয়ন কেন দেখিতে না পাই। 

অনৃ--যে বলে উহাকে কান] তার চক্ষু নাই | 

ধ্-_কুলের পতাকা রবে একর্ম করিয়া | 


অন্ব--( জনান্তিকে ) দক্ষিণ! দ্বিগুণ পাবে শীঘ্র দাও বিয়া ॥ (ষষ্ঠ অংক ) 
তুলসী লীলার প্রস্তাবনাগীতে ইহার মূল বক্তব্য ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে,_ 
সতীর মান রাখলেন হরি তুলসীরে শিরে ধরি, 
শুন অপূর্ব মাধুরী সেই তুলসী লীলা কীর্তন । 


উনিশ শতকে রচিত হইলেও এই নাটকে অহিভূষণের নাট্য রচনার কয়েকটি 
বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায় বলিয়া! ইহার সংলাপ রচনারীতি ও প্রস্তাবন! গীতির 
উল্লেখ করা হইল । এই নাটকটি সাতরা কোম্পানীর জন্য লিখিত হুইয়াছিল। 


১। কুলীন-কুল-সব হ্বস্-রামনারায়ণ তকরত্র (১৮৫৪) 
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উত্তরাপরিণয়-গীতাভিনয়_-( ১৯০০) এই পাল! এগারটি অংকে বিভক্ত। 
টউত্তরাপরিণয় পৌরাণিক নাটকখানি সীতরা কোম্পানীর যাত্রায় অভিনীত হয়। 
মতিলাল রায়ের নাট্যালোচনা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে তৎকালে পালা চুরির 
রেওয়াজ ছিল। অহিভূষণের পালাগুলি মুদ্রিত করিবার ইহা একটি প্রধান 
কারণ। উত্তরা পরিণয় গীত্তাভিনয়ের, ভূমিকাম্বরূপ ছুই একটি কথা অংশে 
তিনি ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন,_“কতগুলি বিশ্বাসঘাতক আমার অতি যত্বের 
পালাগুলি অসম্পূর্ণ অবস্থায় চুরি করিয়া অন্তের নিকট বিক্রয় পূর্বক অর্থোপার্জন 
করিবেন এবং মফঃম্বলস্থ অধিকারিগণ এঁ অসম্পূর্ণ পালা! ক্রয় করিয়া অযথা 
অপব্যবহার করিবে, ইহা অতীব অসহনীয় বোধেই উক্ত গীতাভিনয়দ্য় মুন্রা্ধিত 
করিতে বাধ্য হইলাম, প্রতিষ্ঠা বা প্রতিপত্তি লাভের জন্য নহে” । 

নাটকের প্রথমে একখানি প্রস্তাবনা গীতি রহিয়াছে । ইহার মধ্য দিয়া 
নাট্যকার নাটকের মূল বিষয় প্রকাশ করিয়াছেন । গছ ও পণ্য সংলাপ নাটকে 
সন্নিবেশিত হইয়াছে । পদ্য সংলাপে অমিত্রাক্ষর ছন্দ ও মিত্রাক্ষর ছন্দ রহিয়াছে। 
নাটকের সংলাপ খুব দীর্ঘ। ইহাতে মাঝে মাঝে ছোট ছোট সংলাপও 
সংযোজিত হইয়াছে । ইহার একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধত হইল,_ 

কীচক- চল প্রিয়ে, একটু নিজন স্থানে যাই। 

সৈরিন্ধী-_ এখন নিজন স্থান কোথায় পাবেন? 

কীচক_-চল, আমার মোহনোগ্ভানের মধুর নাধবী কুঞ্চে যাই ! 

সৈরিব্বী-সেখানে লোক সমাগমের সম্ভাবনা । 

কীচক-_তবে কোথায় যাবে? 

সৈবিব্বী__শুনেছি নিশিতে নাট্যশাল৷ নির্জন থাকে। 

কীচক-_তবে তাই চল, সেখানেই যাই। 

সৈরিহ্বী-_-এখন ? 

কীচক-__এখনই-_ 

সৈরীত্দী-_না ! 

কীচক-_তবে কখন ? 

টসরিদ্বী-_নিশিতে নাট্যশালা নিজন হলে। 


কীচক-__এই এতবড় দিনটে যাবে, তারপর সন্ধ্যা হবে,_তারপর তুমি 
যাবে, এত বিলম্ব ? 
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বিছুষক-_ওঃ, খ্যাচকা দেখ। বোধহয় সেইথানেই প্রেমের সমাধি হবে ! 
যার যেখানে মাটি কেনা! ( ১মতৃষ্, €র্থ অংক ) 

এই পালার গীতি সংখ্যা ত্রিশের উধে্র্বে। সৈরিষ্্রী, অর্জুন, ভীম্ম, দুর্যোধন 

প্রমুখের উক্তি গীতি নাটকে রহিয়াছে । অহিভূষণের নাটকে স্থুল হাস্যরস 

পরিবেশনের জন্য বিছুষক চবিত্র সংযোজিত হইয়াছে । এই নাটকে আদি, 

বীর ও ভক্কিরসকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে । মহাভারতের বিরাট পর্ব হইতে: 

নাট্য কাহিনী সংগৃহীত হইয়াছে । 


মহিলা! যাত্রা ূ ' 
উনবিংশ শতকে প্রথম মহিলা যাত্রার প্রচলন করেন ১*রাজ! বৈগ্ভনাথের 
রক্ষিতা কোন বারবিলাসিনী”। ইনি “্বিগ্ভাসুন্বর” পালা গাওনা করিতেন। 
প্রখ্যাত যাত্রাকর মদন মাষ্টারের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র নবীনচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় 
তাহার দল পরিচালন! করেন। নবীনের নৃত্যুর পর তাহার স্ত্রী এই দলের 
অধিকারী হইলেন । কালী ও কৃষ্ণ নামক ছুই ভ্রাত। দল পরিচাঁলন। করিতেন । 
এই ভ্রাতৃদ্ধয় স্বগায়ক ও স্থুঅভিনেতা৷ ছিলেন । দলটি “বৌ মাষ্টারের দল* নামে 
খ্যাত হয়। এই দলে ঞ্ব চরিত্র, প্রভাসযজ্ঞ, দণ্ডীপব, হরিশচন্দ্র, শ্রীমস্তের মশান 
প্রভৃতি পালার সঙ্গে মনোমোহন বস্থুর 'রামীভিষেক,“সতীনাটক”+ ও “হরিশচন্দ্র 
পালা অভিনীত হইত । উনিশ শতকের শেষে বৌ মাষ্টারের দল খুব স্বনামের 
অধিকারী হয়। চনদননগরে বৌমাষ্টারের নামে একটি রাস্ত। চিহ্নিত রহিয়াছে। 
এই রাস্তার নাম বৌমাষ্টারের গলি। 

নবদ্বীপের নীলমণি কুণ্ডের একটি যাত্রার দল ছিল। তাহার মৃত্যুর পরে 
তাহার স্ত্রী মুক্তামণি দাদী এই দলটির অধিকারী হইলেন। এই সসস্থা 
“বৌকুণ্ডের দল” বলিয়া পরিচিতি লাভ করে । নীলমণি কুণ্ডের দলের প্রধান 
লেখক ছিলেন বৈকুঞ্পুর নিবাসী (বর্ধমান জিল! ) কালীপদ মুখোপাধ্যায় 
( ১৮২৩-১৮৮০ )। কালীপদ রচিত “প্রহলাদ চরিত্র”, “কালীয়দমন”, “ব্রজলীল। 
সংবরণ' প্রভৃতি পালা বৌকুণ্ডের দলে যশের সঙ্গে অভিনীত হয়। অঘোর 
কাব্যতীর্থ রচিত “নহুশ উদ্ধার”ও এই সংস্থা কর্তৃক অভিনীত হয়। 


১। বিশ্বকোষ, ১৩০৯ 
১৬ 


২৪২ বাংল লোকনাট্য সমীক্ষা 


বাজ! ও ফরাসডাজ। 

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্বের পরে ফরাসভাঙ্গ সংগীত চর্চার একটি বিশেষ কেন্দ্রে পরিণত 
হয়। এই সময় হইতে যাত্রাকরগণ নূতন নূতন বায়না! লাভের প্রত্যাশায় 
ফরাসডাঙ্গায় আসিয়! ভিড় জমাইতে থাকেন । ১৮৭২ ্রীষ্টাবে সাধারণ রঙ্গমঞ্চ 
প্রতিষ্ঠার পর হইতে নৃতন মধ্ভিনয়ের প্রতি দর্শকদের আকর্ষণ বাড়িতে থাকে। 
, ফুলে কলিকাতায় যাত্রার চাহিদা কিছুটা কমিতে আরম্ভ করে। স্থতরাং 
ফরাসডাঙ্গাকে কেন্ত্র করিয়া অধিকারীরা অধিক বায়না সংগ্রহেয় চেষ্টা করেন। 
বর্তমানে যেমন চিৎপুর অঞ্চলে যাত্রার কেন্ত্র তৎকাঁলে ফরাসভাঙ্গাও তেমনি 
যাত্রার কেন্দ্রে পরিণত হয়। ফরাসডাঙ্গার দলগুলির মধ্যে গোবিন্দ পাঠকের 
দলের নাম প্রথমেই উল্লেখ করিতে হয় । তিনি জাজপুরের অধিবাসী ছিলেন । 
“হরিশচন্জ্রঁ) “কীচকবধ”, “পাগ্ডবের অজ্ঞাত বাস” প্রভৃতি পালায় তিনি খুব স্থনাম 
অর্জন করেন । হেজলোক গ্রামের 'পীতান্বর দাস কৃষ্ণ যাত্রার “মাথুর+, “মানভঞ্জন, 
প্রভৃতি পালার গাওনা৷ করিতেন। শাহানগরের ছুর্লভ দাসেরও কৃষ্ণযাত্রায় 
খ্যাতি ছিল। সায়রাবেড়ের অদ্বৈতপাল রামযাত্রা গাহিয়৷ পরিচিতি লাভ 
করেন। এই সময় দ্বিতীয় গোবিন্দ অধিকারী দল লইয়৷ ফরাসডাঙ্গায় বসতি 
স্থাপন করেন । তাহার নিবাস ছিল বাঁকুড়া জিলার চন্দ্রকোনায় ; তিনি খ্যাতি 
পললাভ করেন রুষ্ণযাত্রায় । শ্রীনাথ চক্রবতী ও গিরিশ চক্রবতী মেদিনীপুর জিলার 
্রীমস্তপুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তাহারা দল লইয়৷ ফরাসডাঙ্গায় বাস 
করিতেন; কৃষ্ণযাত্রা অভিনয় করিয়া তাহার প্রন্নিদ্ধি লাভ করেন । মতিলাল 
চক্রবর্তীর নিবাস ছিল মুশিদাবাদ-কানাসোনা। ফরাসডাঙ্গায় অবস্থিত তাহার 
দলের খুব জনপ্রিয়তা ছিল । এই সংস্থায় “শান্ববধ”, 'তুলসীলীলা” প্রভৃতি পাল! 
অভিনীত হইত। হুগলি জিলায় সিঙ্গুর অঞ্চলের হরিদাস মণ্ডল মহাভারতের 
পালা লইয়! ফরাসডাঙ্গায় আসেন এবং যাত্রা জগতে বেশ প্রতিপত্তি লাভ করেন। 
“নারীলীলা” বা “দণ্তীপর্ব* ও “জস্তা্থুর বধ পালায় তাহার দলের প্রভূত খ্যাতি 
ছিল। হুগলী জিলার গোগীনাথপুর নিবাসী কৃত্তিবাস মণ্ডল ও মহাভারতের 
পালা গাওনা করিতেন। তাহার দলটিও ফরাসডাঙ্গায় থাকিত। কৃলিকাতার 
নবীন ডাক্তার রামযাত্রায় স্থুনাম অর্জন করেন । নবীনবাবুর দল ফরাসডার্গায় 
থাকিয়াই বায়না সংগ্রহ করিত। “দীতার পাতাল প্রবেশ গীতাভিনয় খুব 
খ্যাতির সংগে তাহার দল করুক অভিনীত হইত। ফরাসডাঙ্গার গুকুপ্রসাদ 
বল্লভের দলটির চণ্ডীযাত্রায় খুব স্থনাম ছিল। 


বাংল! লোকনাট্য সমীক্ষা ২৪৩ 
উনিশ শতকের সখের বাক্স! 

ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় 

বরাহনগর নিবাসী ঠাকুর দাস ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে একটি সখের যাত্রার দল 
গঠন করেন। এই দলে “বিগ্যান্বন্দর” পালা! অভিনীত হইত। বাধামোহন 
চট্টোপাধ্যায়, প্রাণ কৃষ্ণ তর্কালঙ্কার ও নিমাই মিত্র দলের অভিনেতা! ও পরিচালক 
ছিলেন। এই দলের যাত্রায় প্রথমে নান্দী গান গীত হইত । গায়ক ছিলেন 
তারাষ্টাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালী ভট্টাচার্য, কেবলরাম পাল ও নিমাই মিত্র । 
“কেলুয়া”র ভূমিকায় তারা ধোপার গান খুব জনপ্রিয় হইয়াছিল। “বিদ্যাসুন্দর, 
পালাটি ঠাকুরদাস নূতন ভাবে সাজাইয়৷ ছিলেন। ঠাকুরদাস চত্তীষাত্রা এবং 
রুষ্ণ যাত্রার পালা রচনা করেন। পালা ছুইটি অভিনীত হয় মাকড়দহের 
( হাওড়া) বেণীমাধব পাত্রের দলে। হাওড়া-কোণা নিবাসী গোপীনাথ দাসের 
দলে তাহার লেখা একখানি রা'মযাত্রার পালা অভিনীত হয়। ঠাকুর দাস 
সখের ও পেশাদারী দলের জন্য যাত্রা লিখিতেন। উল্লিখিত পালা ছাড়াও 
তিনি “হরিশচন্দ্র ও প্রীবংস-চিন্তা” নামে আরে দুইটি লোকনাট্য রচন! করেন। 
শ্রীনাথ সেন 

কলিকাতার বিখ্যাত ধনী গুরুচরণ সেনের ভ্রাতুণ্পুত্র শ্রীনাথ সখের 
বিগ্ান্জন্দর যাত্রার দল করেন । এই দলের জন্য ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত গান রচনা করিয়া 
দিতেন। ১৭এই সময় বাংলার প্রতি পল্লীতে বিদ্যাস্থুন্দরের শ্রীতিগ্রদ গীত 
সমুদয় প্রতিধবনিত হইয়াছিল । তৎকালে ছোট বড় ধনী নির্ধন সকল 
শ্রণীর লোকই বিগ্যান্থন্দর গাইয়া আপনাপন প্রাণের সথ মিটাইয়া 
গয়াছিল।” শ্রীনাথ সেন বিদ্যান্থন্দরের যাত্রা পরিবেশন করিয়! খুব পরিচিতি 
অঞ্জন করেন । 


দক্ষণ বরাহনগরের দল 

দক্ষিণ বরাহনগরের অন্ত্রাস্ত লোকেরা একটি বিদ্বাস্ুন্দর যাত্রার দল গঠন 
করেন। এই দলের গাওনার খুব প্রসিদ্ধি হইয়াছিল। উত্তরপাড়ায় কোন 
সম্তাস্ত ব্যক্তির খাড়িতে অভিনয় দেখিয়া ২ণতথাকার কুল কামিনীগণ মোহিত 
হইয়। পুরস্কারের স্বরূপ প্যালা ন! দিয়া আহলাদে পর্দার আড়াল হইতে হাত 
বাড়াইয়া অভিনেতৃবর্গকে সাজাপানের খিলি প্রদান” করিয়াছিলেন। 
উতৎকালে ইহা দলের পক্ষে*কম গৌরবের কথা৷ ছিল না । 

১।২। বিশ্বকোষ ১৩৯৯ 


২৪৪ বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা 


শিব ঠাকুরের দল . 

তিনি বেলতলা-ভবানীপুরের (কলিকাতা! ) অধিবাসী ছিলেন । বিদ্যা- 
স্থন্দরের গাওনায় তাহার দলের খ্যাতি ছিল । 
স্বরূপ দত্তের দল 

কলিকাতার হাঁড়কাটাগলি নিবাসী স্বরূপের দলে সখের “বিদ্াস্থন্দর' যাত্রা 
অভিনীত হইত । 
বৈকুষ্ঠ চৌধুরীর দল ্‌ 

চব্বিশ পরগণা জিলার টাকীর জমিদার বৈকুগ্ঠনাথ রায় চৌধুরী একটি সখের 
বিদ্বান্ুন্দর যাত্রার দল করেন। অঙ্গীলতা সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয় ঠাকুরদাস 
মুখোপাধ্যায়কে দিয়া বৈকুঞঠনাথ নৃতন ভাবে এই এবিগ্যাস্ুন্দর” পাল! রচনা 
করাইয়াছিলেন। ইহা পালাটির একটি বৈশিষ্ট্য । বৈকুষ্ঠের তিনটি আসরের 
গাওনায় তৎকালে আঠার! হাজার টাক! ব্যয় হইয়াছিল । পোষাক পরিচ্ছদ 
ও সঙ্গীতের প্রতি তিনি যথেষ্ট দৃষ্টি দিয়াছিলেন । 
গজার ভট্টাচাষের দল 

গজার জমিদার ভট্টাচার্য একটি দল গঠন করিয়! বিগ্ান্ুন্দর পালা 
পরিবেশন করেন। পালাটি ঠাকুবুদাস দত্ত রচিত ছিল। এই পালাটিও 
অশ্ীলতা মুক্ত ছিল ১ তবে বৈকুগ্ চৌধুরীর দলের পালার মত ইহা তত উৎকু 
হয় নাই। 
দ্রীননাথ চৌধুরীর দল 

হওড়া জিলান্তর্গত কোপার জমিদার দীননাথের দলে ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় 
রচিত “হরিশচন্দ্র পালা ঘশের সঙ্গে অভিনীত হইত । 
ডমাচরণ বহর দল 

হাঁওড়া-শিবপুর নিবাসী উমাচরণ একটি সখের যাত্রার দল গঠন করিয়া 
ঠাকুরদাস মুখোপাধায় রচিত “্রীবৎস-চিস্তা” পালা অভিনয় করেন। 
উমাচরণের দলে এই পালার সমধিক খ্যাতি ছিল । 
রামটাদ মুখোপাধ্য।য়ের দল | 

বিখ্যাত ধনী ছাতু বাবুর (আশুতোষ দেব ) দেওয়ান জোড়ার্াকো নিবার্দী 
রামটাদ হাফ-আশখড়াই দলের সম্পাদকতা করিতেন। .কবিত। রচনা ও সঙ্গীত 
বি্ায় তিনি পারদর্শী ছিলেন। উনিশ শতকের" পেশাদার যাত্রার দলগুলি 
সাধারণের মনোরঞ্জন করিবার জন্ যাত্রা পরিবেশন করিতেছিল। কিন্ত 
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»“ভদ্রবিদ্ধান লোক তাহাদের মধ্যে না থাকাতে কোন সম্প্রদায় যথার্থরূপে 
উত্রুষ্ট হইতে পারে নাই।» এই সময় রামটাদ মুখোপাধ্যায় ১৮৪৯ শ্রীষঠাবে 
একটি সথের যাত্রাদল গঠন করেন। তিনি মাজিত রুচির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়। 
গাওনা করিতেন। তাহার দলে “নন্দবিদায়” পাল। অভিনীত হইত। ২৭এই 
যাত্রা গতান্ছগতিক যাত্রা হইতে স্বতন্ত্র ছিল। ইহাতে স্ত্রী চরিত্র মেয়েরা অভিনয় 
করিত। ১৮৪৯, ১৪ই এপ্রিল তারিখে শ্রীরুষ্ণ সিংহের বাটিতে নন্দবিদায় 
যাত্রার তৃতীয় অভিনয়” অনুষ্ঠিত হয়। যাত্রায় রামর্চাদ খুব স্থনাম অর্জন 
করেন। ৩"ছিদাম নামে উধর্ব তের বৎসর বয়ঙ্কা একটি বাণিকার গানে 
তাবংলোক মুগ্ধ হইয়া বাইত। দলের দ্বিতীয় বালিক “পু*টির সধীর গানও 
গতি উত্তম ছিল। তাহার কণ্ঠে গীত নন্দবিদায়ের একটি গান উদ্ধার করা 
যাইতেছে,_ 
| আড়ানাবাদর-__-আড়া থেম্টা 
চোঁরের বিচার রাঁজ! করে জানিরে অন্তরে । 
রাজা হয়ে ছুরি করে তার বিচার কে করে ॥ 
তুমিত ভাই রাখাল রাজা ব্রজ বালক তোমার প্রজা 
মধুপুরে হলে রাজা ব্রজবাসীর মন হরে ॥ : 
ঘরে ঘরে মাথন চুরি, যমুনাতে বসন চুরি 
বাশীর গানে মন চুরি করেছ তুমি-_ 
দ্বিজ রামচন্ত্রের চিন্তে এ চোর কে পারে চিনতে 
যে মজেছে পদ প্রান্তে কৃতান্তে সে তুচ্ছ করে ॥ 
জোড়ার্সাকো অঞ্চলে বারাণসী ঘোষের বাড়িতে “নন্দ বিদায়” পালা 
শুনিতে প্রায় দশ হাজার লোকের সমাগম হয়। 
বারাণঙ্সী বাবুর বড় দীঘিতে ৪*ভ্রীরুষ্জের যমুনা! বিহার প্রভৃতি পালার অংশ 
প্রত্যক্ষভাবে অভিনীত হইয়াছিল”। পালার গানে হাফ-আখাইর খেয়ালাঙ্গ, 
কীর্তন ও টপ্পার সুর সংযোজিত হয়। ইহাতে ঞ্ুপদাঙ্গেরও কিছু গান ছিল। 
তৎকালীন প্রখ্যতি ঞ্ুপদ গায়ক ছট্টুলাল পাখোয়াজের সঙ্গে ধ্ুপদাঙ্গের 
গান করিয়। শ্রোতৃমগ্ডলীর বিশেষ আনন্দ বিধান করিতেন। ৫৭এই যাত্রায় 
১।৩।৫| সম্বাদভাস্কর, ১৮ চৈত্র, ১২৫৫, বাহ্রিমিমল! বাসিনঃ। 


২। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস, পৃ-১২, ব্রজেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩৪০ 
৪ । বিশ্বকোষ, ১৩০৯ 
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হাফ-আখড়াইর স্থুরে পয়ার কাটানো বড় চমকৃত হইয়াছিল”। “নন্দ বিদায়” 
দীর্ঘ সময় ধরিয়া অভিনীত হইত। সমন্ত রাত্রি এবং পরের দিন বেল! প্রায় 
চার দণ্ড পর্যস্ত ইহার গাঁওন! চলিত। 
অক্রুর দত্তের দল 
বৌবাজার নিবাসী অক্তুর দত্ত একটি সখের দল গঠন করেন। এই দলে 
মাইকেল মধুস্ছদনের “পদ্মাবতী” নাটকের গীতাভিনয় অনুষ্ঠিত হয়। বহু সংগীত 
সহযোগে “পদ্মাবতী+কে গীতাভিনয়ের উপযুক্ত করিয়। সাজানো হয়। ১৮৬৫ 
্রষ্টাব্দে “পদ্মাবতী গীতাঁভিনয়” প্রযোজিত হয়। বৌবাজার দত্ত বাড়ি ও 
তালতলার রামধন ঘোষের বাড়ি ইহার অভিনয় সম্পন্ন হয়। এই গীতাভিনয় 
কেবলমাত্র যবনিকা অবলগ্বনে মঞ্চে অথবা যাত্রার আসরে সমভাবে অভিনীত 
হইতে পারে। “পদ্মাৰতী”র অভিনয়ে অক্তুর বাবুর দল কৃতিত্বের পরিচয় 
দিয়াছিলেন। 
বাগবাজারের দল 
১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে বাগবাঁজার সখের যাত্রার দল প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংস্থার 
সংগে গিরিশচন্দ্রের বিশেষ সংযোগ ছিল এবং তিনি ইহার প্রধান উদ্যোক্তাদের 
মধ্যে একজন ছিলেন। এই দলে যাত্রী পালার সঙ্গে মধুন্দনের “শমিষ্টা; 
নাটকও অভিনীত হয় । 


জোড়ানাকোর দল 

ঘ্বারকা নাথ মল্লিকের পাড়ার সম্ভান্তদের লইয়া একটি সথের দল গঠিত হয়। 
১৮৭২ শ্রীপ্তাবে মধুস্থদনের “শমিষ্টা” নাটককে গীতাভিনয়ে রূপান্তরিত করিয়া এই 
দল কর্তৃক ইহা অভিনয়ের ব্যবস্থা কর! হয়। পত্রিকায় এই অভিনয়ের সংবাদ 
প্রকাশিত হয়,_৯" জোড়ার্সীকোস্থ দ্বারকানাথ মল্লিকের পল্লীস্থ সম্ভ্রান্ত 
বাবুদিগের শমিষ্ঠার গীতাভিনয় হইয়া গিয়াছে । সেদিন ৬পুজার রাত্রি হইলেও 
সথের যাত্রার খাতিরে” বহুলোক সমাগম হয়। জোঁড়ার্সীকোর এই অভিনয় 
খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। 
মেজ কাকার দল 

রবীন্দ্রনাথের মধ্যম খুল্লতাতের একটি শখের যাবার দল ছিল। তিনি নিজে 
পালা রচয়িতা ও নাট্য-শিক্ষক ছিলেন। এই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য 


১। মধ্য)স্থ, ৭ই ভিংসম্বর, ১৮*২-মনোমোহন বন 
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উদ্ধার যোগ্য,_-৯*আমাদের সময়কার কিছু পূর্বে ধনী ঘরে ছিল শখের যাত্রার 
চলন। মিহি গলাওয়ালা ছেলেদের বাছাই করে নিয়ে দল বীধার ধুম ছিল । 
আমার মেজকাকা ছিলেন এই রকম শখের দলের দলপতি । পাল! রচনা 
করবার শক্তি ছিল তার, ছেলেদের তৈরী করে তোলবার উৎসাহ ছিল ।” 
শিশিরকুমারের দল 

অমৃত বাজার পত্রিকার সম্পাদক যশোহর জিলার শিশির কুমার ঘোষ 
একটি কৃষ্ণ যাত্রার দল গঠন করেন। উনিশ শতকের শেষ ভাগে এই সংস্থা 
প্রতিষ্ঠিত হয়। দলের শিল্পীদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন তীহার আত্মীয়- 
স্বজন । শিশির. কুমার দলের জন্ত ভক্তিমূলক শ্রীচৈতন্য বিষয়ক পাল! রচনা 
করিতেন। দলটি দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। 





এ এস 


১। ছেলেবেলা-_ পৃঃ ২১, রবীন্দ্রনাথ (১৩৫৫) 


পঞ্চম অধ্যায় 


বিংশ শতকে জনগণের মধ্যে রাষ্ট্রচেতনা প্রভৃতি ক্রমেই প্রবল হইয়া উঠিতে 
থাকে । লোক-নাট্যালোচনার পূর্বে এই সকল দিক হইতে এই শতকের সংক্ষিপ্ত 
পরিচয় লওয়া প্রয়োজন । কারণ এইমকল চেতন! দ্বারাও লোকনাট্য কিছু 
কিছু প্রভাবিত হইয়াছে । উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজ শাসনে ঢাকা, মুশিদাবাদ, 
হুগলী, গুল্ররাট ও ভারতের অন্তান্ট অঞ্চলের তাঁত-বয়ন শিল্প, অনান্য কুটির ও 
হস্ত-শিল্পের যথেষ্ট অবনতি ঘটে । ইংলগ্ডে বয়ন ও হন্তশিল্পের অন্তর্ধানের সঙ্গে 
সঙ্গে যাস্ত্রিকতার সাহায্যে নূতন নৃতন শিল্পের উদ্ভব হয়। কিন্তু এই সরকারের 
অধীনে ভারতে এ জাতীয় শিল্পের ধ্বংস হইলেও ইহার পরিবর্তে যাস্ত্রিক সহায়তায় 
শিল্প বৃদ্ধির যথোচিত ব্যবস্থা হয় নাই। ১ম্ুুতরাং লক্ষ লক্ষ তাতবয়ন-চর্ম-লৌহ- 
মুৎশিল্পীরা শিল্পের অবনতিতে সহরাঞ্চল ছাড়িয়া গ্রামে বসবাস করিতে আবস্ত 
করে; আবার গ্রামের যে সকল লোক হস্ত-শিল্পে নিযুক্ত ছিল তাহারাঁও বাধ্য 
হইয়া শিল্প ছাড়িয়া কৃষিকর্মে মনোনিবেশ করিতে থাকে ফলে কৃষির উপর 
নির্ভরশীল লোরের সংখ্য| ক্রমেই বাড়িতে থাকে । ইহাতে কৃষির উপর অত্যধিক 
চাঁপ পড়ে । অথচ কৃষির উন্নতির জন্ঠ সরকার কোন ব্যবস্থা করিলেন না। 
স্ব সি ছা ্ 
কৃষির উপর হইতে চাপ সরাইয়া লইবার জন্য বিকল্প কর্ম ব্যবস্থা বা শিল্পায়ন 
প্রভৃতির কোন উদ্যোগ সরকার পক্ষে লক্ষিত হইল না । কাজেই দেশের 
দারিদ্র্য প্রচণ্ররূপ ধারণ করিতে আরম্ভ করিল। ২সরকারী রিপোর্ট হইতে ইহার 
চিত্র খুব স্পষ্ট হয়! উঠে। উনিশ শতকের মধ্যভাগ হইতে বিলাতে কাচ! মাল 
ও খাছ শস্তের ক্রমবর্ধমান রপ্তানি চলিতে থাকে । উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, 
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১৮৩৩ শ্রীষ্টান্দে ২৯১০০ বুশেল ১লীনসীডের জায়গায় ১৮৪৪ খরীষ্টাঝে ইহার রপ্তানি 
বৃদ্ধি পাইয়া ২৩৭,০০০ বুশেলে ফ্লাড়ায়। ২থাছ্য শশ্যের রগ্তানিও অদ্ভুত রকম 
বাড়িতে থাকে। এই বিষয়ে দেশের অভাবের কথা মোটেই চিন্তা কর! হয় 
নাই। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাবে খাছ শ্ত রপ্তানি হয় ৮৫৮,০০০ পাউওড। ইহার স্থলে 
১৮৫৮ গ্রীষ্টান্ষে ৩৮ মিলিয়ন, ১৮৭পত্রীষ্টাব্ে ৭'৯ মিলিয়ন ও ১৯০১ গ্রীষ্টাব্দে ৯'৩ 
মিলিয়ন পাউও খাগ্ শশ্ত ব্বপ্তানি হয়। স্থতরাং বিকল্প কর্মসংস্থানের অভাবে 
কৃষির উপর অতিরিক্ত চাপ পড়ে, ইহার উপর আবার সেই কৃষিজাত দ্রব্যের 
বধমান রপ্তানির ফলে দেশীয় লোকের খাগ্ভের অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়ে। 
উনিশ শতকের শেষভাগে বাংল! দেশে সাধারণ লোকের থাগ্ভাভাব ও কর্মাভাব 
প্রবল হইতে থাকে । মধ্যবিত্তের মধ্যেও শিক্ষিত বেকার, উকিল, অল্পবেতনের 
চাকুরী-জীবী ও শিক্ষকের মধ্যে অর্থাভাব ক্রমেই বাড়িয়া চলে। ,ইংরেজ 
সরকারের ভূমিরাজস্ব ও বাণিজ্য নীতির ফলে এই শতকের শেষভাগে ভারতের 
অন্ঠান্ত জায়গায়ও আঘিক দুর্গতি দেখা দেয়, ৩এমনকি দুভিক্ষ, প্লেগাদিরও 
আবির্তাব ঘটে । সরকার ইহার জন্য মি 87011)6 (00189155101 গঠন করেন। 
কিন্তু প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা অবলখ্িত হয় নাই । কাজেই নিক্ষিয় সরকারের 
বিরুদ্ধে প্রায় সমগ্র দেশের লোকের অসন্তোষ বাড়িতে থাকে । কলিকাতা 
মিউনিসিপ্যালিটিতে ১৮৭৬ ্রীষ্টাব্ষ হইতে কিছুটা”স্বায়তশীসন নীতি অবলম্ষিত 
হইয়াছিল । কিন্তু এই শতকের শেষভাগে বাংলার ছোট লাট স্তার আলেকজাগ্ডার 
ম্যাকেঞ্জি ইহার পরিবর্তন সাধনের জন্য একটি (8111) রচনা করেন। ১৮৯৮ 
গষ্টাব্দে ৪ুলর্ড কার্জনের হস্তক্ষেপে বিলটি শোচনীয় রূপ ধারণ করে । লর্ড কার্জন 
নৃতন আইন দ্বারা কলিকাতার নাগরিক প্রতিনিধির সংখ্যা কমাইয়া সরকার 
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মনোনীত প্রতিনিধির সমান করিয়। দিলেন ; সরকারী চেয়ারম্যানের সাহায্যে 
শাসন নিয়ন্ত্রণও সরকারের হাতেই রহিল। এই ভাবে নূতন মিউনিসিপ্যাল 
এক্ট-এর বলেমিউনিসিপ্যালিটির গণশাসনের সমাধি ঘটিল এবং শাসন ক্ষদতা! 
সরকারের হাতে চলিয়! গেল। ইহাতে শিক্ষিত জনগণের সরকার বিরোধী 
ক্ষোভ বধিত হইল। এইবারে দেশনায়কগণ বুবিলেন, অন্ন-বস্ত্রের সমস্ত 
সমাধানের বিষয়ে সরকার নিরুদ্বেগ, এবং নান] বিষয়ে দ্েণীয় লোকের ক্ষমতা 
হরণ কবিয়। ইংরেজ সরকার সাআজ্য পরিচালনা নিষ্বণ্ক করিতে অধিকতর 
উদ্যোগী । এই অবস্থায় দেশবাসীর অর্থকষ্ট মোচনে স্বদেশী দ্রব্যের উৎপাদন ও 
প্রচারের দিকে নেতাদের ঝেঁণক পড়িল । ও 

কংগ্রেস ১৯০১ খ্রষ্টাবে স্বদেশী শিল্পের প্রদর্শনী খুলিয়া উৎপাদকদের 
উৎসাহিত করিবার চেষ্টা করে। এইভাবে কংগ্রেসের স্বদেশীয়ান! প্রচার ক্রমে 
বাড়িতে আরম্ভ করে। মারাঠী নেতা সখারাম গণেশ দেউস্কর ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে 
“শিবাজী উত্সব” উদ্যাপন করেন । এই উৎসব উপলক্ষে “শিবাজী উৎসব” নামে 
একথানি গ্রন্থ রচিত হয় । ১রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থের ভূমিকা রূপে “শিবাজী উত্সব, 
কবিতাটি রচনা! করেন। এই কবিতায় অথণ্ড ভারতের কল্পন। প্রকাশিত, 

আজি এক সভাতলে ভারতের পশ্চিম-পুরব 
দক্ষিণ ও বামে 
একত্রে করুক ভোগ একসাথে একটি গৌরব 
একপুণ্য নামে ॥ 

লর্ড কার্জন বুবিলেন দেশে স্বদেশী চেতনা ক্রমেই বাড়িতেছে। তাই দেশবাসীকে 
খুশি কৰিবার জন্য হিন্দু; বৌদ্ধ, জৈন ও মুসলমানের প্রাচীন কীতি বক্ষাকল্পে 
লঙ কার্জন আইন প্রণয়ন করেন। কর্মদক্ষতা, বাগ্মিতা, অধ্যবসায় ও বুদ্ধিতে 
তিনি নিপুণ ছিলেন । তবুও বহুদিক হইতে বিচার কারিয়া দেখিয়া ১৯০৫ 
্ষ্টান্দে বেনারস কংগ্রেস অধিবেশনের সভাপতি জি. কে. গোখেলে তাহাকে 
২স্বেরতস্ত্রের উপাসক রূপে বর্ণন! করেন । বড়লাট কার্জনের আমলেই গোয়েন্দা 
বিভাগের স্থাষ্টি হয়। কার্জন স্বদেশী চেতনার বৃদ্ধি দেখিয়া! বুঝিলেন ইংরেজি 
শিক্ষার ফলেই দেশবাসীর মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটিয়াছে। সুতরাং 
১৯০৪ শ্রীষ্টান্ধে তিনি বিশ্ববিদ্ালঘ আইন পাশ করিয়। শিক্ষানিযন্ত্রণ দারা 
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স্বদেশি-ম্পৃহ! হরণে উদ্যত হইলেন। শিক্ষায় সরকারী নিয়ন্ত্রণ অত্যধিক বাড়িয়া! 
যাওয়ায় দেশে বিক্ষোভ দেখা দিল এবং দেশে জাতীয় শিক্ষ। পরিষদ্‌ গড়িয়া 
তুলিবার বিশেষ চেষ্টা করা হইল। কার্জনের বিশ্ববিগ্ভালয় আইন বিধিবদ্ধ 
হইবার কথা পূর্ব হইতে প্রকাশিত হওয়ায় নৈতিক চরিত্র, ব্যবহারিক শিক্ষা ও 
স্বদেশিভাব সঞ্চারের উদ্দেশ্তটে সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে ৯ডন্‌- 
ম্যাগাজিন-এ “4১0) 88101051001) 2060 006 06561695560 ০: 
7100০960102, 11) [1)018. 2100 ৪ 901)61)6 0£ [২510::0+--নাঁমে ভারতীয় শিক্ষা 
সমস্থা। সম্পর্কে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ রচনা এপ্রিল হইতে জুন পর্যস্ত তিনটি 
সংখ্যায় প্রকাশ করেন। ইহার পর সতীশ চন্দ্র ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে জুলাই মাসে “ডন 
সোসাইটি” স্থাপন করেন। এই সোসাইটির সংগে তৎকালে বিনয় সরকার, 
রাজেন্দ্র প্রসাদ, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ বহু মনীষী যুক্ত ছিলেন। এইভাবে এখান 
হইতে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন গড়িয়। উঠে। “যদি তোর ডাক শুনে কেউ না 
আসে তবে একল! চলরে”, “তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে তা বলে 
ভাবনা করা চলবে না” ইত্যাদি গান এই সময় রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন। 
"ন্‌ সোসাইটি“তে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী গান শিক্ষা দিবারও ব্যবস্থা 
হইয়াছিল। .১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্ববিগ্ঠালয় আইন পাশ হইবার পরে শিক্ষা 
আন্দোলন খুব জোরদার হইয়া উঠে। সতীশ চন্ত্র মুখার্জি ও হীরেন্ত্র নাথ দত্তের 
নেতৃত্বে ছাত্ররা এই আন্দোলনে যোগদান করে । বক্তৃতাকালে বাগ্ি-গ্রবর 
হীরেন্্রনাথ বিদেশী শিক্ষা বর্জনের জন্য এম. এ. পরীক্ষার্থীদের উদাত্ত কণ্ঠে 
আহ্বান করিলেন,_২ভাঙ্গো সরকারী বিশ্ববিগ্ঠালয়। কায়েম কর 
স্বদেশী বিশ্ববিগ্ঠালয়” । ইহার পর শিক্ষা বয়কট সুরু হয়। শিক্ষা! আন্দোলনে 
স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক বিনয় কুমার সরকার, রবীন্দ্রনাথ, 
বারীন্ত্র ঘোষ, অরবিন্দ ঘোষ, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, হারাণ চন্দ্র চাকলাদার, 
কিশোরী মোহন সেনগপ্ত প্রমুখ বিখ্যাত ব্যক্তি যোগদান করায় ইহা! সফলতার 
পথে অগ্রসর হইতে থাকে । শিক্ষা আন্দোলন ও স্বদেশী আন্দোলনে ছাত্ররা 


পপ, পি পাল 
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২। বিনয় সরকারের বৈঠকে, তয় সংস্করণ, ১ম ভাগ, পু ৩১৪, ১৯৪৪ 


২৫২ বাংল! লোকনাট্য সমীক্ষা 


যোগদান করায় ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ১০ই অক্টোবর সরকার ছাত্র সমাজকে 
উদ্দেন্ত (করিয়া সকল প্রকার রাজনৈতিক সভা বক্তৃতা, পিকেটিং 
ইত্যাদি বন্ধ করিয়া “কাঁরলাইল সারকুলার” জারি করেন। ফলে শচীন 
প্রসাদ বন্থু ও জাপান ফেরৎ ইঞ্জিনিয়ার রমাকাস্ত রায়ের নেতৃত্বে «এন্টি 
সাকু্লার সোসাইটি, প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯০৫ গ্রীষ্টান্বের ৪ঠা নভেম্বর । এইভাবে 
শিক্ষা আন্দোলন প্রচণ্ড রূপ ধারণ করায় ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে ১১ই মার্চ যাদবপুরে 
“জাতীয় শিক্ষা পরিষদ” প্রতিষ্ঠিত হয়। এই পরিষদে গৌরীপুরের জমিদার 
ব্রজেন্্র কিশোর রায় চৌধুরী পাঁচলক্ষ টাকা, মুক্তাগাছার জমিদার হুর্যকাস্ত 
আচার্য আড়াই লক্ষ টাকা এবং রাজ সুবোধ চন্ত্র বস্থ মল্লিক এক লক্ষ 
টাকা দাম করেন। এ বৎসর ১৪ই আগষ্ট পরিষদের অধীনে “দি বেঙ্গল 
ন্যাশনাল কলেজ এও স্কুল” স্থাপিত হয়। ইহার পর ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে 
সাঁকু্লার রোডে “বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইন্ষ্িটিউট, স্থাপিত হয়। বর্তমানে 
সেখানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়ের বিজ্ঞান কলেজ। স্বদেশী আন্দোলনে 
যোগদান করায় রংপুরে যোগদানকারীদের উপর কার্লাইল সাকুলার 
অনুযায়ী ভীষণ অত্যাচার চলে। এই সময়ে সেখানেও অধ্যাপক ব্রজন্থন্দর 
রায়ের নেতৃত্বে একটি “জাতীয় বিগ্ভালয়” স্থাপিত হয়। এইভাবে তখন 
দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছিল। ১৯০১ 
খ্রীষ্টাব্দে মধ্যপ্রদেশের চীফ কমিশনার. স্যার এগ্ডরুজ উড়িয্বাকে বাংল! হইতে 
পৃথক করিবার প্রস্তাব দেন। তৎকালীন বড়লাট লর্ড কার্জন এই প্রন্তাব 
সমর্থন করায় উড়িস্তা ও বাংলা! ছুইটি পৃথক প্রদেশে পরিণত হয়। 
দেশবাসী এই পৃথকীকরণ সন্তষ্ট চিত্তে গ্রহণ করেন নাই। এই এগুরুজ 
১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার: ছোট লাট হুইলেন। সাম্রাজ্যবাদীদের 41015106 
8289 2:01) নীতি ইংরেজ সরকার নানা ভাবে প্রয়োগ করিবার চেষ্টা 
করিতে থাঁকেন। হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ স্থষ্টি করিবার জন্ 
ইংরেজরাই “মুসলিম লীগ” প্রতিষ্ঠায় বিশেষ সহযোগিতা করেন বিশ শতকের 
প্রথম দশকের মধ্যে; আবার এই ইংরেজগণই বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় 
দশকে বর্ণ হিন্দু ও তপশীলী হিন্দুর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির বিশেষ চেষ্টা করেন। .. 

১৯০৩ শ্রীষ্টাব্েে স্যার এগুরুজ বঙদেশকে বিভক্ত করিয়৷ আসামের সঙ্গে 
পূর্ব বঙ্গকে জুড়িয়া দিবার পরিকল্পনা করেন। ' এই পরিকল্পন! প্রকাশিত 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম বাংলায় প্রচণ্ড আন্দোলন সুরু 


বাংল! লোকনাট্য সমীক্ষ। ২৫৩. 


হয়। বঙ্গভর্গ অবলম্বনে ১৯০৩ হইতে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে দেশে অন্তত 
১দুই হাজার সভা। অনুষ্ঠিত হয় । উত্তর পাড়ার রাজা প্যারী মোহন মুখোপাধ্যায়ের 
সভাপতিত্বে কলিকাতার টাউন হলে বঙ্গ বিভাগ অবলম্বনে ১৯০৪ গ্রীষ্টাব্দের 
১৮ই মার্চ এক বিরাট সভা! অনুষ্ঠিত হয়। ১৯০৫ ধবী ্টাব্দের জুলাইব প্রথমে 
সিমলা! হইতে সরকারীভাবে ২"ঘোষিত হইল যে ভারত সচিব বঙ্গভঙ্গ মঞগ্ুর 
করিয়াছেন ।” ওবাঙ্গালীর মধ্যে যে ব্রক্য ও আত্মসচেতনতা গড়িয়া 
উঠিতেছিল তাহাকে ধ্বংস করিবার জন্তই এই ঘোষণা একটি বোমার 
মত বঙ্গবাসীর উপরে নিক্ষিপ্ত হয়। এই ঘোষণা আইনে পরিণত হইলে 
যে হিন্দু-মুসলমান এঁক্যের উপর ভারতের উন্নতি বিশেষভাবে নির্ভরশীল 
সেই প্রক্য ও রাজনৈতিক অগ্রগতি সাংঘাতিকভাবে ব্যাহত হইবে। 
স্তরাঁং সমগ্র বাংল! দেশ প্রবল বিক্ষোভে ফাটিয়া পড়িতে লাগিল। 
স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, অশ্বিনীকুমার 
দত্ত, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ, কৃষ্চকুমীর মিত্র, রাসবিহারী ঘোষ, 
অরবিন্দ ঘোষ, ব্রহ্গবান্ধব উপাধ্যায়, বাজ! সুবোধচন্দ্র বস্থমল্লিক, রাজা 
হুর্যকাস্ত আচার্য, রাজ! মণীন্দ্রচন্ত্র নন্দী, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখ সকলেই 
বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে যোগদান করেন। কেবল বাঙ্গালী নয়, অবাঙ্গালীরাও 
এই আন্দোলনের সফলতার জন্য ইহার সঙ্গে সহযোগিতা করেন । বি. জি. 
তিলক, লাল। লাঁজপত রাধ়, গোখেলে ও নৌরজীর সহযোগিতা বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য ৷ টহলরাম গঙ্গারাম ঞণ্লর্ড কার্জনের ছুঃশাসনের বিরুদ্ধে জনমত 
গঠন করিবার নিমিত্ত কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। যীগুর পূর্বে যেমন 
জনের আবির্ভাব হইয়াছিল, বঙ্গচ্ছেদ আন্দোলনের পূর্বে তেমনি টইলরাম 
আসিয়াছিলেন।” এই প্রসঙ্গে ১৯০৫ গ্রীষ্টাব্ষের ৭ই আগষ্ট তারিখে 
টাউন হলের অধিবেশনে অভূতপূর্ব পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ৫“মধ্যাহ হতে 


শপ পপ 





৯৮৯ সপ পাপা আপা পাপী দিন শী 


৪। আত্মজীধনী-কৃষ্ণকুমার মিত্র, পৃঃ ২৪৯, ১৯২৭ 
৫। স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলার নবধুগ, পৃ ২৮, হরিদান মুখোপাধ্যায় ও.উম! মুখোপাধ্যায়, ১৯৬১ 
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২। ভারতের রাষ্তরীর ইতিহাসের খসড়া--পৃঃ ৮৫, প্রতাপচন্ত্র গলোপাধ্যায়। ১৯৪২। 





২৫৪ বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা 


না হতেই সহম্্ সহস্র যুবক ও ছাত্র কলেল্ স্কোয়ারে সমবেত হয় এবং রমাকাস্ত 
রায় প্রমুখ নেতার পরিচালনায় “বন্দেমাতরম্” ধ্বনি উচ্চারণ করতে করতে 
টাউন হলের অভিমুখে চলতে থাকে । টাউন হল লৌকে লোকারণ্য। 
দোতলায় তিলার্ধ স্থান না৷ থাকায় এক তলায় আর এক সভার আয়োজন 
করা হয়। সেখানেও তিলার্ধ স্থান না থাকায় সন্ুথস্থ বিস্তৃত ময়দানে 
তৃতীয় সভার অনুষ্ঠান হয়। “বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে সমগ্র আকাশ-বাতাস 
মুখরিত হয়ে উঠে। এমন অভূতপূর্ব উদ্দীপনা, জাতীয় ্রক্য ও চেতনাবোধ 
ইতঃ পূর্বে আর কখনো এদেশে এমন প্রবলভাবে প্রকাশিত হয়নি ।» 
টাউনহলের ৯এই এ্রতিহাসিক সভায় বঙ্কিমচন্দ্র প্রবতিত বন্দেমাতরম্‌ 
স্বদেশী মন্ত্রপে প্রথম গৃহীত হয়। দোতলার সভার সভাপতি ছিলেন 
মনীন্দ্রন্্র নন্দী, একতলার সভার ভূপেন্ত্রনাথ বন্থ ও ময়দানের সভার 
সভাপতিত্ব করেন অশ্বিকাচরণ মজুমদার | 

এই আন্দোলনে ২প্বাংলার নিহিত শক্তি যেন সহসা আত্মপ্রকাশ 
করিল; কবি, বক্তা, চিত্রকর, সংবাদপত্রসেবক, গায়ক, যাত্রাওয়ালা-_ 
ধিনি যেরূপে পাবিলেন মাঁতৃসেবার মহাঁযজ্জঞে যোগ দিলেন । বাংলা তখন 
জাগিয়াছে। তাহার সেই তেজোদ্দীপ্ত নৃতন মুর্তি দেখিয়! বাংলার কবি 
রবীন্দ্রনাথ গাঁহিয়াছেন॥__ 


“আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি__ 
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননি। 
ওগো মা তোমায় দেখে দেখে আখি না ফিরে ! 
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে । 
ডন্‌, বেঙ্গলী, হিতবাদী, নিউ ইত্ডিয়া, সন্ধ্যা, সঞ্জীবনী, অমুতবাজার, 
বরিশাল হিতৈষী প্রভৃতি পত্রিকা এই সময় হইতে স্বদেশী ভাব প্রচারে 
বিশেষ তৎপর হয়। 
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বাংল! লোকনাট্য সমীক্ষ। ২৫৫ 


সরকার পক্ষ হইতে বঙ্গভঙ্গ রদ করিবার কোন লক্ষণ প্রকাশিত হইল না। 
কষ্কুমার মিত্র ১৯০৫ ধীষ্টাব্ের ২০শে জুলাই বিদেশীপণ্য বর্জনের জন্য একটি 
প্রতিজ্ঞাপত্র প্রকাশ করিলেন» 

৯*আমরা অতঃপর দেশজাত দ্রব্য পাইতে কোনও বিদেশীয় ভব ক্রয় 
করিব না । এই কার্য করিতে যদি আধিক বা অন্ত কোনও প্রকারের ক্ষতি 
ত্ীকার করিতে হয় তাহাও আমর! করিতে প্রস্তত হইব। আমরা এরূপ 
কার্য কেবল নিজের] করিয়াই ক্ষান্ত থাকিব না, বন্ধু বন্ধব ও অন্তান্ত লোৌক- 
দিগকে এইরূপ করিবার জন্ঠ যথাসাধ্য যত্ন ও চেষ্টা করিব | ভগবান আমাদের 
এই শুভ জঙ্কল্লের সহায় হউন |” 


ইহার পর বিদেশী পণ্য বর্জনের প্রচণ্ড আন্দোলন চলে। ফলত নানাজাতীয় 
দ্রব্য উৎপাদনের জন্য দেশে অনেক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া! উঠিতে থাকে । ন্যাশনলি 
সোপ ফ্যাক্টরী, “বঙ্গলক্ষ্ী কটন মিল” (১৯০৬) “যশোহর চিরুণীর ফ্যাক্টরী” 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখ যোগ্য । টাঁককড়ি লেনদেনের জন্য “বেঙ্গল ন্ভাশনাল ব্যাঙ্ক, 
প্রতিষ্ঠিত হইল ; একটি ন্যাশনাল বীমা কোম্পানীও স্থাপিত হয়। এই সময় 
যশোহরের চিকুণী, বর্ধমানের অন্তর্গত কাঞ্চননগরের ছুরি কীচি, বরিশালের 
নিব-কলম, কালিকচ্ছের দেশলাই প্রভৃতি ফেরি করিবার ব্যবস্থা হয়। দেশের 
নান৷ স্থানে দেশীয় পণ্য বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপিত হয়। ব্যারিষ্টার যোগেশ চন্দ্র 
চৌধুরী বনহুবাজার সীট ইত্ডিয়ান ষ্টোৌস?” ভন্সোসাইটির পরিচালনায় “স্বদেশী 
ষ্টোর্স, কেদার নাথ দাসগুপ্তের উৎসাহে কর্ণওয়ালিশ স্্টে “লক্ষ্মীর ভাগার,, 
বহুবাজার ও লালবাজারের সংযোগ স্থলে আব্দল হালিম গজনভির “ইউনাইটেড 
বেঙ্গল ষ্টোস” প্রভৃতি একের পর এক দেখা দিল । বস্ত্র, কাচ প্রভৃতি বিলাতি 
কোম্পানীর পণ্য বর্জনের উদ্দেস্টে এই বয়কট আন্দৌলনের সময় রামেন্্র সুন্দর 
ত্রিবেদী বলিলেন, ২“মালন্ষ্মী কপ কর, কাঞ্চন দিয়ে কাচ নেব না। খরের 
থাকতে পরের নেব না । শাখা থাকতে চুড়ি পরব না। পরের ছুয়ারে ভিক্ষা 
করব না। . মোটা বসন অঙ্গে নেব ।” রজনীকাস্ত সেন গাইলেন,_ 
মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়, মাথায় তুলে নেরে ভাই। 
দীন দুখিনী মা যে তোদের, তার বেশী আর সাধ্য নাই। 


লহ জাজ পপ পি পপ 


১। সগ্তীবনী, ২*শে জুলাই, ১৯*৫, কৃষ্ণকুমার মিত্র 
২। ধঙ্গলক্ষ্ীর ব্রতকথা-_রামেন্ত্রছন্দর ত্রিবেদী 





২৫৬ বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা 


সেই মোটা স্তার সঙ্গে মায়ের অপার স্নেহ দেখতে পাই, 
আমরা এমনি পাষাণ, তাই ফেলে ওই পরের দোঁরে ভিক্ষা চাই। 
১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ১৬ই অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ হইয়া গেল । ১"এই সময় বাঙ্গালীর 

ধক্যকে চিরস্তন করিবার জন্য কবি সম্রাট রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাবে বঙ্গ বিভাগের 
দিন ৩০শে আশ্বিনকে “রাখী বন্ধনের” দিন করা হয়। এ দিন কলিকাতায় 
অরন্ধন ও “রাখী বন্ধন” উৎসব পালিত হয়। দলেদলে লোক এই উৎসবে 
যোগদান করেন। ২গঙ্গ! শ্নানান্তে বিডন উদ্যানে ও সেনট্রাল কলেজ প্রাঙ্গণে 
রাখী উৎসব সম্পন্ন হল।” এই উৎসবে রবীন্দ্রনাথের “রাখী সংগীত”টি সহম্ 
কণ্ঠে গীত হইয়া আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়াছিল-_ 

বাংলার মাটি বাংলার জল 

বাংলার হাওয়! বাংলার ফল 

পুণ্য হউক পুণ্য হউক পুণ্য হউক 

হে ভগবান। 

সা ্ র্ রী 

বাঙালীর প্রাণ বাঙালীর মন 

বাঙালীর ঘরে যত ভাই বোন 

এক হউক এক হউক এক হউক 

হে ভগবান । 
ইহার পর সহরে ও গ্রামে সভা, আলোচনা, বস্ত্র, চিনি, লবন ও মনে হারী 
দ্রব্য বর্জনের পাল! চলিতে থাকে । ৩১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বেনারস কংগ্রেস 
অধিবেশনে লাল! লাজপত রায় বাংগালীর এই আন্দোলনের প্রশংসা করিয়া 
ভারতবাসীকে ইহার দৃষ্টান্ত অন্থুনরণ করিতে বলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, 
৪বাংল! তথ! ভারতের মুসলমানগণ কংগ্রেসের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও পণ্য বর্জন 
১1 মুক্তির সন্ধানে ভারত, পৃ ২১৭, ৩য় সং, ১৩৬৭১ যোগেশচন্ত্র বাগল 


২। মহাত্ম! অংশ্বনীকুমায়, পূ ১৬৭, ৪র্থ সং, শরৎ কুমার রায়। 
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বাংল! লোকনাট্য সমীক্ষা ২৫৭ 


আন্দোলন কখনো সমর্থন করেন নাই, বরং তাহার! বঙ্গ বিভাগের সমর্থন 
করিয়াছেন। কংগ্রেসের অধিবেশন হইত মানস তিন দিন ধরিয়া। এই হ্বল্প 
সময়ে ভারতের বহু সমস্যার 'সঙ্গে প্রাদেশিক সমস্যা আলোচনার যথেষ্ট 
'অন্ুবিধা হইত বলিয়া ধাঙ্গালী নেতারা ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে "বঙ্গীয় . প্রাদেশিক 
সমিতি" প্রতিষ্ঠিত করেন । ১৯০৬ শ্ীষ্টাবের এপ্রিল মাসে গুড ফ্রাইভের ছুটিতে 
আশ্বিনী শকুমারের আহ্বানে আবছুল রস্থলের সভাপতিত্বে বরিশালে এ 
সমিতির অধিবেশনের ব্যবস্থা হয়। অধিবেশনের নির্দিষ্ট তারিখের পূর্ব 
হইতেই আসাম ও পূর্ব বঙ্গের ছোট লাট স্যার ব্যামফিলড ফুলার “বন্দেমাতরম্” 
'ধবনি উচ্চারণ নিষিদ্ধ করিয়। দেন। অথচ “বন্দেমাতরম্” ছিল তখনকার 
আন্দোলনের প্রধান ধ্বনি । এই অধিবেশনে “এন্টি সাকুর্লার সোসাইটি” 
এবং বাংলার নানা স্থান হইতে প্রায় তিনশত সদস্য যোগদানের জন্য বরিশালে 
উপস্থিত হন। “এন্টি সাকু্লার সোসাইটি”র স্বেচ্ছাসেবকগণ বন্দেমাতরম্‌- 
এর ব্যাজ ধারণ করেন । সদস্যগণ যখন রাস্তা দিয়! অগ্রসর হইতে ছিলেন 
তখনই পুলিশের আক্রমণ সুরু হয় । বরিশালের ম্যাজিষ্ট্রেট এমার্সম সাহেব 
নেত। সুবেন্ত্রনাথ কন্দ্যোপাধ্যায়কে ছুই শত টাকা জরিমান! করেন। সুরেন্দ্রনাথ 
জরিমানার টাকা জমা দিয়া অধিবেশন স্থলে আসেন। কিন্তু পুলিশের 
অত্যাচারে শেষ পর্যন্ত অধিবেশন পণ্ড হয়। এ সময় সদস্যদের উপরে লাঠি 
চাঁলন! করা হইয়াছিল । ১"সভ্যতাভিমানী ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের রাজত্বে গ্রকাশ্ঠু 
দিবালোকে বিনা অপরাধে রাজপুরুষগণ কতৃক শিক্ষিত লোকগণের প্রত 
হওয়ার দৃষ্টাস্ত বোধ হয় বরিশালের প্রাদেশিক সমিতি উপলক্ষে দেখা 
দিয়াছিল।* এই অত্যাচারে জনগণ গাহিল “বরিশাল পুণ্যে বিশাল, হলো! 
লাঠির ঘায়ে।” আন্দোলন আরে! প্রবল রূপ ধারণ .করিল। অন্যতম 
নেত বিপিনচন্দ্র পাল ১৯০৬ ও ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় বিদ্যায় স্থাপন, বিলাভী 
পশ্য বর্জন ও শ্বরাজের মন্ত্র লইয়া যশোহর, খুলন।, শীলচর, শ্রীহটট, কুমিল্লা 
ময়মনসিংহ, দাকা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, ভোলা, বরিশাল, ঝালকাঠি নারায়ণ- 
গঞ্জ, দিনাজপুর, রংপুর প্রভৃতি অঞ্চলে বক্তৃতা করিতে থাকেন।' এই সময় 
বিদেশী শিক্ষ! বর্জনের সঙ্গে বিদেশী বিচারালয় বর্জনেরও আন্দোলন উপস্থিত 
হয়। অষ্টাদশ শতাব্ধীর বিশৃঙ্খলার মধ্যে ইংরেজ সরকার শাস্তি শৃঙ্খলা স্থাপনে 


১। হযল্ঞতঙ্গের তুমিকা, শ্রিয়নাথ গুহ, ১৩১৪ 
১৭ | 


২৫৮ বাংল! লোফনাটা সমীক্ষা 


তৎপর হইলেন । স্ৃতরাং দেশবাসী তাহাকে অসন্তষ্ট চিত্তে গ্রহণ করিগ্লাছিঙ্গেম 
বলিয়! মনে হয় না। কিন্তু পরবর্তী কালে সরকারের বহু দেশবিরোধী কার্ষের 
ফলে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধহইতে জনগণের সরকার বিরোধী মনোভাব 
বাড়িতে থাকে 'এবং দেশাত্মবোধের চেতনা ক্রমেই প্রবল হইতে আরম্ভ করে। 
এই দেশাত্মবোধ অবলম্বনেই উনিশ শতকের, দ্বিতীয়ার্ধে হিন্দুমেলার প্রতিষ্ঠা হয়। 
জাতীয় শিক্ষা ও শ্বদেশী আন্দোলনের মধ্য দিয়া দেশীত্মবোধ ও ইংরেজের 
'বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ বিংশ শতকের প্রথমে বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়।, 
এই দুইটি উপাদান আবার এই শতাব্দীর প্রথম ভাগেই দেশবাসীকে বৈপ্লবিক 
সমিতি স্থাপনে প্ররোচিত করে। 

১১৯০১-_-১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আপার সাকুর্লার রোডে 
একটি «গুপ্ত সমিতি” গঠন করেন; এই সমিতির সভাপতি ছিলেন ব্যারিষ্টার 
প্রমথনাথ মিত্র, সহ-সভাপতিথয় চিত্তরঞ্জন দাস.ও অরবিন্দ ঘোষ এবং কোষাধ্যক্ষ 
ছিলেন স্থরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই সমিতিতে ২ "সাতার খেলা, লাঠিখেলা, 
ঘোড়ায় চড়া, মুষ্টিযুদ্ধ (90158) সাইকেল চড়া প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হইত। 
ইহাই ছিল আমাদের বাহিরের আবরণ । এই সঙ্গে বিশ্বস্ত ছেলেদের কাছে 
গ্যারিবন্ডি, ম্যাটু সিনির জীবনী এবং অন্যান বৈপ্লবিক আন্দোলন কি করিয়া! 
পরিচালিত হইয়াছিল তাহার বিষয়ে বক্তৃতা হইত। স্থুরেন্্রনাথ ঠাকুর, পি. 
মিত্র, সথারাম গণেশ. দেউস্কর প্রধানত বক্তৃতা দিতেন । বই পড়িয় সব বুঝাইয়! 
দেওয়া হইত ।” ১৯০৫ খ্রীষ্টাবে প্রমথনাথ মিত্র ঢাকায় একটি গুপ্ত সমিতি 
স্থাপন করেন। এই সমিতি পরিচালনা করিতেন বিখ্যাত লাঠি-ছোরা 
খেলোয়াড় পুলিন বিহারী দাস । ১৯৯৫ খ্রীষ্টাব্দে সতীশ চন্দ্র বস্থও কলিকাতার 
মদন মিত্র লেনে একটি সমিতি স্থাপন করেন ৷ এ সমিতির নাম ছিল “অন্ুশীলন 
সমিতি” এই সব আখড়ায়ও মুষ্িযুদ্ধ, ছোরাখেল1, লাঠিথেল! ইত্যাদি চলিত । 
এইভাবে পূর্ব ও পশ্চিমবজে এইসময় "্ঘদেশ বান্ধব সমিতি” (বরিশাল ), “ব্রতী- 
নমিতি” (ফরিদপুর), “সাধনা সমাজ? ও “নুম্দ সমিতি” (ময়মনসিংহ) প্রভাতি 
বনু বৈপ্লবিক সমিতি গড়িয়া! উঠে। সমিতি গুলিতে বহু শ্বেচ্ছাসেবক যোগদান 





ও ৮২ পর 


১৭ ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম, পু ১৮১, ৩য় সং ডঃ ভুপেক্জুনাথ দণ্ড পরিশিষ্ট খ 
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২ পৃ ১৯১, পরিশিষ্ট গ 
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করেন। ৯এই সব শ্েচ্ছা সেবকের হাতে লাঠি, মাথাক্স হলুদ রংএর পাগড়ী, . 
গায়ের লাল সার্টে “বন্দেমাতরম্-ব্যাজ ও পরিধানের ধুতির একপ্রান্ত কোমরে 
ঘুরাইয়া বাধা থাকিত। বৈপ্লবিক সমিতির কেন্দ্র ছিল কলিকাতায়,_বাইরে 
ছিল শাখা! । এই সকল সমিতির মুখপত্ররূপে কানাইধর লেনে সপ্তাহিক 
“যুগান্তর” পিক! প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্ধের মার্চ মাস 
হইতে । পত্রিকার প্রচ্ছদপটে গীতার শ্লোক উদ্ধৃত থাকিত,_- 


যদ। যদাহি ধর্মন্য গ্লানির্ভবতি ভারত । 
অত্যুতানমধর্মস্য তদাত্মানং স্বজাম্যহম্‌ ॥ 
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ ছুস্কতাম্‌। 
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্তবামি যুগে যুগে ॥ গীতা! ৪1৭-৮ 


তখন এই পত্রিকায় বিরামহীন বিপ্নবাত্মক প্রচার চলিত। তৃপেন্্রনাথ 
দত্ত, উপেকন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ( অনস্তানন্দ ব্রহ্মচারীনামে ), বারীন্্র ঘোষ, 
অবিনাশচন্্র ভট্টাচার্য, দেবব্রত বন্থ ( যোগাক্ষ্যাপার চিঠি নামে), অরবিন্দ ঘোষ, 
বিপিন চন্দ্র পাল প্রমুখ মুনীধী এই পত্রিকায় প্রবন্ধার্দি লিখিতেন। “কংসের 
কৃষ্ণ ভয়” “রাজার বিরুদ্ধে সংশ্রাম' “ষড়যন্ত্র বা স্বাধীনতার ইচ্ছা” “জাগরণ 
“বাঙালীর বোমা», “বিদ্রোহী কে”, “সাধের মবণ”, “মূল সত্য কি” প্রভৃতি 
প্রবন্ধ বিপ্রবীদের উৎসাহ ও উদ্দীপনা যৌগাইত ! বিভিন্ন কবিতার মধ্যদিয়া 
তৎকালীন বিপ্লবীদের মনোভাব অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবে ফুটিয়া উঠিত,__ 


২নরমুণ্ড ছি'ড়ে পরাইব গলে 

বিনাশ করি অসুরের দলে, 

রক্তাম্থুধি আজ করিয়া মন্থন-_ 

তুলিয়া আনিব স্বাধীনতা ধন। 

জাগে! রণচণ্ডী, জাগে মা আমার 

আবার পৃঁজিব চরণতট ॥ ( অকাল বোধন ) 


সস 


1, এ 3800৩ 81908780-্পত্িক1। ১৫ মে ১৯৯৭ (00৩ 5009081 ঘ ০406৩ 
প্রবন্ধ ) 
২। যুঙ্স্থর, ৩০মে, ১৯০৮, ক্ষীরোদচত্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের রচনা 
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»ধাও ধাও সমর ক্ষেত্রে গাও উচ্চে রণ জয় গাথা । 
রক্ষা করিতে পীড়িত ধর্মে শুন এঁ ডাকে ভারত মাতা ॥ 
ক খু র্ঁ 
সাজে নয়ন কি হীন বিলাসে শক্র বিমুগ্ধ যখন পুরপল্লী । 
ইংরাজ চরণ বিচিহ্নিত বক্ষে সাজে প্রেয়সীর তুজবল্লী | 
কোষ নিবন্ধ রবে খর অনি যখন বিলাঞ্চিত ভারতবাসী ॥ 
(রণনীতি ) 


এই সময় ব্রহ্মবান্ধব .উপাধ্যায়ের “সন্ধ্যা” (১৯০৪, মার্চ মাসে প্রতিষ্ঠিত ), ও 
বিপিন চন্দ্র পালের ণনিউ ইশ্ডিয়” জাতীয়তা ভাব প্রকাশে বিশেষ. রূপে উদ্বুদ্ধ 
হইয়া উঠে। ইংরেজ সরকার ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্ৰ হইতে কলিকাতা, ঢাক, ময়মনসিং, 
বরিশাল, ফরিদপুরের সমিতি গুলিকে বেআইনী বলিয়া ঘোষণা করিয়া 
দমন নীতি চালাইতে আরম্ভ করেন । “ ১৯১০ খ্রীষ্টাব্ে সরকার “প্রেস আইন, 
পাশ করিয়া “যুগান্তর” পত্রিকা বন্ধ করেন। ইহার পরে ১৯১১ শ্রীষ্টাব্বের 
উল্লেখযোগ্য ঘটন বঙ্গ-ভঙ্গ রহিত। প্র বৎসর রাজা পঞ্চম জর্জের আগমনে 
১২ই ডিসেম্বর দিল্লীতে দরবার অনুষ্ঠিত হয়। এই দরবারে বজ-ভঙ্গ রদের 
ঘোষণ! দ্বারা পুনরায় পুর্ব ও পশ্চিম বঙ্গ একত্রিত হইল। এই ভাবে খ্বদেশী 
আন্দোলনের জয় নির্ধারিত হইলে ইহা সাময়িক ভাবে স্ভিমিত হইয়া পড়ে। কিন্ত 
ইংরেজ বিতাড়নের উদ্দেশ্টে যে বৈপ্লবিক আন্দোলন স্থুরু হইয়াছিল সরকারের 
দমন নীতির দ্বারা "তাহার গতি রুদ্ধ করা স্ব হয় নাই। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের 
পরে দেশে জীবন যাত্রার মানের 'অবনতি ঘটে ১ শ্রশিক, কৃষক ও সাধারণ মধ্য- 
বিত্তের আথিক বিপর্জয় দেখা দেয়। ২দেশের দরিদ্র জনগণের নিকট হইতে 
যুদ্ধের জন্ত বিপুল চাদ! সংগ্রহের গুরুভার, উন্নত ভ্রব্য মূল্য, বেপরোয়া মুনাফা 
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খোর কৃত আধিক দুর্গতি, লক্ষ লক্ষ লোক-ধ্বংসী মহামারী প্রভৃতির ফলে 
গণচিত্তে যে অস্থিরতা! বাস! বীধিয়াছিল নৃশংস-উপায়ে-প্রশমিত পাঞ্জাবের ঘদর 
আন্দোলন ও সৈম্ বিদ্রোহ প্রত্থতির মধ্যে তাহারই প্রতিফলন দেখ! দিয়াছিল। 
বিদ্রোহ দমন কল্পে সন্দেহ হইলেই গ্রেপ্ডার করাঃ নির্বাসন দেওয়া, কোন 
অঞ্চলকে আইন শৃঙ্খল! ভঙ্গকারী বলিয়৷ ঘোষণা করা৷ প্রভৃতি উপায়ে দমন, 
গীড়ন ও ব্যক্তি স্বার্ধীনত! হরণের জন্য বড়লাট লর্ড চেম্স ফোর্ডের শাসনে ১৯১৯ 
্রী্টাব্ের ১৮ই মার্চ 'রাউলট আইন” পাঁশ করা হইল। যে ইংরেজ সরকারের 
অধীনে সেনাপতি ডায়ার কর্তৃক জঘন্য পাশবিক উপায়ে জালিয়ান ওয়ালাবাগে 
নরহত্যা সংঘটিত হয়,. যে ইংরেজ সরকারের চগ্ডনীতির রথচক্রে দেশবাসী 
ক্রমাগত নিষ্পেষিত হইতে থাকে সে সরকারের বিরুদ্ধে জনগণের প্রতিক্রিয়া 
কখনো! প্রকাশে, কখনো! গোপনে ব্যক্ত হইতে লাগিল। 


দেশের গুপ্ত সমিতিগুলি সন্ত্রাসবাদের (161:01190) অঙ্টা | সন্ত্রাসবাদীরা 
দেশোদ্ধার কল্পে হত্যার মধ্য দিয়া ইংরেজ ও রাজকর্মচারীদের মধ্যে গ্রচণ্ড 
আতঙন্কের হষ্টি করে। এই সম্প্রদায় ধনীর গৃহে ডাকাতি করিয়! অর্থ সংগ্রহ 
করিতেন। কিংসফোর্ড সাহেব বন্দেমাতরম্‌ পত্রিক। ও যুগান্তর পত্রিকার 
প্রিনটারদের শাস্তিদান করেন এবং দেশপ্রেমিক "সুশীল কুমার সেনকে 
বেত্রাঘাতের আদেশ দেন। ইহার পরে কিংসফোর্ড সাহেব মজঃফরপুরে বদলি 
হইলে সম্ত্রাসবাদীর! সেইখানে তাহাকে হত্যার চেষ্টা করেন। ১৯০৮ গ্রীষ্টান্দে 
এপ্রিল মাসে কিংসফোর্ডের গাড়ীতে বোম! নিক্ষিপ্ত হয় তিনি গাড়ীতে না 
থাকায় রক্ষা পাইলেন বটে, কিন্তু তাহার স্ত্রী মিসেস কেনেডি হত হইলেন। 
মিসেস কেনেডি ভারতের প্রথম ্বদেশী খুন | হত্যাকারী ক্ষুদিরাম বস্থ ও প্রফুল্ল 
চাঁকী ধরা পড়েন। 'প্রফুল্প চাঁকী আত্মহত্য। কবিয়া রাঁজ-শান্তি হইতে নিজেকে 
মুক্ত করেন, আর ক্ষুদিরাম এঁ বৎসরে আগষ্ট মাসে ফাসির মঞ্চে জীবনের জয় 
গান গাহিলেন। ১৯০৬--১৯০৮ খ্রীষ্টাবকে আলিপুর-বোম! মামলায় অরবিন্দ 
ঘোষ অভিযুক্ত হইলেন। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড হাডিঞ্জকে বোমা দ্বারা! হত্যার চেষ্টা 
কর! হয়, লেডী হার্ডিগ্র হত হন। ১৯১৪ গ্রীষ্টাবে যতীব্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
(বাঘ! যতীন ) উড়িস্তায় বুড়ি বালামের তীরে ধরা পড়িলেন; নরেন্ত্রনাথ 
ভট্টাচার্য (পরে মানবেন্ত্র রায় নামে. পরিচিত ) ধর! পড়িয়াও পলায়নে সক্ষম 
হইলেন । ১৯২৩-১৯২৪ গ্রীষ্টান্দে অর্থ সংগ্রহের জন্য পোষ্ট অফিস ও রেল প্রেশান 


২৬২ বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা 


পোড়ানোর ব্যবস্থা হয়। ইন্ম্পেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ লোম্যান-এর হত্যাও 
দীনেশ গুপ্তের ফাসি (১৯৩০), ধাইটাস” বিজ্ডিংস-এ সাহেব হত্যা করিতে গিয়া 
বাদল গুপ্তের সায়ানাইড' প্রয়োগে আত্মহত্যা, ম্যাজিষ্ট্রেট প্যাডিহত্যা (১৯৩১), 
ডগলাস-হত্যা ও মেদিনীপুরের প্রচ্ঠোতি ভট্টাচার্যের ফাসি (১৯৩২), বার্জেস- 
হত্য। (১৯৩৩ ) প্রভৃতির মধ্য দিয়! প্রায় পঁচিশ বৎসর ধরিয়। সন্ত্রাসবাদের 
কাজ চলিতে থাকে এবং পাশাপাশি সরকারের তরফ হইতে চলিতে থাকে 
মানিকতলা-মেছোবাঁজার-রাজাবাজার-বোমা ও অস্ত্র-মামলা । সন্ত্রাসবাদীরা 
যেমন অস্ত্র প্রস্তুত করিতেন তেমনি ছুঃসাহসিক উপায়ে অস্ত্র সংগ্রহও করিতেন । 
১৯১৪ খ্রীষ্টাব্ধে রোদ্দা কোম্পানী” থেকে বহু অস্ত্র সংগৃহীত হয়। সন্ত্রাস- 
বাদীদের অস্ত্র সংগ্রহের শ্রেষ্ঠ উল্লেখযোগ্য ঘটন চট্টগ্রাম-অন্ত্রাগার লুঠন। 
১"মেছুয়৷ বাজারের ধরপাকড়ের চরিমাস পরে চট্টগ্রামের প্রচণ্ডতম প্রয়াস 
অন্ত্রাগার লুঠনরূপে দেখা দিল। বাঙালীর এতবড় ছুঃসাহসিকতা, এতবড় 
আত্মত্যাগ, এমন সংগঠনে, এমন দৃঢ়তা ইতিপূর্বে দেখা যায় নাই। হৃর্ধ সেন, 
অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ ও লোকনাথ বলের নেতৃত্বে ১৯৩০ সালের এপ্রিল 
মাসে চট্রগ্রামের অন্ত্রাগার লুষ্টিত হইল 1” 

রাউলট আইন সম্পকীয় আন্দোলন, জেনারেল ডায়ারের জালিয়ানওয়াল। 
বাগের হত্যাকাণ্ড (১৩ এপ্রিল, ১৯১৯)» বোশ্বাইতে প্রায় ১২৫,০০০ কর্মীর 
মিল ধর্মঘট, আসাম বেঙ্গল রেল ধর্মঘট প্রভৃতি লইয়া! ১৯১৯ /সালে এক 
বিপ্লবাত্মক সময় চলিত্তিছিল ।  * লাল! লাজপত রায়ের উক্তিতে এই বিপ্লব 
কালের কথা সুম্পষ্ট হইয়! উঠিয়াছে। 

প্রথম মহাযুদ্ধের পরে ১৯২০ গ্রীষ্টান্ডে তুরস্ক সাত্রাঞ্যের অনেক অংশ ব্রিটিশ, 
ফরাসী, সিরিয়া ও আরবের অস্ততুক্ত হয়। তুরস্কের সুলতান তখন 
কনষ্ট্যার্টিনোপল-এ নব্বরবন্দী ছিলেন। যুদ্ধাস্তিক সন্ধিতে ঠিক হয়, কেবল 
খাটি তুরস্ক অধ্যুষিত অঞ্চল তুরস্ক রাজোর অস্তভূক্ত থাকিবে ও এই সন্ধি ন! 
মানা পর্যস্ত মিত্রশক্তি তুরন্ধের শাস্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করিবে । ইসলাস ধর্মের 
অন্যতম প্রধান কেন্দ্র তুরস্ক সম্পর্কে এই হীন সর্ভ আরোপিত হওয়ায় ভারতীয় 
মুসলমানগণ মনে করিলেন- ইসলাম বিপন্ন, আর সমস্তই ব্রিটিশের চক্রান্তে 
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বাংল! লোকনাট্য সমীক্ষ! ২৬৩ 
অহ্ঠিত। সুতরাং ব্রিটিশের এই অন্টায়ের প্রতিবাদ করিবার জন্য খিলাফত, 
কনফারেন্প-এর আয়োজন করা হুইল। ১৭বিদ্রোহকে স্থনিয়নত্রিতি করার 
উদ্দেশ্টে গান্বণ খিলাফৎ কনফারেম্লে (নবেম্বর, ১৯১৯ শ্রী) সরকারের বিরুদ্ধে 
অসহযোগের উপদেশ দেন ।” সুতরাং ২১৯২০ গ্রীষ্টাবধে ভারতীয় মুসলমানেরা 
ব্রিটিশ বিরোধী পখিলাফৎ আন্দোলন” স্থকু করেন। উনিশ শতকের শেষ ভাগ 
হইতে লর্ড ভাফরিনের হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি-প্রচেষ্টা প্রবল হইতে 
আরম্ভ করে এবং ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকায় ৩'মুসলীম লীগ* প্রতিষ্ঠিত হইবার 
পরে ১৯০৭ খ্রীষ্টান্বে ময়মনসিংহে .হিন্দু-মুসলমানে একটি দা! হইয়া যায়। 
মহাত্মা গান্ধী খিলাফৎ আন্দোলন সমর্থন করায় সমগ্র ভারত এই ' আন্দোলনে 
যোগদান করে এবং ইহার পর হইতেই হিন্দু মুসপমানের এক্য দু হইয়া! উঠিতে 
থাকে। খিলাফ, রাউলাট আইন, জালিয়ানওয়ালা বাগের হত্যাকা 
প্রভৃতির তীব্র প্রতিবাদ কল্পে ৪”কংগ্রেস কলিকাতায় বিশেষ অধিবেশনে 
(৮ সেপ্টেম্বর, ১৯২০ শ্রী) ও নাগপুরে সাধারণ অধিবেশনে (৩০ ডিসেম্বর, 
১৯২০ গ্রী) অসহযোগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে”। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মহাত্ম। গান্ধী 
১৯২১ শ্রীষ্টাব্ধ হইতে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে আন্ুষ্ঠানিক ভাবে অসহযোগ 
আন্দোলন আরম্ভ করেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, নেতাজী সুভাষচন্দ্র, দেশপ্রিয় 
যতীন্্রমোহন, ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ মৌলানা! আক্রাম খা প্রমুখ নেতা! এঁ অসহযোগ 
আন্দোলনে যোগদান করেন। স্থূল কলেজের ছাত্ররা, বৃদ্ধ, প্রো, যুবক 
নরনারী অসহযোগে অংশ গ্রহণ করিয়া ইহাকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে চেষ্টা 
করেন । এই আন্দোলনে হিন্দু-মুসলমান এঁক্য, জুম্পৃশ্তত। বর্জনঃ মাদকব্য বর্জন 
ও চর্ক1 ব্যবহারের উপর যথেষ্ট জোর দেওয়া হয়। তখন বাংলার ঘরে 
ঘরে চরক। প্রচলিত হইয়াছিল । সত্যেন্্রলাথ দত্তের “চরকার গান” কবিতা 
হইতে ইহার জনপ্রিয়তা সন্ন্ধে সহজেই ধারণা! কর! যায়,_ 


সপন 





১। ভারত কোব, ১ম খণ্ড, অনহযোগ আন্দোলন 
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৪। ভারত কোধ, ১ম খণ্ড, অসহযোগ আন্দোলন 


২৬৪ বাংল! লোকনাট্য সমীক্ষা 
ঘর বার করধার দরকার নাই আর, ' 
মন দাও চরকায় আপনার আপনার । 
চরকার ঘর্থর পড়শীর ঘর-ঘর, 
 ঘর-ঘর ক্ষীরসর আপনার নির্ভর ! 
পড়শীর কণ্ঠে জাগল সাড়া,_ 
দাড়া আপনার পায়ে দাড়া। 
তৎকালে চরকা লইয়! পল্লীবাসীরাও গান বাধিয়াছিলেন,_- 
চরক1 আমার সৌয়ামীপুত চরকা আমার নাতী। 
চরকার দৌলতে আমার ছুয়ারে বাধা হাতী ॥ 
একটি দৃষ্টান্তের উল্লেথ করিয়! সমগ্র ভারতে অসহযোগ আন্দোলনের স্বরূপ 
উদ্ঘাটিত কর! যাইতে পারে । ভারতে নানা আন্দোলন চলিতে থাকায় যে 
অস্থিরতার হৃষ্টি হইয়াছিল, প্রিম্দ অফ ওয়েলস তাহার সম্যক পরিচয় লইবার 
জন্য ১৯২১ গ্র্টাব্ধে ভারতে আসেন। ১তাহার আগমন উপলক্ষে ১৭ই নভেম্বর 
দেশব্যাপী হরতাল পালনের মধ্য দিয়া জনগণ প্রিচ্দ অফ ওয়েলেসকে অভ্যর্থন| 
জানাইয়া. অভূতপূর্ব সরকার বিরোধী মনোভাবের পরিচয় দান করেন। 
অসহযোগ আন্দোলনের ফলে গণচিত্তে বাষ্ট্রচেতন। ও শ্বাধিকার বোধ খুব 
প্রবল হইয়৷ উঠে।' ফলম্বরূপ ১৯২১ খ্রীষ্টাবে অল ইত্ডিয়। ট্রেড ইউনিয়ান, ১৯২৩ 
্ী্টাবে চা-শ্রমিক ধর্মঘট, আসাম বেঙ্গল রেল ধর্মঘট, ফ্টীমার কোম্পানী ধর্মঘট, 
১৯৩০ শ্রীষটাব্ধে সার্থক লবণ আইন আন্দোলন এবং ১৯৩৬ গ্রষ্টাকে অল ইতিয়া 
কিষাপ সভা! সংগঠিত হয় । গণচেতনা ক্রমে প্রবল হইতে থাকায় ১৯২৯ খ্রীষ্টান 
লাহোর কংগ্রেসে পূর্ণ স্বরাজ” মতবাদ গৃহীত হয় এবং ১৯৩০ শ্রীষ্টাবের ২৬শে 
জানুয়ারী গৈরিক-সাদা-সবুজ পতাকা উত্তোলন করিয়! ভারতে প্রথম স্বাধীনতা 
দিবস উদ্যাপিত হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রচার করা হয়, খআমরা যদি সরকারের 
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বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা! ২৬৫ 


সঙ্গে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সহযোগিত। না করি, সকল প্রকার কর দান বন্ধ করি 
এবং প্ররোচনা সত্বেও বলপ্রয়োগ না করি তবে এই অমানবোঁচিত শাসনের 
নিশ্চিত অবসান ঘটিবে। ১৯৩১ গ্রীষ্টাবে লগ্নে “রাউও্ড টেবল কনফারেন্স” 
দ্বারা ভারত-ইংরেজ সম্পর্কের কোন উন্নতি সম্ভব হইল না। ১৯৩২ সালে 
বাংলার ছোট লাট জন এগারসন্‌ কংগ্রেসকে শিক্ষা দিবার জন্ত প্রধান নেতাদের 
কারারুদ্ধ করেন। তখন কংগ্রেসকে খতম করিবার উদ্দেশে ইংরেজ সরকার 
উঠিয়া পড়িয়া লাগেন। পিটুনি কর ধার্য, গুলি-লাঠি চালনা, শারীরিক 
অত্যাচার, পল্লী অঞ্চলে সমবেত অর্থদণ্ড, জমি ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত কর! 
প্রভৃতির সঙ্গে প্রধান নেতা সহ প্রায় সোয়া লক্ষ লোককে কারারুদ্ব করা হয়। 
কিন্ত ইহাতেও বাংলা ও ভারতের আন্দোলন প্রশমিত,হয় নাই। প্রধান মন্ত্র 
তখন হিন্-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক বিষ ধোয়াইয়! তুলিবার জন্য মুষ্লিম লীগ 
নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেসকে দুর্বল করিবার 
উদ্দেস্তে বর্ণ হিন্দু ও তপশীলী হিন্দুদের মধ্যে বিভেদ স্থ্টির জন্য নূতন নির্বাচন 
রীতি প্রচলিত করিতে মনম্থ করেন, এবং ইহার জন্ত “সিডিউল্ড কাষ্ট ফেডা- 
রেশন”-এর নেতা! ডঃ আমবেদ করকে উদ্ধাইবার চেষ্টা করেন। গান্ধী পুণার 
য়েরবাদা জেল হইতে আমরপ অনশন ঘোষণ! করিয়া! হিন্দুর মধ্যে এই দলীয় 
বিদ্বেষ বন্ধ করেন। জেল হইতে বাহির হইবার পরে অম্পৃশ্ঠতা বর্জনের অন্ত 
গান্ধী হরিজন আন্দোলনকে প্রবলতর করিয়া তুলিলেন। “হরিজন পত্রিকা” 
প্রকাশ, সবর্ণ ও অসবর্ণের পংক্তি ভোজন প্রভৃতি বহুবিধ পন্থা অবলম্বন করিয়া 
দেশবাসীর মন হইতে শ্রেণী বিদ্বেষ মুছিয়া ফেলিতে সচেষ্ট হইলেন। 


১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইল হের হিটলারের নেতৃত্বে। 
ভারতে কংগ্রেস ও মুললিম লীগের এক্য ভাঙ্গিয়া গেল। কংগ্রেসেও কিছুট! 
ভাঙল ধরিল। “ফরওয়ার্ড ব্লক' নেত। সুভাষচন্দ্র অবিশ্বীশ্ত 'ব্লাকহোল" স্তস্ত 
অপসারণের আন্দোলনে ধৃত হইয়! গৃহে অন্তরীণ হইলেন। ১৯৪০ সাঁলে মহম্মদ 
জিল্না ভারত বিভক্ত করিয়া স্বতন্ত্র মুসলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্ঘ সরকারের . 
সঙ্গে তাত করিলেন । ১৯৪১ শ্রীষ্টাবঝে ২৬শে জাহুয়ারী গ্রহরারত সৃজ্জযনন্র 
ভারত হইতে পলায়ন করিলেন। তিনি রাশিয়া ও জার্মান হইয়া জাপানে 
গিয়৷ ভারতকে শৃঙ্খল মুক্ত করিবার জন্য কর্ণেল পি. কে. সায়গল (হিন্দু), 
করেল জি. এস. ধীলন (শিখ ) ও মেজর জেনারেল শাহ..নওয়াজ (মুসলমান ) 


২৬৬ বাংল! লোকনাট্য সমীক্ষা 


এই তিনজনের নেতৃত্বে “ইত্ডিয়ান স্তাশনাল আরমি+ গঠন করেন। এই সময় 
ইংরেজ ভারত না ছাড়িলে আর ভারতের শাস্তি নাই মনে করিয়া হরিজন 
পত্রিকায় গান্ধী ভারত ছাড়” (041 11549 ) শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। 
১৯৪২ শ্রীষ্টাবন্ের ৮ই আগষ্ট কংগ্রেস "ভারত ছাড়” আন্দোলন সমর্থন করিয়া 
“আগষ্ট প্রস্তাব" পাশ করেন। মহাত্মা গান্ধী “করেছে ইয়ে মরেছে? (49 ০: 
৫1) মন্ত্র লইয়া “ভারত ছাড়" আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। সরকার বিদ্রোহ 
দমনের জন্য নেতৃবর্গকে কারারুদ্ধ করিলেন । কিন্তু দেশে যে জনজাগৃতি 
হইয়াছিল তাহার ফলে নেতৃহীন সাধারণ মানুষ আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত 
করিয়া তুলিতে প্রয়াসী হইলেন। একদিকে নেতৃবৃন্দকে কারামুক্ত করিবার 
আন্দোলন 'অন্তিকে স্বতন্ত্র সরকার গঠন ছুই-ই অপ্রতিহত গতিতে চলিতে 
থাকে । বিহার, উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, অন্ধ ও গুজরাটের স্থানে স্থানে 
যেমন দেশীয় সরকার স্থাপিত হয় তেমনি বাংলার কাথি ও তমলুকে স্বতন্ত্র 
সরকার প্রতিষ্ঠিত হইল । এই সময় বহুলোক আত্মবিসর্জন দিয়াও আন্দোলনকে 
জয়যুক্ত করিবার জন্ত সাধনা করেন । 

১৯৪৩ শ্রীষ্টান্বে ভারতের বড়লাট ওয়াভেল ও বাংলার মুখামন্ত্রী 
নাজিমুদ্দিনের আমলে দেশে ইংরেজ সরকার এক কৃত্রিম ছুতিক্ষের স্থষ্টি করিয়। 
জনগণকে সায়েন্ত করিবার চেষ্টা করেন । দুভিক্ষ পীড়িত অঞ্চলে কলেরা, 
বসন্ত, ম্যালেরিয়। প্রস্তি মহামারীতে লক্ষ লক্ষ জীবন বিনঈট হইল। প্রায় 
ত্রিশলক্ষ লোক এই প্রকোপের বলি হয়। পথিপার্শস্থ ডাষ্টবিন হইতে থাস্ 
সংগ্রহের জন্ত মান্য ও কুকুরের ঘন্দ, “ফেল দাও? “ফেন দাও কান্নার সুর» 
ক্ষধার জালায় মাতার সন্তান বিক্রয় কিছুই সরকারের ধের্চচ্যুতি ঘটাইতে পারে 
নাই। সরকার নিরপেক্ষ দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করিলেন, জনগণের দুর্দশা 
মোচনের সামান্ততম ব্যবস্থাও করিলেন না। ৯পপ্রাচুর্যের মধ্যে অন্জাভাব 
ঘটিল। সরকারী নীতি-ই এর জন্ত দায়ী । এ কারণ এবারকার দুতিক্ষকে 
যে বলা হয়েছে মানগত ছুতিক্ষ তা এতটুকুও অতিরঞ্জিত নয় ।+ 

প্লিতাজী স্ুভাষচন্ত্র ভারত উদ্ধার কল্পে জাপানের সাহায্যে ইগ্ডয়ান 
ন্যাশনাল আরমি” লইয়! স্বদেশের দিকে “কম কদম” অগ্রসর হইতে 'আরস্ত 
করিলেন, অধিকৃত অঞ্চলে ভারতীয় শাসন প্রতিষ্টিত হইতে লাগিল । মণিপুরে 


১ যুক্তির সন্ধানে ভারত, পৃ ৪৩২, ও সং যোগেশচন্ত্র খাগল 


বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষ ২৬৭ 


প্রবেশ করিয়া নেতাজীর আই. এন. এ সৈন্ঠ বাহিনী “দিল্লী চল' গান গাহিয়া 
ইন্ফলের নিকট উপস্থিত হইলা ইংরেজ সরকার বুঝিলেন ভারত ছাড়িতে 
হইবে । ১৯৪৫ স্রীষ্টান্দে যুদ্ধের অবসান হইল | ইংরেজ সরকারের সঙ্গে আতাত 
করিয়া মুর্সলিম লীগ ভারত বিভাগের জন্য ণলড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান” ধ্বনি 
তুলিয়। প্রত্যক্ষ সংগ্রাম (47601 8500) ) সুর করিল। দেশে রক্তের গঙ্গা 
বহিয়া গেল। গলিত শবের ছুর্গন্ধে আকাশ-বাতাস বিষাক্ত হইয়া উঠিল। 
এই পরিস্থিতির স্থযোগ লইয়। বড়লাট লর্ড মাউণ্ট বেটেন ১৯৪৭ শ্রীষ্টাব্বে ১৫ই 
আগষ্ট দেশ বিভাঁগ কৰিয়া দিয়। বিলাতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। দেশ শৃঙ্খল 
মুক্ত হইল। কিন্তু দীর্ঘকাল ধরিয়। যাহারা স্বাধীনতার যজ্জে ভাড়ে ভশড়ে 
গ্বতাহুতি প্রদান করিয়া আসিতেছিলেন তাহাদেরই একটি বিরাট অংশ 
দেবতার আশীর্বাদের পরিবর্তে যজ্জের নির্বাপিত বহিকুণ্ড হইতে কেবল দগ্ধকাষ্ঠ 
লাঞ্চিত তিলক ধারণ করিয়! অত্যাচাব-প্রহার-ব্যভিচার-লাগ্থনায় অলঙ্কৃত 
হইয়া দেশ ত্যাগ পূর্ধক ছিন্নমূল হইতে বাধ্য হইলেন। 

ইহার পর স্থুরু হইল উদ্ধাত্ত সমস্থা। পূর্ববঙ্গ হইতে যাহার! মার থাইয়া জীবন 
বাচাইবার জন্য এই দেশে আসিল তাহাদের অনেকেই অন্নাভাব, কর্মাভাব | 
ও স্থানাভাবের জন্ পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। কেহ কেহ ব! 
সরকারী সাহায্য ও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা দ্বারা ভারতীয় নাগরিক হইয়৷ এই দেশে 
স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে লাগিলেন । আবার কতক লোক অন্ন-বস্ত্র-কর্ম- 
শিক্ষার অভাবে স্থযোগ সন্ধানীর প্রভাব কবলিত হইয়া অসামাজিক পথে 
আশ্রয় গ্রহণ করিল । পগ্জাবে লোক বিনিময়ের ফলে উদ্বাস্ত সমস্ার' সমাধান 
হইয়াছে । বজদেশে এই নীতি গৃহীত না হওয়ায় বাঙ্গালী জনশক্তির এক 
বিরাট অংশের অবক্ষয় ও অপচয় দেখা দিল। আজও দেশ এই সমস্য! 
কণ্টকিত রহিয়াছে । 


স্বাধীন ভারতের বাংল! দেশে ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে হইতে থাগ্ভ আন্দোপনের 
সুত্রপাত হয়। ব্বদেশী সরকার পক্ষ নানা প্রকার চেষ্টা সত্বেও থাগ্ভাভাব দূর 
করা সম্ভব হইতেছে ন1। থাগ্ সমস্যা মান্গষের বৃহত্তম সমস্যা । কাজেই 
থান্তান্দোলন অবশ্ঠস্ভাবী। ক্রমেই ইহা তীব্র হইয়া ভ্উঠিতে থাকে । এই 
আন্দোলন অবলম্বনে বহুবার হরতাল- ধর্মঘট পালিত হইয়াছে; বহু মূল্যবান 
জীবনও অন্দোলনে বিসঞ্জিত হইয়াছে । খাগ্ভাভাবের অধিষ্ঠাত্রী ভ্বকুটি-কুটিল 


-২৬৮ বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা! 


করালদং্রাল অলক্ষমী দেবী বিকৃতমুখব্যাদান করিয়া সমগ্র বঙ্গদেশকে উদ্বেলিত 
করিয়া তুলিয়াছেন। তাই সরকার ও জনসাধারণ আজ ব্যতিব্যস্ত | 

ইহার পর ১৯৬২ শ্রিষ্টাব্দে চৈনিক আক্রমণ ও ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে পাকিস্তানি 
আক্রমণের মোকাবিলায় সমগ্র দেশ মাতিয়া উঠে। দেশবাসীর অর্থ, সামর্থ্য 
শক্তির সদ্যবহার করিয়া সরকার পররাষ্ট্রলোলুপ শত্রুকে উপযুক্ত জবাব দিয়া, 
'নিরস্ত করিতে সক্ষম হইয়াছেন । 

এতক্ষণ পর্যস্ত বিংশ শতকের রাজনৈতিক, ম্বদেশীভাবমূলক, শিক্ষা ও 
সামাজিক সংস্কার সম্পর্কীয় পরিচয় দেওয়া হইল। ইহাদের দ্বারা কখনো 
পূর্ভীবে কখনো আংশিক ভাবে বাংলা লোকনাট্য প্রভাবিত হইয়াছে । 

উনবিংশ শতাব্বীর দ্বিতীয়ার্ধ হইতে বিদেশী শাসকের শোষণ-পেষণ, 
“অত্যাচার অবিচার ক্রমেই বাড়িতে থাকে । আঘাতে আঘাতে দেশবাসীর 
চেতনার উদ্বোধন স্থুরু হয়। এই সচেতনতার জন্ত অন্যায়ের প্রতিবাদ বিভিন্ন 
পথে আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে । এই শতকের প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া 
স্বাধীনতা লাভের পূর্ব পর্যন্ত বঙ্গ-ভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন, বিদেশী পণ্য বর্জন, 
শিক্ষা আন্দোলন, বিপ্রব সমিতি ও সন্ত্রাসবাদ, হিন্দু-মুসলমান এক্য, অসহযোগ 
"আন্দোলন, অন্পৃশ্রতা বর্জন, ভারত-ছাড় আন্দোলন কৃত্তিম ছুভিক্ষ, দেশ- 
বিভাগ প্রভৃতি দ্বারা বাংলা দেশে আলোড়ন সৃষ্ট হয়। ম্বাধীনত লাভের 
পরে উদ্বাত্ত সমস্যা, থাগ্ধ আন্দোলন ও বিদেশী আক্রমণ জনগণকে প্রভাবিত 
করে। বিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী জাঁলোচিত অবস্থার মধ্য দিয়। বর্তমানে 
উপনীত হইয়াছে । সুতরাং ইহাই শ্বাভাবিক যে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় 
ইহার পরিচয় ফুটিয়! উঠিবে। কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় দশকে লোকনাট্য- 
কারদের উপর ইহার ব্যাপক প্রভাব পড়ে নাই। বাঙ্গালীর আন্দোলন নগর 
হইতে উন্নীত হইয়া শহরে এবং শহর হইতে ক্রমে গ্রামাঞ্চলে বিস্তার লাভ করে। 
কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধ পর্যস্ত বাংল! দেশের বিভিন্ন আন্দোলন পল্লীবাসীদের বিশেষ 
পূপে উদ্বেলিত করিতে পারে নাই বলিয়া আন্দোলনাদদি কোন স্থায়ী ফলও 
প্রসব করিতে পারে নাই। কাজেইকিছু ব্যতিক্রম ছাড়া! লোকনাট্যে ইহার 
ব্যাপক পরিচয় পাও! যায় না | লোকনাট্যকারগণ এ সকল বিষয়ে জনগণকে 
সচেতন করিবার জন্ত অগ্রণী হইয়া আসেন নাই । তাহার! উনবিংশ শতাবীর 
ধর্মবোধ ও অবেতুকী ভক্তিকে প্রাধান্ত দিয়! নানা রসের পালা রচনা করিয়! 


বাংল! লোকনাট্য সমীক্ষা ২৬৯ 


লোকচিত্বের নাট্য-পিপাসা চরিতার্থ করিতে থাকেন। তাহাদের নাটকের 
প্রধান অবলম্বন ছিল ককল্পনা-মিশ্রিত পৌরাণিক গল্প এবং বেহুলা-টাদসদাগর 
ও কালকেতু-ফুল্পরার প্রচলিত কাহিনী । নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়, মতিলাল রায়, 
অহিভূষণ ভট্টাচার্য, কেশব চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্নদাপ্রসাদ ঘোষাল, মতিলাল 
ঘোষ, হারাধন রায়, অঘোর চক্র কাব্যতীর্থ প্রমুখ নাট্যকার এই শ্রেণীর নাটকই 
রচনা করিয়াছেন । ইহার প্রধান কারণ এই সকল নাট্যকারের সাধারণ শিক্ষা 
ও সংস্কৃতি নৃতন বুগচেতন| ও সমাজচেতনা দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত 
হইতে পারে নাই। অশিক্ষিত ও অল্প শিক্ষিত পলীবাসীরাও এ বিষয়ে 
একপ্রকার অচেতন ছিল। স্ৃতরাং লোকনাট্যের পূর্বপ্রচলিত ভাবধারার 
যুগচেতনা-জনিত পরিবর্তন সম্পর্কে নাট্যকার বা দর্শকের মনে বিশেষ প্রশ্ন 
জাগে নাই । এই বিষয়ে মুকুনদদাস ছিলেন স্বতন্ত্র ও ব্যতিক্রম । 


বিংশ শতকের যুগচেতনা ও নানা আন্দোলন দ্বারা মুকুন্দদাসের লৌক- 
নাটকগুলি প্রভাবিত । বিশেষভাবে ব্বদেণী প্রচার ও জনজাগৃতির জন্ত তিনি 
নাট্যরচনায় ব্রতী হইয়াছিলেন। বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের সমসাময়িক কাল হইতে 
ক্ষীরোদ প্রসাদের “প্রতীপাদিত্য? (১৯০৪), দ্বিজেন্দ্লালের “রানা প্রতাপসিংহ, 
(১৯০৫) “মেবারপতন” (১৯০৮) গিরিশচন্ত্রের “সিরাজদ্দৌল|” (১৯০৬), 
“মীরকাশিম” (১৯০৭), “ছত্রপতি শিবাজী? (১৯০৮) প্রভৃতি থিয়েটারী নাটক 
যেমন নগর ও সহরে কিছু স্বদেশী প্রেরণা যোগাইতেছিল, মুকুন্দদাসের নাটকও 
তেমনি পল্লীবাংলায় এক নূতন ভাবোম্মাদনা জাগাইয়! তুলিতে আরম্ত করে। 
তাহার প্রত্যেকটি নাটকে স্বদ্দেশিভাব থাকিলেও তৎকালীন সরকার কর্তৃক 
বাজেয়াপ্ত “মাতৃপূজা+, “পথ” ও “সাথী” এই বিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য । হিন্দ 
মুসলমান এঁক্য, অপৃশ্ঠতা বর্জন? পণা বর্জন, স্ত্রী-শিক্ষা! ও বিজ্ঞান শিক্ষা প্রভৃতি 
বিষয় 'পল্লীসেবা” ও “কর্মক্ষেত্র নাটকে স্নান পাইয়াছে। তাহার .নাটকগুলি 
নানা সমস্যা, আদর্শ বোধ ও সামাজিক কাহিনী লইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। মুকুন 
দাস ছাড়া বিশ শতকের প্রথমে মাত্র আর ছুইজন নাট্যকারের নাটকে নূতন 
যুগ-চেতনার কিঞ্চিৎ প্রতিফলন দেখা যায়। কিন্তু মুকুন্দদাসের রচনায় হে 
সাহসিকতার প্রত্যক্ষ ছাপ রহিয়াছে তাহাদের নাটকে ইহার পরিচয় পাওয়া যায় 
না। পরবর্তী এই নাট্যকারছয় হইলেন কুঞ্জবিহারী গঙ্গোপাধ্যায় ও হরিপদ 
চট্টোপাধ্যায় । একুঞ্জবিহানীর “মাতৃপুজা” পৌরাণিক নাটক হইলেও ইহা 
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সমসাময়িক রাজনৈতিক চেতন! দ্বারা প্রভীবিত। ইহাতে ইংরেজ সরকার 
বিরোধী মনোভাব ব্যক্ত হইয়াছে । তাই নাটকটি সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত 
হয় এবং নাট্যরচনার জন্য নাট্যকারের সঙ্গে কারাগৃহের পরিচয় ঘটে। হরিপদ 
'চট্টোপাধ্যায়ের “রণজিতের জীবনযজ্ঞ'__ নামক এঁতিহাসিক নাটকেও শ্বদেশীভাব 
স্থান পায়। 


(এম মহাযুদ্ধের পর হইতে লোকনাট্যক্চারগণ সাধারণভাবে সমকালীন. 
আন্দোলন দ্বার! প্রভাবিত হইতে আরম্ভ করেন। ইহার ফলে অনেক নাট্য- 
, কারের নাটকে শ্বদেশ-প্রেম.ও হিন্দু-মুসলমান এক্য প্রচারিত হইতে থাকে । 

তৎকাল হইতে সুরু করিয়। বর্তমান কাল পর্যস্ত এই দুইটি বিষয় বিভিন্ন পাল্লায় 

স্থান পাইয়া আসিতেছে। প্রসঙ্গত ভোলানাথ রায়ের “পঞ্চনদ” (১৩২৫), 

“দাক্ষিণাত্য” (১৩৩৯ ), রামছুর্লভ কাব্যশান্ত্রীর “বাচম্পতি (১৩২৫), পাঁচকড়ি 

চট্টোপাধ্যায়ের “টিপু সুলতান”, ব্রজেন্ত্র কুমার দের “বাঙ্গালী” (১৯৪৮), 

সৌরীন্দ্র মোহন চট্টোপাধ্যায়ের “মাটির ম1” (১৩৫৫), বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 

“মাটির প্রেম” (১০৫৫ )১ পূর্ণ চত্ত্র দাসের “শৃঙ্খল মোচন? (১৩৫৭), নন্দগোপাল 
বায় চৌধুরীর “আগুন” (১৩৬০), গোৌরচন্ত্র ভড়ের “কয়েদী” (১৩৬২), 

দেবেন্দ্রনাথ নাথের “সাতভাই চম্পা” (১৩৬৯) এবং অনিলাভ চট্টোপাধ্যায়ের 
মসনদ”-এর (১৩৭০ ) উল্লেখ করা যাইতে পারে । মুষ্টিমেয় কয়েকটি লোকনাট্য 

রাজনৈতিক বা অন্তান্ট সাময়িক চেতন! দ্বারা সাধারণভাবে কিছু কিছু 

প্রভাবিত হইলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত লোকনাট্য মোটের উপর ধর্মের জয্ন ও 

তক্তিভাব লইয়াই রচিত হইতেছিল। 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর হইতে আঘাত-সংঘাত, অভাব-অভিযোগের মধ্য 
দিয় পল্লীজীবনেও ননকালীন সমাজ ও রাজনীতিমূলক চেতনা বাড়িতে 
থাকে । ইহার ফলে মানুষের মনে বস্তৃতাত্ত্রিকত। যেমন প্রবল হইতে আরম্ভ 
করে তেমনি ভক্তিভাবও কমিতে থাকে । এই পরিবর্তনের মুলে রহিয়াছে 
পাঁরিপাশ্থিক বাস্তবতা! । লোকনাট্যকারদের দৃষ্টিভঙ্গি কিন্তু এই পরিবর্তনের 
পূর্ণ পৃষ্টপোষকতী। করিতে সক্ষম হয় নাই। দেশে এবং সমাজে যাহ! ঘটিয়! 
গিয়াছে অধিকারী, ম্যানেজার ও দলের প্রধান অভিনেতার নির্দেশে অতি 
স্তর্পণে তাহা হইতে কিছু কিছু উপাদান সংগ্রহ করিয়। রচিত পালায় না্য- 
কারগণ ইহার পরিচয় দিয়াছেন মাত্র ! এই ভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোভরকানীন 
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আন্দোলন, সামাজিক সমস্ত ও নানা সমসাময়িক ঘটনা দ্বারা কিছু কিছু 
প্রভাবিত হুইয়া৷ লোকনাট্য মন্থর গতিতে পথ পরিবর্তন করিতে থাকে । 


১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ সরকার কষ্ট কৃত্রিম ঢুভিক্ষের পটভূমিকায্ব ব্রজেন্দ্র- 
কুমারের “আকালের দেশ” (১৯৪৫) রচিত হইয়াছে । যুদ্ধের সময় হইতেই 
মজুদদ্ার মুনাফাখোর ও কালোবাঁজারীদের সংখ্যা বুদ্ধি পাইতে থাকে । 
এই সব সমাজবিরোধীদের অসঙ্গত ক্রিয়া-কলাপ ও জমিদারের অত্যাচারের 
সঙ্গে কৃত্রিম দুভিক্ষের পরিচয় পাওয়া যায় কাঁনাইলাল শীলের “দেশের দাবী, 
নাটকে (১৩৫৬)। বিনয়কুষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের “বেইমান, (১৩৫৭) পালায় 
খাগ্ঠাভাব, প্রজাগীড়ন ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। 
জিতেন্দ্রনাথ বসাকের “মাহ্গুষ” (১৩৫৪) জাতিভেদ সমশ্তা এবং আনন্দময় 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পৃষ্বীরাজ” (১৯৪৯) বিধবা বিবাহ ও অস্পৃশ্ঠতা বর্জন সমস্তা 
দ্বারা প্রভাবিত। সৌরীন্দ্র মোহনের “রক্তবীজ” (১৩৫৮) পৌরাণিক নাটক 
হইলেও ইহাতে যুদ্ধোত্তরকালীন ধনি-দরিব্র শ্রেণীসংঘাত-চেতনার পরিচয় 
পাওয়া ঘায়। অনিলাভ চট্টোপাধ্যায়ের “রঘু ডাকাত” (১৩৬৩১) নাটকে 
ধনিক শ্রেণীর শোষণের সক্রিক্স প্রতিবাদ প্রকাশিত হইয়াছে । এই জাতীয় 
শ্রেণী সংগ্রামের পরিচয় পাওয়া যায় নন্দগোপাল রায়চৌধুরীর “শহীদবীর" 
(১৩৬৪), বিনয়কষ্জের “ভুলের কাজল+ (১৩৭০) প্রসাদরুষ্ণ ভষ্টাচার্ধের 
“রিক্তানদীর বাধ” (১৩৭১) নাটকে । ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের দেশবিভাগের কাহিনী 
অবলম্বন করিয়। জিতেন্্রনাথ বসাক “রক্তের লেখা” ( ১৩৬২ ) নাটকথানি রচনা 
করেন। ভারতের ছুই জননেতা, অহিংস আন্দোলনের পুরোহিত মহাত্মা গান্ধী 

এবং পুরুষকার ও বীরত্বের পূজারী নেতাজী সুভাষচন্ত্র বাঙ্গালীর জীবনে এমন 
৮৬ করিয়াছিলেন যে জনমনে তাহাদের আসন অটল রহিয়াছে। 
এই দুইজনকে অবলম্বন করিয়। যাত্রানাট্য রচিত হইয়াছে । সুভাষচন্্রকে লইয়! 
ব্রজেন্্কুমার কর্তৃক “মায়ের ডাক” ( ১৯৪৭) রচিত হইবার পরে নেতাজীকে 
লইয়া পূর্চন্ত্র দাস স্মপ্রসাধনা” (১৩৫৮) এবং জিতন্ত্রেনাথ বসাক “বিদ্রোহী, 
বাঙ্গালী” (১৩৫৮) লিখিয়াছেন। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাবে গান্ধীজী ও তাহার অহিংস 
আন্দোলন অবলম্বনে ব্রজেন্ত্রকুমার “ধরার দেবতা” নাটকটি রচনা করেন। 
কয়েক বৎসর ধরিয়া হিদুস্থান ও পাকিল্তানের মধ্যে যে ছোট ছোট সীমান্ত 
সংঘর্ষ চ্সিতেছিল কিতেন্ত্রনাথের “ডাকিনীর চর নাটকে (১৩৭১) তাহাই 
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রূপায়িত হইয়াছে। চৈনিক আক্রমণের পটভূমিকায়ও হযাত্রানাট্য রচিত 
হইয়াছে ।. ব্রজেন্দ্র কুমারের “রক্তের নেশা (১৯৬৩) ইহার দৃষ্টান্ত | 

পূর্বেই উল্লেথ করা হইয়াছে যে বিংশ শতকের প্রথম হইতে বাংলা দেশে 
যে সমন্ত আন্দোলন সুরু হইয়। যায় তাহা নগর ও শহর জীবনে যেমন চাঞ্চল্য 
স্ষ্টি করে পল্লী জীবনে তেমন করিতে সক্ষম হয় নাই ; সুতরাং লোকচিন্তে 
পূর্ব প্রচলিত ধর্ম ও ভক্তি ভাবই প্রাধান্ত পাইতে থাকে । ফলে লোকনাট্য- 
কারগণও এ জাতীয় বিষয়বস্ত লইয়! প্রধানত দ্বিতীয় যুদ্ধের পূর্ব পর্যস্ত পালা! 
রচনা করিয়া লোকরঞ্জন করিতে থাকেন। এইভাবে রচিত এবং পরিবতিত 
দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া লিখিত বিশ শতকের লোকনাট্য ও নাট্যকারদের পরিচয় 
লওয়৷ যাইতেছে । 
মতিলাল রায় কাব্যক্ (১২৪৯-__১৩১৫ ) 

উনবিংশ শতাববীর যাত্রা! অধিকারী মতিলাল ১৩০৯ সালে পুত্র ধর্মদাস , 
য়ায়ের উপর দল পরিচালনার ভার দেন । চোখে ছানি পড়া ইহার প্রধান 
কারণ। এক চোখের ছানি কাটানো হয়। কিন্তু দৃষ্টি শক্তির অসুবিধার জন্ত 
তিনি পূর্বের মত যথারীতি অভিনয় করা বন্ধ করেন। আসরে উপস্থিত 
থাকিলেও কদাচিৎ অভিনয় করিতেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্বস্ত ত্বরচিত লোকনাট্যে 
তিনি জন্গণকে মুগ্ধ করিয়। রাখিয়াছিলেন। মতিলালের দলের বালক গায়ক 
গোৌরচন্দ্র দাস বলেন, ১“মতিবাবুর দলে আমাদের সময় দুটি হারমনিয়ম, চারটি 
বেহাল1, তবলা, ঢোল, করতালি বাজান হত। কালো চোগাচাপক, ব্রী 
জুড়ি, কীর্তনাঙ্গগানের দোহার ও বালকগণ আসরের ছু”দিকে ভাগ ভাগ 
হয়ে বসতেন; জুড়ির গানে আসর মাত হয়ে যেত। তৎকালীন ঢোলের 
বাজনাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল। বাগ্ভকর ঢোলে মেঘ ডাকিয়ে ছাড়তেন। 
মতিবাবুর দলে আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল, "“অকালবৌধন+ পালায় আসরে ছূর্গা 
প্রতিমা আনা হত। “হরধন্ণ ভঙ্গ পালায় শ্রীং লাগানো বিরাট ধনু ব্যবহার 
করা হত; ধনু ভাঙ্গার সময় তা থেকে কড় কড় শব্ধ হত, মনে হত রামচন্দ্র 
সত্যই ধন্ধ ভাঙছেন £ “রামের বনবাস* পালায় শৃ্গবের পুরে রাম লক্ষণ সীতার 
গঙ্গা পার হইবার দৃশ্যে গুহক আসরে নৌকে নিয়ে আসত । নৌকোর ভিতর 
দিকে চাকা থাকত বলে আদরে নৌকো চলার ৪৪০০ হি হত।. “কর্ণবধ” 


পালায় আসরে রথ আনা হত। যাত্রাপালা অভিনয়ের সময় পূর্বে এ আমরা 
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দিকে দশকদের বলিব) 


চর' 
মাবে চারদিকে (চমীর বা শতরষি পাতি৭র ওযুণ। 
প্রবেশ প্রস্থানের একট পথ 


মুক্ত রঙ্গিন ত£তে 
সভাখর পাস গিয়াছে 
উপর শমিযানী, দেওয়া হয়। 


৩7 


বাংল! লোৌকনাট্য সমীক্ষা ২৭৩ 


কখনো দেখি.নি। গাওনার সময়' মতিবাবুর বক্তৃতার খুব কদর ছিল। 
ভক্তিরসের অভিনয়ে তার জুড়ি ছিল না । নারদ, ভীক্ম, শ্রীধর, বিভীষণ তার 
উল্লেখযোগ্য চরিত্রাভিনয় । শেষ বয়সে দৃষ্টিশক্তি অতান্ত ক্ষীণ হওয়ায় তিনি দল 
পরিচালনার ভার দেন পুত্র ধর্মদাস রায়ের উপর, কিন্ত মাঝে মাঝে অভিনয়ে 
অংশ গ্রহণ করতে থাকেন। মৃত্যুর চার পাঁচ বৎসর পূর্ধে তিনি কাশীধামে, 
গেলেন ৷ সেখানে সন্গযাসরোগে তিনি ১৩১৫ সালে দেহরক্ষা! করেন 1৮ 
নবদীপে পোড়ামার তলায় প্রতিবৎসর রাম রাজার প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত 
করিয়া পূজার ব্যবস্থা হইত। পুজ! উপলক্ষে নিত ব্যয়ে তিনি নবদ্বীপের সেই 
১"পোড়ামার তলায় রামের দেশাগমন বা রামরাজ! পালার” গাওন! করিতেন । 
সংগীত রচনায় তাহার খুব কৃতিত্ব ছিল। তাহার পালায় প্রথমেই মূল বিষয়টি 
একটি গানে ব্যক্ত করা হইত। উদাহরণ স্বরূপ “গয়াস্থরের হরিপাদপগ্লালাভ” 
(১৮৯৭ ) নাটকের প্রথম গীতিটি উদ্ধৃত হইল, 
্‌ ভবে যে ভাবে যে ভাবে, ভব বান্ধবে । 

আছে সবধত্রে এই প্রচার, শক্রতা মিত্রতা আচার, 

না করে বিচার, কেবল স্মরণে চরণে স্থান দেন সবে ॥ 

কেহ তায় পায় মিত্রতায়, কেহ ব| ন্সেহ মমতায়, 

কেহ সখ্য তায়,_কেহ তায় পায় শক্রতায়, 

যে কোন ভাবোম্ন্ততায়, ভাবলেই মোক্ষ পায়, 

শুন গয়াজুর কি ভাবে সে পদলভে ॥ 

নাট্যকার সংগীত রচনায় নানা প্রকারের অন্পপ্রাস ব্যবহার করিয়! গীতি- 

কথায় মধুর বঙ্কার সহি করিতেন । মতিলাল পালা রচনা করিয়া অক্ষয়কুমার 
সিদ্ধান্তরত্ব দ্বারা সংশোধন করাইয়া লইতেন। এই সম্পর্কে “রাম রাজ 
গীতাভিনয়ের” বিজ্ঞাপনাংশে তিনি বলিয়াছেন “আমার সকল গীতাভিনয়গুলিই 
ফরিদপুর ভেলাস্তগগত হাসামদিয়। গ্রামনিবাসী, সম্প্রতি যিনি কলিকাতার 
কথ্পুলিটোলা ১৫ নং শ্তামবাজার স্ট্ীটে থাকিয়! জ্যোতিঃশাস্ত্র ব্যবসা করিতেছেন: 
সেই জ্যোতিবিদ পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত অক্ষয় সিদ্ধান্তরত্ব মহাশয় সংশোধন 
করিয়াছেন।” তৎকালে যাত্রায় পাল চুরি করিবার ব্যবস্থা হইত ! যাত্রার 





১। বিশ্বকোষ ১৩*৯। ২। “কোন কোন ব্যক্তি সাধু বেশে আমার দলে প্রবেশ করিয়। 
দবার্থপাধন কাল পবস্ত বিশেষ আনুগত্য স্বীকার করে, পরে মদ্ত্রচত গীতাভিনয়ের কিয়দংশ অভ্যাস! 
ও কিয়দংশ সংশ্নহ করিয়। অন্য যাত্রা দলভুক্ত হইয়া তথার কিঞিদর্থ ও প্রতিপত্তি লাত করির॥ 
থাকেন।” রামরাজ। গীতাভিনয়ের বিজ্ঞাপন অংশ 


৯৮ 


২৭৪ বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা 


দলপতিরা এই জন্ত চতুর লোক নিয়োগ করিতেন। তাহার! কিছু মুখস্থ 
করিয়া, কিছু লিখিয়! পালা চুরি করিতেন । কিন্ত চুরি দ্বারা পালার আগ্ন্ত 
লইয়া যাওয়া সম্ভব হইত না । কাজেই যে সব জায়গায় ফাক থাকিত নিজেদের 
রচনা বা অস্ঠের রচন] দ্বারা তাহা! ভরিয়! তুলিতে হইত । বিভিন্ন হাতের রচন! 
বলিয়! ইহা দ্বারা রচনা সৌন্দর্য 'অক্ষুপ্র রাখা সম্ভব হইত না। মতিলাল রায়ের 
পালা চুরি হইত বলিয়া! তিনি পাল! ছাপিবার ব্যবস্থা করেন। মতিলাল সকল 
প্রকার যাত্রাভিনয় করিতেন ৷ যাত্রায় গীতাভিনয় প্রচারকারীদের মধ্যে তিনি 
অন্ঠিতম | মতিলাল দেবশর্ম! (রায় উপাধি) তৃতীয় অধ্যান্মে উল্লিখিত পালাগুলি 
ছাড়াও “বুধিষ্টিরের রাজ্যাভিষেক” ( ১৯০০ ), “রাবণ বধ”, 'যুধিষঠিরের অশ্বমেধ 
ষজ্ঞ' ( ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ) প্রভৃতি পালায় অশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। 
রচনা নৈপুণ্যের জন্য তিনি ভট্টপল্লী হইতে “কাব্য ক”, নবহ্ীপ হইতে “কবিরত্ব”, 
মা'নকর হইতে “কবিভৃষণ” ও নবদ্বীপ রাজার নিকট হইতে £রচনা-কুশল+ উপাধি 
ল'ভ করেন। কিন্তু গয়াস্তুরের হরিপাঁদ পদ্ম লাভ+ নাক হইতে মনে হয় যে 
তিনি “কাব্য ক্ঠ উপাধিটি ব্যবহার করিতেন। স্বরচিত পাল! গান গাহিয়া 
মতিলাল সমগ্র বাংল! দেশকে মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন। ওপ্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন 
ষে মতিলাল নারদ, মুনি-খষি ও ভক্তিমূলক চরিত্রেই স্ুঅভিনয় করিতেন এবং 
অভিনয় কালে নানা জুযোগে বক্তৃতার অবতারণা করিতেন । তাহার বাচন- 
তঙ্গি ও ভাবাবেগযুক্ত বক্তৃতায় হাজার হাজার শ্ত্রোতা দুগ্ধ হইয়! যাইতেন। 
মতিলালের পালার বয়স্ক পুরুষের গান বয়ঙ্ক ওন্ডাদ জুড়ি ও বয়ন্ক দোহারর! 
পরিবেশন করিতেন এবং নারী চরিত্রের গান কম বয়সের পুরুষ বা কখনো 
বালক ও বালক দোহার কর্তৃক গীত হইত। 

রামরাঁজা (১৩১১, ২য় সংস্করণ )_-মতিলালের নিজদলে অভিনীত আট 
অস্কের পৌরাণিক নাটক | সংস্কত নাটকের রীতি অনুযায়ী ইহার অঙ্কগ্তলি 
দৃ্ে বিভক্ত হয় নাই। নাটকে গানের সংখ্যা চল্লিশের উপর ৷ রাম, লক্ষণ, 
ভরত, হনুমান, গুভক, বিভীষণ, কৌশল্যা, কৈকেয়ী, সীত। প্রমুখের জন্য জুড়ির 
গান সন্নিবেশিত হইয়াছে । এই সকল গানে প্রচলিত রাগরাগিনীর সুর 
আরোপিত হইত ; কখনে। মনোহরশাহী ঢঙের স্বর আবার কখনো বা 


রঙ 
সর পাস পা ও পরপর রা ক্স এ গা... পপ সপ 
পপ 


১। গয়ান্ছরের হরিপাদ পত্ম পা গীতাভিনক্ের পরিচয় পত্র। ২। হুর্যকুমার দত--নট 
কোম্পানী ও হান্তরদাভিনয় প্রসঙ্গ শরষ্টব্য , নারায়ণ চন্দ্র দত্ত--বাশী প্রসঙ্গ উষ্টব্য। 
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কীর্তনাঙ্গ সুর ইহাতে সংযোজিত হইত । এখানে আখরযুক্ত একটি কীর্তনাঙ্গ 
স্থরের জুড়ির গান উদ্ধার করা যাইতেছে,__ 
সরম1_ রাম সীতাকে লয়ে অযোধ্যায় যাও যাও আমার তরণী আমাকে 
দিয়ে যাও, সে তোমার বড় ভক্ত বলে তোমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি, দেও 
তরণীকে দেও, ছুঃখিনীর হৃদয়ের একমাত্র রতন সেই তরণীকে দেও» না দিলে, 
ছাড়ব না (সীতার প্রতি ) মা! আমাকে ছেড়ে দেওত, দেখি তরণীকে দেন 
কিনা, 
( সীতার হস্ত পরিত্যাগ পূর্বক ক্রতবেগে রামপদ ধারণ করিয়! ) 
রাম! বাম! রাম! আমার তরণী দেও 


গীত 


ছাড়ব ন' তোমাকে রাম, দেওহে আমায় তরণী। 

শুনেছি হে পতির মুখে রাম তোমার পদ তরণী, 

দেও দেও আমায় এঁ তরণী, আমি পার হব হে বৈতরণী । 

সকল আপদের বল, তরণী অ'মার কেবল, 

এ তরণী সেই সম্বল, জেনেছি হে রখুমণি ; 

(আমার আর নাই, আব নাই, তরণী হারা আমার আর নাই, আর নাই ) 
বুকে যেমন রাখতাম আমি তরণীকে দিবারজনী, 

( তেমনি ঠিক তেমনি করে বড় যতনের ধন তেমনি করে ) 

বুকে রাখব তরণীখানি ( মোলেও সঙ্গে যাবে ) বুকে রাখবে! তরণী খানি । 
ভবপাঁরে যাব বলে, তরণী ভাসিল জলে, 

এভব কল্লোলে তারে কে দিলে বলহে শুনি, 

(কে কর্ণধার হল তার, যদি রাম হেথা, কে কর্ণধারু হল তার ) 

দেখিয়ে তরঙ্গ রঙ্গ আতঙ্ক মনেতে গণি, 

(শোন শোন বলে কে বলছে আমায়, ডেকে ডেকে যেন কে বলছে আমায়) 
এখনও, তোমর। তর নি, | 

(তরণী গেলে আর তরবে কখন ) 

এখনও তোমরা! তর নি। 


নাট্যারস্তের পূর্বে একখানি গানে নাটকের মুল বিষয় প্রকাশ কর! হইয়াছে । 
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ইহা অনেকটা নাটকের প্রস্তাবনার কাজ করিয়াছে। গানটি উদ্ধত 
হইল,_- | 


গীত 


চিরকাল কি থাকে সমান হ্থখ দুঃখ দ্বয়। 
সখের পরে হুঃখ, ছুঃখের পরে স্থখোদয় | 
কালের গতিকে করে লয়, 

দশরথের ব্রহ্ম তনয়, সামান্থ ত নয়) 

বনে যান রাম লক্ষ্মণ উভয়, 

পরে সেই রাম রাজার জয় । 


এই গানের পরেই নাট্যারস্ত- প্রথম অঙ্ক ইন্্রালয়, ইন্দ্রের প্রবেশ । লঙ্কায় 
সীতার অগ্নিপরীক্ষার পরে রামচন্দ্র, লক্ষণ, সীতা, হনুমান ও বিভীষণসহ পুম্পক 
রথে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন । তাহার। ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে আসিবার 
পরে শুঙ্গবের পুরস্থ রামমিতা গুহকের সঙ্গে তাহাদের মিলন ঘটে । ইহার পরে 
নন্দীপুরে অপেক্ষমান ভরত, শন্রত্ন, কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও স্মিত্রার সঙ্গে রামচন্দ্র 
সঙ্গিগণসহ অযোধ্যায় ফিরিয়! সিংহাসনারোহণ করেন। এই কাহিনী 
অবলম্বনে নাটক রচিত হইয়াছে । ঘটন। সংস্থাপনে নাটকীয় বৈচিত্র্য, গতি, 
ওৎস্থৃক্য বা ছন্দ সংঘাতময় চরিত্র স্থষ্টির প্রাতি নাট্যকারের লক্ষ্য নাই। রাবণ 
দেবগণকে বন্দী করিয়া বিভিন্ন কর্মে নিয়োগ করেন । এই অবস্থায় রজকের 
কাজ করিয়।' শনি খুবই কণ্ঠ ভোগ করিয়াছেন__“এখনও সুযুস্তি হয় নাঁ, 
নিদ্রাকর্ষণ হলেই শ্বপ্রদর্শন, যেন রামহুস্‌ রামহুদ্‌ করে কাপড়ই কাচ্চি।” 
(শনি-_১ম অঙ্ক)। সুতরাং রাঁবণের মুভ্যুতে দাসত্ব শৃঙ্খল মুক্তির জন্য শনি 
অত্যন্ত আনন্দিত । শনি চরিত্র নাটকে হাস্তারস্রেও যোগান দিয়াছে । শনির 
শুকনে। কাঠে রসের সন্ধান পাইবার জন্য নাট্যকার তাহাকে বেদানার সঙ্গে 
উপমিত করিয়াছেন,__“বেদানা, বাইরে শুকনো, কিন্তু ভিতরে মোটা মোটা 
দান! দানা” (শনি--১ম অঙ্ক )। হনুমানের অগাধ সীতা-ভক্তি। সতী সীতার 
অগ্নিপরীক্ষা দানের জন্য হনগমান রামের উপর প্রতিশোধ গ্রহণে উ্ভত,__“আঙজ 
পৃথিবীকে অরাম! করব, পরে স্বয়ং অগ্নিতে ঝাঁপ দিয়ে দেহত্যাগ করবো” 
| (রামকে মারিতে উদ্যত, ২য় অক্ক )'। পুত্রশোকাতুরা সরম৷ রামভক্তির প্রাবল্যে 
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পুত্র তরণীর অকালমৃত্যু-শোক-সংস্বরণ করিতে পারিয়াছেন। 'ভরতের ভ্রাতৃভক্তি 
প্রবল। অযোধ্যায় রামের অবর্তমানে ভরত রাম-পাঁছুকা পূজা করিয়! 
আসিতেছিলেন। চৌদ্দ বৎসর ছয়দিন অস্তে রামের স্বদেশে ফিরিবার কথা । 
যথা সময় রাম না আসিলে ভরত চিতা প্রস্তুত করিয়। অনলে দেহ বিসর্জন 
করিবেন বলিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কিন্তু যথাসময় রামচন্দ্র নন্দীগ্রামে 
উপস্থিত হওয়ায় ভরত নিশ্চিত মৃত্যুর কবল হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে, 
পারেন। রামের প্রতি কৈকেয়ীর বিন্ূপ মনোভাব সম্পর্কে ভরত শংকাহীন 
হইতে পারেন নাই বলিয়া__রাম-অভ্যর্থনায় কৈকেয়ীর যোগদান তিনি নিষিদ্ধ 
করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু কৌশল্যার অনুগ্রহে রামের প্রতি স্নেহপ্ীল 
কৈকেয়ীর নন্দীগ্রামে আস! সম্ভব হয়। দশরথের মৃত্যু ও রাম বনবাসের পরে 
অন্ুতাপদদ্ধ কৈকেয়ীর মানসিক পরিবর্তন ঘটে,__ 

কৈকেয়ী-আমার মত পাপিনী আর কে আছে? রাম তুল্য পুত্রকে বনে 
দিলাম, পর্তিকে নাশ করলাম, সাতশত উনৃপঞ্চাশটি রমণীকে বৈধব্যানলে 
চিরকাল পোড়াতে লাগলাম । দিদ্দিগো লোকে কি আমার মুখ দেখে? ন৷ 
কৈকেয়ীর নাম কেউ কর্ণেকরে। (৬্ট অঙ্ক) 

এই মানসিক পরিবর্তনের জন্যই কৈকেয়ী নন্দী গ্রামে রাম লক্ষপকে সাদরে 
গ্রহণ করিতে পার্িয়াছিলেন,_ 

কৈকেয়ী-_-আমার রামের নাম দয়াময় । (রামের প্রতি) রাম ! রাম! 
হতভাগিনীর কোলে আয়, (লক্ষণের প্রতি ) লক্ষণ ! তুই কি আসবি ! আমি 
রামকে বনে দিয়েছিলাম বলে আমার প্রতি তোর বড়ই ক্রোধ আছে, এখন 
মার্জনা কর, একবার মা বলে কোলে আয়, আয়, দুইভায়ে মা মা বলে কোলে 
আায়। (৭ম অঙ্ক) 

বান্নীকি রামায়ণে দেখ! যায়, স্বদেশে রামের প্রত্যাবর্তনের পরে কৈকেয়ী 
সঙ্কোচে তাহার সঙ্গুধীন ইইতে পারেন নাই । রামচন্দ্র নিজেই তাহার নিকট 
গমন করিয়! তাহাকে সঙ্কোচহীন করেন। কিন্তু মতিলাল কৈকেয়ী চরিত্র 
কিছুট। নূতন ভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন। ভক্ত বসল রাম চরিত্রে ভরতের 
প্রতি ভ্রাতৃবাৎসল্য প্রাধান্ত পাইয়াছে ; এই চরিত্রে করণ ও রৌদ্র রসেরও 
অবতারণা করা হইয়াছে। নাটকে ভক্তি ও করুণ রসের বান ডাকিয়াছে। 
শনি.চরিত্রে হান্ট, লক্ষণ চরিত্রে বীর, হহমানে রৌদ্র, গুহকে সধ্য ও কৈকেয়ীর 
চরিত্রে বাৎসল্য রসের প্রকাশ রহিয়াছে । সংলাপ রচনায় নাট্যকার কৃতিত্বের 
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পরিচয় দিতে পারেন নাই । এক স্থানে মিলিত হইয়া এক একটি মনোভাব 
ব্যক্ত করিবার জন্ত অনেক স্থলেই চরিত্রগুলিরমুখ দিয়! নাট্যকার আলোচনাধর্মী 
দীর্ঘ সংলাপের অবতারণ! করিয়াছেন। সংলাপের সাবলীল গতির প্রতি 
নাট্যকার দৃষ্টি দিতে পারেন নাই; ইহার ভাষাও সংস্কৃত ঘেঁষা। বুদ্ধির 
অধিপতি বৃহস্পতির একটি সংলাপ উদ্ধৃত করিয়। নাট্যকারের সংলাপ রচনাব্র 
পরিচয় দেওয়। যাইতেছে,_ | ৃ 
বুহম্পৃতি__দেবরাঁজ ! তুমি যেগুলি রাবণের দুক্ষার্য বলে জ্ঞান করেছ, 
আমি দেখছি, সেইগুলিই তার সৎকার্য; রাবণ কতৃক ব্রঙ্গরক্ত গ্রহণ, সেই 
রহ্বরক্ত না হলে কি সীতার জন্ম হত? মন্দোদরী বিষ বলে সেই রক্ত পান 
করাতেই তো সীতার জন্ম হয়। তোমরা কি জান না যে রাবণ বর গ্রহণ 
করেছিল, দেব, দানব, ধক্ষ, কিন্নুর, গন্ধর্ব, নাগ কর্তৃক বিনষ্ট হবে না। নর 
আর পণ্ড রাক্ষসের খাদ্য বলেই তাচ্ছিল্য করে তাদের নাম উল্লেখ করে নি, 
১সেহ জন্তইতো ভগবান নবরূপে 'ও তোমরাবানরাদি রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলে । 
রাবণ আরও বলেছিল বদি কখনো কন্ঠার প্রতি আমার রতি কামনা হয়, তা 
হলেই আমার মৃত্যু হবে, সেই কন্তা ব্যতীত আমার মৃত্যুর কারণ আর কেউ 
হবে না; লক্ষ্মীতে। সেই জন্তই কন্তারূপে মন্দোদরীর গে জন্মগ্রহণ করলেন, 
ব্রন্মশোণিত পানজনিত মন্দোদরীর গর্ভ হলো; মন্দোদরী গোপনে কুকরুক্ষেত্রে 
সেই গর্ভ ত্যাগ করে মৃত্তিকার মধ্যে প্রোথিত করে রেখে আসে, পরে কৃষকের 
লাঙ্গল চালনার সময় মৃত্তিকা হতে সই কন্তা উখিতা' হল বলে তার নাম হল 
সীতা । লোকে বলে সীতা পখিবীর কন্যা, অনকনাজ গালন করেছিলেন 
বলে তিনি তার পিতা হলেন। মূল ধরতে হলে, সীতার মাতার নাম মন্দোদরী 
ও রাবণ সীতার পিতা । সব ভগবানের চক্র; এতে তোমরা! দোষী, না রাবণ 
দোষী? দেবগণকে দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ করেছিল বলছো, কিন্তু বল দেখি 
কাউকে কি পদচ্যুত হতে হয়েছিল? যিনি যে কার্ষের ভার গ্রহণ করে আছেন 
রাবণ তাকে সেই কার্ষের ভারই দিয়েছিল, ুর্যকে হীনবীর্ষে উদয় হতে 
হয়েছিল, তীক্ষকরে জালাতন করতেন, তই বলেছিল, বীর্য সম্বরণ করে নিত্য 
নিত্য যাতায়াত কর। কই হুর্যকে কি বলেছিল, তুমি আর উদয় হতে পাঁবে 
১। নররূপে জাম্মলেন প্রভু নারায়ণ। 
রর বানর রূপেতে জম্ম নিল দেবগণ ॥ বানরগথের জন্মবিবরণ, আদিফাও, কৃত্বিযাসী 
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না, নিয়ত আমার লঙ্কা মধ্যে গুপ্ত হয়ে থাকতে হবে? চন্দ্রকে নিয়ত পূর্ণাংশে 
উদয় হতে হয়েছিল, বেস ত, কোন পক্ষে বর্ধিত কোন পক্ষে ্বাসত। প্রাপ্ত হন, 
সেটি তো তার কষ্ট; তবে বলবে পূর্ণভাবে উদয় হলে রাহু তাকে গ্রাস করবে 
এই ভয়, তা রাবণের দর্পে চণ্ডাল কি চন্দ্রকে স্পর্শ করতে পেরেছিল? চগ্র 
সর্ষের সে তো স্থথের কারণই হয়েছিল । শমনকে অশ্বশালায় নিযুক্ত ও শণিকে 
রজক করেছিণ ; তাতেও অধিকার নষ্ট হয় নাই । রাবণ যে শমনকে অশ্বপাল 
করেছিল, সেটা নুতন নয়, চিরকালই শমন অশ্বপালক, কেননা! অশ্খের নাম 
একটি তুর, মনের নীম একটি তুরঙ্গ, মনকে শমন চিরকালই শাসন করে; 
.রাবণের মনের ভাব এই, অশ্থের যেমন বিবিধ গতি, মনের তদ্রুপ গতি সর্বদ 
থাকে, শমনের কার্য দেখলেই মনকে প্রবোধ দিবে যে, মন! দেখ, অশ্ব কুপথে 
গেলেই যেমন শমন তাকে শাসন করছে, তেমনি তুমিও কুপথে গেলে এ শমন 
কর্তৃক দাঁত হবে, সাবধান যেন কুপথে গমন কর ন!! তুরঙ্গের শাসন কর্তাই 
শমন, সেই জন্য রাবণ শমনকে তুরঙ্গপাল পদে নিযুক্ত করেছিল, রাবণের যদি 
শমনকে পদ্য/চুত করবার বাসনাই থাকতে, তাহলে কি তাকে অন্য পশুপাল 
করতে পারতো! ন|? রাঁবণের তুল্য জ্ঞানী কি আর দ্বিতীয় ছিল? শণিকে 
রজকের কার্ষে নিযুক্ত করেছিল। শণিতে৷ চিরকালই সেই কার্য করছেন, 
যেখানে মল সেইখানেই শনির দৃষ্টি, যতক্ষণ মল থাকে, ততক্ষণ শনির দৃষ্টি যায় 
না, মলা পরিষ্কার করতে শনি. ভিন্ন কেউ নাই, কারণ সে সামান্য বস্ত্রের মলা 
পরিষ্কার করতে শনিকে নিযুক্ত করেছিল ত৷ নয়, দেহরপ যন্ত্রের মল! পরিফার 
করাই তার উদ্দেশ্ত । পণ্ডিতগণ বলেন, লোকে যেমন জীণবন্্র পরিত্যাগ করে 
নৃতন বস্ত্র পরিধান করেন, জীবাত্মাও তেমনি জরাগ্রন্ত দেহ ত্যাগ করে নব- 
কলেবরে গমণ করেন, ভাতেই জীবাত্মার বস্ত্র দেহ; বাস কেবল মলাতেই জীর্ণ 
হয়, তবে যে ব্যক্তি সঙ্গে সঙ্গে বস্ত্রের মলা পরিষ্কার করায় তার বস্ত্র অধিক 
দিন স্থায়ী হয়, তেমনি দেহের মলা পাপ, সেই পাপ সঙ্গে সঙ্গে দূর করতে 
পারলেই দেহ বহুদিবস স্থায়ী হয়, তবে দেহের মলা শীপ্র দূর করতে শনি ভিন্ন 
আর কে আছে? সেইজন্য শনিকে পূর্ব পদেই রেখেছিল, এতে রাবণের প্রতি 
দোষারোপ করা যুক্তি সিদ্ধ নয়। দেবকন্ঠাগণকে হরণ করেছিল, কিন্তু বল 
দেখি_কোন কন্ঠাকে পতিবিষুক্তা করে বলপূর্বক হরণ করেছিল কি? যভ 
অবিবাহিতা! কন্ঠাকে সে নিয়ে গিয়েছিল; পত্ধী করার কি দেবকন্াগণ 
রাবণের প্রতি বিরক্তা ছিল? তার প্রমাণ দেখতে চাও, একবার লঙ্কায় গমন 
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করে দেখগে, রাবণ বিরহে তার! কত কাঁতরা, রাবণ রাজধর্মান্ুসারে কন্ঠাগণকে 
গ্রহণ করে বিবাহ করেছিল, এতে তার অপরাধ কি? ধরতে হলে রাবণ 
অপেক্ষা তোমরা দুক্ষিয়াশীল। সীতাকে হরণ করেছিল বলছ, নেকি 
, ছুষ্টাভিপ্রায়ে? যদি কোন কুবাসনাতেই হতো তা হলে আর সীতাকৈ চোটি সঙ্গে 
অশোক কানন মধো রাখতো না । যদি বল নল কুবেরের শাঁপ ছিল যে বলপূর্বক 
কোন রমণীর সতীত্ব ন্ট করলে সেও নষ্ট হবে ; তা মদন-গীড়িত ব্যক্তির কি 
মরণ বাচন জ্ঞান থাকে? যদি জ্ঞানই থাকবে, তাহলে আর সুন্দ উপসুন্দ 
তিলোত্বমাকে দেখে উভয়ে দ্বন্ব করে নিপাত হত না, ব্রহ্মার মুণ্ডপাতও হত না। 
দেবরাজ ! সৌভাগ্যের বিষয় একবার পর্যালোচনা করে দেখ দেখি, তোমাদের 
তেত্রিশ কোটি দেবতাকে সে আজ্জান্বর্তী করে রেখেছিল, অথচ কাউকে 
পদচ্যুত করে নাই। শুভ্ত নিশুস্তের ভয়ে তোমাদিগকে স্থান ভষ্ট হয়ে লুকায়িত 
হতে হয়েছিল, আর ব্লাবণ হতে তোমর। একদিনের জন্যও সে কষ্ট পাও নাই । 
যার এত সদ্‌গুপ, তাকেও আবার নিন্না কর । দেবরাজ ! আমি দিব্য চক্ষে 
দেখছি যে, সে রাবণ সামান্ঠি নয়। ৃ 


গীত 


সামান্ত নহে সে রাবণ। 

স্থখী আজীবন, যারে উদ্ধারিবার জন্য অবতীর্ণ পতিত পাবন ॥ 
করেছিল সীতাহরণ, সে তো৷ নহে অন্য কারণ, 

পবিত্র করেছে সে যে পাঁপ লঙ্কা ভবন 

সে রাবণের মরণ, একবার কর দেখি স্মরণ, 

ধর্বাণ করে ধারণ সন্মুথে রাম নীরদবরণ, 

দেখতে দেখতে হরির চরণ ত্যেজেছিল জীবন ॥ 


(১ম অস্ক ) 


সীভার জনম্মবিষয়ে মন্দোদরীর ব্রদ্মশোণিত পান, রাবণের অজ্ঞাতে 
কুরুক্ষেত্রের দৃত্তিকায় গর্তপ্রো থিতকরণ, গ্রভৃতিতে কল্পনার অভিনবত্ব রহিয়াছে । 
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১অস্ুত রামায়ণ হইতে সীতার জন্ম বৃত্তান্ত গ্রহণ কর! হইয়াছে। বাল্দীকি 
২রামায়ণের সীতার উৎপত্তি মিথিলার কধিত ভূমি হইতে । 
এই প্রসঙ্গে কত্তিবাসের বক্তব্যও ম্মরণষোগ্য,_ 
নাত বছরের রাম অযোধ্যা নগরে । 
লক্ষী হেথা জন্মিলেন জনকের ঘরে ॥ 
চাষের ভূমিতে কন্যা পাঁয় মহাখষি 
মিথিল! হইল আলো! পরম সুন্দরী ॥ 
দ্বিতীয় অঙ্কে মহাদেব ও রামচন্দ্রের পারস্পরিক প্রণাম করণে সংস্কৃত 
শ্লৌোকের বাবহার, এবং অগ্নি ও মহাদেব কর্তৃক রামের শুব নাটকে সন্গিবেশিত 
হইয়াছে। নিম্ে শুবের নমুনা স্বরূপ অংশ বিশেষ উদ্ধত হইল,__ 
ক। জয় রাঘব রাবণ অস্তকর, তব জীবন পাঁবন ধবান্ত-হর। 
স্থুর সংকট তারণ কারণ হে, খর-দুষণ-নাশন বামন হে ॥ 
১৪ ০ 
নর-কেশরী বিগ্রহ সত্যযুগে, সুর শৈবলিনী তব পাদধুগে । 
প্রভু সম্প্রতি মৈথিলপুত্রী লয়ে অতি ছূর্মতি তারয় কাল ভয়ে ॥ 


খ। ত্বাং নমামি নাথ রাম বিশ্বস্ষ্টি কারণং 
জ্ঞান বীর্য শাস্তি ধৈর্য আদি ধর্ম ভাজ্নং। 
চক্র হুর্য বায়ু ইন্দ্র আদিদেব পৃজ্তিং 
নাবদাদি বেদবাদি শুদ্ধ চিত্ত চিস্তিতং ॥ 

সঃ 
রক্ষ তুণ্ড থণ্ড খণ্ড কারী ঘোর তারকং 
পৃজয়াম চিজ্তয়াম তং রঘুং প্রণীরকং ॥ 


১। যথা সা শো!ণতোত.তা রাক্ষসী গর্ভসম্ভবা। যথ! ভূমভলোৎপন্না জানকীচ যথা হিসা। 
সীত। তৎশৃণু বিপ্রেন্ত্র বর্ণয়ামি তবানঘ || ১, ৮ম সর্গ, অন্তত ডি বালীকি। 
২। অথমে কৃষতঃ ক্গেত্রং লাঙলান্খিতা ততঃ ॥| ১৩ 
ক্ষেত্রং শোঁধয় তা লব্ধ! নাম সীতেতি বিশ্রুতা । 
ভূতলাহখিত! সাতু বাধর্ধিতা মমাস্ত। 1১৪, ৬৬ অধায়, বালকাণ্, বাল্দীকি 
রামায়ণ । ০০ 
৩। আদিকাণ্ড, সীতার ববাহ-পণ জন্য হরধনু দেওন বিবরণ, কৃত্বিষাসী রামায়ণ । 
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ক্বব দ্বয়ের ছন্দের বঙ্কারে শ্রোতৃমগ্ডলীর চিত্ত আন্দোলিত করিয়! তুলিবার 
ব্যবস্থা করা হইত । ইহাতে আকাশবাণীও সঙ্গিবেশিত হইয়।ছে»_. 

তরদ্বাজ-_ম! অন্নপূর্ণাকেত ডাকলেম, দীনতারিণী দীনের প্রতি কপ 
করবেন কি? (আকাশবাণী-_-“চিত্ত। নাই যাচ্ছি?) 

ভরদ্বাজ__( সচকিতে ) ও কে বললে “চিন্তা নাই যাচ্চি ? মা যখন 
বলছেন, চিন্তা নাই তখন আর চিত্ত কি? (মকলের প্রতি ) আন্মুন আপনারা 
সকলেই আস্কন, ষথাশক্তি স্থান প্রদান করিগে আনুন । (৩য় অস্ক) 

গয়াত্রের হরিপাঁদপদ্মলাভ--এই নাটকে (১৩*৩) মতিলালের, 
নাট্যরচনার কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়। যায় বলিয়। এখানে 
সংক্ষেপে ইহার আলোচন| করা যাইতেছে । এই গীতাভিনয়টি ত্রয়োদশ 
অংকে বিভক্ত । ষষ্ঠ অংক ছাড়! বাকি অংকগুলি এক একটি দৃষ্টে 
সমাপ্ত হইয়াছে । ষষ্ঠ অংক ছুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে; প্রথম অংশ 
ষষ্ঠ অংক নামে চিহ্নিত এবং দ্বিতীয় অংশ প্রথম গর্ভাঙ্ক নামে স্ুচিত 
হইয়াছে । সাধারণ নিয়ম অন্ুক্ত হইলে ষষ্ঠ অংক প্রথম গর্ভাঙ্ক এবং ষষ্ট অঙ্ক 
দ্বিতীয় গরভাঙ্ক  এইরূপে চিহ্নিত হইত । কিন্তু নাট্যকার এই রীতি 
অবলম্বন করেন নাই | নাটকের গীতি সংখ্যা প্রায় পয়তাল্লিশ । জুড়ির গান 
ছাঁড়া হরিভক্ত বালকদের জন্ত “গণের গান” ও শিশু গয়াস্থরের জন্য “একানে 
বালকের' গান নাটকে সংযোগ্িত হইয়াছে । গণের গানটি মাঝে মাঝে সংলাপ 
দ্বারা থপ্ডিত। নট্যারস্তের পূর্বে অন্তান্ত নাটকের মত এই নাটকের মূল 
বক্তব্যও একটি গানে পরিবেশিত হইয়াছে । বাধু পুরাণ, গকুড় পুরাণ এবং গয়া 
অঞ্চলে প্রচলিত গল্প অবলম্বনে নাট্য কাহিনী রচিত হইয়াছে । দৈত্যরাজ 
ত্রিপুরান্রের পুত্র মাতৃতক্ত গয়াস্থরের হরি-সাধনা, পিতার নষ্ট-রাজ্যোদ্ধার এবং 
অস্তিমে বিষ্ণপাদপদ্ম লাভ নাটকের মুল বিষয়বস্তু । ভূমিকায় (বিজ্ঞাপন ) 
নাট্যকার ইহাকে “মাহাত্মা গয়াস্তরের চরিত্র বর্ণনরপ গ্রন্থ” বলিয়া উল্লেখ 
করিয়াছেন । 

মাতৃভক্ত, হরিসাধনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, পরোপকারী, প্রশাসক বীর ব1 দৈত্যপতি 
গয় চরিত্রে ভক্তিরসের সঙ্গে বীর ও করুণ রসের সমাবেশ হইয়াছে । দেবরান্গ 
ইন্দ্র সিংহাসন চ্যুতির ভয়ে গয়ের বিরুদ্ধে নানাপ্রকার চক্রান্ত করিয়া হীন- 
মনোবৃতির পরিচয় দিয়াছেন। ইছার জন্য তাহাকেও পরিণামে শ্রীহীন হহয়! 
শীন্তিভোগ করিতে হয়। ইন্দ্রের চক্রান্তের সহায়ক শনিচবিত্রে হাশ্তরসের 
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অবতারণ। করা হইয়াছে । এই হাহ্যরস কোন কোন স্থানে, ঈ্লীলতার সীমা 
অতিক্রম করিয়াছে । শনি ও মঙ্গল চরিত্রে এক্যই যে প্রকৃত বল তাহার 
পরিচয় পাওয়া যায়। নাটকের অন্যতম প্রধান চরিত্র নারদ প্রকৃতজ্ঞানী, উদার 
দৃষ্টি সম্পন্ন এবং একান্ত হরিভক্ত । "আমি ত্রদ্ধার পুত্র, কলহ উপস্থিত হলেই 
লোকে “নারদ নারদ” বলে, অর্থাৎ আমি যে কলহপ্রিয় এটাই সাধারণের 
বিশ্বাস” (নারদের উত্তি-_প্রথম অংক )_-এই প্রচলিত ধারণ! লইয়া নারদ 
চরিত্রটি খেলে। করা হয় নাই । লক্ষী চরিত্রে মর্তের নারী জনোচিত জেহার্র- 
ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। ত্রিপুরাস্্র মহিষী প্রভাবতী চরিত্রে ভক্তি ও 
'বাৎসাল্যভাব প্রাধান্ত পাইয়াছে। নাটকের সংলাপ রচনায় নাটকীয় সংক্ষিপ্ততা 
ও গতিশীলতা রক্ষিত হয় নাই ; উপমা ও বিশ্লেষণেরজন্ত অনেক স্থলে সংলাপের 
গতি মন্থব হইয়। পড়িয়াছে। ইহার সঙ্গে আবার সঙ্গীত যুক্ত হওয়ায় এই 
মস্থরত! আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। নাটকথানি ভক্তি ও করুণ রসপ্রধান। 

রাবণবধ-_-গীতাঁভিনয় (১৩১৩) এই পৌরাণিক নাটকখানি তেরটি দৃষ্খে 
বিভক্ত । ইহার প্রস্তাবনা গীতে নাটকের মূল বক্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে 

বিশ্রবার পুত্র রাবণ, করিল জানকী হরণ, 

কি কদাচরণ--শেষে মোক্ষফল প্রাপ্তি 

সেই রাঁবণ বধ কর শ্রবণ । 


নাটকের গীতিসংখ্যা পঞ্চান্গর অধিক । অঙ্গদ, হন্মান, রাবণ, বিভীষণ্চ 
রাম, লক্ষণ প্রমুখের জন্য “উক্তি গীতি নাটকে সন্নিবেশিত হইয়াছে । এই 
নাটকের সংলাপ রচনায় কিছু বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়। সাধারণভাৰে 
নাটকে দীর্ঘ সংলাপ সংযোজিত হইলেও খুব ছোট ছোট সংলাপ ব্যবহারের 
দৃষ্টান্তও এই নাটকে রহিয়াছে । রাবণ ও হনুমানের ছোট ছোট সংলাপ লহয়, 
পয়ায়ের এক একটি ০০1০৮ রচিত হইয়াছে 

রাবণ_-বল দেখি এ নদের কই ছুই কুল? 

হন্ছমান__এক দিকে রক্ষকুল, অন্ত হুর্যকুল। 

রাঁবণ- নদ হলে বল দেখি বারি কই তার? 

হনুমান-_বরন্ত যত জল হবে বেগ খরধার । 

রাবণ উঠিবে তোদের তাতে আনন্দ-তরঙ্গ ? 

হনুমান-_রক্ষকুল দিকে দুঃখ তরলের বঙ্গ | 
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রাবণ__একঞ্্দী ছুই ভাব কথনো কি হয়? 
হ্নমান--এক দিকে কৃল ভাঙ্গে ছুই দিকে নয়। 
রাবণ- এ নদের কোন কূল অঙ্গ ভঙ্গ হবে? 
হস্মান--ভেঙ্গে যাবে রক্গকুল মূল নাহি রবে। 
প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যাইতে পারে যে মতিলাল 'যুধিষ্টিরের অশ্বমেধযজ্ঞ” 
পালায়ও ছড়া জাতীয় উক্তিপ্রত্যুক্তি মূলক বাগবযুদ্ধ-সংলাঁপ ব্যবহার 
করিয়াছেন, 
যৌবনাশ্ব আর কি বাসনা আছে করিতে সমর 
বৃষক্তে-__এখনি নাঁশিব তৌরে শোনরে পামর ॥ 
যৌবনাশ্ব__কর্ণপুত্র বলে কি এতই গুমর। 
বুষকেতৃ--কেবল কথায় নয় দেখ কার্য মোর ॥ 
যৌবনাশ্ব-_কাঠ কাটে বন্ধে লোহা ভেদিবে ভ্রমর । 
বুষকেতু - কৃষ্ণ বলে বজ্বভেদী ত্রামিত অমর ॥ 
যৌবনাশ্ব__কীচা মাসে বৃষকেতু গড়েছে কুমোর। 
বৃষকেতু- তোরে ছেদি দেখাইব বাণের গুমর ॥ 
রাবণ নীতি শান্তর কুশল ও পরম তত্বজ্ঞানী। তিনি ভবলীল' সাঙ্গ করিয়া 
সত্বর বৈকুঠে গমন করিতে চাহেন । সেই জন্যই সীতা-হরণ করিয়া তিনি 
শমন দমন রামের লঙ্কাগমনের ব্যবস্থা করেন। রাবণের অন্তরে ফল্গু ধারার 
মত ভক্তি শ্রোত প্রবাহিত হইতেছিল। তাই সীতাকে অবলম্বন করিয়া রাবণ 
ভক্কিপ্রেম সীগরে সন্তভরণ করিয়। জীবন জ্বালার অবসান ঘটাইতে চাহেন। এই 
জন্ঠই তিনি কাহারে! অঙ্গরোধে সীতাকে মুক্তি দিতে বাজী হইতে পারেন 
নাই__ 
সীতায় কেমনে করি পরিহার । 
সে আমার এ হৃদয়ের হার ॥ 
সীতা মোর ধ্যান জ্ঞান, সীতা যে আমার প্রাণ, 
সে যে হৃদয়ে সদা করিছে বিহার ॥ 
যে সীতা থাকে অশোক বনে, পড়ে মমতায় ত্যজিতে কি তায় 
পারি জীবনে ; কবে বা এ ভবনে, আনন্দ দিয়ে রাবণে, 
সীতা করিবে আমার সম্ভাপ-সংহার ॥ 
আমি করেছি যে কারণ, রামের জানকী হরণ, হয় নাই সে সাধ পূরণ, 
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চাই না অন্ত জন, বস্ত্র আভরণ, সীতার প্রেম সাগর মীঝেকরি সম্তরণ, 
আশ! নহে সন্বরণ, শুনব না! কারে! বারণ দেখি পাই কিন! সে প্রেম 
করতে ব্যবহার ॥ ( ৩য় দৃষ্ঠ ) 

শেষ দৃশ্যে রাবণের উক্তি গীতে শুনা যায়,__ 

জীবনাস্তে সীতাকান্তের পদপ্রান্তে যেন স্থান পাই। 

আমার জানতে সাধ আর কিছুই নাই 

আমার অন্তের কথা৷ শুনতে হবে 

তৃণ দন্তে করে ভিক্ষা চাই ॥ ( ১৮শ দৃশ্য ) 


এই নাটকেও করুণ-ভক্তি রসকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। 


উনবিংশ ও বিংশ শতকে মতিলাল রায় বহু সংখ্যক যাত্রাপাল। আসরে 
প্রয়োগ করেন । মতিরায় পরিবেশিত অধিকাংশ আসর-নাট্যই সাফল্য মণ্ডিত 
হয়। ইহাদের কয়েকটির বিশেষ উল্লেখ করা যাইতে পারে। “সীতা হরণ 
গীতাভিনয়” ( প্রকাশ-১২৯৯ )-- এই পঞ্চাঙ্ক পালাটি ভক্তি ও করুণ রস প্রধান 
রচনা । দৃশ্ত-অঙ্ক বিভাগহীন “দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ গীতাভিনয়ে (প্রকাশ-' 
১২৮৮) ভক্তিরসের সঙ্গে করুণ, বীর, বীভৎস ও হাস্যরসকে প্রাধান্য দেওয়। 
হইয়।ছে। “বিজ্য়চণ্ডী গীতাঁভিনয়' ( প্রকাশ-১২৮৭ ) হরিনাথ রজুমদারের 
বিগ্রয়বসন্ত" কাহিনী অবলম্বনে রচিত হুইয়াছে। ভক্তি ও ধর্মশিক্ষা মূলক 
“পাণ্ডব নির্বাসন গীতাভিনয়টি” ( প্রকাশ-১২৯৪) নয় অংকে বিভক্ত | ছয় অংকে 
বিভক্ত “ভারতাঁগমন গীতাভিনয়' (প্রকাশ-১২৯৫*) ভক্তি-করুণ রসগ্রধান 
রচনা । চতুর্দশ অংকের 'ভীম্মের শরশয্যা গীতাতিনয়” ( প্রকাশ-১২৯৫ ) ভক্তি- 
করুণ রসাখ্রিত গীতি, বহু বিস্তৃত ঘটন! এবং চারিত্রিক মহত্বে বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত 
হইয়। উঠিয়াছে। “লক্ষণ ভোজন গীতাভিনয়' ( প্রকাশ-১২৯৯ ), ছয় অংকে 
বিভক্ত 'ব্রজলীল! গীতাভিনয়? (প্রকাশ ১৩০১), “গয়াস্বরের হরিপাদ পদ্মলাভঃ 
(প্রকাশ ১৩০৩ ), নয় অংকে বিভক্ত “যুধিষ্টিরের রাজ্যাভিষেক" (প্রকাশ ১৩০৭), 
কর্ণবধ* (তৃতীয় সংস্করণ ১৩১৬ ), দ্বাদশ দৃশ্যে বিভক্ত “যুধিষিরের অশ্বমেধ যজ্ঞ” 
(প্রকাশ ১৩১৮), “নিমাই সকন্গ্যাস” (চতুর্থ সংস্করণ ১৩১৩) ও ক্রীক্ষেত্র 
মাহাত্মা” (প্রকাশ ১৩০৯) গীতাভিনয়ও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । শ্রাক্ষেত্র 
মাহাত্ম্যকে অংকে বিভাগ না করিয়। আটটি ভাগে বিভক্ত কর! হইয়াছে। 
কথকতার ধরণের বক্তৃতা, পাচালির ঢং-এ ছড়া কাটিয়! উক্ভি-প্রত্যুক্তি, গান, 
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দীর্ঘ সংলাপ, ধর্গেপদেশ, নীতি শিক্ষা এবং প্রধানত ভক্তি-করুণ রসের আশ্রয়ে 
নতিলাল মোটের উপরে অঙ্গীলতা বজিত যাত্রাপালা! রচনা করিয়াছেন । 
নাটকীয় চরিত্র স্যষ্টির তাগিদে ঘটনা সন্গিবেশ করিয়া ঘনীভূত নাট্যরস 
পরিবেশন কর! তাহার পালা রচনার উদ্দেশ্ট ছিল নাঁ। যৃধিক্লিরের অশ্বমেধ, যজ্ঞ 
পালায় তিনি লিখিয়াছেন _- 


হরি ভক্তি মহাঁফল! পরম সাধন 
হরিভক্তি ফলে হয় অসাধ্য সাধন । 
নিষ্কাম ভাবেতে যদি হরিভক্তি করে 
অপার সংসার সিন্ধু অনায়াসে তরে ॥ 
টাইটেল পেজ-এর এই উক্তি কেবল এই নাটক সম্পর্কেই নহে, তাহার 
অন্থান্ত পাল! সম্পর্কেও প্রযোজ্য । 
নিমাই সন্ধ্যাস পালায় ক্রোধ, বিরাঁগ, ভক্তি, বৈরাগ্য প্রভৃতি চরিত্রের মত 
গিরিশচন্দ্রের চৈতন্তলীলায় (১৮৮৪ ) ক্রোধ, ভক্তি, বৈরাগ্য প্রভৃতি চরিত্রের 
পরিচয় পাঁওয়! ঘায়। লেখকছয় কঞ্চমিশ্রযতি প্রণীত প্ররবোধ চক্দ্রোদয়' নাটক 
হইতে এই প্রকার রূপক চরিত্রের আদর্শ গ্রহণ করিয়া থাকিবেন বলিয়। মনে 
হয়। অথবা একজন অপর জনের ছ।রা প্রভাবিত হইয়াও চৈতন্য বিষয়ক পাল'য় 
ইহার অবতারণা করিতে পারেন। 


নীল ক্ঠ মুখোপাধ্যায় গীতরত্ব ( ১২৬৮-১৩২৭ ) 

এই অধিকারী উনিশ শতক হইতে আরম্ভ করিয়। বিংশ পতাববীর দ্বিতীয় 
দশকের প্রথম পর্যন্ত স্ববচিত ভক্তি মূলক রুষ্ণ যাত্রায় গণচিত্তে আনন্দ পরিবেশন 
করেন । ১“কুষ্জ যাত্রীয় তিনি বুন্দার চরিত্র অভিনয় করতেন এবং সঙ্গীতে আসর 
মাতিয়ে দিতেন 1৮ নীলকণ্ঠ ২*সময় সময় গান গাহিতে গাহিতে একেবারে 
বিভোর হইয়। উঠিতেন, এমন কি ভাবে মৃছ্িত হইতেন।” তাহার পালাগুলির 
মধ্যে কালিয় দমন", “মানভগ্জন”, “মাথুর” ও প্দূতী সংবাদ” বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
তাহার রচিত পালায় অভিনয়ের বিশেষ কোন প্রাধান্য ছিল না; গানই ইহার 
প্রা। ৩"নীলকণ্ঠ যে গানগুলি রচনা করিয়! বাত্রাভিনয়ের কালে প্রধানত 
নিজেই স্থুর তাল সংযোগে গাহিতেন সেগুলি উনবিংশ শতাব্দীর পদাবলীর 


১। নারায়ণ চক্র দত্ত_-বাঁশী প্রপঙ্গ জটব্য ২। সঙ্গ বাংল। অভিধান, ৬ সং, জুষল চক্র 
মিত্র ৩। বঙ্গসাহিতা পরিদ়, তয় খণ্ড, ১ম সং --পু ৪২, কালিদাম রায়। 


বাংল! লোকনাট্য সমীক্ষণ ২৮৭ 


মর্যাদ1! লাভ করিয়াছে । সেই গানগুলি আজও রাঢ় বঙ্গেরপ্চণ্ীমগ্ডপে, মাঠে, 
হাঁটে, খেয়া তরীতে, দিঘি পুকুরের ঘাটে ঘাটে মুক্ত কণ্ঠে উদ্‌গীত হয় ।” এখানে 
তাহার সংগীতের একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধার কর! যাইতেছে,__ 

গাতোল, গাঁতোল উমা, রঙ্গনী প্রভাত হলে! | 

মঙ্গল আরতি হবে, উঠ মা সর্ব মঙ্গলে । 

যামিনী হইল গত, উদয় মা দিন-নাথ, 

আলসে ঘুমাবে কত চাদ বদনে মা মা বল। 

ব্রহ্ম আদি দেবগণ, করিতেছেন আগমন, 

পৃজিতে ও শ্রীচরণ, করে জবা বিহ্ৃদল। 

তিন দিন রাখিয়ে বুকে; করি মা জনম সফল । 

তুমি মা যাবে কৈলাসে কি ভীপায় উমা দাসের দাসে, 

নীল কণ্ঠের বারমাসে বার রিপু প্রবল হল॥ 

এই প্রসঙ্গে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত “নীলকণ্ঠ গীতাবলী” ও ১৯১১ খ্ত্রীষ্টান্দে 

অধর চন্ত্র চক্রবর্তী কর্তৃক প্রকাশিত “নীলকঞ্চ পদাবলী” সংগীত সংগ্রহ পুস্তক 
টুইটির উল্লেখ কর! যাইতে পারে । শেষের দিকে সঙ্গীত-পারদশা পুত্র রাম 
কমল মুখোপাধ্যায়ের উপর নীলকঞ্ঠ দল পরিচালনার ভার দেন। এই সময় 
চাইবাসা৷ জিলার সাইলকুপা-_রাজবাড়িতে কষ্খ-যাত্র। পরিবেশন করিতে গিয়া 
স্থানীয় লেখকদের অন্তরোধে আ-কাঁর হইতে সমস্ত স্বরবর্ণ এবং যুক্তাক্ষর বর্জন- 
পূর্বক নীলকণ্ঠ একটি পদ রচনা করিয়! স্থুর-তালে পরিবেশন করেন । ইহাতে 
তিনি 'প্রভৃত সম্মানের অধিকারী হন । "প্রাচীন কবি উপেন্্র ভঞ্জের আ-কার 
ভিন্ন অন্য স্বর ও যুক্তাক্ষর বজিত একটি কবিতা দেখাইয়া স্থানীয় লেখকগণ 
তাহাকে ত্র জাতীয় একটি কবিতা রচনা করিতে বলেন। পদকর্তা নীলকণ্ঠের 
গীতটি রচনার ইহাই মূল কারণ । গীতটি এখানে উদ্ধার করা হইল, 


এক তালা 
১তপন তনয় তব হর হর বব বম্‌*বম্‌ 
রজত বরণ হর রজত বরণ মম 
তম হর হর কমল নয়ন 


১। জীবনীকোষ (ভারতীয় এ্রতিহাসিক ) ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১২৩৩, »শিভৃষণ বিদ্ালংকার 


€( ১৩৪৩) 


২৮৮ বাংল। লোকনট্য সমীক্ষা 


শশধর হর নব জল ধর 
হলধর সম ভবসব বলধর । 
জগজন জয় হর জগগ্রয় কর খগ নগ 
জগযত সব তব কর। 

অজর অমর পর যত যত রয় 

ভব অবয়ব সব সম নয় 

অনলধরহ হর গরল ধরহ মম তম 
যত সব সবল হর হ 


ভবভয় হর হর রব মম ভয় পদ রতন 
কহত তব অধম রতন । 


১৯১২ খ্রীপ্াব্ে নীলকঞ্ঠ হুগলী জিল।র ত্রিবেণীতে দেহত্যগ করেন। 


অহিভূষণ ভট্টাচার্য 

বোধনে বিসর্জন (১৯০১) - তিন অংকে বিভক্ত এই প্রহসন নাঁটিকাঁটি 
ফ্লাতরা কোম্পানী কর্তৃক অভিনীত হয়। বঙ্গদেশের জমিদার ছুর্গোৎসব 
পালন করিয়া থাকেন। পুজা উপলক্ষ মাত্র। বাঈজ্রীনাচ ইত্যাদি ইহার 
প্রধান বিষয়। প্রহ্সনে ইহারই চিত্র তুলিয়া! ধরা হইয়াছে । সরস্বতী ও. 
 কাতিক দেব-চরিত্র দুইটির মধ্য দিয়া বাঁডীলীর ঘরে নব্য শিক্ষিত যুবক যুবতীর 
উৎকট আধুনিকতাকেও নাটকে প্রকাশ কবা হ্ইযাঁছে। সরস্বতী গাউন 
পরেন এবং ইঙ্গবঙ্গভাষায় কথা বলেন; আর কাতিক কেতাছ্রস্ত থাকিবার 
জন্য ব্রাশ দিয়! চুল পট করা ও জুতোয় মাখন মাথানো প্রভৃতি কাজে ব্যস্ত। 

স্থুরথ উদ্ধার (১৯০১)--াতরা কোম্পানীর যাত্রায় অতিনীত এই 
পৌরাণিক নাটটি আট অংকে বিভক্ত। মার্কগ্ডেয় পুরাণের শ্রীপ্রীচণ্ডী হইতে 
ইহাঁর মূল কাহিনী আহত হইয়াছে । দেবীহুর্গার মাহাত্ম্য প্রচার নাটকের মূল 
উদ্দেশ্ত। নাট্য কাহিনীতে রহিয়াছে, মন্ত্রীর চক্রান্তে অঙ্গেশ্বর স্থুরথের রাজ্য- 
চ্যুতি, ছোটরাণী কনকপ্রভার সতীত্ব নাশের প্রচেষ্টা, পুত্র জুধিরথের হত্যার 
উদ্যোগ এবং পরিণামে দেবী ছুর্গার কপায় রাজ! সুরথের সর্বহুঃখমোচন, 
সকলের সঙ্গে মিলন ও রাজ্য প্রাপ্তি । নাটকের গীতিসংখ্য! প্রায় পয়তাল্লিশ। 
নাটক হইতে একটি “গণের গানের" দৃষ্টান্ত দেওয়! যাইতেছে,__ 


বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা! ২৮৯ 
ষষ্ঠ অংক-- প্রথম দৃষ্থয 
স্থান__কর্ণাটের কিরাতপল্লী নিকটস্থ শ্বশীনক্ষেত্র, শ্মশীনকালিকার মন্দির, 
সম্মুথে কাপালিক, অদূরে কিরাতগণ উপবিষ্ট । 
কাপালিক__জয় তার! জয় তারা! সব তোমার ইচ্ছ। মা! কৈহে 


তারা মায়ের ভক্তগণ, অগ্য মহানিশায় মহামায়ার মহাপুজা, মাংসাদির প্রয়োজন। 
মাকে প্রণাম করে শীন্র শিকারে যাও । 


গীত 
কিরাতগণ-_মোদের পরণাম লে, মোদের পরণাম লে। 
কর আশিস, শ্মশান মা দোয়া দিস্‌, 
বনকে শিকার মেলে যেন পালে পালে ॥ 
মেলে সজারু বরা, শিয়াগোস জংলী কাড়া, 
মায়ীর শ্মশান পূজায় যেন গোঁধ। মেলে ॥ 


এই নাটকে বহু উক্তি-গীতি (ুড়ির গান) সন্গিবেশিত হইয়াছে । মানব 
পর্বজল্মের কর্মীন্যায়ী স্খদুঃখের অধিকারী হয়। কর্মফল ভোগের জন্যই জীব 
ছুইদ্িনের জন্য পৃথিবীতে আসে; আবার কর্মান্থসারে অনস্তের পথে চলিয়! 
যায়। কাজেই সংসারে কেহ কাহারে! আপন নহে। এই দার্শনিক তত্বাটি 
স্থধিরথ গানের মধ্য দিয়। গ্রকাঁশ করিয়াছে । এই দার্শনিক তত্বই এই চরিত্রটির 
মূলে ক্রিয়াশীল রহিয়াছে__ 
স্বধিরথ_-( গীত) কেবা কার পর কে কার আপন । 
ৃ কাল শয্যাপরে মোহতন্্রা ঘোরে 
দেখে পরস্পরে অসার আশার স্বপন ॥ 
আসা যাওয়। জীবের সকর্মগতিকে কে রোধিবে সেই 
আবর্তগতিকে 
যাতায়াতের পথে কার বা সাথীকে পথিকে পথিকে পথের আলাপন ॥ 
শ্োতের তৃণসম ভাসিয়ে ভাসিয়ে তোমায় আমায় দাদ! মিলেছি আসিয়ে 
আবার কালম্তরোতে ভাসিতে ভাসিতে 
( কোথায় চলে যাব, ক্রোতের টানে ভেসে, কালক্রোতের টানে ভেসে ) 
এক তৃণ ছেড়ে অন্ত তৃণধবে অনন্ত সাগরে মিশিব-_ 
১৯ 


২৯০ বাংল! লোকনাট্য সমীক্ষা 


এবার হয়েছি ভাই তব» আবার কার ভাই হব, 
কোথা চলে যাব কি আছে নিরূপণ ॥ €২র দৃশ্ত) ২য় অংক ) 


স্থুরথ উদ্ধার পালার একটি গান “পুরাতনী গীতি” রূপে বহুগীত। গানটি এই 
নাটকের “একানে বালকের" গানেরও দৃষ্টান্ত। সুধিরথ-এর এই গানটি উদ্ধার 
করা যাইতেছে,__ 
_. স্থৃধিরধ_-এ মায়ার খেলা আর কতদিন থাকবে মা! এ সংসার হরির 
নাট্যশালা। যাকে যা সাজাচ্ছেন সে তাই সাজচে। আবার আপন কর্ম 
শেষে চলে যাচ্ছে। এই শ্মশান দৃশ্যের বধ্যবেশ আমার জীবন নাটকের 
শেব সজ্জা । 


গীত 


এ মায়া প্রপঞ্চময় ভবের রঙ্গ মঞ্চ মাঝে 
রঙ্গের নট নটবর হরি যায় যা সাজান সে তাই সাজে । 
রঙ্গক্ষেত্রে জীবমাত্রে মায়াস্থত্রে সবে গাথা, 
কেহ পুত্র কেহ মিত্র কেহ ভার্য৷ কেহ ভ্রাতা 
কেহ সেজে এসেছেন পিতা, কেহ ন্নেহময়ী মাতা ; 
কত রঙ্গের অভিনেতা আসেন সেজে কত সাজে ॥ 
যার যখন হতেছে সাঙ্গ এ রঙ্গ ভূমির অভিনয় 
কাকশ্য পরিবেদনা 'আর তখন সে কারো নয়। 
কোথা রয় প্রেয়সীর প্রণয়, কন্ঠাপুত্রের কাতর বিনয় 
শোনে না কারো অনুনয়, চলে যায় সাজ সজ্জা ত্যেজে ॥ 
মাতৃনাজে সেজেছিস মা_করতে স্নেহের অভিনয়, 
কর্মস্থত্রে কর্মক্ষেত্রে আমি তোর সেজেছি তনয় । 
এই নাটকের এই অংকে পেয়েছি স্থান তোর অংকে; 
হয়তো যাব পর অংকে, পর অংকে পুত্র সেজে ॥ 
না! হইলে কর্ম শেষ কত যাব কত আসিব, 
সং সেজে সংসার নাট্যে কত কাদিব হাস্থি ; 
মহাযৌগে কবে বসিব, মিশিব হরিপদরজে ॥ 

( ওয় দৃশ্ঠ, ৬্ঠ অংক) 


বাংল। লোকনাট্য সমীক্ষা ২৯১ 


এই নাটকে সংগীতের দিক হইতে যাত্রায় এক নৃতনত্ে স্থষ্টি হয়। পাগলা, 
ক্ষাঁপা প্রভৃতি একক চরিত্রের মধ্য দিয়। লোকনাট্যের আসরে প্রচলিত ন্যায়, 
অন্থাঁয় ও ভবিষ্যৎ ফল'ফলের নির্দেশক বিবেকজাতীয় চব্রিত্রের প্রচলন এই 
নাটক হইতে । পাগল! দিবদাস-এর বহু অংশে বিভক্ত "আপন বুঝে চল এই 
বেলা” গানটি প্রথম যাত্রা-বিবেকের গান । এই শ্রেণীর চরিত্রে কিছু কিছু 
সংলাপ থাকিলেও গানই ইহার প্রধান অবলম্বন । দিবদাসের গানটি উক্তি 
ধরিয়া সুরু হইলেও ইহা জুড়ির গান নহে; ইহা দ্রিবদাসের একক গীতি। 
গানটির কিয়দংশ উদ্ধত হইল,__ র 

পুরঞজয়__পেতেছে বিষম ফাঁদ লোলুপ গৃধিনী 

এখনো৷ আপন বুঝে চল মহারাজ । ( দিবদাসের পুনঃ প্রতেশ ) 


গীত 
দিবদাঁস-__আপন বুঝে চল এই বেলা । 
এ বাস্ত শকুন উড়ছে মাথায় গো 
বসে যুক্তি দিচ্ছেন হাড়গেল! । 

এ দেখনা এঁ একটি জন! সিংহীর মামা ভোম্বলদাসকে চিনতে জুয়ায়ন! 

উনি গর্ত থেকে মারছেন উকি গো, ধার করে লহ্ব! গলা ॥ 

এ দেখ খ্যাকশেয়ালীর ছানা, ল্যাজগুটিয়ে আছেন যেন কত পোষ মানা, 
সেথা পিজরেতে কালপেঁচা বসে দিতেছেন কত শলা ॥ (প্রস্থান) 
বাঁজা_-আজ হতে সেনাপতি, বর্ম চর্ম অসি 

উষ্ভীষ হীরকময় রাখি ভূমি তলে 
অবসর তুমি আজ সেতাপতি-পদে 
করিহু বরণ বীর সঞ্জয় কেতুরে | 
পুরঞ্জয়--ধর্মাধর্ম পরিণাম দেখিবার তরে 
অকাতরে পালিলাম আদেশ তোমার । (উষ্ীষরক্ষা ) 
[ দিবদাসের পুনঃ প্রবেশ ] 
(গীত ) 
দিবদাঁস--ওতো পোষাক ছাড়া নয়, একে একে ছাড়বেন সবাই তাতেই 
কৰি ভয় 


২৯২ বাংল! লোঁকনাট্য সমীক্ষা 


এখন পুজার পুরুত চলে গেলে গো, হবেন রাজলক্ষ্মী চঞ্চল! ॥ 
'আপন বুঝে চল এইবেল! । 

রাঁজা--উদ্মাদের বেড়েছে আমোদ 

নাহি যায় বোঝা কিছু পাগলের বোল ॥ 

(গীত) | 
দিবদাস--পাগলের বোল বুঝবে গো তখন, বাজিয়ে বগল প্র ছাগল গোল 
বাধাবে যখন। 
তখন হবে পাগল, করবে পাগল গো, 
বসবে পাগলের মেলা, এই চাদের হাটে ॥ 
আপন বুঝে চল এই বেলা । 

মন্ত্রী-পাগলাকে কেন প্রশ্রয় দেওয়! ? .ওকে এখন বিদায় করে 


দেওয়৷ হক। 
( গীত ) 
দিবদাস--একা শুধু আমি বিদায় নই, একে একে সবাই ক্রমে হবে 
জল সই। 


শেষে শ্যালকুকুরের খেঁকারখখেকি গে হবে শ্মশান ভূতের খেলা | 
আপন বুঝে চল এই বেলা । 
মন্ত্রী-কেন গোল কর, সময় অসময় বোঝ না? 


( গীত ) 
দিবদাস-_ 
তেমন সময় বুঝব যখনি, হাড়গেলার হাড়ভাঙজব-_-কত মারব শকুনি। 
মারব মুচড়ে ডান এঁ চিলের ছাঁন! গো, এই দেখ দিবে পাগলার সাতনলা । 
, সক্রোধে প্রহারোছ্যিত ) 
পুরঞ্জয়- এখন নয়, সবধান। 


(গীত) 
দিবদাস--তবে পালারে দিবে পাগলা! 
আপন বুঝে চল এই বেলা ॥ | 
( প্রস্থান-- ২য় দৃশ্য, ১ম অঙ্ক ) 


বাংলা! লোকনাট্য সমীক্ষ। ২৯৩ 


দিবদাসের গানে বর্তমান চক্রান্তের ও ভবিষ্যৎ ফলাফলের ইঙ্গিত দিয়! রাজা 
স্থুরথকে সাবধান করা হইয়াছে! নাটকের সংগীতও সংলাপ, স্থুরেল! সংলাপ । 
সুতরাং সংলাপে যে ভাঁবটি বাক্ত করা হয় সংগে সংগে সেইটিকে আবার সুরে 
পরিবেশন করিলে কেবল পুনরাবৃত্তি দোষ ঘটিয়া থাকে এবং অযথ| সময় নষ্ট 
হয়। ভাঁবাবেগময় সংলাপে, অথবা সংগীতে বক্তব্য পরিবেশনের রীতি নাটকে 
সাধারণত অন্ুহ্ত হওয়া উচিত। কিন্তু লোকনাট্যের রীতি স্বতন্ত্র। ' ইহার 
একটি আসরে শ্রোতার সংখ্যা চার পাঁচ হাজার । সহম্ন সহম্র লোকের সম্মুখে 
সংলাপে যে আবেগময় বক্তব্য উপস্থিত করা হয় দর্শকমনে ভাব জাগাইবার পক্ষে 
কেবলমাত্র তাহাই যথেষ্ট নহে। সংলাপের সমস্ত কথা খুব স্পষ্ট ভাবে সকল 
শ্রোতার কর্ণগোচর করানো অভিনেতার পক্ষে সকল সময় সম্ভব হইয়া উঠে না । 
এই জন্যই যাত্রায় অনেক সময় পরিবেসিত সংলাপের ভাব অবলম্বনে গানের 
ব্যবস্থা করা হয় । লোকনাট্যের গায়ক পুতুলের মত বসিয়া গান পরিবেশন 
করেন না । তাহাকে ভাবাভিনয়ের সঙ্গে গান গাইতে হয় । একদিকে উচ্চ সুরে 
প্রকাশিত কথা, অন্ত দিকে গায়কের ভাবাত্মক অভিনয় চরিত্রের ভাঁবটি সহশ্্ 
সহত্স শ্রোতার মনে গভীর ভাবে মৃদ্রিত করিয়! দিতে সমর্থ হয়। এই জন্যই 
লোকনাট্যে সংগীতের সংখ্যাধিক্য প্রয়জোনীয় হইয়! উঠে । সুরথ-উদ্ধারের পরে 
বিবেকের গান প্রচলিত হইতে আরম্ত করায় ক্রমে জুড়ির গানের প্রভাব ক্মিতে 
থাকে । এই ভাবে বিংশশতকের তৃতীয় দশকে জুড়ির গান যাত্রার আসর হইতে 
বিদায় গ্রহণ করে। 

স্থরথ উদ্ধারে গদ্ভ ও পদ্য উভয়বিধ সংলাপ সংযোজিত হইয়াছে। গদ্য 
সংলাপে অমিত্রাক্ষর-ত্রিপদীর ব্যবহার করা হইয়াছে। নাটকের সংলাপ 
অত্যন্ত দীর্ঘ। অহিভূষণের দীর্ঘ সংলাপ রচনার একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধার করা 
বাইতেছে,_- 


স্থান__নর্মদার উপকূলস্থ মহাশ্মশান 
জট, চীর ও অস্ত্রধারী স্থরথের প্রবেশ । 
স্থরথ--কিছুই সত্য নয়, সব মিথ্যা-_-সব যেন স্বপ্নবৎ ! এ জড়পিগড জগৎই 
মিথ্যা। এ সংসারই প্রহেলিকাময় মায়ার ছায়াবাজী ! কি চমতকার, কি 
আশ্চর্য স্বপ্লের কুহক ! এ ঘুমও ভাঙচে না --স্বপ্পের কুহকও ছাড়চে নাঁ। মায়া 
তন্্রার ঘোরে আশার বাতিকে-_কেবল স্বপ্নের পরই ্বপ্প দেখছি 3 কর্ণাট যুদ্ধে 


২৯৪ বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা 


সেই কোটি কোটি ক্ষত্রিয়-সেনার বিনাশ, সেই শোণিত-সাগরে সন্তরণক্রীড়া, 
সেনাপতি পুরঞ্য় সিংহের সেই অসীম সমর কৌশল, এখন যেন স্বপ্রবৎ বোধ 
হচ্চে। যেন স্বপ্রেই সসাগরা ধরা পরাজয় করে এক কর্ণাট ভিন্ন সমন্ত ভূমণগ্ডলের 
একছত্র রাজা হয়ে ছিলেম, স্বপ্পেই যেন চিরন্ুবিশ্বাসী সরল হৃদয় কীরকুলের 
আদর্শ পুরপঞ্জয়কে সেনাপতি পেয়েছিলেম, সতীকুলের শীর্ষস্থানীয় তেমন পতি- 
পবায়ণা সতীরত্র কণকপ্রভাসম পত্রী পেয়োছলেম, স্বপ্নেই পিতৃকুলের সুরু তিতরুর 
অমুতফল স্বরূপ তেমন নয়নানন্দ পুত্রধুগল পেয়েছিলেম, আবার পরক্ষণেই কিছু 
নাই! স্বপ্পের কুহক স্বপ্রেই মিশিয়ে গেল! সব বিপরীত- সঙ্গে সঙ্গে সব বিপ- 
রীত ! তেমন বিশ্বস্ত বন্ধু দবোপম পুরঞয়কে পিশাচমুতিতে দেখলেম, শাস্তির 
প্রতিমাকে রাক্ষসীর মৃতিতে দেখলেম, স্বপ্পেই যেৰ সে স্বর্গের দেবতাকে শ্মশানের 
পিশাচ ভাবে দেখে তাকে কারাবন্দী করলেম, কুললক্ীকে অলক্মীর উপচারে 
পূজা করে বিসর্জন দিলেম। স্বপ্নের রাজ্য, স্বপ্নের প্রশ্থ্য, স্বপ্নের সম্পদ, স্বপ্রের 
জায়া--স্বপ্নের পুত্র সব ছেড়ে বনে এলেম, স্বপ্নের কুহক ভেঙ্গে গেল, সব যেন 
কোথায় চলে গেল, সব ফুরিয়ে গেল । তাই বা কই? এক স্বপ্ন ভউচে, আবার 
অন্য স্বপ্ন, নৃতন নৃতন স্বপ্ন, এখনি যে পুরঞ্জয়কে পিশাচ ভাবে দেখলেম, আবার 
তাতে দেবভাব দেখি কেন? সেই রাক্ষসী মৃতি কনিষ্ঠা রাজ্জী কনকপ্রভীঁকেই বা 
আবার শান্তিময়ী স্বর্গের দেবীভাবে দেখি কেন? আবার পূর্বমুহূর্তেই যাদেরদেহে 
দেবভাঁব দেখেছিলাম, সেই মন্ত্রী, সেই গৃহ-বৈগ্য-বিশারদ, সেই জ্যোষ্টা মহ্িষী, সেই 
বিশ্বস্ত পরিচারিক! বিছুষীতে পরমুহুর্তেই এই বীভৎস ভাব,--এই প্রেত পিশা- 
চের বিকট ভাব দেখচি কেন? এ কি ম্বপ্,চমতকার !! এই ঘোর অন্ধকার- 
ময়ী অমানিশার অদ্ধ যামিনীতে জগৎ নিস্তব্ধ ; কেবল নিশাচর হিংম্রক পশুগণ 
ভীষণ মৃতিতে ছুটাছুটি করছে, অদূরে এ মহাশ্মশানের কি ভৈরব দৃশ্য ! সবের 
শোণিতমজ্জা-লোলুপ পুগাল কুকুরের কোহাহল, তার উপর ভীষণাকার পিশাচ- 
পিশাচীগুলো শোণিত-রসলিপ্ত 'অধরে অষ্টহান্তের সহিত ভীষণ তাগুবে শ্মশানের 
ভীষণতা আরও ভীষণতর করে তুলচে, তার মধ্যে ও কি! সেই মন্ত্রী সেই 
বিশারদ--সেই জ্যোষ্টা বাজ্ী_-সেই বিছুষী রাক্ষসর'ক্ষসীর মত আমার চক্ষের 
উপর নৃত্য করচে ! ওঃ কি বিকট মৃতি, কি ভীষণ দৃষ্ঠ, এ কি দেবী মায় ! না, 
মায়! নয়, সত্যই আমার ভাগ্যপটের ভীষণ চিত্র শ্বশানপটে প্রাতিফাঁলত। স্ইে 
দিন-_ সেই ঘোর বর্ষার ছুধোৌগময়ী কৃষ্ণনবমী নিশ!১ যে নিশায় আমার ক্ুদ্র- 
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জীবননাটকের স্খের অঙ্কের পরিসমাপ্তি, যে নিশায়__এই বিদ্র, বিপদ, শোক, 
অশান্তিময় ভীষণ অঙ্কের অভিনয়, বে নিশায় হংসা, দ্বেষ-স্বার্থ-প্রতারণী- 
প্রবঞ্চনাময় সংসারে ধিক্কার দিয়ে সর্ববিধ সর্বনাশের মুলরূপী বিষয় সম্পদকে 
বিষবৎ পরিত্যাগ করে, সৈন্য সামন্ত শ্বজনবন্ধুকে পূর্ণ শত্র-ঘোর আততায়ী 
জেনে একাঁকী একটি অশ্বমাত্র অবলম্বন করে বনে এসেচি, সেই হতেই যেন কত 
বিভীষিকা দেখছি, সেই হতে যেন সংসার স্বপ্রময় হয়ে উঠেছে। সেই হতে এই 
দীর্থকাল বনে বনে অনাহারে অনিড্রায় কেবল যথালব বনের ফলে আর নদীর 
জলে জীবন রক্ষ! করচি, ্বর্ণ-সৌধবাসী রাজেশ্বর হয়ে, আজ আপন কর্শদোষে 
তরুতলবাঁদী দীনহীন পথের ভিখারী । আমারই অদূরদশিতা দোঁষে পুরঞ্জয় 
কারারুদ্ধ, ধূর্ত শগালের চক্রে আজ পশুরাজ সিংহ পিঞ্জরা বন্ধ, মন্ত্রমুগ্ধ, কালভুজন্গ 
আজ ভেকের নিকট নতমন্তক ! আমারই পাপে আজ তরতর তরঙ্গময়ী 
শাস্তিতোয়া তটিনী মরীচিকাময়ী মহামরুতে পরিণত, অমরাবতী আজ শ্মশান !। 
আমারও এই মহাপ্রায়শ্চিত্ত !! এই ত নিশাতে শাস্তিময়ী প্রকৃতির অনন্ত 
কোলে অনস্তজীব মাতৃকোলে শিশুর মত স্থুখে নিদ্রিত! সকলেই স্তুখী- 
সকলেই নিশ্চিন্ত, কেবল শাস্তি নাই এই হতভাগ্য স্থরথের অন্ুতাপানল দগ্ধ 
পাপহদয়ে ! হায় রে, কাল যার অনাথ আশ্রমে কোটি কোটি অনাথ আতুরকে 
অকাতরে অন্ন বিতরিত হয়েছে, শত শত অতিথি নিত্য যার অনাথ আশ্রমে 
থেকে শান্তিলাভ করেছে, সে আজ নিরন্ন ভিখারী, এবমুষ্টি উদরান্নের কাঙ্গাল ! 
সে আজ. আত্মচিন্তায় চিরম্তর অশান্তির জলস্ত চিতায় দগ্ধ, চিন্তার চক্ষে 
বিভীষিকা! দর্শনে অত্মহারা ! এ আবার এ তরজিনী নর্মদার লহরী লীলার 
সঙ্গে কিসের শব্দ! এ যে মিশিয়ে গেল, না, না এ আবার- ও কার 
কণ্ঠস্বর! ওযে পরিচিত সুর, আমার মর্মস্পর্শী করণ কষ্টস্বর! কি-_-"পিত। 
প্রাণ যায়” ! “ভাই সৃধির জল দে” বলে আমার প্রাণকুমার অধিরথ ডাকচে 
নয়, ধ যেচক্ষের উপর- আমার চক্ষের উপর সেই মন্ত্রী--সেই বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রী 
রাক্ষস মুতি ধারণ করে আমার অধিরথের হৎপিও ছি'ড়ে শোগিত পান করচে ! 
পিশাচ-__অকৃতজ্ঞ-চণ্ডাল! দেখ তোর ঘ্বণিত জীবনের পরিণাম (অনি নিফাসন), 
কৈ--কোথায় সব মিশিয়ে গেল, ও--কি ! অদূরে অস্ফুট মন্গত্ত কষ্টন্বর। এ 
ঘোর নিশাতে ভীষণ শ্বশানে আর কোন্‌ নির্ভীক একাকী আসতে সাহস 
করবে, প্র ত মানুষ বলেই বোধ হচ্ছে! একটু অন্তরালে থেকে দেখি! 
( অন্তরাল গমন ) [ ১ম দৃশ্ঠ, ৪র্থ অঙ্ক 
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উনবিংশ শতকের থিয়েটারী নাটকেও অনেক সময় এই রকম দীর্ঘ সংলাপ 
সন্গিবেশিত হইত। প্রসঙ্গত মনোমোহন বন্থুর “হবিশ্চন্ত্র নাটকের" হরিশ্চন্দ্রের 
সংলাপের কথা বল! যাইতে পারে, 

ষ্ঠ অংক-_কাণী শ্মশান ঘাট 
চণ্ডাল বেণী রাজা হরিশ্চন্দ্র উপস্থিত 
রাজা- (ম্বগত ) আজ হয়ত ভে আবার বকবে এখন। 
০০০, শ্মশান ভূমে তুই কেনে গো কেনে? 
তুই কেগা? 

এই সংলাপটি তিন পৃষ্ঠা ধরিয়া চলিয়াছে। 

স্থরথ উদ্ধার দীর্ঘ সময় ধরিয়া অভিনয় করিবার মত সংগীত ও 
ঘটনাবহুল নাটক | রাজা সুরথের অঙ্গ-রাজ্যের উপর আত্মাধিকার 
লালসায় গৃহবৈদ্য “বিশারদ” জালিয়াত রাজ কর্মচারী “সত্যসরণ জনৈক 
ব্রাহ্মণ ও রাণীর পরিচারিকা “বিদুষীকে? লইয়া বদতযন্ত্রকারী মন্ত্রীর চরিত্র 
সমস্ত ঘটনার পরিচালক | সরল, কর্তব্যপরায়ণ, বীর সেনাপতিরূপে 
পুরঞ্জয় চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে | পদচ্যুত মন্ত্রী পৃথুপাদ-এর প্রতিশোধ 
গ্রহনেচ্ছু স্ত্রী “ভৈরবী” সত্যই ভৈরবী । তাহারই খড়গাঘাতে রাজপুত্রের 
হত্যায় উদ্যত কাপালিকবেশী কুটিল মন্ত্রীর মস্তক দ্বিথপ্ডিত হয় । এই 
মন্ত্রীর কৌশলে পূর্বমনত্রী পৃথপাদ পদচাত হইলে তাহার স্ত্রী ভৈরবী ও 
পুত্র দিবদাস-এর অশেষ ছুর্গতি ভোগ করিতে হয় | এই ভক্ত উন্মাদ 
দিবদাস পূর্বমন্ত্রীর পুত্র দেবেশ্রবিগয় । লোকনাট্যে বহুরসের অবতারণ। 
করা প্রয়োজন ! এই দিক হইতে বীভৎস, করুণ ও ভক্তিরসপ্রধান এই 
নাটকে সেনাপতি পুরঞ্জঁয় ও জোষ্ঠ রাজপুত্র অধিরথ চরিত্রে বীররস, 
বিশারদ চরিত্রে হাস্যরস ও কুট মন্ত্রী চরিত্রে আদিরসের অবতারণ! কর! 
হইয়াছে | নর্মদা-ম্রাতস্বিনী একটি নারি চরিত্র রূপে নাটকে দেখা 
দিয়াছে । এই চরিত্রের সহবোগিতায় শ্বশানেশ্বর ভৈরব মৃত অধিরথকে 
শিবদত্ত সপ্জীবনী সুধা পান করাইয়! পুনভ্ীবিত করেন | নর্মদা চরিত্রে 
শিবভক্তি প্রকাশিত.। এই নাটকের শেষ দৃশ্যে আসরে লক্ষ্মী, সরখতী 
ও কান্তিক গণেশ সহ দুগার অধারভাব ৫দখান হইত | পূর্বেই উল্লিখিত 
হইয়াছে যে মতিলাল রায়ের “অকালবৌধন” পালায় এই রীতি অবলম্ষিত 
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হইত | সুরখউদ্ধারের জনপ্রিয়তা এত অধিক হইয়াছিল যে ১৩৩০ 
সালের মধ্যে ইহার চৌদ্দটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। 

গীতাভিনয় (১৯০৮) -ইহা ঘনরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙগল-এর 
(১৭১১) কাহিনী এবং জনশ্রতি অবলম্বনে রচিত ভক্তিমূলক লোকনাট্য | 
এই শরঞ্রাবতী বা! ধর্মলীল! গীতাভিনয়+ নাটকে অস্ক বিভাগ নাই। ইহ! 
বত্রিশটি দৃষ্তে সমাপ্ত | অন্থিকার রাজা কর্ণ সেনের স্ত্রী রঞ্জাবত্তীউক্ত 
“ধর্মই সর্বকর্ম ফলদাতা” ( দশম দৃশ্য ) -_-এই ভাব অবলম্বনে ধর্মসাধন 
বত এবং ধর্ম-দেবতার লীল! মাহাত্ম্য প্রচার নাটকের মূল বিষয় । এই 
নাটকের গীতিসংখা প্রায় পয়তিশ । ইহাতে গণের গান, উক্তিগীতি, আদি 
রসাত্মক দ্বৈতগীতি, নেপথ্য গীতি প্রভৃতি সম্মিবেশিত. হইয়াছে । আদিরসাত্মক 
দ্বৈতগীতি পরিবেশন করিয়াছে ইদে মেথর ও রঙ্গিলা, _ 


গীত 
ইদে_- আজ মেরা সাদী । 
মেরে পিয়ার কিয়! রঙ্গিল! পাহাজাদি, বাদ্সাহজাদি । 
রঙ্গিলা_-তু মেরা দিল পেয়েরা 
তু মেরি জানরে তু মেরি জান, 
আসনাইকি দরিয়ায়, পিরীত কি পালোয়ার বহে ডজান, 
সেঁইয়া বহে উজান । 
তু মেয় না খসম বনা, হামি তুহারি বাদি, 
হামি তুহারি বাদি ॥ (প্রস্থান ১৩শ দৃশ্য) 
ইহাতে যাত্রা ব্যালে ও সংযুক্ত হইয়াছে । এই প্রসঙ্গে সপ্তম দৃশ্বে গঙ্গাতীরে 
সর্যলোকবাসিনী “কিরণবালাগণের* নৃত্য-গীতের উল্লেখ করা যাইতে পারে, 
গীত 
ধ্রলো৷ সজনী প্রভাত রজনী, হেরি দিনমণি উদিল । 
সরসী-মলিলে শশি-বিনোদিনী কুমুদিনী আখি মুদিল ॥ 
শিশিরের ছলে নয়নের জলে ভাসায়ে তরুলতায়, 
বিরহে বিবস! বিরহিনী উষ! কাদিয়ে চলিয়ে ঘা, 
অথবা বিরহে জলিয়ে, ছি'ড়ে মতিহার ছড়াইয়! দিয়! বায় বিরহিনী চলিয়া» 
হেন উধাকালে, চল সখী জলে, জড়াবি হিল্লোলে যদিলো!॥ 


২৯৮ বাঁংল। লোকনাট্য সমীক্ষা 


রাজার প্রতি কর্তব্য, বীরত্ব, ও ভক্তিভাব লইয়া কালুডোমের চরিত্রটি 
সার্থকভাবে রূপায়িত হইয়াছে। “কালু ছোট জাত, কিন্তু তার হৃদয় 
ছোট নয়” (২৬শদৃশ্ট )। নাটকের অন্যতম প্রধান চরিত্র বিষ্ুপুররাজ 
বীরমল্লের শ্ঠটালক মহানদের ( ধর্মমঙ্গলের মহাঁপাত্র মাহুগ্যা ) চক্রান্তে 
নাট্যকাহিনী জটিল হইয়া উঠিয়াছে। অন্থিকারাজ কর্ণসেনের ( ধর্মমঙ্গলে 
ঢেকুরগড়ের সামন্তরীজ ) বংশনাশের,.বিষুপুরের রাজাকে বিষপ্রয়োগে হত্যার 
এবং মন্দারণের রাজকন্তা শৈলজার পাণিগ্রহণ পূর্বক গৌড়ের একচ্ছত্র 
রাজা হইবার বাসনা দ্বারা মহানদ চরিত্র পরিচালিত হইয়াছে । কিন্তু ধর্মের 
প্রভাবে তাহার সমস্ত চক্রান্ত ব্যর্থ হওয়ায় সে উম্মাদ হইয়া যায়। এইখানেই 
নাট্যকার পাপের পরিণতি দেখাইয়াছেন। উদ্মাদ অবস্থায় মহানদৃকঞ্ঠে 
তাহার বার্থ বাসনা ধ্বনিত হইয়াছে 
মহানদ__হাঃ হাঃ হাঃ! আমার সাধের সংসার ! আমার সাধের হাটরে 
সাধের হাট ! আজ ভেডে গেল! আমার আপন হাতে সাজানো 
বাগান সব শুকিস্ে গেল রে-_সব শুকিয়ে গেল। না না না__ 
আমি যে আজ গৌড়ের একচ্ছত্রী রাজা । মন্দারন রাজকুমারী 
আমার বামে । হাঃ হাঃ হাঃ সাধের হাট সাজিয়েছি । অশ্থিকা- 
রাজকে নির্বংশ করে--রঞ্জার বুক চিরে হৃদপিওটা ছিড়ে 
ফেলে, বিষ্ুপুর রাজকে বিষ খাইয়ে-আমি আজ বীরভূম, 
মানভূম, সকল ভূমের সার্বভৌম রাজা । (উনত্রিংশ দৃশ্ত ) 


এই সংলাপ রচনায় ১৮যোগেশ- চরিত্রের “আমার সাজান বাগান 
শুকিয়ে গেল! অ! হাঁ হা! আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল”-_ 
সংলাপটি দ্বারা নাট্যকার কিছুটা প্রভাবিত হইয়াছেন। মহানদ চরিত্র 
হরিনামরূপ মহৌষধি গুণে শেষ পর্যস্ত মায়ামোহময় সংসারাশ্রম ত্যাগ 
করিয়া চিরপবিত্রময় শাধুজনগম্য পথের পথিক হইলেন। স্নেহ ও 
ভালবাসা অবলম্বনে মন্দারন রাজকন্া “পাগলী” চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে। 
কর্ণসেনের স্ত্রী বিষ্ণুপুর রাজবালিকা রঞ্জাবতী ( ধর্মমঙগলে গৌড়েশ্বর শ্তালিকা ) 
বীর-ভার্যা, আদর্শ সতী ও মাতৃন্নেহের আধাররূপে পরিকল্পিত হইয়াছেন। 
লক্ষী লক্ষী (ধর্মমঙ্গলের লখ্যা ১ চরিত্র ত্র স্তায়পরায়ণতা স্বামীভক্তি স্বামীভাক্ত ও _ও বীরপনা 


১। প্রফুল্ল, ৫ম দৃষ্, ৪র্থ অংক, গিরিশচন্্ 


বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা ২৯৪৯ 


লইয়া রূপায়িত হইয়াছে। সীত্রা কোম্পানীর যাত্রায় অভিনীত এই নাটকে 
আদি, করুণ, বীর ও ভক্তিরসকে প্রাধান্য “দেওয়। হইয়াছে। 

বামন ভিক্ষী গীতাভিনয় (১৯২৯-_৪র্থ সংস্করণ )-_ভাঁগবতের অষ্টম স্কন্ধের 
১৫শ--২৩শ অধ্যায় হইতে ইহার মূল কাহিনী আহরণ করা হইয়াছে; ইহা 
ত্রয়োদশ অংকের পৌরাণিক নাটক। দৈত্যরাজ বলির দান-দর্প খর্ব 
করিবার জন্য নারায়ণের পঞ্চমাবতাঁর কশ্তপপুত্র “বামন” কর্তৃক তাহার 
দান পরীক্ষা নাটকের মুল বিষয়। দীানপ্রাথা বামনের ছুই পদে স্বর্গ 
ও মর্ত ঢাকিয়াগেল। বামনের নাভিপন্ম হইতে উদগত তৃতীয় পদ 


রাখিবার জায়গা দানরূপে বামনকে যোগাইতে না পারায় বলিরাজ ধর্ম 
কর্তৃক নাগপাশে আবদ্ধ হইলেন। কিন্তু ভক্তিমতী রানী বিন্ধ্যার পরামর্শে 


বলি দানি-প্রাতিজ্ঞ রক্ষার উপায় খু*জিয়া পাইলেন,__ 
বিন্ধ্যা--..'শিরস্থ সহজ্রদল পদ্মে হরিপাদপদ্ন স্থাপন করে প্রতিজ্ঞা 
পূর্ণ কর। ( আয়দৃশ্য, ১৩শ অঙ্ক ) 


এই ভাবে শিরে হরিপদ ধারণ করিয়া বামনকে ত্রিপাঁদ ভূমিদানের 
প্রতিজ্ঞা রক্ষী করায় বলিরাজ অন্তিমে নারায়ণের কৃপা লাভ করেন। 
নাটকে গানের সংখ্য। আটচল্লিশেরও অধিক । যাত্র। ব্যালে, গণের গান, 
ইন্দ্র, শিব, শুক্রাচার্য, বিধাতা, প্রহ্লাদ, বলি প্রমুখের জুড়ির গান, 
বামনের একক গান প্রভৃতি ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। অহিভূষণের 
পালার গানে তৎকালীন প্রচলিত রীতি অনুযায়ী বাগরাগিনী যুক্ত ও কীর্তনাঙ্গ 
সুর সংযোজিত হইত । কীর্তনাঙ্গ স্থরের জন্য তিনি আখর যুক্ত গীতি রচন! 
করিয়াছেন। এই নাটকে গদ্য ও পদ্য ছন্দের সংলাপ যোজনা করা হইয়াছে ॥ 
নাট্যকারের পদ্য সংলাপ রচনার একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধার করা যাইতেছে, _ 
বলি--রাঁজা প্রজ। প্রভু ভূত্য স্ম্বন্ধ-গরিম। 
ছায়াবাজী গুরুদেব ! ছায়াবাজী সব। 
জীবলীলা রঙ্গ ক্ষেত্রে পুতুলের খেলা, 
আস যাওয়া সং সাজা সংসারের রীতি। 


বহু যুদ্ধে, বহু শ্রমে, বহু রক্তপাতে, 
পেয়েছি বিপুল ধন ত্রিলোক জিনিয়া 


বঞ্চিত করিয়া কত ধক্ষ রক্ষ দেবে। 


৩০৩ বাংল! লোকনাট্য সমীক্ষা 


স্বর্গ হতে বিতারিত করিয়া বাসবে 
আজ এ বিপুল ধনে আমি অধিকারী । 
বনহুজীব রক্তত্ত্রোত, শ্রম বিনিময়ে 
যে বিপুল ধনরত্ব করিন্চ অর্জন 
সে অজিত ধনরত্বে দীনছুঃখী জনে-_ 
যদি না করিক্র তৃশ্ত, হায় গুরুদেব! 
নিরন্নের ছুঃখ যদি না করিন্ু দূর 
দুঃখীর দুঃখের ভাগ লইয়! হৃদয়ে 
না যদি করিম্ত ধন বত্বের সব্ব্যয়, 
কিসে তবে এ ধনের হবে সার্থকতা । ( ১মদৃশ্ট, ১২শ অঙ্ক ) 


পাখিব জীবন সম্পর্কে "স্থরথ উদ্ধার” পালার সুধিরখের দার্শনিক দৃষ্টি 
ও বলিরাজের মানস চিন্তা একই ভাবধারায় পুষ্ট। এই নাটকে অস্থরাল 
হইতে শৃন্যবানী প্রয়োগের ব্যবস্থা রহিয়াছে, 
বামন--সত্য করে বলছি তোর সাধ পূর্ণ করব--করব - করব । ২ 
শূন্যবাণী 
ঘুচিবে বিষাদ, পূরাবেন সাধ, 
ভিক্ষা গ্রহণের ছলে। 
ভেবো না মা মনে, বিদায় দাও বামনে, 
যেতে বলির মৃজ্ঞ স্থলে ॥ 
'অদিতি--ওকি শুনি! কে আমাকে শূন্ত বাণীতে বলির যজ্ঞে বামনকে 
বিদায় দিতে বলছে..মা জগতাবিণী দুর্গা! দেখ মা! তুমি 
আমার বামনকে রক্ষা করো । ( ৩য় দৃশ্ঠঃ ১১শ অন্ক ) 


দানবীর বলি চরিত্র বীরত্ব, ভক্তি, দরিড্র-দরদ লইয়া চিত্রিত হইয়াছে 
শুক্রাচার্য দৈত্য গুরু -স্ৃতরাঁং বলির হিতাকাজ্ষী। তিনি বলির মঙ্গল 
বিধানের জন্ত সর্বদা চেষ্টিত। কিন্তু বলির দান-কার্ষে বাধা দিবার জন্ প্রায়শ্চিত্ত 
স্বরূপ তাহাকে একটি চক্ষু ভারাইতে হয়! সতকার্ষে বাধা দানের ফল 
শুক্রাচার্যও এড়াইতে পারেন নাই। দেবযানী কচের প্রেমিকারূপে চিত্রিত 
হইয়াছে । মহি্যী বিন্ক্যা ভক্তিমতী, সতী ও স্বামীর ধর্ম-কর্মের সহায়িকা । 


বাংল! লোকনাট্য সমীক্ষা ৩০১ 


নাটকে মায়! ও হরি-ভক্তি রূপক চরিত্রূপে সংযোজিত হইয়াছে । একাদশ 
অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্তে কড়ি ছাড়া পার না করিবার জন্য কৈবর্তদের ধর্মঘট 
করিতে দেখা যায়-_ 

মন্সা-+পারের কড়ি ট*তণাকে না গুজে বামুন-বৈষ্ণব, নাগা, ফকির কোনো 
সুন্মুন্দির বেটাকে পার করব নাঁ। কর্‌ ধর্মঘট । 

সকলে - ধর্মঘট--ধর্মঘট--ধর্মঘট ! 


গীত 


_ মাকাল ঠাকুরের দোহাই ভাই মোদের ধর্সঘট। 
আজ হতে করলাম কিরে, সামনে রেখে কালীর মঠ ॥ , 


সমসাময়িক কাঁলের ধর্মঘট আন্দোলনের দ্বার! নাট্যকার প্রভাবিত 
হইয়াছেন! নাটকের শেষে একটি পরিশিষ্ট-অংশ সংযোজিত হইয়াছে 
শতাশ্বমেধ যজ্ঞ পূণ হওয়ায় বলি স্বর্গের ইন্দ্রত্বের অধিকারী হইলেন । কিন্ত 
বর্তমান ইন্দ্রের অধিকার কাল শেষ না' হওয়া পর্যস্ত তাহাকে বিন্ধ্যাসং 
মুতলপুরীর স্বর্ণপ্রীসাদে অপেক্ষা করিতে হইবে । পবিশিষ্টে এই স্থৃতলপুরীর 
দৃশ্যের অবতারণ! করা হইয়াছে। এই ৃষ্ঠ যাত্রার “মেলতাই”র কথা স্মরণ করাইয় 
দেয়। লোকনাট্য লোকশিক্ষার বাহন বলিয়। ইহাতে ধর্ম ও সমাজনীতি 
সম্পর্কে নানাপ্রকার উপদেশ প্রদানেরও ব্যবস্থা রহিয়াছে । বহু চত্িত্র ও বু 
ঘটনা লইয়। “বামন ভিক্ষা--গীতাঁভিনয় একটি দীর্ঘ পালা । শূঙ্গার, বীর 
করুণ ও ভক্তি রসকে নাটকে প্রাধান্ত দেওয়া হইয়াছে । 

ভট্টাচার্য এও সন্স গ্রন্থ প্রকাশক- এর প্রচার পত্র হইতে জানা যায় 
অহিভূষণ রামাশ্বমৈধ (১৩১১) ও রাইউন্মাদিনী (তৃতীয় সং, ১৩২৪ ) গীতাভিন। 
ছুইটিও রচন! করেন। 


' হরিপদ চট্টোপাধ্যায় (১২৭৮--১৩৩৩) 


হাওড়! জিলার কল্যাণপুরের অধিবাসী হরিপদ চট্টোপাধ্যায় হুগলী নর্মাল 
স্কুলের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া কলিকাতায় সংস্কত কলেজের টোলবিভাগে 
কিছুকালে অধ্যয়ন করেন। তিনি পৌরাণিক, তক্তিমূলক ও এ্রতিহাসিক 
নাটক বচনা করেন। এই নাট্যকার যাত্রায় কিছু কিছু নৃতনত্ব প্রবর্তন 


৩৩২ বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা 


করেন। ১৩১০ সালে রচিত "ভূগ্ড রচিত” নাটকের কয়েকটি গানে পরীক্ষা 
মুলকভাবে তিনি থিয়েটারী সুর আরোপের ব্যবস্থা করেন। এই সবুর জনপ্রিয় 
হওয়ায় ১৩১১ সালে রচিত “পদ্মিনী” নাটক হইতে যাত্রায় থিয়েটারী স্থুরের 
বিশেষ প্রচলন হয়। রঙ্গালয়ের সুরকর্তা ভূতনাথ দাসকে হরিপদ বাবু যাত্রা 
জগতে লইয়া আসেন। ইহার পর দেবকণ্ঠ বাগচী (নবদ্বীপ) ও যাত্রার 
সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেন। এই ছুই স্তুরশিল্পী এক সময় বঙ্গ-রঙ্গ-মঞ্চে স্বর 
সংযোজনার দিক হইতে বিশেষ আধিপত্য কিন্তার করিয়ীছিলেন। ইহাদের 
সাহায্যে হরিপদবাবু যাত্রায় “থিয়েটারী সবরের" প্রবর্তন করেন । 


উনিশ শতকের শেষ ভাগে গিরিশ-যুগে মঞ্চে নিয়ান্ত্রিত নৃত্য প্রবতিত 
হইতে আরম্ভ করে। ক্ষীরোদ প্রসাদের “আলিবাবা” নাটকের ( ১৮৯৭ গ্রীঃ ) 
স্নিয়ন্ত্রিত নৃত্য দর্শকদের মুগ্ধ করে । তখন মঞ্চের নৃত্য পরিচালকদের মধ্যে " 
সাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায় এবং নেপাল চন্দ্র বস্থর খ্যাতি ছিল। হরিপদবাঁবু 
তাহাদের যাত্রায় আক করিয়া আসরে নূতন নৃত্য রীতির প্রচলন করেন। 
নৃত্য প্রদর্শন করাইবার জন্য যাত্রায় এ সময় হইতে “ব্যালে সংযোজনার বিশেষ 
ব্যবস্থা হইতে থাকে । ব্যালের নৃত্য-গীতের সঙ্গে নাট্যকাহিনীর কোন গভীর 
সংযোগ থাকে না। পূর্বেও যাত্রায় নৃত্য-গীত করিবার জন্য একদল ছেলে 
থাকিত। কিন্তু তাহাদের নৃত্যাংশ অনিয়ন্ত্রিত ছিল এবং স্থরের দিক হইতেও 
গানে নৃত্যের উপযোগী স্থর সর্বত্র আরোপিত হওয়া সম্ভব হইত না। মথুরা 
নাথ সাহা৷ ও পীলকান্ত দাসের দনে “পন্মিনী” নাটক হইতে নিয়ন্ত্রিত নৃত্য ও 
ইহার উপযোগী স্থর আরোপ যাত্রায় বিশেষভাবে প্রচলিত হইতে আর্ত 
করে। এই রকম বহু নৃত্য ও বহু গীতিযুক্ত যাণ্রা-নাটক সাধারণভাবে 
অপেরা নামে পরিচিতি লাভ করিতে থাকে ! বিংশ শতকের প্রথম দশক 
হইতে- হরিপদ চট্টোপাধ্যায় ও মথুরানাথ সাহার প্রচেষ্টায় যাত্রায় নৃত্যগীতের 
সঙ্গে অভিনয়ের গুরুত্ব পূর্বাপেক্ষা অধিকমাত্রায় বাড়িতে আরস্ত করায় যাত্রা 
আর গীতাভিনয় নামে চিহ্নিত হইল না। 

হরিপদবাবু যাত্র। পালায় অভিনয়ের গুরুত্ব বৃদ্ধি করিবার অন্য এবং 
ইহাকে উন্নত করিবার জন্য উদগ্রীব হইয়া উঠেন। তিনি. থিয়েটার হইতে 
চুনীলাল দেব ও ক্ষেত্রমোহন মিত্রের মত অদ্ভিনেতাদের আমস্ত্রণ করিয়া আনিয়া 
মহলাঁর - সময় যাত্রভিনয়কে মাজিত করিবার চেষ্টা করেন। নৃত্য-গীত- 
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অভিনয়ের নৃতনত্ব সম্পাদন করিয়া তাহার “পদ্মিনী' নাটক আসরে প্রযোজিত 
হয়। তাহার এই রীতি যাত্রায় জনপ্রিয়তা অর্জন করায় গীতাভিন্য় উঠিয়া 
যায়। নূতন নৃত্য-গীতি ও থিয়েটার ছারা যাত্রা প্রভাবিত হইতে থাকা 
দলের নামকরণেও পরিবর্তন ঘটে । সংস্থার নামের সঙ্গে থিয়েট্রিক্যাল যাত্র 
অথবা! অপেরা-শব্দ সংযুক্ত হইতে থাকে । মথুরানাথ সাহার থিয়েট্রিকাল 
যাত্রা পার্টি, শশিভৃষণ অধিকারীর গ্র্যাণ্ড অপের! পাটি প্রভৃতির নাম এই 
প্রসঙ্গে উন্ভেখ কর! যাইতে পারে। যাত্রা! জগতে পদ্মিনী” নাটকের বিশেষ 
গুরুত্ব রহিয়াছে ইহা বলা যায়। 

_ হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের ধাত্রা পালার প্রাতি অংকের শেষে একতাঁন বাদনের 
নির্দেশ রহিয়াছে; উনিশ শতাব্দীতে যাত্রায় এতিহাসিক নাটক সমাদৃত হয় 
নাই। এ শতকে চৈয়া পাগলার “কালাপাহাড” নামক এঁতিহাসিক পাল! 
অভিনয়ের উল্লেথ পাওয়া যায় বিশ্বকোষে । 


মার্শম্যানের “সমাচার দর্পণ-এ (১৮২৭ খ্রীঃ ৫ মে) জোড়ার্শাকোর কিছু 
ভদ্র সন্তান কর্তৃক রাজা বিক্রমাদিত্যের যাত্রা”র সৌখিন অভিনয়েরও 
উল্লেখ পাঁওয়। যায়। পত্রিকার বিবরণ হইতে জানা যায় যে সংস্কৃত ও 
বাংলায় প্রকাশিত বিক্রমাদিত্যের অষ্টসিদ্ধির প্রকরণ লইয়। এই পাল। রচিত । 
এরতিহাসিক্ক পাল! বলিতে যাহা বুঝায় উল্লিখিত পালাটি ঠিক তাহা নহে । 

বিংশতকের প্রথম হইতে রঙ্গালয়ে ক্ষীরোদ গ্রসাদের 'প্রতাপাঁদিত্য” (১৯০৪) 
গিরিশ চন্দ্রের “তৎনাম” (১৯০৪ ), দ্বিজেন্ত্রলালের “রাণাপ্রতাপ সিংহ? (১৯০৫) 
প্রভৃতি এতিহাসিক নাটকের বিশেষ সমাদর হইতে থাকে । ইহার প্রভাবে 
হরিপদ চট্টোপাধ্যায় যাত্রায় এঁতিহাসিক নাট্যাভিনয়ের প্রচলন করেন। 
“পদ্মিনী” তাহার প্রথম এতিহাসিক নাটক; “পদ্ভিনী” আসরস্থ হইবার. পরে 
বিভিন্ন বাত্রীর দলে পৌরাণিক ও ভক্তিমূলক পালার পাশে প্রতিহাসিক পালাও 
অভিনীত হইতে আরম্ভ করে। 

হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের নাটক দীর্ঘ। তৎকালীন শ্রোতৃমগ্লীর চাহিদা 
মিটাইবার জন্যই এই দৈর্ঘ্যের প্রয়োজন হইত। তাহার নাটকের বহুস্থলে দীর্ঘ 
সংলাপ ব্যবহৃত হইয়াছে । তিনি নাট্য সংলাপে গগ্ঠ এবং পদ্া দুই-ই প্রয়োগ 
করিয়াছেন। আদিরসাত্মক “দ্বেত গান+, “গণের গান”, “একানে বালকের গান্‌" 
প্রভৃতি তাহার পালায় স্থান পাইয়াছে। তিনি প্রথমে বান্সীকি রামায়ণের 
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একটি কাহিনী লইয়! “লবণ সংহাঁর+ (১২৯২ সাল) নামক পৌরাণিক যাত্রা 
পালা রচনা করেন । ১৩৩৩ সালে তিনি ইহজগৎ পরিত্যাগ করেন। 


মহীরীবণ (১৯০১)- ইহ! কৃত্তিবাসী রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডের কাহিনী 
অবলম্বনে রচিত পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক পালা । রাম কর্তৃক রাবণ-পুত্র মহীরাবণ 
বধের কাহিনী ইহাতে বণিত হইয়াছে ! নাটকে মহীরাবণ, বিনায়ক, নাগরাজ, 
হনুমান, রাম, লক্ষ্মণ প্রমুখের জন্য জুড়ির গান সন্গিবেশিত হইয়াছে । ইহাতে 
পল্লী রমণীদের গণের গানও রহিয়াছে (১ম দৃশ্ঠট, €র্থ অঙ্ক )। নাট্য সংলাপে 
গছ্ভ এবং পদ্া ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে । বীর, ভক্তি, করুণ রসের প্রাধান্ত 
থাকিলেও নাটকে শুঙ্গার, হাস্ত, রৌদ্র, বীভৎস ও ভয়ানক রসেরও অবতারণা 
করা হইয়াছে । নাটকে প্রত্যেক দৃশ্ঠের শেষে শ্রকতান বাঁদনের উল্লেথ 
রহিয়াছে ৷ মনে হয় নাটকটি উনিশ শতকের শেষে রচিত হইয়াছিল; প্রকাশিত 
হইয়াছে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে । কারণ যাত্রার তৎকালীন প্রথা অন্ধযায়ী অধিকারী 
কর্তৃক ছুই বা তিন বৎসর হাতে-লেখা পাল৷ অভিনয়ের পরে ইহা ছাপাইবার 
ব্যবস্থা করা হইত। 

প্রহলাদ চরিত্র (১৯০৪)__ইহা নয় অঙ্কে সমাপ্ত পৌরাণিক নাটক । 
শ্রীমৎ ভাগবতের (বাংলা সং) সপ্তম স্পন্ধের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায় 
হইতে এই নাঁটকের মূল কাহিনী সংগৃহীত হইয়াছে । মথুরা নাথ সাহার দলে 
অভিনীত এই নাটকের গীতিসংখা! প্রায় চল্লিশ । ইহাতে হিরণ্যাক্ষ-পত্তী 
উপদানবী, নারদ, হিরণ্যকশিপুর স্ত্রী কয়াধু ও পুত্র হাদ প্রমুথের জন্য উক্তি 
গীতি সন্নিবেশিত হইয়াছে । এই নাটকেরও প্রতি অঙ্কের শেষে এঁকতান 
বাদনের নির্দেশ রহিয়াছে । নরসিংহ-মুর্তিধারী বিষ কর্তৃক হরিবিদ্বেষী 
হিরণ্যকশিপুর হত্যা এবং তাহার পুত্র প্রহলাদের হুরিভক্তি পরীক্ষা লইয়! 
নাটক রচিত হইয়ীছে। নাটকে বাৎদল্য, করুণ, রৌদ্র ও ভক্তিরস প্রধান 
হইয়া উঠিয়াছে। কয়াধু চরিত্র স্নেহপ্রবণ মাতারূপে চিত্রিত হইয়াছে । হিরণ্য- 
কশিপুর চরিত্রে হরিবিদ্বেষ ও অত্যাচার অবলম্বনে রৌদ্র রসকে প্রাধান্ত দেওয়া 
হইয়াছে। ' নাটকের কয়েকটি সংলাপ সুরে পরিবেশিত হইবার চির 
রহিয়াছে । এখানে ইহার দৃষ্টান্ত উদ্ধত হইল,_.. 

প্রহলাদ-(স্থরে) বাথা তোর আর" রবে ন। ম|, ছেলের কথা শোন 

ম! 'কাঁনে, ব্যথা হারি হরি যে মা, ভবের ব্যথা যায় ম। নামে । 


বাংলা লৌকনাট্য সমীক্ষ। ৩০৫ 


কুয়াধু-.:. একি হল গ্রহলাদ রে! কীদাইলি মোরে 
_ আসিয়াছে পিত। তোর যুদ্ধ হতে ফিরি, . 
কহিয়াছে চণ্ডালিনী বড় রানী কৃষ্ণমূৃতি তোর হাতে, 
সেই হতে রাজা জলত্ত-আগুন সম 
তোরে অদ্বেষিছে প্রতি ছারে ঘ্বারে। 
যাছুরে আমার ! ত্যজ ছেলে খেলা 
অন্ত অন্ত শিশু সম যাও পাঠশালে, 
মন দিয়। তথ। গিয়া কর অধ্যয়ন 
পিতা তোর করিবে যতন 
ভাল-বেশে কৰিবেরে কোলে । 
প্রহলাদ_- (সুরে) পিতার কোলে আর যাব না, জগৎ পিতার কোল 
পেয়েছি, গুরুর গৃহে আর যাব না, হরি জগংগুরু তা জেনেছি । 
(১ম গর্ভাঙ্ক, ২য় অঙ্ক) 
সুরে সংলাপ পরিবেশন ও গীতি ঠিক এক জিনিষ নহে। এই জাতীয় 
সুর-সংলাপ কথকতায় ব্যবহৃত হয়। উনিশ শতকের যাত্রা পালায়ও ইহার 
পরিচয় পাওয়া! যায়। প্রসঙ্গত গোবিন৷ অধিকারীর বিভিন্ন পাল! ও কৃষ্ণকমল 
গোস্বামীর প্রধানত গীতি-সংলাপময় ( কদাচিৎ ছোট গগ্য সংলাপ ব্যবহৃত ) 
গ্বীতিনাট্য জাতীয় পাল! 'ম্বপ্পবিলাস” “রাই উশ্মাদিনী" ( দিব্যোম্মাদ ) প্রভৃতির 
নাম কর। যাইতে পারে । এই সংলাপ গদ্ অথবা পছ্ে রচিত হইত । এখানে 
কৃষ্ণকমলেব পাল হইতে একটি দৃষ্টাস্ত দেওয়া হইল,__ 
কষ্ণ--( সুরে ) শুন চন্দ্রে! কথায় আর নাহি প্রয়োজন; 
অবিলদ্ধে প্রিয়ার কাছে করহে গমন। 
ছুই এক মধ্যে আঁমি যাব বৃন্দাবন 3 
একথা অন্যথ। মোর ন। হবে কখন । 
( মথুরা-রাজভবন-_দিব্যোম্মাদ ) 
নাটকে প্রহনাদ চরিত্রটি একানে বালকের দৃষ্টান্ত বহন করিতেছে । ১৩২৬ 
সালে নাটকের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় । 
পদ্মিনী (১৩১১)--চতুর্ঘশ শতকের দিলীর বাদশাহ আলাউদ্দিন-এর চিতোর 
আক্রমণের কাহিনী লইয়া রচিত এই পঞ্চাঙ্ক এ্রতিহাসিক নাটকটি মথুরানাথ 


২০ 


৩০৬ বাংল! লোকনাট্য সমীক্ষা 


সাহ! ও নীলকান্ত দ্রাসের যাত্রার দলে অভিনীত হয় । ব্যালে-গীতি সহ নাটকের 
সঙ্গীত সংখ্য। প্রায় চল্লিশ । প্রচলিত রাগরাগিনীর গম্ভীর চাল ও চৌতাল, 
স্থরফাঁক, ঝাপ প্রভৃতি ঞ্পদী তাল পালার গানে ব্যবহৃত হইয়াছে; আবার 
ঠুংরী ও থেমটার হাঙ্ক! চাল ইহার ' গীতে সংযোজিত হইবার কথাও নাটকে 
উল্লেখিত হইয়াছে । নাটকের প্রত্যেক গানে স্থর ও তালের উল্লেখ রহিয়াছে । 
নাটক হইতে একটি যাত্র! ব্যালের দৃষ্টাত্ত উদ্ধার কর! যাইতেছে, 
আলাউদ্দিন_বাদি, বাঈজীরা কোথা. (বাঈজীদের প্রবেশ ) 


গীত 
থান্ধাজ, দাদরা 
বাঈজীগণ -আছি পথ চেয়ে নাথ তোমার । 
কোকিল করে কুহু কুহু কোকিল! ছাড়ে উহু উহু ঝংকার ॥ 
ছুটে আসে মদন ফুলধন্থ ধরি করে, | 
হেরে বিরহিনী বিরহে মরমে মরে, 
তখন ভাল কইলে কথা, বাজে ব্যথ৷ 
নাথ নাথ নাথ সরম হয় তার ॥ 
আলাউদ্দিন--কিয়া তোঁফা, কিয়া তোফা! ! বিবিজান আচ্ছি হুয়া । 
( ৭ম গতাস্ক, ৩য় অঙ্ক )। 
উনিশ শতক হইতে যাত্রায় যে আদি-রসাত্মক দ্বৈত গান চলিয়া 
আসিতেছিল সঞ্জীবচন্ত্র তাহার যাত্রা সমালোচনায় ইহার পরিচয় দিয়াছেন । 
বিশ শতকেও এই রীতি দীর্ঘকাল ধরিয়! চলে । নাটকের তৃতীয় অস্কের দ্বিতীয় 
গর্ভাঙ্ক হইতে ইহার দৃষ্টাত্ত দিবার জন্য খাতিম ও বীদির দ্বৈত নৃত্য-গীতিটি 
উদ্ধার করা৷ যাইতেছে,__- 
আশাবরী--দাদর! 
খাতিম--তুতাবাদিরে তুমোর জানের জান লঙ্কা পিয়ার] । 
বাদি-_খসমরে খসম, মুই মোরগিয়া, মোরগিয়। আর দিসনে আশকারা ॥ 
থাতিম-_তুতা। বাদিরে তুমোর আস্মানের পরী । 
বাদি_-মাইরি মাইরি মাইরি--আয় তোয় কলজেয় ধরি। 


বাংল! লোকনাট্য সমীক্ষা ৩০৭ 


খাতিম_মোর জান নিলি, জান নিলি তোর ইশারা তো নয়, যেন 
| জবায়ের ছোরা ॥ 
এই নাটক হইতে একটি গণের গানেরও দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল, 
(অরিসিংহ ও আলাউদ্দিনের প্রবেশ ) 
আলাউদ্দিন__( কুণিশ পূর্বক) বোধ হয় আপনি চিতোরের মহারাণ! 
ভীমদিংহ? আমি মহাশয়ের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত। আজ 
পরিচিত হবার জন্যই আপনার বাটাতে এসেছি । 
ভীমসিংহ -এ দিল্লীপতির অলৌকিক অঙন্গগ্রহ। চিতোরের মহারাণা 
তাতে বিশেষ অন্থগৃহীত। আস্মন। 
গীত 
ভীমপলশ্রী_-স্গরফাক তাল 
ব্রাঙ্গণগণ -জয়ন্ত দিললীপতি নৃমণি নরকুল শোভন । 
আহিমাদ্রি কুমারিকাধীশ বীরেন্দ্র রাজা ॥ 
কীতি মহিমা তব মণ্ডিত ধরণী সবে” 
হীন সৌন্দর্য স্তব্ধ তব মহত্ব-গবে+, 
থাকুক অটল-সম; ইহ কীতি অনুপম, 
কর রাজ্য স্থপালন, জয়াশিস করে চিতোর ব্রাঙ্গণ ॥ 
(১ম গর্ভাঙ্ক, ৪র্থ অঙ্ক) 
চিতোরের ভীমসিংহের (রত্রসিংহ) স্ত্রী পদ্ধিনীর সৌন্দর্যের জন্ত তাহাকে 
লাভ করিবার উদদগ্র বাসনা লইয়! দিল্লীর বাদশাহ আলাউদ্দিন (১২৯৬ -- 
১৩১৬ খ্রীঃ) চিতোর আক্রমণ করেন ১৩০৩ শ্রীষ্টাব্ষে। রাজপুত রানা যুদ্ধে 
পরাজিত হওয়ায় পদ্মিনী জহর ব্রত পালন করিয়। নাবীত্বের মর্যাদা রক্ষা 
করেন। এই এতিহাসিক কাহিনী নাটকের প্রধান অবলম্বন । তৎকালীন 
যাত্রার উপযুক্ত করিয়া রচনা করিবার জন্য ইহাতে ক্রোড়াঙ্কের শেষে 
বৈকুষ্ঠের বিষণ ও লক্ষ্মীর পদমূলে ভীমনিংহ, পদ্মিনী, লক্ষণ সিংহ, 
উম! বাই প্রমুখের মিলন দেখান হইয়াছে । নাট্য-ভূমিকায় হরিপদবাবু 
বলিয়াছেন,_্যাত্রীর এঁতিহামিক নাটক প্রণয়নে আমার এই প্রথম 
উদ্ম এবং যাত্রাতেও ইহা প্রথম অভিনয় বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। 
দেবদেকী-প্রাণময় হিন্দুসমাজ পৌরাণিক কথা শুনিতে এবং দেবদেবীর চিত্র. 


৩০৮ বাংল! লোকনাট্য সমীক্ষা 


দেখিতে অতি ভালবাসেন, কিন্তু কালভেদে ও রুচিভেদে বর্তমান কালে নানা 
বিশ্ঙখল! দেখিতে পাওয়। যায়। নাটক প্রণয়নের ও অভিনয়ের যাহা উদ্দেশ, 
তাহা রক্ষা করিতে হইলে নাট্যকারকে সময় অবস্থা দেখিয়া লইয়া তাহারই 
মুখাপেক্ষী হইতে হয়। উপস্থিত মুহুর্তে গ্রন্থকীর তাহারই অধীন” বিংশ 
' শতকের প্রথমে মঞ্চে অভিনীত খীতিহামিক নাটক নগরে আদৃত হয়। এই 
সকল নাটক কলিকাত। হইতে দূরে সৌখিন সম্প্রদায় কর্তৃক অভিনীত হইয়া 
ইহাদের জনপ্রিয়তা বাড়াইতে থাকে । ফলে দর্শকগণ ধীতিহাসিক নাটকের 
প্রতি ক্রমেই আকৃষ্ট হইতে থাকেন। এই ভাবে যে নূতন রুচি গড়িয়। উঠে 
নাট্যকার তাহার কথাই ভূমিকায় উল্লেখ করিয়াছেন। এই রুচি অনুযায়ী 
্রতিহাসিক যাত্রা-নাট্য প্রচলনে তিনি উদ্যোগী হইলেন । 
লক্্ণসেনের প্রতিনিধি রানা ভীমসিংহ ন্বদেশগ্রীতি, প্রজানরঞ্জন ও 
পত্বীপ্রেম লইয়। রূপায়িত হইয়াছে । আলাউদ্দিন বিলাসী ও নারীলোলুপ 
বাদশাহ। পদ্মিনীর রূপশিখা তাহার অন্তরে যে অগ্নিদাহ স্থষ্টি করিয়াছে 
তাহা নির্বাণের জন্য সসৈন্যে তাহাকে চিতোর ছূর্গদ্বারে উপস্থিত হইতে হয় । 
কামোম্মাদ বাদশাহের কাঁমানল হইতে নিজেকে মুক্ত করিবার জন্ত পদ্মিনী 
অলন্ত অনলে ঝাপ দিয়া নর দেহকে তম্মীভূত করেন। এই চরিত্রে কিছুটা 
দন্দ্ের ও অবতারণা করা হইয়াছে। মৃত্যুর পূর্বে ক্ষত্রনারীর সতী-ধর্ম চেতনাকে 
স্বীকৃতি দিয়। পদ্মিনী আলাউদ্দিনকেও মুগ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন; আলাউদ্দিন 
হিন্দু রমণীর শর্ত স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন,_- | 
পদ্মিনী_এইটুকু কি বুঝে দেখলেন না যে 'ূপের পরিণাম ছাই ভম্ম | 
সেই ছাই ভস্মের জন্য আমি দয়ামায়! শৃণ্য হুয়ে কেমন করে এই 
নৃশংস রাক্ষদ চণ্ড লের কার্য করি! আরও.আলডিদ্দিন, তুমি 
বাদশাহ, রাজ্যের পিতা, পিতার কি 'এই কর্তব্য যে পরনারীর 
প্রতি দৃষ্টি! 
আলাউদ্দিন--...ধশ্য হিন্দু ধন্ত হিন্দু রমণী! আমি মুসলমান, আমি আজ 
মুক্ত কণ্ঠে সগৌরবে তোমাদের শ্রেষ্টতা। স্বীকার করছি। হন্ঠ 
পদ্মিনী, তুমিই ধন্ঠ ! কিন্তু হায় হায় করলাম কি! (ক্রোড় অঙ্ক ) 
লক্ষণ সিংহের পত্তী উমা বাঈ বীরাঙ্গনা । এই বীরাঙ্গনার প্রভাবে 
, সংশয়া্বিত লক্ষণ সিংহ চিতোর রক্ষায় উদ্ু্ধ হইয়া উঠেন। পাঁচ-ব্তসর 


বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা ৩০৯ 


ধরিয়া আলাউদ্দিন চিতোর অভিযান চালনা করেন। পঞ্চম বর্ষের শেষে 
রাজঅন্তঃপুরে যুদ্ধের উন্মাদন! বজায় রাখিবার জন্য পদ্মিনী “ময় তূঁখা হাঁ 
ময় ভূঁথা হ*-__রানা, রাজবলি দাও, রাজ রক্তে আমার এ পিপাসার শাস্তি 
কর। তৃষ্ণা_-তৃষ্জা-_বড় তৃষ্া”_-এই সংলাপসহ গৃহ হইতে গৃহাস্তরে 
ঘুরিয়৷ ঘুরিম্ন! সাক্ষাৎ “উত্তর-দেবী* বলিয়! বিভ্রান্তির স্থ্টি করিয়াছেন। 
এই পৰিকল্পনা জ্যোতিরিন্্নাথ ঠাকুরের ১সরোঙজিনী নাটক” (১৮৭৫ )-এর 
কথা ম্মরণ করাইয়! দেয়। পঞ্চবর্ষ শেষে সিংহ-পরাক্রমী ভীমসিংহ যুদ্ধে 
মৃত্যু বরণ করিলে চিতোরের পতন হয়। আলাউদ্দিনের বেগম “পিয়ার” 
নারীত্বের মহিমা! উপলব্ধি করিতে পারেন। তিনি সমাটকে ফিরাইবার 
জন্ত চেষ্টা করেন; কিন্ত রিপুর দাস আলাউদ্দিন তাহাতে কর্ণপাত 
করেন নাই। নারীর সতীত্ব ও স্ত্রী পুরুষের ভালবাসা তাহার কাছে 
অত্যন্ত তুচ্ছ বস্ত। এই নাটকের ক্রোড় অঙ্কের গীতি ও [পদ্মিনী- 
আলাউদ্দিনের সাক্ষাৎ সরোজিনী নাটকের একটি দৃশ্ে সমাপ্ত ষ্ঠ অঙ্কের গান 
ও সরোজিনী-আলাউদ্দিনের সাক্ষাৎ দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে। হরিপদ 
নাটকে বহু দীর্ঘ সংলাপ ব্যবহার করিয়াছেন। পত্রের আকারে তাহার একটি 
দীর্ঘ সংলাপ উদ্ধার করা হইল,-_- 


চতুর্থ অস্ক--পঞ্চম গর্ভাঙ্ক, প্রকোষ্ঠ 
পন্মিনীর প্রবেশ 
দ্মিনী--(স্বগতঃ) আলাউদ্দিনকে স্বহুত্তে পত্র লিখেছি, “আমি স্বামীর 
বন্দিত্ব মোচনের জন্য তোমায় আত্মদান করব! চিতোর বাসীর অবশ্য সে 
মতে মত.দান করে নাই, আর কবরেও না, তথাপি আমি হিন্দু মহিলা, 
স্বামীর জন্য সব করতে প্রস্তুত । অতএব হে সাহেন্সা, আমি মুসলমানী হলে 
যেন আমার মর্যাদা হানি না হয়, এই আমার অনুরোধ । আর একটি 





১। লক্গ্মপসিংহ__( স্বগত )...এমন সময়ে বিকট স্বরে "ময় ভূথাহেশ' এই কথাটি বলে রজনীর 
গভীর নিস্তব্ধতা কে ভঙ্গ করলে 1... চফিত ভাবে) একি ! চিতোরে অসিষঠাতর 
দেবী চতুভু্জার যুততি যে?... 
আফাশবাণী--রাগবংশ প্রবাহিত বিশুদ্ধ শোধিত 
যদি দিস্‌ পিতে মোরে-_তবেই মঙ্গল । 
[ চতুর্ভজাদেবীর মন্দির সম্মুখীন শ্মশান ১ম গর্ভাঙ্ক, ১ম অন্ক ] 
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অন্থরোধ__আমি যখন তোমায় আত্মদান করতে তোমার শিবির মধ্যে গমন 
করব, তখন আমার সহিত আমার চিরসঙ্গিনীগণ আমার অত্যর্থনার জন্য গমন 
করবেন, তাদের যেন বাদশার দ্বারা কোন অসম্মান না হয়! তাঁদের মধ্যে 
কতক রমণী, অর্থাৎ যে সঙ্গিনীগণ আমার আমাগত প্রাণ, আমার বিরহ 
তিলার্ধ সহ করতে পারেন না, তারা আমার সঙ্গে মুসলমানী হবেন, তাদের 
জীবনে যেন তারা কষ্ট নাপান। আর অবশিষ্ট রমণীগণ চিতোরে প্রত্যাবৃত্ত 
হবেন । এই পত্রের উত্তর এই পত্রবাহকের সহিত প্রেরণ করবেন। তাহলে 
অছ্ই বাদশার অভিমত মত কার্য করতে চেষ্টা করব”। এখন আলাউদ্দিন 
তুমি বোঝ! আজ-হিন্টু মহিলা যবনী হবে। বোঝ আলাউদ্দিন! এই 
পর্যস্ত যাহা মুসলমানের অদৃষ্টে ঘটে নাই, সেই অঘটন আজ মুসলমান অনৃষ্টে 
ঘটবে । বোঝ আলাউদ্দিন, তোমার কি কার্য চাতুর্য! তোমার কার্য 
পারদশিতায় আজ অনন্তোপায় হয়ে হিন্দুনারী তোমায় ভজন! করতে বাধ্য 
হয়েছে। আজ সমগ্র চিতোরবাসী হতবুদ্ধি, কাণ্ড জ্ঞানশৃন্ত, চিন্তা গ্রস্ত, কিন্ত 
পদ্মিনী নিশ্চিন্ত । সকল কার্যই মার পাদপদ্মে অর্পণ করে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে 
আছি। আমিও দেখতে চাই, তোমার পুকুষকার আর আমার পুরুষকার- 
দৈব সহমিলনে কি মহৎ কার্ধ নির্বাহিত হয়! আলাউদ্দিন! তুমি পুরুষ, 
দিল্লীর বাদশাহ, তোমার বলবিক্রমে ভারত তোমার পদানত। কিন্তু তুমি 
আজ এও দেখতে পাবে একটি সামান্ত রমণী একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের অধীশ্বরী 
অবল! তোমার--থাক, হৃদয়ের কথা হদয়েথাক। একে ত পুরুষে বলে-_ 
স্ত্রীলোক অতি অধম, স্ত্রীলোকের কথা অপ্রকাঁশ থাকে না, কিন্তু পুরুষ, আমিও 
আজ দেখাতে চাই--পুরুষের চেয়ে স্ত্রীলোক অধম নয়, কোন অংশে হীন নয়। 
এ নারী জাতি ইচ্ছা করলে পুরুষ অপেক্ষাও সংসারে অনেক উচ্চ কার্য করতে 
পাঁরে। যাঁক, বুদ্ধ কঞ্চুকী, অরি, লছমনকে তো 'অনেক করে বুঝিয়েছি, কিন্তু 
আমার গোরাঁকে তো বুঝাতে পারছিনা । : মা অন্ত গোরার প্রাণ, যে গোরা 
আমার, আমার স্সেহে জননী জন্মভূমি পরিত্যাগ করেছে, আপনার জন্য মায়া 
মোহ বিসর্জন দিয়েছে, আপনার ইপজীবিক' সম্পত্তি সত্বেও পরমুখাপেক্ষী 
হয়েছে সে গোরাতো কিছুতেই বুঝবে না। আমার কোন কথাতেই প্রবোধ 
মানছে না। এইযে আবার আসছে । ছেলে, এখন আবার কি জন্যে 


এলে? 
পৌরাণিক নাটকের অলোৌকিকতা ও অগরিচিত কাহিনী অপেক্ষা 
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এতিহাসিক নাটকের মধ্যে বোধ হয় শ্রোতৃমগ্ডলী অপেক্ষাকৃত পরিচিত কাছের 
মানুষকে খুঁজিয়৷ পাইলেন! তাই ক্রমেই ইহার চাহিদা বাঁড়িতে লাগিল। 
আদি, বাৎসল্য, ভক্তি, করুণ ও বীর রসের এই নাটকথানি অত্যন্ত জনপ্রিয় 
হওয়ায় ১৩৩৭ সালে ইহার সপ্ুম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। নাট্য কাহিনীর মূল 
অবলম্বন 24/1015815 2100. /101003160155 0: [২9185010817 
অলর্ক (১৩১৯)-__ইহা মার্কগ্েয়ে পুরাণের (বাংলা সং) অন্তর্গত 
কাহিনী হইয়া রচিত পর্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটক। মথুরানাথ সাহা! ও নীলকাস্ত 
দাসের দলে নাটকটি অভিনীত হয়। ইহার গীতি সংখ্যা পয্পত্রিশের অধিক। 
অযোধ্যায় হুর্ধ বংশের রাজা খতধ্বজের শ্রী মদালসা, তাহার পুত্র অলর্ক, 
অলর্কের স্ত্রী আনন্দময়ী, খতধবজের বন্ধু, কুশাগ্রীয় প্রমুখের জন্য উক্তিগীতি 
সম্সিবেশিত হইয়াছে । কুশাগ্রীয়-পুত্র স্তায় পরায়ণ অংগুলের সংলাপ শেষে 
একটি উক্তি-গীতি এখানে উদ্ধৃত হইল,_ | 
অংশুল-_...যে ধনের দরিদ্র আমরা, আমরা সেই ধনেরই চিরদিন 
কাঙ্গাল হয়ে থাকব। যে ধনের নিকট তোমার রাজ অনুগ্রহ 
তৃণাদপি তৃণ, যে ধনের নিকট তোমার বিশাল রাজত্ব, অকুতো- 
প্রতৃত্ব, অগণিত ধন বত্ব, মণিমুক্তা তুচ্ছ হতেও অতি তুচ্ছ, রাজকুমার 
কাঙাল আমি, সেই ধনের প্রত্যাশায় তোমার অন্পগ্রহ পদদলিত 
করে এই মুহূর্তে চললেম। বিদায়, রাজেন্দ্র বিদায়_-তবে সথা 
বলে মনে রেখো | (বেগে প্রস্থান ) 
গীত 
রেখো সথা রেখে! মনে, যেন সথা এই মনে, 
ভিথারী ব্রাহ্মণ জাতি নয় তোমার তুচ্ছ ধনে। 
যে ধনের কাঙাল তারা সে ধন নাই তোমার ঘরে, 
্শ্ধা বিষণ শিব ও সে ধন সতত বাঁসন| করে, 
যোগী যোগাসনে বসি, হয় সে ধনের অভিলাষী, 
কোটি লক্ষ জনে সেই ধন কেউ লভে হে ভাগ্য গুণে। 
সে ধনের কাঙাল যার। তাদের কি আছে ভয়, 
সমন হইতে ঘ্বারী দেয় হে তাদেরি জয়, 
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কুবের হয় আজ্ঞ! কারী আপনি স্বয়ং হবি 
সে ধনীর পদধূলি ধরেন বক্ষে সযতনে ॥ 
অংশুমানের বেগে প্রস্থানের পরে এই উক্তি-গীতিটি কোন একক গায়ক ব! 
জুড়িগণ দ্বার! গীত হইত । তখনো যাত্রায় জুড়িপ্রথা! একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। 
খতধবজের কণিষ্ঠ পুত্র অলর্ক জোষ্ঠ শ্রাতা স্থুবাহুকে বঞ্চিত করিয়া রাজ্য 
ভার গ্রহণ করেন । সুবাহু কাশীরাজের সহায়তায় সিংহাসন লাভে সচেষ্ট হইলে 
কাশীরাজের সঙ্গে যুদ্ধে রিপুর দ্াস অলর্ক পরাস্ত হইয়া রাজভ্র্ট হন। সংসারে 
থাকিয়া ষড়রিপুর প্রভাবে অলর্ক রাজ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরিণামে ' 
রাজ্যতরষ্ট হইয়া! যোগ-সিদ্ধিদ্বার! রিপুর প্রভাব মুক্ত হইয়! তিনি শ্রীহরির অভয় 
পদে স্থান লাভ করিলেন। ইহাই নাটকের মূল ঘটনা । স্থুবাহুর সংলাপে 
এই রিপুর প্রভাব-মুক্তির কথ স্পষ্ট হইয়! উঠিয়াছে,_ 
স্থবাহ-- কামিনী কাঞ্চন যবে যাইল চলিয়! 
অমনি কাঁপিল হিয়া তোর, 
অমনি আসিল প্রাণে চিন্তা_আপনার গতি 
গতি-চিস্তা যবে এল, অমনি শ্রীপতি-_ 
দিলেন অভয় পদে স্থান। 
পেলি স্থান অনায়াসে ! 
আয় ভাই হরিভক্ত, পুনঃ দেরে মোরে আলিঙ্গন । 
( ৩য় গর্ভাঙ্ক, ৫ম অঙ্ক) 
রাজ্য লাভে কাশীরাজের সহায়তা গ্রহণ করিলেও ভ্রাতৃবৎল স্ুবাহু কখনো 
ভ্রাতা অলর্কের অমঙ্গল কামনা করেন নাই । কামিনী কাঞ্চন ও রাজ্য লোভী 
অলর্ক রিপুর দাস ছিলেন ; কিন্ত ছুঃখের আগুনে পুড়িয়া তাহার চেতনার 
উদয় হয়। 
রানী জয়মতী (১৯১৪ )-__ইহা! মথুরা নাথ সাহার দলে অভিনীত পঞ্চাস্ক 
এতিহাসিক নাটক । সপ্তদশ শতকে আসামের শিবসাঁগর অঞ্চলের টংখু্গিয়। 
বংশের রাজ! চগ্ডেশ্বরের পুত্র »গদাপাণির স্ত্রী জয়মতীর সতীত্ব ও দুর্গাভক্তিকে 
প্রাধান্ত দিয়া নাটকথানি রচিত. হইয়াছে । রাজমন্ত্রী আনন্দ বড়ুয়ার নারী- 


১। গদাপাঁণি গোবর রাজার পুত্র, জীবনীকোষ ( ভারতীয় প্রতিহাসিক ), ৩য় খণ্ড। পৃ ৬৩৯, 
শশিতৃষণ বিছ্ালস্কার, ১৩৪৫। 
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লোলুপতা ও চক্রান্তের ফলে রাজার ছুর্গতি দেখা দেয়। শিবরাম গুপ্ত-ঘাতক 
হইলেও তাহার মধ্যে ফন্তধারার মত মনুষ্বত্ববোধ ছিল। পরবর্তী জীবনে 
ইহাই এই চবিত্রে প্রকাশিত হইয়াছে । নাট্যকার বলিতে চাহেন যে মানুষ 
মনুম্তত্ববোধ চিরতরে বিসর্জন দেয় না; ইহা সাময়িক ভাবে সপ্ত থাকে মাত্র। 
উপযুক্ত পরিবেশে ইহার জাগরণ ঘটে। করুণ ও বীর রসকে প্রাধাস্ দিয়া 
এই নাটকটি রচিত হইয়াছে । | 


বিছুর (১৩২০ )-_ইহা পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটক। মথুরা নাথ সাহা ও 
নীলকান্ত দাসের যাত্রায় নাটকটি অভিনীত হয় । গণের গান ও যাত্রা-ব্যালেসহ 
নাটকের গীতি সংখ্যা চল্লিশের অধিক। ভীম, অঙ্গন, কুন্তী, ধৃতরাষ্ট্র 
বিছুর, বিকর্ণ প্রমুখের উক্তি গীতি নাটকে সংযোজিত হইয়াছে । কুরু ও 
পাত রাজপুত্রদের অস্ত্র পরীক্ষা, দুর্যোধন কর্তৃক কর্ণকে অঙ্গ রাজ্য দান, 
অক্ষক্রীড়া, ভ্রৌপদীর বন্ত্র হরণ, জতুগৃহ দাহ, পাণডবের অজ্ঞাত বাজ, যুদ্ধবন্ধের 
জন্য কৌরব সভায় কৃষ্ণের দৌত্য ও বিরাটরপ প্রদর্শন, ভীম কর্তৃক দুঃশাসনের 
বক্ষ রক্ত পান, শকুনি ও ছুর্যোধন সংহার, কুরুবিনাশ, ও কুস্তী-গান্ধারী- 
ধৃতরাষ্ট্রের বাণপ্রস্থের উদ্ভোগ অবলছ্গনে নাট্য কাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে। 
কয়েকটি স্থলে যুদ্ধের জন্য দৃশ্যের অবতারণ! না করিয়৷ নাট্যকার ভগবতী ও 
বিজয়ার সংলাপে ইহার ফলাফল ঘোষণা! করিয়াছেন। নাট্য শেষে একটি 
ক্রোড় অঙ্ক যোজনা কর! হইয়াছে । ইহাতে দেহত্যাগের পর বিছুর যমরূপে 
সভায় চিত্রগুপ্ত ও পারিষদবর্গের সঙ্গে মিলিত হইয়াছেন। নাটকে ধাঞ্িক 
ও কৃষ্ণভক্ত বিছুর চরিত্রকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে । কুরু-পাঁপপুরী ত্যাগ 
করিয়। বিছুর “যেখানে ক্রোধ, দ্বেষ হিংসা ও অভিমান নাই, যেখানে আত্মান্ধতা 
স্বার্থপরত! নাই, সেই রাজ্যে (১ম অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক) বিছুর বাস করিতে মনস্থ 
করেন। রাজপুরী পরিত্যাগ পূর্বক কুটিরে বাস করিয়া বিছুর ভিক্ষা 
জীবন য়াপন করেন ও ধর্মচর্যায় মনোনিবেশ করেন । ধর্মপ্রাণ বলিয়াই কৃ 
দৌত্য করিতে আসিয়া রাজভোগ ছাড়িয়া বিছুরের ঘরে ক্ষুদ গ্রহণ করেন। 
'মহষি মাওব্যের অভিশাপে মৃত্যুপতি যম বিদুর রূপে কুরু-কুলে জন্মগ্রহণ 
করেছিলেন (ভগবতী--১২শ গর্তাঙ্ক, ৫ম অঙ্ক)। দুর্যোধনের মৃত্যুর পর ধৃতরাষ্ট 
ও গান্ধারী বাণপ্রস্থ অবলম্বন করেন এবং মহামতি বিছুর ধর্মরাজ যমমূতি ধারণ 
করিয়া যমরাজ্যে গমন করেন। এই নাটকের গ্রারাস্তে নটীগণের একটি 
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গানে প্রস্তাবনার অবতারণা কর! হইয়াছে। ইহাতে নাটকের মূল বিষয় 
উল্লিখিত হইয়াছে,_ 
এলেন দয়াময়-_ 
নাশ করলেন ছুর্যোধনে, রাখলেন পঞ্চপাণ্ডবের মান, 
ক্ষুদ খেলেন বিছুর-ঘরে, দেখালেন ভক্তের ভগবান ॥ 
পূর্বের যাত্রাপালায় প্রস্তাবনা গীতি সন্গিবেশের বিশেষ রীতি প্রচলিত 
ছিল। প্রস্তাবনায় মূল বিষয়ের ইঙ্গিত দেওয়া. হইত। এখানে উল্লেখ করা 
যাইতে পারে যে প্রস্তাবনা সন্িবেশে পূর্বোলিখিত কুষ্ণকমল গোস্বামী 
নৃতনত্তবের পরিচয় দিয়াছেন। পালার প্রথমে গৌরচন্দ্রিক! ও প্রস্তাবনা যুক্ত 
হইলেও “দিব্যোম্মাদ” পালায় নিকুগ্তবন দৃশ্ঠের পূর্বে চৌদ্দ পংক্তির আর 
একটি প্রস্তাবনা অংশ সন্সিবেশিত হইয়াছে । এই প্রস্তাবনায়ও পরবর্তী ঘটনার 
পূর্বাভাস দেওয়! হয়, __ 
চন্ত্রামুখে ধনী কৃষ্ণ আগমন শুনে ; 
আনন্দে আনন্দ বারি বহে ছুনয়নে। ইত্যাদি 
রত মিলন” যাত্রা পালায়ও কৃষ্ণকমল এই রীতি গ্রহণ কবিয়াছেন। গগ্ 
সংলাপ ও গীতি ছুইয়েরই প্রাধান্ত থাকায় পরবর্তীকালে রচিত এই পালাটি 
গতাভিনয়ের পর্যায় তৃক্ত হইতে পারে। পঞ্চাঙ্কে বিভক্ত এই পালায় প্রথমে 
একটি প্রস্তাবন৷ রহিয়াছে । পরে পঞ্চম অঙ্কের পূর্বে আর একটি প্রস্তাবনা! 
অংশ জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে । 
এই নাটকে ধৃতরাষ্ট্রপুত্র বিকর্ণ ন্যায় পরায়ণ ও ধামিক চরিব্রবূপে চিত্রিত 
হইয়াছে_ 
বিকর্ণ__...হে সভাসদগণ ! আপনারা কোন ধর্মের বশবর্তী হয়ে ঠাকুরাণী 
দ্রোপদীর এই কাতরোক্তি শুনেও স্কায় প্রতিবাদ কচ্ছেন না? 
এস্থলে ধর্মসঙ্গত কথা না বললে নিশ্চয়ই সতীশাপে আমাদের ধ্বংস 
হতে হবে। কুরুবীর পিতামহ ভীনম্ম, পিতা ধৃতরাষ্টর, স্তায়পরায়ণ 
কপাচার্য ও দ্রোণ, মাহামতি বিছুর, সকলেই যদি নীরবে পাঁপীকে 
প্রশয় দেন, এ দুর্মতি ছুরাত্মা দাদ দুর্ধোধনের মতান্ুবর্তী হন, এবং 
আপনাদের শত চক্ষের সম্মুখে ফদি সতীর প্রতি এইরূপ পৈশাচিক 
ভাবে মহাপীড়ন হয়, তাহলে বুঝলাম, আপনারা সত্য সত্যই কুরু 
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অক্নে কর্তব্যহারা, জ্ঞানহারা, বুদ্ধিহারা হয়ে আজ ধর্মকে পর্যস্ত 
জলাঞ্জলি দিচ্ছেন। (৭ম গর্ভাঙ্ক, ৪র্থ অস্ক) 
শকুনি কেবল কুটিল নহেন, তিনি দূর্যোধন কর্তৃক পিত। ও ভ্রাতৃহত্যার 
প্রতিশোধ গ্রহণের স্থযৌগাম্বেষীরূপে অঙ্কিত হইয়াছেন,__ 
শকুনি_ শ্বগত) আর কাল প্রতীক্ষা করতে পারলাম না, অসম্থ পিতৃবিয়োগ 
যন্ত্রণা আমায় পাগল করে তুলেছে । সে কাল পূর্ণ হতে আর কতকাল 
অবশিষ্ট আছে...হাঁয়রে! তবে কি পিত প্রতিহিংসা প্রতিশোধিত 
হবে না? তবে এই পিতৃ অস্থি নিমিত অক্ষ দলন করছি কি জন্য ? 
পিতা, পিতা, কই--সেদিনের দ্রিন কবে পাব? কুরু মেধ যজ্ঞে 
প্রাণ দিতে প্রস্তুত হয়েও যে সে দিন অন্বেষণ করতে পারছি না ! 
পিতা) আর কতকাল, আর কতকাল? (১ম গর্ভাঙ্ক, ২য় অঙ্ক) 
নাটকের শকুনি চরিত্র প্রসঙ্গে একটি কথা বলিবার আছে। মূল মহাভারত 
ও কাণীরাম দাসের মহাভারতে পিতৃ প্রতিহিংসার উল্লেখ নাই। ১শকুনির 
সহোদরগণ ছুর্যোধনের সহায় ছিলেন। কিন্তু এখানে শকুনি পিতৃহত্যা ও 
শতত্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ লইতে চাহেন। ইহাই এই চরিত্রের মূল কথা!। 
এই পরিকল্পনায় নাট্যকারের উপর মতিলাল রায়ের প্রভাব পড়িয়াছে। 
উনিশ শতকের শেষ ভাগে রচিত “দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, (৩য় সং ১৮৮৬ খ্ী) পালায় 
মতিলাল রায়ের শকুনি চরিত্রে এই পরিকল্পনার পরিচয় পাওয়া যায়,_- 
শকুনি-(ম্বগত)...যদি জীবিত কালের মধ্যে পিতৃ আজ্ঞা পালন করতে 
না৷ পারি তবে তো আমার জন্মগ্রহণ করাই বৃথ! ৷ ..ছুরাত্ম। ছুর্যোধন কি সামান্ত 
চুষ্কার্ম করেছে । আমার পিতা ও শত ভ্রাতাকে বিনা দোষে কারারুদ্ধ করে 
অনাহারে তাদের জীবন বিনাশ করেছে, এই ছুঃখ কি প্রাণে সহ হয়? চরম 
কালে পরম দেবত পিতা আমাকে ডাকলেন, দেখলেম ছুই চক্ষের জলে বুক 
ভেসে যাচ্ছে, কণ্ঠাগত প্রাণ, অতি মুদুস্বরে আমাকে বললেন, শকুনি বাপ! 
তুমি আমার বংশধর কুলতিলক ! ব্যাকুল হয়োনা ! আমার জীবনাস্ত 
হলে আমার অস্থিদ্বার পাঁশা নির্মাণ করে রেখ। সেই অক্ষক্রীড়ায় তোমাকে 
কোন ব্যক্তি পয়াজিত করতে পারবে না৷ । সেই অক্ষ হতে তোমার বিপক্ষকুল 
বিন হবে। আমিতো পিতৃ অস্থিতে এই পাশা নির্মাণ করেছি, কৈ এ 


১। সভাপর্ব-&৭ অধ্যায়, মহাভারত, কৃষ্কদ্বৈপায়ন বা!সদেব। 
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পর্যন্ত ত কুরুকুল নষ্ট করতে পাঁরলেম না, ছুরাত্মা ছুর্যোধন আমার একশত 
ভ্রাতাকে বিনষ্ট করেছে, ও পাপাত্মারাও তেমনি একশত ভ্রাতা, দে সকলকে 
নিধন করতে না পরলে ত আমাঁর-মনোবেদন! দুর হচ্ছে না । 
| (অংক-দৃশ্ত-বিভাগহীন পালাটির প্রথমাংশ) 

ধতরাষ্ট্র চরিত্র পুত্রন্নেহ ও বিদ্বুরের প্রতি ভ্রাতৃন্নেহ অবলম্বনে রূপায়িত 
হইয়াছে। বিছুর পত্বী পঞ্নাবতী পতিভক্তি পরায়ণা! ও ধর্মবতী। চিন্তামগ্ন 
বিছুর কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ধর্ম-অধর্মের ভীষণ সংগ্রামের পূর্বচিত্র দর্শন করিয়া 
পদ্মাকেও দেখাইতে সমর্থ হন। পদ্যাবতীর ধর্মবল ছিল বলিয়। ধর্মপ্রাণ 
বিছুর তাহাকে ইহা দেখাইতে পারেন । এই ভবিষ্ৎ চিত্র দেখিয়া কোমিল- 
প্রাণা পদ্মাবতী অস্থির হইয়া পড়েন,_ 

পম্মাবতী-_প্রতু ভীষণ হতেও ভীষণ চিত্র আর দেখতে পারছি ন1! 
প যে কুরুপুরী শ্বশান হচ্ছে, শৃগাল কুকুরগণ প যে শ্বশানে. মহাহলাদে বিচরণ 
করছে। . (৪র্থ গর্ভাঙ্ক, ২য় অঙ্ক) 

গান্ধারী পতিভস্তিশীলা, তাহার পুত্রন্নেহ থাকিলেও ছুর্যোধনাদির 
পাঁপকর্ম একেবারেই সমর্থন করেন নাই । নাট্যরচনায় রৌদ্র, বীর, বীভৎস, 
করুণ ও তক্তিরস প্রাধান্য পাইয়াছে। ছুর্যোধন-সথা৷ তোতল! “বিরোচন' 
হাস্তরস পরিবেশনের জন্য নাটকে স্থান পাইয়াছে। 


রামনির্বাসন (১৯১৬)-রামায়ণের অযোধ্যাকীগ্ডের কাহিনী লইয়া 
রচিত এই পর্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটকটি মণুরনাঁথ সাহা ও নীলকান্ত দাসের 
যাত্রায় অভিনীত হয়। নাটকে গানের সংখ্যা পঞ্চাশের অধিক | নেপথ্য 
গীতি, যাত্রাব্যালে, গণের গান ও দশরথ, কৌশল্যা প্রমুখের জন্য জুড়ির গান 
ইতাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে । হরধন্থ ভঙ্গের পর রাম কর্তৃক পরশুরামের 
গর্ব খর্ব করা হইতে রামের নির্বাসন ও দশরথের মৃত্যু পর্যস্ত ইহার কাহিনী 
বিস্তৃত। দশরথ চরিত্র পুত্রন্নেহ ও সত্যরক্ষার দ্বন্দে উদ্বেলিত হইয়াছে । 
ভ্রীতৃভক্তি ও ন্তায়পরায়ণত! লইয়া! লক্ষ্মণ চারত্রট চিত্রিত হইয়াছে । দশরথের 
বয়স্তপুত্র গজকচ্ছপ এবং পণ্ডিত করকানন্দ শ্থুল হাম্তরস পরিবেশন 
করিয়াছে । সমস্ত বিয়োগাস্ত পরিস্থিতির মূলে রহিয়াছে ঈর্ধাকাতর দাসী 
মন্থরা। তাহারই প্ররোচনায় কৈকেয়ী ভরতের জন্ত সিংহাসন ও রামের 
বনবাস প্রার্থনা করিলে সত্যসন্ধ হৃপতি ভগ্রহদয়ে তাহ! মঞ্জুর করিতে বাধ্য 
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হইলেন । কৈকেয়ী চরিত্রে কিছু নৃতনত্ব দেখা দিয়াছে। মন্থবার কূটপরামর্শে 
শেষ পর্যন্ত উত্তেজিত হইলেও প্রথমে কৈকেয়ীর চরিত্রে নেহ ও স্বার্থের ছন্দ দেখ 
দিয়াছিল। সাময়িকভাবে সে ঘন্দ তিরোহিত হইলে দশরথের কাছে তিনি 
বর প্রার্থনা করেন। কিন্ত নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়৷ তিনি অশ্তাপানলে 
দগ্ধ হইয়। প্রায়োম্মাদ হইলেন, _ 

(উম্মাদিনীর ম্যায় সন্গ্যাসিনী বেশে কৈকেয়ীর প্রবেশ ) 
কৈকেয়ী-_-কৈ স্বামিন! কৈ ধরণীর একচ্ছত্র সমাট ! দণ্ড দাও, দণ্ড দাও» 
দগডধর__দণ্ড ন|! দিলে পাপিনীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। ক্ষমা কর, ক্ষমা 
কর,_আ'মার রামকে এই ক্ষণে অযোধ্যায় আনবার ব্যবস্থা কর । পদাঘাত 
কর, পদাঘাত কর। সত্যসন্ধ! একি তোমার সত্যরক্ষা! মাহাপাপিনী 
ছুশচারিনী আমি, আমার কথায় তুমি আমার পরম ধামিক রামকে বনবাসে 
দিলে, তোমার পণ তুমি রক্ষা করলে, এখন পাপিীর উপায় কর! ' যন্ত্রণায় 
প্রাণ ফেটে যাচ্ছে! বল--বল, অনুমতি দাও, গলে অঞ্চল দিয়ে দস্তে তৃণ 
কবে আমার রামকে আমি ফিরিয়ে আনিগে। জ্বলে গেল, জ্বলে গেল» 
অন্ধকার-_-অন্ধকার দেখছি । (৪র্থ গর্ভাঙ্ক, ৫ম অস্ক) - 

অনুতাপ দগ্ধ কৈকেয়ী চরিত্র সৃষ্টিতে নাট্যকার মতিলাল রায়েয় রাম 

রাজা গীতাভিনয়” দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছেন। দশরথের মৃত্যুর পূর্বে নাট্যকার 
সিন্ধুবধের দৃশ্যের অবতারণা করিয়াছেন যেন দশরথ মানস চক্ষে ইহা 
দেখিতেছেন। নাটকে নিয়তি দেখা দিয়াছেন; কিন্তু তাহার কণ্ঠে গীত 
নাই । সংলাপেই তিনি বশিষ্ঠকে রাম অবতারের কারণ ম্মরণ করাইয়া 
তিরোহিত হইয়াছেন। নিয়তি ও বশিষ্ঠের উক্তি উদ্ধৃত করিয়! নাট্যকারের, 
পদ্যসংলাপের একটি দৃষ্টান্ত দেওয়! হইল,_ 
বশিষ্ট--এস দেবি, জীবভাগ্য বিধায়িত্রী নিয়তি জননি, 

এস ওমা, কহ দ্রাসে কেন অলক্ষ্যে পশিয়া-- 

কেন কাধ সাধিলে কৌশলে ! 

কল্যাণুময়ের করিলে গো! অকল্যাণ? 
নিয়তি--তোমার সম্মানে মতিমান্‌, 

জানন! কি ফ্রষি-রাম অবতার কি কারণ? 
বশিষ্ট জানি ও মা সে শোকাশ্রময় মহাগ্রন্থ-মুখবন্ধ৮_ 


৭১৮ 


বাংল। লোকনাট্য সমীক্ষা 


স্মরণেও হৃদকম্প ঘটে-_ 
নিষ্পন্দ নিশ্চল হয় শোণিতের গতি ! 
নিয়তি-_তবে কেন প্কাষি বুথ! চেষ্টা কর? 
বশিষ্ঠ - কর্তব্য বুঝে না মাগো শ্রম-বিফলতা 
ভবিস্তৎ শুভাশুভ গাঁথা কল্পনায় না করে স্মরণ ! 
কর্তব্য যে ওমা এক চক্ষে অশ্রুরেথা 
অন্ত চক্ষে লয়ে আশার বতিকা, 
করে খেলা ত্বাধারে আলোকে । 
বশিষ্ঠ ত ছার মাতঃ ! কর্তব্যের গুরুকার্ষে 
অবতার ভার্গব আপনি পিতৃবাক্যে-_ 
স্বর্গাদপি গরীয়সী মাতা - 
তার শির করিলে ছেদন! কর্তব্যের গুরু অন্ুরোধে-_ 
নিজে মহামায়। নিজ্প্রাণ করিলেন ত্যাগ__ 


পিতা দক্ষালয়ে । 


হে নিয়তি মাহাদেবি ! 


তোমায় ভাবিয়া কেব! হয় কর্তব্য নিমুখ? 
জানি ও মা সবি, এই রাম লীল। মৃতিমান্‌ 
করুণার মহাউৎস--.নিরাশায়_-প্রাণে 
শোকের সাগর-_ তথাপি মা, 

কর্তব্যের গগন চুম্িত মহাশৈল 

তাহা আরোহিতে করে চেষ্টা সন্তান তোমার । 
যাও দেবি--সাধ গিয়। নিজ মহাব্রত-- 
বিধির নির্দিষ্ট লিপি নাহি করি অতিক্রম | 
আমার আরাধ্য ওই কর্তব্য-বিগ্রহ__ 

। ইরিনা রর তার তক্তি-উপহারে। 


( উভয়ের প্রস্থান--৬ গর্তাঙ্ক, ৩য় অঙ্ক) 


নাটকে হাস্, বীর ও ভক্তিরস থাকিলেও বাঁৎসল্য ও করুণ রসই ইহাতে 


প্রধান হইয়! উঠিয়াছে। 
হ্য়। 


১৩৩৪ সালে এই নাটকের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত 


জয়লক্্ী ১৯২১)-_ইহা মথুরানাথ সাহার দলে অভিনীত পঞ্চান্ক নাটক। 
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ইহার মূলে এ্রতিহাসিকতা থাকিলেও নাটকটা কল্পনাপ্রধান। গোধূলি 
শয্যাশায়ী হুর্যালোকের ন্যায় কল্পনার ক্রোড়ে যে সত্যাংশ নিহিত রহিয়াছে 
তাহা লইয়াই এই নাটক” (ভূমিকা )। অবস্তীকার বৌদ্ধ রাজা! প্র্োতবর্ধনের 
সেনাপতি পদ্মনাভ-এর পুত্র বলাদিত্য ও অবস্তীকার জনৈক ধনাঢ্য কুমারী 
জয়লক্্মীর মিলন-কথ। নাটকে বিধৃত হইয়াছে। 

পঞ্চরা ত্র (১৩৩১)__ইহা! কাশীরাম দাসের মহাভারতের বিরাট পর্বের কাহিনী 
অবলম্বনে রচিত পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটক। নাটকটি হরিপদ বাবুর মৃত্যুর 
পরে ১৩৩৪ সালে প্রকাশিত হয়। কিন্ত তাহার জীবিত অবস্থায় “গৌরাঙ্গ 
অপেরায়” নাটকটি অভিনীত হয়। নাটকে গানের সংখ্য। প্রায় পয়ত্রিশ । 
দ্বাদশ বৎসর বনবাসের পরে এক বৎসর বিরাট রাজের গৃহে “কম্ক*নামে যুধিষ্ঠির 
বিরাট রাজের দাস রূপে, “বল্লব” নামে ভীম রাজপাচকরূপে, ক্লীব বেশে 
“বৃহন্নলা” নামে অর্জুন অস্ত:পুরের নৃত্যগীত শিক্ষকরূপে, "গ্রন্থিক” ও “গোপততন্ত্ী 
পাল” (তন্থিপাল ) নামে নকুল ও সহদেব অশ্বগোপালক রূপে এবং “সৈরিষ্জী? 
নামে নাবীদের প্রসাধনকারিণীরূপে দ্রৌপদী অজ্ঞাত বাস করিতেছিলেন। 
এই অজ্ঞাতবাসের শেষ পাঁচটি রাত্রির ঘটনা লইয়। নাটক রচিত হইয়াছে । 
এই সময় ছুর্যোধনাদি বিরাট বাজার উত্তর-গোগৃহ হইতে গোধন হরণের 
আয়োজন করেন। ইহা। লইয়! যুদ্ধ স্থরু হইলে অজ্ঞাতবাসরত অর্জনের সাহায্যে 
বিরাট রাজা যুদ্ধে জয়লাভ করেন এবং ছুর্যোধনের পক্ষ হইতে অভিমন্থ্যকে বন্দী 
করিয়া আনা হয়। পঞ্চরাত্রির সমাঞ্তিতে পাগুবগণ আত্মপ্রকাশ করেন এবং 
পিতাপুত্রের (অর্জন ও অভিমন্থ্য) মিলন ঘটে । বিরাট-কন্ঠ! উত্তরার সঙ্গে 
অভিমন্্যুর বিবাহ সম্পন্ন হইলে নাটক সমাপ্ত হয় । দুর্যোধনের দস্ত নাশ ও 
অঙ্জ্নের বীরত্ব নাটকে প্রাধান্ত পাইয়াছে। অর্জুন কলাকুশলী, গুরুভক্ত 
ও বীব্র্ূপে নাটকে চিত্রিত হইয়াছেন । 

প্রচারপত্র হইতে জান! যায় যে “জন! বা! প্রবীর পতন” (১৮৯৫), প্দাতাকর্ণ' 
(১৩০৪), “কঝ্সাঙ্গদ রাজার হরিবাসর” (১৯০৩), “নল দময়ন্তী” (১৯০৩), 
ঘিছুবংস ধ্বংস” (১৯০৬), “ছুর্গাঙ্থুর (১৯০৯), মুদ্রারাক্ষস অবলম্বনে চাণক্য, 
(১৯১০), “তারা” (১৯১১), “অন্নপূর্ণা” (১৯১১) “গৌরাঙ্গ (১৯১৮), “মেঘনাদ” 
(১৯১৯), ক্ষণাদেবী” (১৩২৭), ও “কালাপাহাড়” নামে আরও কয়েকখানি 
নাটক এই নাট্যকার কর্তৃক রচিত হইয়াছে । এই নাট্যকার রচিত অন্যতম 


৩২০ বাংল। লোকনাট্য সমীক্ষা 


এতিহাসিক নাটক “রণজিতের জীবন যজ্ঞ” ইংরেজ সরকার বিরোধী ভাব-পুষ্ট 
হওয়ায় ইহা তৎকালীন সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়। নাটকটি রণজিৎ 
সিংহের যুদ্ধকাহিনী লইয়। রচিত হইয়াছিল। তাহার “জয়দেব” নাটক যাত্রার 
আসরে যেমন অভিনীত হয় তেমনি গ্রাণ্ড স্তাশনাল, ষ্টার, মিনার্ভা থিয়েটারেও 

ত হয়। এই নাটকে ভূতনাথ দাসের স্থর জনপ্রিয়তা অর্জন করে, 
ম্যাডান থিয়েটার্স কর্তৃক এই নাটকের নির্বাক চিত্র রূপ এবং অরোরা ফিল্স 
কর্তৃক সবাক চিত্র-রূপ গৃহীত হয়। হিজমাষ্টার্স ভয়েস গ্রামোফোন কোম্পানী 
কতৃক এই নাটকি রেকর্ড কর! হয়। 


ধনকৃষ্ণ সেন €১২৭১--১৩০৯ ) 

তিনি বর্ধমান জিলার খাঁড় গ্রামের অধিবাসী ছিলেন । ধনকৃষ্ণ কলিকাতা 
মেট্রোপলিটান কলেজে (বর্তমান িদ্ভাসাগর কলেজ) বি এ. ক্লাশের 
ছাত্রীবস্ায় ১২৯৫ সালে “হ্দর্শনের রাজ্যাভিষেক” নামে প্রথম একখানি 
নাটক রচনা করেন। ইহা ত্রেলোক্যনাথ পানের ঘাত্রার দলে অভিনীত 
হয়। ১৩০৯ সালে মাত্র ৩৮ বতসর বয়সে নাট্যকার পরলোক গমন 
করেন। তথকালীন প্রথা অনুযায়ী তাহার নাটকে গণের গান, জুরির গান 
প্রভৃতি থাকিলেও সংলাপ রচনায় তিনি কিছু নৃতনত্তের পরিচয় দিয়াছেন, 
তিনি অনেক স্থলেই ছোট ছোট সংলাপ সংযেজনা করিয়া নাট্যরচন! 
করিয়াছেন। তৎকালের বাত্র। পালায় ইহা ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত । 


সতীমালাবতী (১৩০৯ )-৮1%ট, ধৃশ্ে বিভক্ত এই পৌরাণিক নাটকখানি 
ত্রেলোক্যনাথ পানের দলে অভিনীত হয়। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের প্রকৃতিখগ্ড 
হইতে গৃহীত সতী মালাবতী চরিত্র নাটকের মূল অবলম্বন । নাটকে উপবহ্ণ 
সত্যদ[স, রত্তদস্ত, বশিষ্ঠ প্রমুখের জন্য উক্তি-গীতি সঙ্গিবেশিত হইয়াছে। 
ইহাতে নেপথ্য গ্রাতিও রহিয়াছে! কয়েকখানি গান আখরযুক্ত কীর্তনাঙ্গের | 
নাটকের মোট গীতি সংখ্যা চল্লিশের উর্ধে। সংগীত রচনায় নাট্যকার যথেষ্ট 
অন্প্রাস ব্যবহার করিয়/ছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটি গান উদ্ধত হইল, 

সত্যদাস-__.''যেদিন সে ভাবের অন্যথা হবে_যেদিন আপনাদের প্রতি 
আমার এই অচল! ভক্তি কিছুমাত্র বিচল হবে, সেইদিন--.সেই মুহূর্তেই যেন 
সত্যদাসের নাম এ জগৎ হতে বিলুপ্ত হয়ে যায়, 


বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা ৩২১ 
গীত 
যবে সে ভাবের অভাব হবে ভ্রানস্তভাবে 
সেদিন যেন না থাকি ভবে। 
যে ভাবে ভাবি তোমারে ভাবের ভাবী বিনে কে বুঝিবে। 
আমি পুত্র তুমি পিতা, অসন-বসন-জীবন দাত। ; 
এ ভাবের হলে অন্যথা, নরকেও স্থান নাহি হবে। 
তবস্নেহ-তরুছায়া সদ শীতল করে কাঁয়া 
কিছার এশ্বর্য মায়া» স্বপ্নে মমতায় না তুলিবে। (২য় দৃষ্ঠ) 
পুফলপতি গন্ধর্ব উপবহ্থণ সেনাপতি ছর্জয় সিংহকে নারী অবমাননার জন্ 
তিরস্কার করেন। ইহাতে সেনাপতি অত্যন্ত প্রতিহিংসা পরায়ণ হইয়া 
উঠেন। কোষাধ্যক্ষ রক্তদন্তকে সিংহাসনের এবং নগরপালকে অর্থের 
প্রলোভনে তিনি বশীভূত করেন; ইহার পর প্রজাদের করভার আপাত লাখব 
করিয়। দুর্জয় সিংহ তাহাদেরও হস্তগত করেন ৷ গন্ধররাজ উপবর্থণ নিমস্ত্রিত 
হইয়া দেবসভায় গমন করিলে ছূর্জয়সিংহ বিদ্রোহ করিয়৷ সিংহাসন অধিকার 
করেন। এই ভাবে প্রতিহিংসার জালায় উপবহ্ণকে সিংহাসনচ্যুত করিয়! 
রাণী মালাবতীকে তিনি নিজের মহিষী রূপে গ্রহণ করিতে সচেষ্ট হইয়। উঠেন । 
দুর্জয় সিংহ কার্ষোদ্ধার করিয়া বক্তদস্ত ও নগরপালকে প্রদত্ব প্রতিশ্রতি রক্ষা 
করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় তাহার! বিদ্রোহ করেন। দ্বন্দে রক্তদস্ত হূর্জয় 
সিংহের অস্ত্রাঘাতে এবং নৃতন রাজ! ছুর্জয় সিংহ নগরপালের অল্ত্রাধাতে প্রাণ 
বিসর্জন দিয়! পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেন উপবর্থণ দেবসভায় উর্বশীর নৃত্য 
দেখিয়া! কামনাহত হওয়ায় ব্রহ্ম! কর্তৃক শাপগ্রস্ত হইয়! দেশে প্রত্যাবর্তন করিবার 
অল্প পরেই প্রাণত্যাগ করেন । মালাবতীর সতীত্ব রক্ষার জন্য এবং হরিভক্তির 
মহিমা অক্ষুপ্ন রাখিবার জন্ঠ ব্রহ্ম। উপবর্থণকে পুনর্জীবিত করেন । এই হইল নাট্য 
কাহিনী । নাটকটির নাম সতী মালাবতী হইলেও ঘটনাবলীতে তাহার প্রাধান্য 
নাই। মালাবততী ও সত্যদাসের স্ত্রী সত্যবতী দুইটি নারী চরিত্র একই সতীত্ব- 
ভক্তি ভাব লইয় রচিত হইয়াছে । উপবর্ধণ কর্তব্য পরায়ণ, শ্নেহাশীল ও ভক্ত 
হইলেও হৃদয় কাম-মুক্ত হয় নাই বলিয়! উর্বশীর নৃত্য ও কটাক্ষে কাম মোহিত 
হইয়া উর্বশীর হস্তাকর্ষণ করেন। ইহার ফলেই তাহাকে শাপগ্রন্ত ও অনুতপ্ত 
হইতে হয়। সত্যদাস শ্রদ্ধাশীল, উপবর্থণ ও মালাবতী তাহাকে প্রতিপালন 
করেন বলিয়া! তাহাদেরই তিনি পিতা-মাত! জ্ঞান করিতেন। 


২৯ 
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কিন্তু সত্যদাস যথেষ্ট কারণের অভাবে পত্বীন্রোহী হইয়া পড়েন; ইহার জন্ 
তাহাকে অনুতাপ দগ্ধ হইয়। প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় । রাজপুত্র দিবোদাস একানে 
বালকের দৃষ্টান্ত ! হরিমাহাত্ম্য প্রচারের দিকে নাট্যকার যত দৃষ্টি দিয়াছেন 
চরিত্র সৃষ্টির প্রতি তত লক্ষ্য রাখেন নাই ! কেবল মাত্র বিশ্বাস ঘাতক, 
নারীলোলুপ, প্রতিহিংসা পরায়ণ হুর্জয়সিংহ চরিত্র নান প্রবৃত্তির সংঘাতের মধ্য 
দিয়। ফুটিয়! উঠিয়াছে। এই চরিত্রই নাটকে প্রাধ্ন্ঠ লাভ করিয়াছে । ধর্স ও 
মনুম্তত্ব বিরোধী কর্মের মধ্য দিয়া ছুর্জয় সিংহ কেবল নরকের পথ প্রশস্ত করিয়া 
দিয়াছে । এই নাটকে বহু দীর্ঘ সংলাপ সংযোজিত হইয়াছে । এইরূপ দ্বাদশ 
দৃশ্যের একটি দীর্ঘ স্বগত উক্তির মধ্য দিয়া নাট্যকার দুর্জয় সিংহের মানসিকতার 
পরিচয় ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। যাত্র! নাট্যে এইরকম অবস্থায় সাধারণত 
মানসিক বৃত্তিকে কুমতি প্রভৃতি চরিত্রে পরিণত করিয়া একটি সংগীতময় 
পরিবেশ কৃষ্টি কর! হয়। কিন্তু নাট্যকার এই জাতীয় পরিস্থিতি রচনার 
স্থযোগ গ্রহণ করেন নাই । এই নাটকে সংলাপ রচনায় পদ্য ছন্দেরও অনুসরণ 
করা হইয়াছে । নাট্যকার সংলাঁপ রচনায় সারল্য বজায় রাখিবার জন্য সচেষ্ট 
ছিলেন। তিনি পদ্ সংলাপে গৈরিশ ছন্দ ও মিত্রাক্ষর ছন্দ অনুশীলন করেন। 
এখানে মিত্রাক্ষর ছন্দের একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধত হইল,__ 


দুর্গা__নির্ভয়-_নির্ভয়--নির্ভয় নারদ ! 

কিব! চিন্তা বাপ আমার আমি হব কর্ণধার 
অছিশাপ-সাঁগরে তোমার | 

এ কৈলাস পরিহরি .. অন্ন্যাসিনী বেশ ধরি 

র থাকিব রে কানন-মাথারে ॥ 

শুনাইব হরিনাম, অবিরাধ অবিশ্রাম, 
করিবিরে তুই হরি গান। 

কিবা তরু কিবা লতা! সবে হরি নাম কথা 
কহিবেরে মাতাইয়! গ্রাণ ॥ 

হরিনাম হরিনাম স্থথশান্তি মোক্ষ ধাম 
আমি তোরে দিব দীক্ষা-দান। 

ভয় কি রেবাপ আমার মুছে ফেল অশ্রধার 
প্রাণ দিয়ে করিব রে ত্রাণ ॥ (১ম দৃশ্ঠ) 
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নাট্যকার ভক্তি ও করুণ বসকে প্রাধান্য দিয়! এই নাটকখানি রচনা 
করিয়াছেন । 

অন্ধ্বজের হরি সাধনা-_( প্রকাশ ১৩১১) এই নাটকটি নাট্যকারের 
মৃত্যুর পরে তীয় ভ্রাতা রাধাকৃষ্ণ সেন কর্তৃক ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাঁশিত হয় । 
বিহ্বরাজ রথধবজের পুত্র অন্ুধবজ হরিভক্ত ছিলেন । তাহাঁর হরিভক্তির প্রাবল্যে 
রথধবজ সর্ব দুঃখ মুক্ত হইলেন। এই কাহিনী লইয়া নাট্য রচনা কর! হইয়াছে। 
নাটকের বহু স্থলে ছোট ছোট সংলাপ সংযোজিত হইয়াছে । এই পালাটি 
মতিলাল রায়ের “গয়াস্থরের হরিপাদপদ্মলাভ” দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে, ইহাতে 
ভক্তি ও করুণ রস পাধান্ত পাইয়াছে। নাটকখানি পিতান্বর পানের দলে 
অভিনীত হয়। "পৃথু রাজার শতাশ্বমেধ,ঃ “অভিমন্থ্য” “কর্ণবধ” “হংসধ্বজের 
মহামুক্তি” (রচন! ১৩০৪ প্রকাশ ১৩১৪) “মহাঁপরীক্ষাঁ»” “উমাতারা” (প্রকাশ 
১৩১৫ ১ “বিন্বমঙ্গল” (প্রকাশ ১৩১৪), “রুক্সাঙ্গদ রাজার হরিবাসর' নামে 
নাট্যকার আরো কয়েকটি পাল রচনা! করেব। তাহার কতগুলি নাটক 
অপ্রকাশিত রহিয়ছে। 


অন্নদাপ্রদাদ ঘোষাল 

১৮৯৩ শ্্ী্টাবে “নাগযজ্ঞ'। নামে তিনি চার অস্কের একখানি থিয়েটারী 
নাটক রচনা করেন; ইহা রয়েল বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত হয়। ইহার পর 
হইতে অন্নদা প্রসাদ যাত্রানাট্য রচনায় ব্রতী হইলেন। তিনি কয়েকটি 
পৌরাণিক যাত্রানাটা রচনা করেন। ১৯০৯ খ্রীষ্টাবের পূর্বে তিনি পরলোক 
গমন করেন । 

অজামিলের বৈকুঞ্ঠ লাভ (১৩০৯)-__ভাঁগবতের ষ্ঠ স্বন্ধের ষ্ঠ অধ্যায়ের 
কাহিনী লইয়া এই পৌরাণিক নাটকটি রচিত হুইয়াছে। অজামিলের পিতা 
মাতার প্রতি শ্রদ্ধা ও বিষ্ুভক্তি নাটকের মূল অবলম্বন। ভক্তি, বীর ও 
করুণ রসের সঙ্গে নারকীয় বীভৎস রসও নাটকে স্থান লাভ করিয়াছে । 

কার্তবীর্য সংহার (১৩০৯)-_ইহী৷ মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে রচিত 
বীর ও করুণ রসাত্মক পৌরাণিক নাটক। জমদগ্সিহত্যার ফলে উত্তপ্ত পরশুরাম 
কর্তৃক নিঃক্ষত্রিয়করণে নাটকে তীত্র করুণ রসের সঞ্চার হইয়াছে । শোক 
সন্তপ্ধ কার্তবীর্ষমহিষীর গ্রতিহিংস! ও যুদ্ধ গমনের মধ্য দিয়া! তাহাকে বীরাঙজনা 
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রূপে চিত্রিত করা হইয়াছে। কার্ডবীর্য ও পরশুরাম চরিত্র বীরত্ব অধলম্বনে 
রূপায়িত হইয়াছে । অন্পদাপ্রসাদের পালাগুলির মধ্যে এইটি অধিক 
নাট্যগুণাদ্বিত। 

অজু পরাভব-_কাশীরাম দাসের মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব হইতে ইহার 
কাহিনী সংগৃহীত হইয়াছে । অর্জ্যনের সঙ্গে বত্রবাহনের যুদ্ধে অর্জনের মৃত্যু 
ও নাগকন্ঠ। উলুপীর সাহায্যে তাহার পুনর্জীবন লাভ নাটকের মূল কথা । বক্র- 
বাহনের বীরত্ব ও চিত্রাঙ্গদার কাকুণ্য ইহাতে প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। 

জয়দ্রথ বধ (১৯০৭ )-__ইহা পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটক । কাশীরাম দাসের 
মহাভারতের দ্রোণ পর্বের কাহিনী লইয়া! বচিত এই নাটকের গীতি সংখ্যা 
ত্রিশের উধের্বে। ভীম, জয়দ্রথ, কর্ণ, হুর্যোধন, ভাঙ্গমতী প্রমুখের জন্ঠ নাটকে 
উক্তি-গীতি সংযোজিত হইয়াছে । নাটকের গদ্য, সংলাপ অত্যন্ত দীর্খ। 
দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম গ্ভাঙ্কে কর্ণের আত্মসমা'লোচন! মূলক স্বগতোক্তিটি নব্বই 
পংস্তি লইয়া রচিত। অন্নদ! প্রসাদের নাটকে ভক্তি, বীর ও বরুণ রসেরই 
প্রাধান্য । অহিভূষণ ভট্টাচার্য তাহার যাত্র! পালা সংশোধন করিয়। দিতেন । 
অয়দ্রথ বধ পালার কৃতজ্ঞতা স্বীকার অংশে অন্নদাপ্রসাদ বলিয়াছেন -_ 
“ইহার পরেও তিনি আমার অন্তান্ত কয়েকথানি নাটক দেখিতে আগ্রহ 
ও দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন এবং স্থানে স্থানে সংশোধন করিয়া দিয়। 
স্বীয় মহত্বের যে প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা এ জীবনে তভূলিবার 
মহে”। অহিভূষণ কর্তৃক সংশোধিত “আয বধ অন্দদা প্রসাদের মৃত্যুর 
পরে ১৯০৯ গ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় । শ্শ্রীদাম উন্মাদ? (দ্বিতীয় সং-- ১৩২১) 
ও “কনৌজকুমারী” নামে তিনি আরো দুইটি নাটক রচনা করেন । 


অঘোরচন্জ কাব্যতীর্ঘ (১২৭০ - ১৩৫০) 

তিনি যশোহর জিলার নড়াল মহকুমান্তর্গত মল্লিকপুর গ্রামের অধিবার্সী 
ছিলেন । অঘোরচন্ত্র ভট্টাচার্য কলিকাতার ওরিয়েন্টাল সেমিনারী স্কুলে 
হেডপশ্তিত রূপে শিক্ষকতা! করিবার পরে শেষ জীবনে মল্লিকপুর দক্ষতা 
বিগ্ভানিকেতনে কর্গ্রহণ করেন। এই বিদ্বালয়ে কর্মরত অবস্থায় তিনি 
১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। অধোরচন্জ একসময় খুব জনপ্রিয় 
ঘাত্রা নাট্যকার ছিলেন। এইজন্য নাট্যরসিকবৃন্দ ষশোহরে তাহার জঙগাজয়ন্তী 
উতৎদব উদ্যাপন করেন। তিনি ঘটনা ও সংগীত প্রধান নাটক ব্রন! 


বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা ৩২৫ 


করিতেন। গণের গান, একানে বালকের গান, আদি রসাত্মক দ্বৈত সঙ্গীত, 
যাত্রাব্যালে, হাস্যরস স্থষ্টির জন্য নাট্য ঘটনা বহির্ভূত চরিত্র স্থষ্টি ও নান! রসের 
যোগান দিয়! তাহার পাল! রচিত হইয়াছে। নারী চরিত্র স্ষ্টিতে তিনি অনেক 
ক্ষেত্রে স্থয়োরাণী-ছুয়োরাণীর দ্বন্দবাদর্শ গ্রহণ করিয়াছেন। আঅঘোরচন্ত্রের 
নাট্যসংলাপ দীর্ঘ ছিল। সংলাপ সারল্যের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া তাহার পক্ষে 
তেমন সম্ভব হর নাই। 

তাহার প্রথম নাটক “কষ্কি অবতার গীতাভিনয়* ১৮৯৮ শ্বী্টান্বে রচিত হয়। 
“এরই কন্ধি অবতার পুস্তকই আমার ক্ষুদ্র লেখনী হইতে প্রথম প্রস্থত এবং যাত্রা 
সন্প্রদায়েও প্রথম অভিনীত” ( ভূমিকা, কক্কি অবতার )। কন্ধি পুরাণ হইতে 
ইহার মূল কাহিনী সংগৃহীত হইয়ছে। দখ অঙ্কে বিভক্ত এই গীতাভিনয় 
বৌ-কুণ্ডের দলে অভিনীত হয় ১৩০৫ সালে। অহিভূষণ ভট্টাচার্ষের প্রচেষ্টায় 
নাটকথানির অভিনয় ব্যবস্থা হয় এবং অভিনয়ের চার বৎসর পরে তাহারই 
ঘত্বে “বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী হইতে ১৩০৯ সালে প্রকাশিত হয়। এই 
নাটকের ভূমিকায় নাট্যকার বলিয়াছেন_-”আরও একটি মহোদয়-ধাহার 
যত্বেআমার এই পুস্তক কলিক'তার যাত্রাসম্প্রদায়ে প্রথম অভিনীত এবং 
সম্প্রতি জনসমাজে প্রচারিত, সেই মহাভব মহাত্মীর নিঃস্বার্থ উপকার এবং 
অকৃত্রিম ভালবাসা! আমার আজীবন হৃদয়-ফলকে অস্কিত থাকিবে । ইনি অন্ত 
কেহ নহেন, সুবিখ্যাত সাতরা কোম্পানীর স্থলেখক খ্যাতনাম! বাবু অহিভূষণ 
ভট্টাচার্য” । পৌরাণিক নাটক ছাড়া ভক্তিমূলক এবং এ্রতিহীসিক নাটকও 
তিনি রচনা করিয়াছেন। কিন্ত পৌরাণিক নাটকেই তিনি কৃতিত্বের পরিচয় 
দিয়াছেন এবং এই শ্রেণীর নাটকের সংখ্যাও প্রচুর। কন্ধি অবতারের পরে 
অঘোরচন্ত্র “মগধবিজয়” (১৯০৩), “দাতাকর্ণ” (১৯০৪), সমুদ্রমস্থন, “হরিশচন্ত্ 
(১৯১৪) প্রভৃতি নাটক রচনা! করেন। 

অনন্ত-মাহাত্ম্য (১৩২৩)-_কাঁশীরাম. দাসের মহাভারতের (শাস্তিপর্ব ) 
অনন্ত ব্রত উপাখ্যান অবলম্বনে এই পৌরাণিক নাটক রচিত হইয়াছে । . নারী- 
মোহে কোশলরাজ চিত্রাঙ্গদের ছুর্গতি এবং অনস্তদেবের কপায় ছুঃখমুক্তি_ 
নাটকের মূল বিষয়। অনস্ত চতুর্দশী ব্রত-মাহাত্ম্য প্রচার যে নাটকের উদ্দেস্ঠ 
তাহ! “উচিত” চরিত্রের উক্তিতে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়ছে,-. 

উচিত--"..এখন মহারাজ, পত্বী পুত্রাি সঙ্গ করে ম্বরাজ্যে গমন কর । 
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তারপর অনন্ত চতুর্দশী ব্রত উদ্যাপন করে অক্ষয় লোকে গমন কর । (৯ম দৃশ্- 
৫ম অঙ্ক)। বড় রাণী “করুণার” প্রতি ছোট রাণী “মোহিনীর+ বিদ্বেষ নাটকে 
চক্রাস্তজাল ছড়াইতে সাহাধ্য করে। দ্বিতীয় পত্ঠীর মনোবাঞ্ছ পূরণের জন্ত 
চিত্রাঙ্গদ “করুণা” ও তাহার পুত্র “স্ধীরকে বনবাসে পাঠাইলেন। আদর্শ 
সতী ও ভক্তিমতী নারী করুণা অন্ত দেখের (নারায়ণ ) আরাধন! করিয়। 
বনবাস কালে ছুঃখ সহ করিবার শক্তি অর্জন করেন। মোহিনী কিন্তু বয়স্ক 
রাজাকে ভালবাসেন নাঃ তিনি তাহার সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করেন মাত্র । 
মোহিনী যুবক সেনাপতি বিজয় সিংহকে প্রেমপাঁশে আবদ্ধ করিয়! কোশল 
সিঃহাসন অধিকার করিতে চাহেন। কর্তব্যপরায়ণ বীর কোশল সেনাপতি 
কামুক নারীর অবাঞ্ছিত প্রেম প্রত্যাখ্যান করায় মোহিনী প্রতিহিংসায় উদ্বত্ত 
হইলেন, 

মোহিনী--অপমানের প্রতিশোধ নেব, কোথায় লুকাবি, কোথায় 
পালাবি, পৃথিবীর প্রত্যেক স্থান পাতি পাতি করে তোর সন্ধান করব। সমুদ্রে 
লুকালে সমুদ্রের জল গণ্ুষে নিঃশেষ করে তোকে সেখান থেকে বের করব । 
মরুভূমির ধূধু বালুকা রাশির মধ্য থেকে তোকে টেনে নিয়ে আসব, যাবি 
কোথায়। মোহিনীর তীস্ষু দৃষ্টি অতিক্রম করে কোথাও গিয়ে তোর নিস্তার 
নেই। আজ হতে মোহিনী ভীষণ সংহারিণী মৃতিতে এই ছুরিকা হস্তে তোরই 
অনুসন্ধানে বেরুবে । দেখি কেমন করে তুই রক্ষা পাস। (নম দৃশ্য, ৪র্থ অস্ক)। 

উভ্তুত্দ উচ্চাশা ব্যর্থ হইবার ফলে লালসাময়ী প্রতিহিংসাপরায়ণা 
নারী “মোহিনীকে” শেষ পর্যস্ত উন্মাদ হইতে হয়। নাট্যকাহিনীর চালক 
চক্রাস্তময়ী মোহিনীর জন্য মুগ্ধ চিত্রাঙ্গদ রাজ্যহারা হইলেন। কিন্তু “করুণার” 
ভক্তি প্রভাবে অনন্তদেবের কৃপায় রাঁজা পত্বী-পুত্রের সঙ্গে মিলিত হইয়! 
হৃতরাজ্য ফিরিয়া পাইলেন। করুণার পুত্র সুধীর একানে বালক, অল্ল বয়সে 
অনেক কষ্টভোগ করিয়া দেব-মাতৃভক্ত এই বালক সুখের নীড়ে ফিরিয়! 
আসে। ন:টকখানি আদি, রুরুণ, ভক্তি, রৌদ্র ও বীভৎস রসকে প্রাধান্ 
দিয় রচিত হইয়াছে । ইহাতে যাত্রাব্যালে ও আদি রসাত্মক দ্ৈত-সঙ্গীত 
(ঝাড়ুদার- ঝাডুদারনী ) সংযোজিত হইয়াছে । ইহা “নবদ্বীপ বঙ্গনাট্য- 
সমাজে” অভিনীত হয়। জনপ্রিয়তার জন্ক ১৩৪৩ সালে ইহার নবম সংস্করণ 
প্রকাশিত হয়। | 


বাংল! লোকনাট্য সমীক্ষা ৩২৭ 


কুরুপরিণাম (১৩২৮)-ইহী শশিভৃষণ অধিকারীর দলে অভিনীত পঞ্চাস্ক 
পৌরাণিক নাটক। কণঠ্ঠালিঙ্গন বদ্ধ নটমটীর নৃত্য-গীতে প্রস্তাবনার অবতারণ! 
ও সমাপ্তি করা হইয়াছে, 

্রত্তাবনা, গীত এবং নৃত্য করিতে করিতে কঠালি্গনবদ্ধ নট-নটার প্রবেশ_ 


গীত 


নট-_-কিবা শোভা মনোলোভ! দেখলে! সই টাদবদনী । 

নটা-_-তোমার তরে থরে থরে ( দেখ) ফুটেছে ফুল গুণমণি। 

নট-_কুহু কুহু. তানে কোকিল বঙ্কারে। 

নটা-_গুণ গুণ রবে অলি মধুর গুঞ্জরে | 

নট-ধীরে নীল নীরে নাচিছে নবনলিনী ॥ 

নাটকের প্রস্তাবনায় মূলভাবের ইন্দিত, মুখ্য ঘটনার হৃত্র, দেব চরিত্রের 

মানবরূপে মর্তে আগমন-সংবাদ, প্রধান দেবচরিত্রের মহাত্ম্য কীর্তন, অথব। 
ম্গলাচরণ প্রভৃতি অবলম্বন করা হয়। নট-নটার এই জাতীয় প্রেমগীতি 
লইয়া প্রত্তাবনা! এই নৃতন। করুপরিণাম-এর মত শোকাবহ নাটকে এই 
শ্রেণীর প্রস্তাবনা উপযুক্ত হইয়াছে বলিয়! মনে হয় না। হারাধন রায়ের 
ধর্মের জয়? ( ১৩২০ ) নাটকের মুল ঘটনা এবং এই নাটকের মুখ্য ঘটন! একই | 
এই নাট্য পাঠে উল্লিখিত নাটকখানি বহস্থানে শ্বতিপথে উদ্দিত হয়। কুরুক্ষেত্র 
যুদ্ধের শেষ অংশ অবলম্বনে “কুকপরিণাম” রচিত হইয়াছে । 
' স্থমতিকে পরিত্যাগ করিয়া! কুমতি দ্বারা চালিত হইয়াছিল বলিয়া 
কৃতকর্মের জন্য ছুর্যোধনের উরুভঙ্গ হয় এবং কুরুপ্তনে পাগুবদের রাজ্যলাভ 
ঘটে। এই মূল কাহিনীর পাশে নাট্যকার আর একটি উপকাহিনীকে নাটকে 
স্থান দিয়াছেন। রাজ্যলোভে অঙ্গরাজ্যের সেনাপতি “ছুর্জন সিংহ' হিংস্র 
কাপালিক বৃত্তি অবলম্বন করিয়! কর্ণবংশ ধ্বংস করিতে উদ্যত। এক্ষেত্রেও 
দুর্জনসিংহ কুকর্মের ফল ভোগ করেন। নাটকে গানের সংখ্য। চ্লিশের 
উধের্বে। গান্ধারী, পল্মাবতী, ছুর্যোধন, যুধিষ্ঠির, ভীম, অশ্বথাম। প্রমুখের 
জন্য জুড়ির গান নাটকে সংযুক্ত হুইয়াছে। নাটকে কয়েকটি গণের গান 
রহিয়াছে । শকুনির মৃত্যুর পরে নগর পথে নাগরিকাগণের গীতটি উদ্ধৃত 
হইল; এই গানে শকুনির চরিত্র বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিয়াছে,._ 
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গীত 


(দিদিলো) বালাই গেল, বালাই গেল ঠাণ্ডা এবার হল দেশ। 
বাস্ত ঘুঘুর বাচ্চা মাম! যমের ঘরে গেল শেষ ॥ 
এমন মামার জোড়াটি আর. মেলেনা! কোথায়, 
দেখা হলে বলতে পার কালনেমীও হেরে যায়। 
কীতিধ্বজা উড়িয়ে মামা রাখলে নামটা! বেশ ॥ 
(৮ম দৃশ্য, ১ম অঙ্ক) 


এই সংগীতটি লইয়াই দৃহটি রচিত হইয়াছে। কর্ণপুত্র “বৃষকেতৃ* একানে 
বালক। কাপালিকের খড়গাঁঘাতে জীবনাবসানের উপক্রম হইলে মাতৃভক্ত 
বৃষকেতু গাহিয়া উঠিল, _ 
কোথা ম! দুঃখিনী আমার, একবার এসে কর মা কোলে । 
জন্মের মত প্রাণ ভরে ডাকি তোরে মা মা বলে॥ 
সকল আশ! ভেঙ্গে গেল কোন সাধ মোর ন! মিটিল 
মনের সাধ যত মনেতে রহিল,-- 
আমার ভবের খেল সাঙ্গ হল, কোথা মা যাব মা চলে। 
পড়েছি কৃতান্ত করে, নিতীস্ত বধিবে মোরে 
কেহ নাই মা এ সংসারে রাখিতে আমারে, 
আজ বিদায় হল বৃষকেতু ছুঃখ্নী মা তোরে ফেলে | 
( ৫ম দৃশ্য, ৪র্থ অঙ্ক ) 


দীর্ঘসংলাপ নাটকে সংযোজিত হইয়াছে । ইহার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া 
যাইতেছে ; এই সংলাপে কৃতকর্মের জন্য ছুর্যোধনের অন্থশোচন! এবং কুরু 
পরিণামের কথ ব্যক্ত হইয়াছে, 

( ভগ্লোকু অর্ধশায়িত ভাবে দুর্যোধন আমীন) 

দুর্যোধন-_কে বর্লে দূর্যোধন বেঁচে নাই । কে বলে ছূর্যোধনের রাজসিংহাসন 
শূন্য হয়েছে? কে বলে ছুর্যোধন ভ্রাতৃবন্ধু হারা হযেছে-_কেন, কেন, এই যে 
দুর্যোধনের দূর বক্ষস্থলে এখনও স্পন্দন অনুভব হচ্ছে, এই যে এখনো ছূর্যোধন 
স্ববর্ণময় সিংহাসনে উপবেশন করে রয়েছে, এই যে এখনো! সসাগরা ধরার 
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অধীশ্বর রাজ ছুর্যোধন ভ্রাতা বন্ধুগণের শবময় দেহের সঙ্গে মিলিত হয়ে, শব- 
ভোজী শিবাকুল, শকুনি, গৃধিনীলয়ে রাজ্য-স্থখ সম্ভোগ করছে, এই যে এখনো 
উন্ুক্তশ্মশান প্রান্তরে নীলচন্দ্রাতপরূপে নীলআকাশ মস্তক উপরিভাগে 
ল্মান রয়েছে, দিবানিশি স্থর্য চন্দ্র সমভাবে রাজ! ছুর্যোধনকে রাঁজকর প্রদান 
করছে, তবে কে বলবে ছূর্যোধন রাজ্যহীন হয়েছে? শয্যাহীনই বা! হয়েছে 
কোথায়? এই যে দুপ্ধফেননিভ শুভ্র বালুকা শয্যায় শয়ন করে, মৃত গলিত শব 
রাশির স্গন্ধবাহী গন্ধবহের গীতলব্যজন উপভোগ করছি, তবে তুর্য্যোধন 
রাজ্যহীন হয়েছে, এ মিথা| কলঙ্ক কোন মিথ্যাবাদী রটনা কবেছিল? বেশ 
আছি। বেশ ঘুমুচ্ছি, তবে তোরা কেন বৃথা জালাতন করিস? হ্ঠ্যা হ্যা, 
মনে আছে । সব কথা দুর্যোধনের স্মরণ-পটে লেখা বয়েছে; বলেছিলে, 
বলেছিলে, তুমি পিতামহ ভীম্মদেব। তুমি গুরু দ্রোণীচাধ্য ! পাগুব বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ করতে বারংবার নিষেধ করেছিলে, সে সব কথা৷ ছুর্যোধনের মনে আছে, 
তুমি খুল্লতাত বিছুর, তুমি পিতৃবন্ধু সঞ্জয় । তোমাদের তো কোন কথ৷ ছুর্যোধন 
বিশ্বত হয় নাই। শুনেছি শুনেছি অন্ধ মাতা গান্ধারীর করুণ রোদন বেশ 
করে দুই কর্ণ ভরে শুনেছি, দেখেছি, দেখেছি, সবল পতিব্রতা ভান্ুমতীর 
পুত্রশোক সহ করে পতির মঙ্গল কামনা! করা, এ সবই আমি ব্বচক্ষে দেখেছি, 
তবুও তোমরা আমায় জালাতন করবে, তবুও তোমরা আমায় একটু স্থথে 
নিদ্রা থেতে দেবে ন!? কি যন্ত্রণা ! তবুও তোমরা আমায় জোর করে দেখাবে? 
আমি কি অন্ধ হয়েছি? আমি কি দেখতে পাচ্ছি না? এর যে পাণবপত্ী 
ভ্রাহবধূ একবন্ত্রা রজঃম্বলা প্রা্চালীর কেশাকর্ষণ কবে প্রিয় ভ্রাতা ঢঃশাসন এ 
যে সভামধ্যে উলঙ্গিনী করবার জন্য এ যে ভ্রাতা আমার সজোরে বসন আকর্ষণ 
কবছে। আমিকি দেখতে পাচ্ছি না, পিঞ্জরাবন্ধ ব্যান্ত্রের ম্যায় বুকোদর 
গদাহন্তে লোহিত লোচনে ধর্মরাজের ইঙ্গিত প্রাপ্তির জন্ত অপেক্ষা করছে? 
আমি কি দেখতে পাচ্ছি না যে এ নিয়তির নীলাঞ্চল মধ্যে জয়ডস্কা বাজাতে 
বাজাতে ছুর্যোধনের ভবিষ্যৎ ধ্বংস চিত্র হস্তে করে কৃষ্ণসহ এ বিজয়ী পাগবগণ 
হাসতে হাসতে এ যে বিরাজ করছে । তবে কেন বল তোমরা আমাকে 
আালাতন করছ? আমি বেশ ঘুমুচ্ছি, ঘুমোই, আর আমাকে 
জাগিও না । 

(চন্ষু মুদ্রিত করণ ) 
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[ কর্মফলের প্রবেশ ] 

কর্মফল-_লহ কর্মফল, এনেছি সেই ফল ফলেছে যে ফল অকর্ম তরুমূলে। 
স্বকরে সলিল করিলি সিক্ত, দিবানিশি বসি যে তরুরমূলে । 
ধ্বংস তরু রোপি কৌরব-ভূমিতে কৌরবের চিতা জালিলি করেতে 
গৌরবের সহ বৈভব নাশিতে খাতি দিতে কারে না রাখিলি কুলে ॥ 
আপনি জলিলি আপনি নিভিলি ধর্মাধর্মে নিজে জলাঞ্জলি দিলি, 
স্বকর্মের ফল আপনি ভূঞ্জিলি, পাপানল এঁ উঠিছেরে জলে ॥ 

( *মদৃ্, ৪র্থ অঙ্ক ) 


জীবনে কর্মই প্রধান। নিজ নিজ কর্ম ভোগ করাই জীবনের বিধান। 
কুকর্ম পরিত্যাগ করিয়! স্কর্মের সাধন! দ্বারা মানবকে কর্মবীর হইবার জন্য 
সর্বদ] চেষ্টিত হইতে হইবে । এইরূপ কর্মযোগ শিক্ষা দরবার জন্য কৃষ্ণ জীবদেহ 
ধারণ করিয়াছেন। ধর্সক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের চক্রী কৃষ্ণের এই চরিত্র রহ 
শিবের সংলাপে নাট্যকার ফুটাইক্স] তুলিয়াছেন,_ 
শিব- চিন্ময়! তুমি কখনো চিৎম্বরূপ আনন্দময়ভাবে যোগিগণের ধ্যানের 
বিষয় হও, আবার কখনে! জীবদেহ ধারণ করে কর্মযোগ শিক্ষা দিবার জন্ত 
জীবের দৃষ্টি গোচর হও। আজ আবার এই ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র মধ্যে পাণ্ডবগণ 
সঙ্গে করে কর্মযৌগের মীমাংস। সাধনে ব্যস্ত হয়ে রয়েছ, কর্মময় সংসারে 
জীবকে কর্মবীর করবার নিমিত্ত অনন্তকর্মী হরি । তুমি কর্মের জেষ্তা! প্রদর্শন 
করে আবার এক নৃতন লীল' বিকাশ করছ। (৬ দৃশ্য, ৪র্থ অঙ্ক) 
নাটকের অন্ততম প্রধান চরিত্র অশ্বখাম। ক্ষত্রধর্মাবলম্বী ব্রাহ্মণ ; পিতৃহত্যার 
প্রতিশোধ লইবার জন্ট পৈশাচিক উপায়ে তিনি পঞ্চপাগুব-শিশু হত্যা করেন। 
শেষ পর্যন্ত উগ্রচণ্ডারূপ পরিত্যাগ কষিয়! কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা করেন এবং 
কষত্রবৃত্তি সমাপন করিয়া অন্ত্রপরিত্যাগান্তে স্বধর্ম আশ্রয় করেন। এই চরিত্রে 
রৌদ্র, বীভৎস ও শান্ত রসের অবতারণা কর! হইয়াছে? কাপালিক চরিত্র 
'সষ্টিতে নাট্যকার চিরাচরিত কামুকতা! ও বীভৎস ভাবের আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়াছেন । যাত্রানাট্যে কাপালিক চবিব্র হৃষ্টিতে সাধারণত এই রীতি 
অবলম্বন করা হয়। পূর্বের বেশ! বর্তমানে বৈষ্ণবী “রসময়ী” এবং ভাগেম্বর 
চরিব্রঘয় হাস্যরসের জঙ্ নাটকেস্থানলাভ করিয়াছে । রসময়ী এক সময় শকুনির 
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আশ্রয়ে ছিল-_“মনোমোহিনী শকুনির প্রাণরক্ষিনীরূপে ; শকুনির মুত্যুর পরে 
সে কাপালিকের প্রেমাবদ্ধ হয়। শেষ পর্যস্ত ছেলের দলের তাড়া খাইয়া 
তাহাকে পলাইতে হয়। শকুনি-রসময়ীর সম্পর্কের মধ্য দিয়! নাট্যকারের 
অদ্ভুত কল্পনার পরিচয় পাওয়া যার । এই জাতীয় ভাব লইয়া কোন লোক- 
নাট্যকার এপর্যন্ত শকুনি চরিত্র চিত্রিত করেন নাই। গান্ধারী পুত্র-শোকাতৃরা 
হইলেও বীর জননীরূপে চিত্রিত হইয়াছেন। পদ্মাবতী বাত্ষল্য ভাবের 
চরিত্র । আদি, বীর, হাম্, বাৎসল্য, বীভৎস, করুণ ও ভক্তিরস অবলম্বনে 
এই নাটক রচিত হইয়াছে । নাটকের প্রত্যেক চরিত্রই কৃতকর্মের জন্ত 
ফলভোগ করিয়াছে । নাটকের শেষে একটি ক্রোড়াঙ্ক যোগ করিয়া যৃধিষটিরের 
সিংহাসন লাভ দেখান হইয়াছে । 

চন্ত্রকেতু (১৩২৯)-_-এই আখ্যানমূলক পঞ্চাঞ্ক নাটকটি নাট্যকার 
রাজকৃষণ রায়ের নামে উৎসর্গ করিয়াছেন। নাটকখানি শশিভৃষণ হাজর! 
গ্রতিষ্ঠিত “সস্তোবপুর শাস্তিনাট্য সম্প্রদায়ে' 'অভিনীত হয় । ইহার গানের সংখ্যা 
প্রায় চল্লিশ । আদি রসাত্মক দ্বৈত-গান এবং যাত্রা-ব্যালে ইহাতে সংযোজিত 
হইয়াছে । নাট্যকারের ব্যালে রচনার দৃষ্টান্ত উদ্ধার কর! যাইতেছে,__ 


( প্রমোদ উদ্যান, মদমত্ত বিক্রমকেতু সহ নর্ভকীগণের প্রবেশ ) 
নর্তকীগণ (নৃত্য সহ )--ঝিকি মিকি আখি মোদের মাটি মাটি গা । 
ঢলি চলি গায়ে পড়ি টলি পড়ে গা ॥ 
রঙ্গিলা পেয়ালা ভতি প্রাণে চায় বেজায় ফুতি 
বেহাগের তানে কান করেলো ঝী ঝী॥ 
এ হেন সরাতে পরাণ বধু কেমনে যামিনী জাগিব শুধু 
চুমে চুমে পিয়ে! মধু নিঝুম রজনী সী! সী সী! ॥ 
(প্রস্থান_-ঠ দৃশ্ট, ৫ম অঙ্ক ) 
আখরযুক্ত কীর্তন গান ও নাটকে সংস্থাপিত হইয়াছে । অবস্তীরাজ “বিক্রম- 
কেতু” মন্ত্রী এবং সহকারী সেনাপতি “ছুর্জন সিংহের” চক্রান্তে পড়িয়া ন্যায়পরায়ণ- 
সেনাপতি “জয়সিংহকে” কারারুদ্ধ করেন এবং পুত্র “চন্ত্রকেতুকে' রাজ্য হইতে 
বিতাড়িত করিয়া দেন। মহিষী “অলকা”ও পুত্রের অন্ুগামিনী হইলেন। 
ইহার পর সিংহাসনলোতী মন্ত্রী ও সহ-সেনাপতি রাজাকে হত্যা করিতে উদ্যত 
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হইলে বয়স্ত ও সেনাপতির সাহায্যে তিনি প্রাণে বাচেন। আখাতে 
আঘাতে অন্থতপ্ত বিক্রমকেতুর চারিত্রিক পরিবর্তন ঘটে এবং শেষে নির্বাসিত 
পুত্রকে দিংহাসন দান করেন। ইহাই নাটকের মূল কাহিনী । এই কাল্পনিক 
কাহিনীতে পুরুষকার ও দৈবের ঘবন্দে দৈবকে জয়ী করা হইয়াছে । দেবান্ধ্‌- 
কুল্যেই নির্বাসিত রাজপুত্রের রাজ্যপাভ ঘটে । বিক্রম চরিত্রটি প্রথমে পুরুষকার 
. অবলম্বনে রচিত হয় ; এই পুকষকার ক্রমে স্বেচ্ছাচারিতায় পরিবতিত হয় 
বিক্রমদেব নারী লোলুপতা, অবিচার ও অত্যচারে প্রচণ্ড হইয়া উঠেন। রাজ্য- 
লোভী মন্ত্রী ও সহ-সেনাঁপতি একদিন তাহার জীবন নাশের চেষ্টা করেন। 
ইহাতে সংসারের প্রতি রাজার বিতৃষ্ণা-জম্মে। তিনি সংসারের মহাসত্য 
আবিষ্কারে বনবাসী হইলেন । নাট্যকার দেখাইতে চাহিয়াছেন যে ঘটনাচক্রে 
রাজচরিত্রটিও পুরুষকার পরিত্যাগ করিয়! দৈবাধীন হইলেন । কিন্ত তিনি ইহার 
অনিবার্ধ কারণ উপস্থিত করিতে পাবেন নাই | রাজবিদ্বেষী ছিলেন মন্ত্রী ও সহ- 
সেনাপতি । রাজাকে হত্যা করিতে গিয়! তাহারা দুজনেই বিশ্বাসী ও রাজভক্ত 
সেনাপতি জয়সিংহের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হইলেন। ইহার পর রাজার পক্ষে 
'নিষ্ষণ্টক রাজ্য পরিত্যাগ করিবার উপযুক্ত কারণ থাকিতে পারে না, এখন 
তাহার তুল ত্রুটি সংশোধন করিয়। নিবিদ্ে রাজ্য পরিচালনা করাই তাহার 
পক্ষে স্বাভাবিক । বিক্রম দেবের মধ্যে পুরুষকার ছিল না, পুকষকার আশ্রয়ের 
বাসন! তাহার মধ্যে দেখা দিয়াছিল মাত্র । পুরুষকাঁর ও দৈবের ছন্দ দেখাইয়া 
নিশ্চিতভাবে পুরুষকারের পরাজয় প্রতিঠিত করা নাট্যকারের পক্ষে সম্ভব 
হয় নাই । এই নাটকেও “কর্মফল” চরিত্র হষ্ট হইয়াছে। এই চবিত্রটি সঙ্গীতের 
মধ্য দিয়া বিক্রম দেবকে কর্মফল সম্পর্কে নিশ্চিত জ্ঞান দান করেন। “কুরু- 
পরিণাম” নাটকেও “কর্মফল” চরিত্র গীতকণ্ঠে দেখ! দিয়াছিল। বস্তত এই 
শ্রেণীর চরিত্র লোকনাট্যের ছকে বাধা চরিত্র (5০9০1. ০108180061) বিভিন্ন 
নুযোগে নাটকে ইহার! আস! যাওয়া করে। 
মেবার কুমারী (১৯২৩) ইহা পঞ্চাঙ্ক এঁতিহাসিক নাটক । £+/১100815 
০4 1618” হইতে ইহার মূল কাহিনী সংগৃহীত হইয়াছে । এই নাটক 
বন্ধিমচন্দ্রকে উৎসর্গ কর! হইয়াছে । নাট্যকার এঁতিহাসিক ঘটনাকে যথাসম্ভব 
অবিরত রাখিয়। নাট্য রচনা করিয়াছেন। এতিহাসিক নাটকের তথ্য 
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অবিকৃত রাখিতে চেষ্টা কব! যে প্রয়োজন লেখক ইহার সম্পর্কে সচেতন,__ 
“মেবার কুমারী ধতিহাসিক নাটক স্থতরাং সাধ্যমত এই নাটকে ইতিহাসের 
তথ্য ঠিক রাখিতে চেষ্টা করিয়াছি” (ভূমিকা )। ঝাড়ুদার-ঝাডুদারনীর দ্বৈত- 
নৃত্য-গীতি, গণের গান, যাত্রা-ব্যালে-গীতি প্রভৃতি সহ ইহাতে প্রায় চল্লিশখানা 
গান সংযোজিত হইয়াছে। এই নাটকের গগ্ভ সংলাপ পূর্বাপেক্ষা ছোট 
হইয়াছে। কৃষ্ণকুমারীকে অবলম্বন করিয়া রাণা ভীমসিংহ ও মানসিংহের 
বন্দ নাটকের মূল বিষয় ; ভীমসিংহ দুর্বল চরিত্র। যুদ্ধ বিমুখ ভীমসিংহ শেষ 
পর্যস্ত কৃষ্ণকুমারীর পরপারে যাইবাব পথ প্রস্বত করিয়! দিয়াছেন । সেনাপতি 
মজিত সিংহের চরিত্রে বীরত্ব, দেশপ্রেম ও কর্তব্য বোধ স্থান পাইয়াছে। 
রুষ্ণকুমারী কৃষ্ণ সাধিকা 3 ইহাই নাটকের নায়িকা চরিত । পিতাকে বিপদ 
হইতে মুক্ত করিবাব জন্ত কৃষ্ণপ্রেমের বলে তিনি বিষপান করিয়া জীবনাবসান 
ঘটাইলেন। এঁতিহাসিক নাটক হইলেও নাট্যকার ইহাতে ভক্তি ভাবের সমাবেশ 
করিয়াছেন। তিনি ভূমিকায়ও ইহার উল্লেখ করিয়াছেন__“এদেশের এই 
ভারতের যাহা প্রাণ, সেই ভক্তিভাবের সমাবেশ করিতে কিঞ্চিৎ প্রয়াস 
পাইয়াছি”। এই ভক্তি বলেই পঞ্চম অঙ্কের দশম দৃশ্টে নিত্যধামে কৃষ্ণা ও 
কুষ্রূপী নন্দলালের মিলন দেখান হইয়াছে । 
প্রতিজ্ঞাপালন ( ১৩৩২ )--এই পৌরাণিক নাটকখানি ভূষণ দাসের 
দলে অভিনীত হয়। ইহার গানের সংখ্যা পয়ত্রিশের অধিক। ছুর্যোধন 
দুঃশাসন, কর্ণ, শকুনি, অজু প্রমুখের জন্ত উক্তিগীতির ব্যবস্থা করা হইয়াছে । 
অজুর্নের উপাংশুত্রত এবং ভীম কর্তৃক দুঃশাসনের বক্ষ-রক্ত-পানের প্রতিজ্ঞা- 
পালন-কাহিনী অবলম্বনে নাটক রচিত হইয়াছে । ইহা রৌদ্র, কবীর, করুণ 
ও তক্তির্েত্ নাটক । নাটকে গগ্য ও পদ্য সংলাপ সংযোজিত হইয়াছে ; ইহার 
পছ্ সংলাপে অমিত্রাক্ষরছন্দ ছাড়াও মিত্রাক্ষর ছন্দের অবতারণ! কর! হইয়াছে । 
এই জাতীয় স্তবক-বন্ধ সংলাপের একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধার কর! যাইতেছে» _ 
নি 
অজুন-. আমার অদৃষ্টে আছে অশেষ লাগুন। ৷ 
জীবনের অন্তরালে 
হারাইয়। বুদ্ধিবলে 


অন্তরে অনন্ত আশ! করেছি কল্পনা । 
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৮ 
আমার অদৃষ্টে আছে অশেষ লাঞ্ছনা । 
জন্ম তোর যার বীর্ষে 
সেই কর্ণ অঙ্গরাজে 
কতবার এই পার্থ দিয়েছে যন্ত্রণ! । 
আমার অদৃষ্টে আছে অশেষ লাঞ্চন! ॥ 


গু) 
আমার অদৃষ্টে আছে অশেু লাঞ্ছনা । 
যাহার রস জাত 
অভিমনুয বিশ্বখ্যাত 


যার সঙ্গে রণে তুই হারালি চেতনা 
তাহার পিতার ভাগ্যে অশেষ লঞ্চনা ॥ 


ভেকের বাসনা যথা সমুদ্র শোষণে 
মক্ষিকাঁর ইচ্ছা! যথা স্বরগ গমনে, 
পঙ্গু ঘথা বাঞ্ছ৷ করে লজ্ঘিতে পতি 
সেইরূপ তোর আশা বাতুলের মত ॥ 
(১ম দৃশ্য, «ম অঙ্ক) 
এই নাটকে কর্ণচরিত্র সৃষ্টিতে কিছু নৃতনত্ব রহিয়াছে ; তাহার মধ্যে প্রথম 
হইতেই কৃষ্ণভক্তির পরিচয় দেওয়া,হইয়াছে। তিনি কৃষ্ণের স্তব করিয়াছেন। 
কর্ণের সংলাপ ও কর্ণের জন্য প্রদত্ত জুড়ির গানে ইহা! প্রকাশিত»__- 
কর্ণ. তাই বলি হে কেশব, পুত্র হতে আজি আমি ধন্য হব ভবে, 
তব কপাবিন্দু পেয়ে হইয়াছি ধন্ট এবে। 
জুড়ির গান 
ধন্য আমি ভবে আজি এই ভবে 
ভাঁবের অভাব ধনে করেছি ধারণ। 
নাহি চাহি আর তুচ্ছ রাজভার 
সংসার অসার জ্বেনেছি তার সার 
কেবল স্ুপুত্র আমার মঙ্গল কারণ ॥ 
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কর্ণাকাশে কৃষ্ণ পূর্ণ শশধর-__ 
বৃষকেতু আমার চকোর, 
স্থধার আসে বাছা ভ্রমে নিরম্তর__ 
স্ধাবিনা ছুঃথে জীবন যাপন ॥ 
বড় আশা করে কৃষ্ণ তব সনে 
খেলিতে বাসনা করিয়াছে মনে, 
প্রবোধিছ তারে আমি অন্ত দ্রিনে 
পুরাব বাসন! বলিছ বচনে-_ 
ভক্তাধীন কৃষ্ণ এ ভব সংসারে 
স্থধাদানে কু হওন। বাছারে,_ 
(কারণ) ক্ষণকাল পরে নয়ন আসারে 
মাতাপুত্র দোহে হবে নিমগণ ॥ 
€ ৭ম দৃশ্য, ১ম অংক) 
তারকাস্থর বধ (১৯২৬ কা বীণাপাণি যাত্রা পার্টিতে অভিনীত 
পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটক ॥ দৈত্যরাজ তারকাঁমহিষী “প্রচণ্ডা+ ইন্ত্রপত্বী “শচীরঃ 
সৌন্দর্যে বিদ্বেষ পরায়ণ! হইয়া উঠেন ; বিদ্বেষ-জালার অবসান কল্পে তিনি 
শচীকে দাসীরূপে পাইতে চাহেন। তারকাক্র শচীকে বন্দী করিবার জন্য 
সচেষ্ট হইয়। উঠেন। “চৈতন্তরাম” সংগীতে তাহার বিবেক জাগ্রত করিতে 
ব্যথ হইলেন) 
তারকাস্থর__ ম্বর্গপুরী আজ আনিব উপাড়ি। 
ফেলাইব তারে সাগরের জলে 
অথবা সে পুরী রেণু রেখুকরি 
মিশাইব ধূলিকণা সনে। 
না মারি পরাণে 
আনিব শচীরে আপন ভবনে, 
দিব উপহার মহ্ষীর করে। 
কক্ষত্রষ্ট উন্ধ1 সম যাইব ছুটিয়া 
নিবারণ কারো! না শুনিব আর । 
( বেগে যাইতে উদ্যত, সহস! চৈতন্রামের প্রবেশ ) 


৩৩৬ বাংল! লোকনাট্য সমাক্ষা 
গীত 
চৈতন্তরাম_ ওরে কথাটা বুঝি গুনলি না। 


পাগল বলে পাগলের কথা 
হৃদয়ে বুঝি গেলনা ॥ 


তারকাস্্যাও পাগল! সব সময় বিরক্ত করো না, আমি কারো কথ! 
শুনব না। 
চৈতন্রাম-( গীতাংশ ) 
তুই শুনবি কি আর, তোর শোনবার দফ। রফা হয়েছে, 
কালসাপিনী তোর প্র রানী আজব মন্ত্র ঝেড়েছে। 
এবার দেখবি মজা! কেমন সাজ! ভগ! বেটা তো শুনবে না ॥ 
(গ্রস্থান--২য় দৃশ্য, ৩য় অঙ্ক ) 


স্বর্গ আক্রমণকারী দৈত্য সম্রাট তারকার সঙ্গে দেবরাজ ইন্দ্রের প্রচণ্ড যুদ্ধ 
হয়। এই দ্বন্দের ফলে বীর দৈত্য নিহত হইলেন। কিন্তু দৈতাপতির মধ্যে 
্রচ্ছন্ন ভক্তিভাব ছিল বলিয়া তিনি অস্তিমে মুক্তি লাভ করেন। নাটকে 
» হা্যরস সৃষ্টির জন্য ঘেষড়া-ঘেষড়ানীর মগ্ঘপান ও দ্বৈতনৃত্য-গীতের অবতারণা 
করা হইয়াছে। সমগ্র কাহিনীর সঙ্গে বেমানান এই অংশের অবতারণার মূল 
উদ্দেস্ত লোকরগ্রন। ইহা তৎকালীন চাহিদা অন্নযায়ী নাটকে সন্নিবেশিত 
হইয়াছে। নাট্যকারের এহ শ্রেণার দ্বৈতগীতেএ [ৃষ্টান্ত উদ্ধত হইল, 
( ঘেষড়া-ঘেষড়ানী নৃত্যসহ গান করিতে করিতে প্রবেশ ) 
ঘেষড়া -মাইরি মাইরি, মাইরি মাইরি, মাইরি মাইরি তুই যে আমার প্রাণ। 
ঘেষড়।নী-_এক ছু তিন চ'র-_-এক ছু তিন চার, এ কছু তিন চার, 
এক ছু তিন চার তুই যে রে বেইমান, 
শুধু মুখেও সুধায় ভুলিয়ে আমার মছিয়ে রাখিস প্রাণ ॥। 
ঘেষড়া_ছি: ছিঃ ছিঃ বলিস কিরে-__-বলিস কিরে ওখেদি তুই বলিস কিরে 
তোর কথা শুনে মরে যাই_- 
ঘেষড়ানী--উঃ হু“ ই" গেল বুঝি ১1২।৩।৪।৫, গেল বুঝি গেল বুঝি, 
ওবে ধররে আম" আমি বুঝি আর নাই-- 
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ঘেষড়া-পায়ে ধরি ওরে খেঁদি, যাসনে চলে আমায় ফেলে, 
এই দেখ আই ঢাই করে প্রাণ । 
ঘেষড়ানী-তোর শিরের ভিতর হীরের ছুরি, উহু মরি আর মারিসনে 
বেইমান | (৬্ঠ দৃষশ্ত, ৩য় অঙ্ক ) 

নাটকে যাত্র|-ব্যালেও সন্িবেশিত হইয়াছে । ইহা আদি, বৌদ্র, বীর ও 
ভক্তিবস প্রধান নাটক । নাটকের মূল কাহিনী ব্যাসদেবের মহাভারতের শল্য 
পর্বের ৪৭শ অধ্যায় হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। 

শতাশ্বমেধ (১৩৩৬)-__ইহার মূল কাহিনী ভাগবতের নম স্বন্ধের ৬ অধ্যায় 
হইতে গৃভীত হইয়াছে । নাটকটি শশিভৃষণ হাজরার শান্তি অপেরায় অভিনীত । 
এই পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটকের গানের সংখ্য! প্রায় পয়ত্রিশ । গণের গান 
ব্যালে ও নেপথ্য গীতি ইহাতে সংযোজিত হইয়াছে । টন্দ্রবংশের অত্যাচারী 
রাজা “বেণ”-এর পুত্র পৃথিবীপতি “পৃথু” অস্পৃশ্ক নিষাদ “ঝিমনলালকে” আলিখন 
দান করেন বলিয়! রাজপুরোহিত “সনকের+ ব্যবস্থায় দ্বাদশ বৎসর বনবাস 
যাপন করেন। বনবাসান্তে শতাশ্বমেধ যজ্ঞের উদ্যাপন করিযা তিনি পৃথিবী 
হইতে পিতৃকলঙ্ক দূর করিতে সচেই হইলেন। যজ্ঞের ফলে স্বর্গপতি ইন্দ্র 
সিংহাসন্যা তভয় উপস্থিত হওয়ায় তিনি বজ্ঞাশ্ব হরণ করিয়। রাঁজ্যে নানাপ্রকার 
বিশ্বের স্ষ্টি করেন। শেষে নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়! তিনি ধর্মপরায়ণ 
পৃথুকে পমার্থপদে "াজআ্সমন নিয়োগ করিবার বর দান করেন। রাজ! 
যজ্ঞ ব্যবস্থা পরিত্যাগ পূর্বক পুত্র ণনিরঞ্জনকে” রাজ্যভার দিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন 
করেন। এই কাহিনী লইয়া নাটক রচিত হইয়াছে । সম্রাট পৃথু ধর্মপরায়ণ 
ও ক্ষত্রিয় বীর; তাহার অন্তরে মাঝে মাঝে বৈরাগ্যের সুর ধ্বনিত হইয়। 
উঠিয়ছে। ইঠার' বৈপরীত্য লইয়। সিদ্ধুরাজজ “ছুর্মমনের” চরিত্র রূপায়িত 
হইয়াছে । তিনি নাস্তিক, তাহার সমগ্র রাজ্যে নাস্তিকতার এভাব। রাজা 
দুর্দমন কামিনী-কাঞ্চন লোভে আত্মহারা । নাট্যকার “কাঞ্চনকে” দেহরূপ ধারণ 
করাইয়াছেন “কামিনী” ও “কাঞ্চনের, সঙ্গীত শোতে দুর্মনকে ভাসাইয়া 
দিয়াছেন। নাটকে হান্তরস পরিবেশনের জন্য বয়স্য চরিত্র স্থষ্ট হইয়াছে । 
রাজপুরোহিত সনক বর্ণাশ্রম ধর্মপালনে তৎপর । এই রীতি অনুসারে তিনি 
রাজ! পৃথুকে বার বংসর বনবাস করিতে আদেশ দেন। কিন্তু এই গুরুদণ্ড 
দানের ব্যবস্থায় সনকের মন প্রথমে সংশয়াদ্বিত হইয়! উঠিয়াছিল। পরে সেই 


সংশয় দূরীভূত হয়। সাম-দান-ভেদ-দণ্ এই নীতি অনুযায়ী সনক পৃথুবে 
১৪ 
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রাজ্য পরিচালন! করিবার নির্দেশ দিতেন। নাট্য কাহিনী সনক দ্বার 
বিশেষরূপে প্রভাবিত হইয়াছে । ছুর্ঘমনের স্ত্রী স্থনন্দা শ্বামি-প্রেমিকা,_: 
স্থনন্দা-_..'স্বামীর সমস্ত ছুঃখের ভার, সমস্ত যন্ত্রণার ভার, সম'ন ভাগে 
ভাগ করে ভোগ করেছি। জাননা তুমি দাদা । গভীর নিশীথে নিদ্রিত 
স্বামীকে বখন ব্রহ্মহত্যার অভিশাপগুলি স্বপ্পরঘোরে কালসাপের মত এসে দংশন 
করেছে তখন সেই অসহ্থ যন্ত্রণায় আত্মহত্যায় উদ্ত স্বামীকে সারা রাত্রি জেগে 
আমিই রক্ষা করেছি। (ধর্থ দৃশ্ঠ, ৫ম অঙ্ক) 
স্থনন্দার সংলাপে ব্যক্ত “দুর্ঘমন” চরিত্রের এই পরিকল্পনায় অঘোর চন্দ্র 
ক্ষীরোদ প্রসাদের “আলমগীর” নাটক দারা প্রভাবিত হইয়াছেন । আলমগীরও 
নিদ্রিত অবস্থায় দেবদূতের তাড়নায় আত্মহত্যায় উদ্যত হুইতেন ১ “উদ্দিপুরী” 
বেগম শয্যাপার্থে সারারাত জাগিয়া তাহাকে রক্ষা করিতেন, 
আওরঙ্গজীব-_কারা ? 
উদ্দিপুরী__যেসব দেবদূত আপনাকে আত্মহত্যা করাবার জন্ত এই রকম 
অমাবশ্ঠার রাত্রিতে ঘুমন্ত আপনার হাতে ছোর। তুলে দেয়। 
( তয়বরথার প্রবেশ ) 
আওরঙ্গজেব-__তয়বর খা, ক্ষণকালের জন্য বাহিরে অপেক্ষা কর। 
( তয়বরের প্রস্থান ) 
উদ্দিপুরী- আপনার সে বজমুষ্টি থেকে অস্ত্র কে কেড়ে নেবে জাহাপনা ? 
ঘুমন্ত শয্যা থেকে উঠে সে সকল দেবদূতের তাড়নায় বখন আপনি 
বারাঁণ্ড থেকে ঝাপ থেয়ে পডতে যান তখন আপনাকে ধরে শয্যায় 
আবার কে শয়ান করাবে হতভাগ্য সম্রাট? (ওয় দৃষশ্ঠ, ৪র্থ অঙ্ক) 
পৃথুর পুত্র “পুরঞজয়ের' চরিত্রে অস্পৃষ্ঠতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হইয়া! 
উঠিয়াছে,_ 
পুরঞ্জয়--জাতিগত ভাবে মান্গষের কাছে মানুষ অস্পৃশ্ত হতে পারে একথা 
আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারি না । ...এ অন্ধ নিয়ম_-এ স্বার্থপর 
নিয়ম স্বার্থপর মানুষের গড়! । তার প্রবর্তক তোমার এ পুরোহিত সনক। 
(৩য় দুষ্ট, ২য় অঙ্ক ) 
নাট্যকার অন্পৃশ্ঠতা বর্জনের সমস্ত! তুলিয়া ধরিয়াছেন মাণ্র; কিন্তু 
তাহার সমাধান করেন নাই । ভাই পুরঞ্জয় নাটকের শেষের দিকে বলিয়াছে__ 
“সমাজ রক্ষা করতে হলে শাসনকর্তী রাজা এবং বর্ণাশ্রম ধর্মের ও 
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নিতান্ত প্রয়োজন আছে” (১০ম দৃশ্ত, ৫ম অন্ক)। পূর্বে আলোচিত 
হইয়াছে যে গান্ধীজী স্বরাজের জন্ত প্রয়োজনীয় অন্পৃশ্ততা৷ বর্জন 
আন্দোলনের হবত্রপাত করেন ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্ে। নাট্যকারের উপর ইহারই 
কিঞ্চিৎ প্রভাব পড়িয়াছে। এই সমস্তা সম্পর্কে নাট্যকার ভূমিকায় বলিয়াছেন 
_ এখনও এ সমস্যার অগ্নকূলে বহু মতবাদ চলিতেছে ; সুতরাং সেক্ষেত্রে 
কোনরূপ সমাধান করাই আমি সমীচীন বলিয়া মনে করি নাই”। আসল 
কথা হইতেছে, তৎকালে মুকুন্দদাস স্বদেশী যাত্রার গানে গানে যে কথা 
স্পষ্ট করিয়! প্রচার করিয়াছেন অঘোর চন্দ্র তাহা বলিতে সাহস করেন নাই। 
নাটকের শেষে একটি ক্রোড় অঙ্ক যুক্ত হইয়াছে । ইহাতে ইন্রকর্তৃক পৃথুকে 
বরদান ও লক্ষমী-কুষ্ণের যুগল মৃত্তি দেখান হয়। 

অহ্ধ্বজের হরি সাধনা (১৩৪৩)--এই পঞ্চাঙ্গ পৌরাণিক নাটকটি 
ভোলানাথ অপেরায় অভিনীত হয়। গণের গান, বাত্রা-ব্যালে, একাঁনে 
বালকের গান প্রভাতি লইয়া নাটকের গীতি সংখ্যা প্রায় পয়তাল্িশ । 
প্রশ্তাবনায় জানান হইয়াছে যে অঙ্ধ্বজের হরিভক্তি প্রকাশই নাটকের উদ্দেশ্য । 
সিংহাসন লোভে মন্ত্রী শংকরলালের চক্রান্তে বিহ্বরাজ প্রথধ্বজ, মদ্্ররাজ 
“লয়কেতুর” হস্তে বন্দী হইলেন । মড্ররাজের লব্ধ দৃষ্টি রথধবজ-মহ্যী “অলকার, 
প্রতি। অলকা রাজপুবী হইতে বনে পলায়ন করিয়। নারীত্বের মর্যাদা 
বাচাতে চেষ্টা করেন। সাধকের সাহায্যে রথধবজ কারামুক্ত হইয়৷ বনগমন 
করেন। হরিভক্ত বিদ্বরাজপুত্র অন্ধ রাপুরী পরিত্যাগ করেন। কারামুক্ত 
বিন্বরাজকে হত্যা করিতে উদ্ঘত মদ্র সেনাপতি “বীর কেতন শংকরলাল 
কথক নিহত হইলেন, এবং রানী অলকাকে আক্রমনোগ্যত মদ্ররাজ “মলয়কেতু, 
ভীলের বর্ধাঘাতে প্রাণত্যাগ করেন। ইহার পর রাজ। রানী ও অন্ুধবজের 
বনে মিলন হয় এবং অঙ্ধবজের হরিভক্তি প্রভাবে সকলে রাধারুষের যুগল 
মতি প্রদর্শন করেন। এই কাহিনী লইয়। নাটক রচিত হইয়াছে। চচন্্কেতু, 
নাটকের মত এখানেও মন্ত্রীর চক্রান্ত দেখা দিয়াছে। এ নাটকে মন্ত্রী মৃত্যুবরণ 
করেন, বর্তমান নাটকে মব্র সেনাপতি “বীর কেতনের” হস্তে মৃত্যু লাভের ভয়ে 
সুরঙ্গ পথে অবস্থিত মন্ত্রীর মানসিক পরিবর্তন ঘটে । নাটক দুইটির মন্ত্রী- 
চরিত্রে এইমাত্র প্রভেদ। “শতাশ্বমেধ নাটকের দুর্মন চরিত্রের মত মন্ত্ররাজ 
'মলয়কেতু* কামিনী-কঞ্চনলোভী । রাজপুরীতে সুরক্ষিত অবস্থায় “অলকার, 
পলায়ন অত্যন্ত আকম্মিক। রথধবজের কারামুক্তিতে নট্যিকার সাধকের 


৩৪০ বাংল! লোকনাট্য সমীক্ষা 


অলৌকিক শক্তির সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। সাধকের কমগুলুর জলের স্পর্শে 
রাঁজা কার! হইতে বাহির হইলেন অথচ কারার দ্বার রুদ্ধই রহিল। ইহ 
গোঁজামিল বলিয়া মনে হয় । শংকর লালের জী “মেধা” স্বামীকে ভালবাসেন 
কিন্ত তাহার অন্যায় আচরণের সমর্থন করেন না। স্বামীকে ধর্মের পথে 
ফিরাইবার জন্য অশেৰ চেষ্টা করিষ! পরিণামে তিনি সফলকাম হন। বিন্বরাজ- 
বয়স্ত “রসরাজ” কেবল হাশ্যরসিক নহেন, তিনি লোৌকচরিত্র সমীক্ষারও অধি- 
কারী । শংকলালের চবিত্র রহস্ত সহজেই তাহার কাছে উদ্ঘাটিত হইয়াছে । 
রুতজ্ঞ রসরাজ রাণীর মর্যাদা বাচাইবার জন্ত মদ্রমন্ত্রী বীরকেতনকে বাধা দিয় 
তাহার হাতে বন্দিত্ব গ্রহণ করেন। ইহা আদি, ভক্তি ও করুণ রস প্রধান 
নাটক হইলেও ইহাতে হাস্ত, বীর ও বীভৎস রসেরও অবতারণা করা হইয়াছে। 

অভিমন্থ্য বধের কাহিনী লইয়া “সপ্তরথী” স্ুরথ রাজার ছুর্গেতিসব 
অবলম্বনে “লক্ষবলী+, মনস| মঙ্গলের কাহিনী হইয়া “বেহুলা”, “সমুদ্র মন্তন”, 
“কংস বধ”, “রাবণ বধ”, “শ্রীবংস”, বিজয় বসন্তের কাহিনী লইয়া “সত্মা” 
(১৯২১), “অনৃষ্ট” ১৯২১), “চিত্রার্জদা” (১৯২৩), “তরণীর যুদ্ধা' (১৯২৪), “নহুস 
উদ্ধার” (১৯২৫), নিযপরা্ নল ও দময়ন্তীর বনবাসের কাহিনী লইয়া! “নল 
দময়ন্তী” (১৩৩৪), পপ্রহলাদ” (১৯৩৫), প্রভৃতি আরও কয়েকখানি নাটক 
অঘোরচন্দ্র রচনা করিয়াছেন । 


-পার্বতীচরণ ভট্টাচা 
নবদ্বীপ নিবাসী এই পালাকার বিংশ শতকের প্রথমভাগে কয়েকটি 
পৌরাণিক নাটক রটনা করেন। তাহার রচনায় বিভিম্ন রসের মধ্যে ভক্তি ও 
করুণরস প্রাধাঙ্ট পাইয়াছে। ধর্ম ও নীতিশিক্ষা পালাগুলির মূল লক্ষ্য । 
শ্রীমন্তের মশান? (১৩০৮), “অন্থধবজের হরিসাধন।”, “কর্ণের দান পরীক্ষা” 
প্রবীর পতন+, *্রারামচন্ত্রের অশ্বমেধ যজ্ঞ” গ্রভীতি পার্বতীচরণ রচিত যাত্রাপাল। | 


কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১২৮৬-১৩১৭৯) 

চব্বিশ পরগণ! ভিলা ধ্রয়। গ্রাম নিবাধী কেশবচন্দ্র ইষ্টার্ণ রেলওয়েতে 
চাঁকুরিরত অবস্থায় ১৯০২ শ্রীষ্টান্দে জড়ভরত” নামক পৌরাণিক নাটকটি 
প্রথম রচনা করেন। ইহার পরে মহিষাস্থর বধ ও রাঁণাপ্রতাপ” 
(ভারত গৌরব) নাট্যঘয় রচিত হয়। অপ্রকাশিত “মহিষাস্্র বধ? সত্যন্থর 
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চট্টোপাধ্যায়ের দলে' অভিনীত হয়। ইংরেজ স্রকার বিরোধী মনোভাব 
ব্যক্ত হওয়ায় “রাণা প্রতাপ” পালার মাত্র কয়েকটি অভিনয় হইলে 
সরকার কর্তৃক ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে ইহা রাজেয়াপ্ত হয়। কেশবচন্জ্রের নাটকে 
যাত্রাব্যালে, গণের গান, জুড়ির গান সংযোজিত হইয়াছে । তিনি নাটকে 
দীর্ঘ সংলাপ সংযোজন! করিয়াছেন; তৎকালীন লোকনাট্যে গানের 
প্রীধান্য ছিল বলিয়া কেশবচন্দ্র নাটকের শেষে অতিরিক্ত কতগুলি করিয়! 
গীতি সংঘোঁজন। করিয়াছেন । গানগুলি প্রয়োজনবোধে গীত অথবা পরিত্যক্ত 
তইতে পারে । ১৩১৯ সালে নাট্যকার পরলোক গমন করেন। 
জড়ভরত (১৯০২ )--এই পর্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটকের মূল কাহিনী 
»বিষুপুরাগ ভইতে সংগৃশীত হইয়াছে । নাটকে ভক্তিরসের সঙ্গে করুণ, 
বীভৎস ও অন্ভুত রসের 'অবতারণ! করা হইয়'ছে। সকল যাত্রা নাটকেই 
হাস্যরস কিছুটা থাঁকে বলিয়া ইহার আর উল্লেখ করা হইল না। মন্ত্রী 
“সন্তুপের” ভাই “জড়ভরত'-এব হরিভক্তির মধ্যে নাটকের মূলভাব নিহিত । 
কিন্তু বিষয়বস্তর দিক হইতে সিন্ধুবাজ “রহুগণের” মন্ত্রী সিংহাসনলোভী 
“সম্তপের” চক্রান্তে রাজমাহযী “করুণার? সঙ্গে রাঁজ-গুরু “সুত্রতের” অলীক 
গোপন সম্পর্ক সন্বন্ধে রাজার সন্দেহের স্ষ্টির ফলে রাজ পরিবারের 
সর্বনাশ ঘটানো প্রাধান্য পাইয়াছে। নাটকে আগ্াশক্তি “পাগলিনী, 
বেশে বহুবার ভক্ত জড়ভরতকে বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। “পাগলিনী' 
গানে গানে নাটকে বিবেক ও ধর্মের বাণী ছড়াইয়াছেন। নাট্য সমাপ্তির 
পরে এই নাটকে সতের খানি অতিরিক্ত গানের সমাবেশ করা হইয়াছে । 
নাটকের বিভিন্ন স্থানে এই গ!ন গীত হইবার নির্দেশ দেওয়। আছে । 
গণের গান প্রভৃতির সঙ্গে অতিরিক্ত গান সমেত নাটকের গীতি সংখ্য। ত্রিশের 
উধের্ব। নাট্যারস্তের পূর্বে গন্ধর্ব বালকগণের “শ্বেতশতদল বাঁসিনীর' বন্দনা 
গানে প্রস্তাবনা অংশটি রচিত হইয়াছে । নাটকের উদ্দেশ্য যে হরিগুণ-গান 
করা তাহা এই প্রন্তাবনায় প্রকাশিত হইয়াছে»_- 
“কুপণা হয়োন। করুণায়, 
বাসনা গাহিতে হরিগুণ গান? ; (প্রস্তাবনা গীতি) 


১। বিষুপুরাণ-_২য় খণ্ড-_১ম, ১৩শ। ১৪শ ও ১৫শ অধ্যায় 
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নানা ছুঃখকষ্ট এবং প্রবঞ্চনার মধ্যেও “করুণ!” চরিত্রটি সতীত্ব বজায় 
রাখিতে সমর্থ হইয়াছে । ভক্তি প্রভাবে “রহুগণ'-এর মোহমুক্তি ঘটে । “সম্তপ” 
বিশ্বাস ঘাতক ও স্বার্থপর । তাহার হৃদয়ে স্নেহ, মায়া মমতার লেষ মাত্র নাই। 
এই চরিত্র নাটকে জটিলতার হ্থষ্টি করিয়াছে এবং নাট্য কাহিনীকে প্রধানত 
চালন! করিয়াছে । এই নাটকখানি সত্যন্বর চট্টোপাধ্যায়ের “নবদ্ধীপ বঙ্গনাট্য 
সমাজ” কর্তৃক অভিনীত হয়। 

সগর-যজ্ঞ_ (১৯১৪ খ্রীষ্টান্ষে প্রকাশিত সংস্করণ )-এই নাটকের 
মূলকাহিনী কৃত্তিবাসের রামায়ণের আদিকাওড হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। 
“নবদ্ধীপ বঙ্গনাট্য সমাঁজে” অভিনীত এই পধ্ঙ্ক পৌরাণিক নাটকের গীতি 
সংখ্যা প্রায় পয়তাল্লিশ; ইহা! ছাড়াও নাট্যশেষে আটখানি অতিরিক্ত গান 
গ্রথিত হইয়াছে ; প্রয়োজন বোধে এই গানগুলিও গীত হইতে পারে । নাটকে 
আদি রসাত্মক দ্বৈত-সঙ্গীত, গণের গান ও যাত্রা-ব্যালে সংযোজিত হইয়াছে। 
ভৃত্য “ঠী চরণ ও পরিচারিক “রস্তা” আদি রসাত্মক দ্বৈতগীতি পরিবেশন 
করে। যে দৃশ্টে এই গানের অবতারণা কর! হইয়াছে সে দৃশাটি নাটকের পক্ষে 
একেবারেই অপ্রয়োজনীয় (৫ম গর্তীঙ্ক, ২য় অঙ্ক দ্রষ্টব্য )। অযোধ্যার নরপতি 
“সগর+ অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া ছাড়িয়া দিলে ইন্দ্র ইহাকে ধরেন। সগর ষাট 
হাঙ্গার পুত্র ও সৈম্গণ সহ যুদ্ধ করিয়! ইন্ত্রকে পরাস্ত করেন । কিন্তু নারায়ণের 
ইচ্ছায় বজ্ঞাশ্ব পাতালে নীত হ্য়। সগর পুত্রগণ পাতালে অশ্ব সংগ্রহ কবিতে 
গিয়া কপিল মুনির অভিশাপে ভক্দীভূত হইলেন! পরে সগর যজ্ঞসমাপনান্তে 
'অংশুমানকে” সিংহাসনে বসাইস্া লক্্রী-নারায়্ণের যুগল মুত্তি দর্শনে জীবন 
সফল করেন। ইহাই নাটকের মূল কাহিনী । কিন্তু নাট্য রচনার দোষে 
এই কাহিনী একেবারেই অন্তরালে পড়িয়াছে। প্রধান হইয়া! উঠিয়াছে সগর 
পুত্র “অসমঞ্জার” অত্যাচার, নারীলোলুপতা ও সিংহাসন লাভের ভ্রন্ত নান। 
চক্রান্ত এবং পুত্রহত্যার গ্রচে্টা। প্রস্তাবনা অংশে নাটকের উদ্দেশ্ট প্রকাশ 
করা হইয়াছে,_- 


দেববালাগণ-- (গান) 
হরি, মহিমা তোমার গায়িতে বাসনা 


তোমার করুণ! লইয়। 
এস শক্তি দিতে ক্ষুদ্র মানসে 
স্বগুণে ক্ষুদ্র হইয়া ! 
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একখানি গানে প্রস্তাবন! সমাপ্ত হইলে নাটকে একটি স্চন! অঙ্ক সন্সিবেশিত 
হইয়াছে । ইহাতে মর্তে গঙ্গা আনয়নের সৃচনা প্রস্তুত করিবার জঙ্ট নারাঁয়ণের 
কপিলমুনিরপে মর্তে অবতীর্ণ হইবার কথা জানানো! হইয়াছে । হৃচনার শেষে 
পাঁচটি অংক নাটকে সমাবেশ করিবার পরে একটি ক্রোড়াঙ্ক ইহাতে যুক্ত কর! 
হইয়াছে । এই ক্রোড় অঙ্কে সগরের যজ্ঞ সমাপন হয়। সগর রাজার জ্যেষ্ঠ 
পুত্র অসমঞ্জা অযোধ্যার ধূমকেতু । তাহার অত্যাচার ও নারী লোলুপত৷ 
দেশে এক অন্ধকারাচ্ছন্ন পবিবেশের সৃষ্টি করে। রাজ্য হইতে বিতাড়িত 
হইবার পরে সিংহাসন লোভে তিনি পুত্র হত্যায় উদ্ধত হইতে দ্বিধাবোধ 
করেন নাই। স্থুদখোর শ্রেী স্থধাকরের মৃত্যুতে তাহার চেতন! ফিরিয়া আসায় 
তিনি বৈরাগ্য গ্রহণ করেন এবং পুত্র অংশুমানকে সিংহাসন দানের অনুমতি 
দেন। রাজ! সগর ভক্তিমান, বীর, শ্সেহবৎসল ও কর্তব্যপরায়ণ চরিত্রন্ূপে 
চিত্রিত হইয়াছেন । পুত্রের অত্যাচারের প্রতিকার করিতে ন! পারায় তিনি 
অনুতপ্ত । হৈহয়রাঁ “বলাদিত্য” বীর, অত্যাচারী এবং নারী-লোলুপ হইলেও 
বিধব। “কমলার” প্রভাবে তাহার চরিক্র পরিবতিত হয়। যে নারীর জন্য 
সপ্জয় কেতনের পুরী সে আক্রমণ করে' সেই নারীকে দে মাতৃসম দেখিবার 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় অসমগ্জ! ও সুধাকরের সঙ্গে তাহার মানসিক বিরোধ দেখা 
দেয়। এই চরিত্রে “মানে হচ্ছে কথাটির ব্যবহারে মুদ্রাদোষ সৃষ্টি করিয়া . 
কিঞ্চিৎ হাস্যরস পরিবেশনের চেষ্টা করা হইয়াছে। অসমপ্রার পুত্র অংশুমান 
হর্রিভক্ত। তাহাকে নাটকের একানে বালকণরূপে গ্রহণ করা যাঁয়। এখানে 
নাটকের এই চরিত্র শ্রদ্ধা, ভক্তি, হৃদয়াবেগ ও সাঁরল্য অবলম্বনে চিত্রিত 
হইয়াছে । শ্রেঠী সুধাকর জদখোর | তিনি ব্যয় সংকোচ করিবার জন্য গোরু 
দেখিয়াই গোদছুপ্ধ পানের তৃষ্ণ। নিবারণ করিতে দ্িধা বোধ করেন না । অন্যের 
অর্থে জীবন উপভোগ করায় তাহার আপত্তি নাই । এই সুদথোর লক্ষণ বর্মাকে 
সুদ অনাদায়ের জন্য অন্ধকৃপে রাঁখিয়! মূত্যুর মুখে ঠেলিয়! দেন। তাহার বাল- 
বিধবা কমলা ছদ্মবেশে এই হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য স্ধাকরকে হত্যা 
করেন। ইহাই পাপের পরিণতি । সঙ্জয় কেতন সগরের অধীনস্থ ভূপতি, পরে 
সে তাহার মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করে। এই চরিত্রে বীরত্ব, রাজভক্তি, হরিতক্তি ও 
কর্তবাপরায়ণত! স্থান পাইয়াছে। জঞ্জয় কেতনের স্ত্রী রেবতী সন্নেহশীল! ও 
কর্তধ্যপরায়ণ। | তিনি অংশুমানের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়! সগর রাজার নিকট 
হইতে কিছুকালের জন্য তাহাকে নিজের কাছে আনিয়া রাখেন। এই সময় 
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অসমঞ্জ1! তাহাকে হত্যা করিতে আদিলে তিনি অংশুর স্থানে আপন পুত্র বিজয় 
কেতৃকে নিদ্রিত রাখিয়া! অংগুর হত্যা নিরোধ করেন। এই চরিত্র রূপায়ণে 
নাট্যকার ধ্ধাত্রী পান্নার” কাহিনী দ্বারা প্রভাবিত হুইয়াছেন। বিজয়কেতু 
প্রথমে হত হয়, পরে সে হুবির কৃপায় জীবন লাভ করে। কমল! পতিহত্যার 
প্রতিশোধ লইবার জন্ঠ ছন্সবেশ ধারণ করিয়া! জোষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে সুধাকরের 
গৃহে কর্মগ্রহণ করেন। নাটকে অনেক স্থলে তাহার আগমণ আকস্মিক হইয়া! 
উঠিয়াছে। হৈহয় রাজসভায় (২য় গর্ভাঙ্ক, ২য় অঙ্ক) এবং সগরের 
মন্ত্রণাগারে (৪র্থ গর্ভাঙ্ক, ২য় অঙ্ক) প্রবেশের কথা প্রসঙ্গত উল্লেখ করা 
যাইতে পারে । যেভাব নাটকে কমল। অংশ গ্রহণ করিয়াছে তাহাতে একদিন 
সে বালবিধবা থাকিলেও এখন যৌবনে পদার্পণ করিয়া! তিনি বয়সের অধিকার 
অর্জন করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। বয়স না হইলে এতটা বুদ্ধি চাতুর্ 
দেখানো সম্ভব হয় না। স্ধাকরের গৃহে পুরুষ বেশে কর্মরত কমলা, _-মুধাকর 
তাহাকে পুরুষ বলিয়! ধরিয়া লইলেও ইহার সম্ভাব্যতা সম্পর্কে নিশ্চয়ই প্রশ্ন 
থাকিয়। যায়। স্ধাকরকে হত্যার পরে কমলা চরিত্রে এবং বিজয়কেতন 
হত্যার বাপারে অসমঞ্জা চরিত্রে বীভৎস রসের অবতারণ! করা হইয়াছে । 
আদি, বীর, করুণ, ও ভক্তিরস নাটকে প্রধান হইয়। উঠিয়াছে। 

সপ্তষি-স্থজন (১৯১৪ শ্রীষ্টাব্ে প্রকাশিত ২য় সংস্করণ)--বাল্ীকি রামায়ণের 
আদিকাণ্ডের ৫৭ম ও ৬০ম অধ্যায় হইতে ইহার মূল কাহিনী সংগৃহীত হইয়াছে। 
এই পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটকটি সত্যন্থর চট্টোপাধ্যায়ের “নবদ্ীপ বঙ্গনাট্য সমাজ” 
কর্তৃক অভিনীত হয়। কেশব চন্দ্রের এই নাটকথানি তৎকালে খুব জনপ্রিয়তা 
অর্জন করে। ১ “একদিন অভিনয় স্থলে বঙ্গের শক্তিশালী প্রবীণ নাট্যকার 
গিরিশ চন্্র ঘোষ মহাশয় উপস্থিত ছিলেন; তিনি অভিনয় দর্শনে নবীন 
নাট্যকার কেশব বাবুকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন এবং এই নাটকের নানারূপ 
প্রশংসাবাদ করিয়! বথেষ্ট উৎসাহ দিয়া বলিয়াছিলেন-_-যদ্দি নানাবিধ ঘটনা 
সষ্টির সহিত নাটকান্তর্গত চত্বিত্রগুলি ক্রমশঃ পন্রিপুষ্ট করিতে করিতে নানাবিধ 
রসের অবতারণ| করাই নাটকের ধর্ম হয়, তাহ! হইলে “সপ্তষি-্জনে+ তাহা 
হইয়াছে । অযোধ্যার নরপতি ত্রিশঙ্কুর সর্গলাভের কাহিনী পালার প্রধান 


১। ১৩৩০ সালের ২৮শে ফাল্গুন সপ্তধি-স্ছজন নাটকের সঙ্গে প্রথত পাল ত্রাদার্প এণ্ড কোং 
এর বিজ্ঞাপনপত্র | 
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অবলম্বন । নাটকে প্রজাপ্রিয় ও কর্মনি্ঠ রাজা ত্রিশক্কু এবং ব্রহ্ধতেজের 
অধিকারী বিশ্বামিত্র চবিত্রদয় চমৎকার রূপে ফুটাইয়া তোল! হইয়াছে । বাজ- 
কুমার অজিত চরিত্রে বীরত্ব ও সেনাপতি ধৃষ্টকেতু চরিত্রে বিশ্বাসঘাতকতা 
প্রাধান্ত পাইয়াছে। ন্নেহপ্ীল! রাণী সত্যবতীর বৈপরীত্য লইয়া উর্ষাময়ী ছোট- 
রাণী অনীতা চরিত্র রূপায়িত হইয়াছে। অনুষ্ট, পুরুষকার, প্রেম ও ভক্তি 
চরিত্ররূপ ধরিয়া আসরে অবতীর্ণ হইয়াছে । ইহারা প্রচলিত রীতি অনুযায়ী 
থাত্রার রূপক চরিত্র। ইহারা সকলেই ভাবের প্রতিমূতি। বহু চরিত্র 
রূপারিত করিয়া নয়টি রস শ্যষ্টি করিবার ফলে নাঁটকখামি বিচিত্র 
ঘটনাজালে সমাকীর্ণ হইয়াছে । নয়টি রসের সবাবেশ হইলেও বীর, করুণ ও 
ভক্তিরস নাটকে বিশেষ প্রাধান্য পাইয়াছে। পুরুষকাঁর ও অবুষ্টবাদের ঘন্দে 
ত্রিশঙ্কু চরিত্রটি ঈপ লাভ করিয়াছে। দন্দীবসনে রাজ! ত্রিশঙ্কু বিশ্বামিত্র 
সুষ্ট নৃতন স্বর্গ লাভ করেন । পাঁথিব শরীরে জীবকে স্বর্গলাভ করিতে দেওয়! 
দেবতাগণের ইচ্ছা বিক্ুদ্ধ। তাই বিশ্বামিত্র তপোবলে মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, 
পুলন্ত্য, পুলহ. ত্রতু, বশিষঠ-এই সপ্তখষির নামে সাতটি নক্ষত্রের স্থষ্টিতে 
সপ্তধিমগ্ুল নামে নূতন স্বর্গ রচনা করিলেন ; এই নৃতন হ্বর্গেই ত্রিশঙ্কুর বাসস্থান 
- নির্দিষ্ট হয়, 

বিশ্বামিত্র_এঁ দেখ বৎস ত্রিশস্কু! তোমাকে নূতন স্বর্গে লয়ে যাবার জন্য 
দেববালাগণ আগমন করছেন । নূতন স্বর্গে যাবার সময় তুমি এইবার অন্তরে 
জীবাত্মা ও পরমাত্মার সম্মিলন কর । (৫ম অঙ্কের ক্রোড় অঙ্ক) 

নাটকের শেষে বালক ও জুড়ির জন্য অতিরিক্ত কয়েকটি গীত সন্গিবেশিত 
হইয়াছে। কোন কোন অভিনয়ে প্রয়োজন মত শী গানগুলি ব্যবহৃত হইত। 
“সপ্তধি জনে” প্রায় পয়ত্রিশখানি গান আছে। জুড়ি ও বালকের অতিরিক্ত 
তেরথানি গান ধূুরিলে গানের সংখ্য। পঞ্চাশের কাছাকাছি হইবে । তৎকালে 
অন্তত আট ঘণ্টা ধরিয়া অভিনয় চলিত বলিয়। যাত্রানাট্যে গান ও ঘটনার এত 
বিস্তৃতি দেখা যাঁয়। নাটকের প্রস্তাবন।য় গন্ধর-বালকদের হৃষীকেশ-বন্দনা- 
গীতি রহিয়াছে। ইহা ছাড়াও অনেকগুলি গণেরগান নাটকে সম্গিবিষ্ 
হইয়ছে। এই নাটকে যাত্রা-ব্যালেও রহিয়াছে_ 

( বিষ্গবদনে ইন্দ্র সিংহাসনে আসীন ) 
ইন্ত্র_গাঁও বিদ্ভাধরীগণ 
পুনঃ অন্ত আনন্দ সংগীত । 
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অগ্সরাগণ নৃত্যসহ-_ ( গান ) 
কুঞ্জে এ উঠল বাশীর সুর। 
কুলের ভরম, লজ্জীসরম, চলে গেল বহুদূর । 
নাজানি এ বাঁশের বাশী কি যাছু জানে 
হৃদয় ছি'ড়িয়] যেন- প্রাণ টেনে আনে, 
উঠলে! বাশীর সুর অমনি মদন-শর, 
জর জর করলে! কলেবর ; 
থাকতে ঘরে প্রাণ নাহি ধরে, 
সাধ হয় সব লুটিয়ে দিই তাবে-_ 
বনে বসে বাজায় বাশী, যে জন এত সুমধুর । 
ইন্দ্র-যাও তোনরা । (অগ্পরাগণের প্রস্থান, ৫ম গর্ভাঙ্ক, ১ম অঙ্ক) 
নাটকে দীর্ঘ সংলাপ সংযৌজিত হইয়াছে; সংলাপ রচনায় আবার গছ্য পদ্ধয 
উভয় প্রকার রীতি অবলম্বিত হইয়াছে । কেশব চন্দ্র মন্থর গতিসম্পন্ন গুরু 
গম্ভীর চালের ভাষ! ব্যবহার করিতেন । তৎকালের যাত্রায় অনেক সময় বিশেষ 
চবিত্র রূপায়ণে দুইজন শিল্পী অংশ গ্রহণ করিতেন । সপ্তণি-হ্থজন পালায়ও এই 
রীতি অবলশ্ষিত হইত ! ত্রিশস্কু চরিত্র ছুই শিল্পী দ্বারা রূপায়িত হইত। প্রথম 
অংশ অভিনয় করিতেন সত্যন্ধর চট্টোপাধ্যায় এবং দ্বিতীয় অংশ অভিনয় 
করিতেন নীলমণি বিশ্বাস । ১ “ত্রিশক্কর--“দদ্ধ হল, দগ্ধ হল সর্বাঙগ আমর” 
সংলাপ থেকে দ্বিতীয় অংশ ধরা হত * নীলমণি বিশ্বাসের এঁ সংলাপ অভিনয়ে 
ক্লযাপের পর ক্ল্যাপ পড়ত”? । 
নাট্যকারের দীর্ঘ পছাসংলাপ রচনার একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধার করা যাইতেছে,__ 
ত্রিশঙ্কু দগ্ধ হল, দগ্ধ হল সর্বাগ আমার, - 
সেই সঙ্গে দগ্ধ হল বুঝি-- 
জীবসহ নিখিল ভূবন ! 
যেই দ্বিকে হেরি, অগ্নিময় নেহারি সকল! 
অগ্নি-_অশ্রি--ভীম অগ্নি জালা ; 
ওই ওই পিশাচের দল 
ধরি অনল স্ফুলিঙ্গ রাঁশি 
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জ্বলস্ত নয়নে, স্ভীষণ বদন-ব্যাদানে 3 
তাগব নর্তনে আসে গ্রাসিতে আমায় 
এ, এ ব্রহ্মশাপ 

ধরিয়া রাক্ষসী মুতি অতি ভয়ঙ্কর 
হুঙ্কার কম্পিত করি অনস্ত মেদিনী, 
নারকীয় চিত্রাবলী ধরি ছুই করে, 
বলে যেন নারকীয় স্বরে__ 

ওই, ওই ত্িশঙ্কু চগ্ডাল । 

পুণঃ এ দৃ্য সুভীষণ-__ 

ব্রন্মশাপ ভীব্ণ রাক্ষস, 

অবগাহি সগুসিন্ধু নীরে, 

উদ্বেলিত করি তারে 

পৈেশাঁচিকী অঙ্গ-সম্তাড়নে 
বিশ্বগ্রাসী--হলাহল রাশি 

বেগে যেন করে উদ্গীরণ | 

সেই সে গরল রাশি মধ্যস্থল হতে 
যেন কোন. প্রেত ভয়ঙ্কর 

করিয়া বিকট মুখখানি 

উচ্চ কণ্ঠে জগতে জানায়, 

ওই, ওই ত্রিশস্ক চণ্ডাল ! 

আবার, আবার ওকি দৃশ্ট ভয়ঙ্কর ! 
কে তুমি-_ক্রোধ-রক্ত কলেবর, 

ছাদশ ভাক্কর সম 

বিস্ফারিত জ্বলন্ত লোচনে, 

চাহিয়া আমার পানে 

খল খল উচ্চ হাস্তট কর অনিবার 

কি বলছ+_তুমি অদৃষ্ট 

বিচারে নিকট যারে বলেছিন আমি । 
হে অদৃষ্ট, পাঁয় ধরি তব» 

করতালি দিয়া আর পেশাচিক সুরে 
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বলিয়োন। বলিয়োনা জগৎ সমক্ষে, 
শুনাইয়ে! না পুনঃ পুনঃ 

অযোধ্যার অধিবাসিগণে, 

ওই, ওই ত্রিশস্কু চগ্ডাল ! 

কেও» কে কাদে__কেন কাদে ? 
ছুভিক্ষেল সুতীব্র তাডনে 

হইয়া ক্কালসার 

নয়ন-আস!রে কার। 

ওই চারিদিক দেয় ভাসাইয়1, 

ঘোর অরাজকে ? 

অত্যাচারে মর্মন্তদ যাতনা-আবেশে, 
কে তোমরা কাঁদ এত চারিধারে মোর ? 
ও অযোধ্যার প্রজাগণ 

ত্রিশঙ্কুর বক্ষঃ অস্থি হদয়শোণিত- 
পুত্রাধিক প্প্রিরতম প্রজাগণ ঘম 
কাদিতেছ মর্ম বেদনায় ! 

কাদ,কাদ ! 

আর দেখ, পরিত্যক্ত বিজন কান্তারে 
তোমাদের পুর্ব নরপা তি» 

কর্ম দোবে চণ্ডালখ শি 

কাদিতেছে অন্ুক্ষণ আকুল অস্তরে । 
এ কি হদিমাঝে কে বাশী বাজায় ? 
মুরলীর মনোহর জুরে 

কে আমার অন্তর নাচায় ? 

অস্ফুট ভাবায় কে তুমি হে হৃদয়ের ধন, 
আধা মাখা আশ্বাস বচনে 

আশ্বস্ত করিয়। মোরে 

বল ধীরে ধীবরে-_ 

ব্রিশস্কু, আশা। তোর হবে সম্পূরণ ? 
কে তুমি, অন্তর্যামী শ্রীমধুহ্ুদন ! 
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মনচোরাধন ! মম নারায়ণ ! 

করুণা আধার ! 

অপার পরীক্ষা-নীরে পড়িয়াছি প্রত, 
চরণ-তরণী দানে 

পার কর নিজ গুণে ভবকর্ণধার । 


এই সংলাপের পরে নাটকের শেষে সংযোজিত গীতগুলির মধ্য হইতে 
একথানি বালকদের গান সর্বদাই গীত হইত; গানটি এখানে উদ্ধার করা 
যাইতেছে,__ 


বালকদের গান-_চিন্তামণি হে নারায়ণ, রাখহে শঙ্কিতজনে | 
পদতরী দাও শ্রীহরি, চাহ করুণ| নয়নে ॥। 
শুনেছি পুরাণে বিধি, হবিণাম মহৌবধি, 
দূরিত করে দূরিত রাশি, অনাশে নাশে ভবব্যাধি | 
বিপদে পড়ে জীব ঘদি, সাধে ও নাম নিরবধি, 
চরণদাঁনে এ ভবনদী, পার কর তায় নিজগুণে || 
আমি-__-অকুলে পড়ে আকুল প্রাণে ডাকি তোমায় মধুস্থদন, 
কোথ আছ হে কুপানিধি, করহে কোলে কালবরণ। 
ভীষণ অতি এ পারাবার, পড়েছি তায় হে কর্ণধার-_ 
মহাবারিধি কর হে পার চরণ-তরী দানে ।। 
ইচ্ছ! তব পুরাইতে বুকে ধরে বাসন! রাশি 
নামটি তোমার করে সম্বল হয়েছি হরি বনবাসী । 
সকল আশা! গিয়াছে ভাসি, তবু কেন হে কাল শশী-- 
বাজাও আদি আশার বাণী পুনঃ মম হৃদয়াসনে || 
( ২য় গর্ভাঙ্ক, ৩য় অঙ্ক ) 
ত্রিশঙ্কুর দীর্ঘ সংলাপের অভিনয়ান্তে বালকদের এই গান যাত্রার আসরে 
বিশেষ একটি পরিবেশ স্ষ্টি করিত। কেশবচন্ত্র 'অংশুমান” নামে "আর 
একথানি নাটক রচন1 করিয়াছিলেন । 
ধর্মদাস রায় (১২৭৬--১৩২৪) 
নবদ্ীপের অধিবাসী ধর্মদাস রায় মতিলাল রায়ের পুত্র। মতিলালের 
মৃত্যুর পূর্ব হইতেই তিনি নবৰীপ বঙ্গ গীতাভিনয় সম্পরনায় পরিচালনার দায়িত্ব 


৩৫০ বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা 


গ্রহণ করেন। তিনি স্অভিনেতা ছিলেম। দলে অভিনয় করিবার 
জন্য শ্রীকৃষ্ণের গুরুদক্ষিণা” (১৩১৫), “কবচ-সংহার” ভাগবতের কাহিনী 
লইয়া ভক্তি ও করুণরস প্রধান শ্শ্রীকষ্ণের মথুরা বর্জন” (১৩১৯), কৃত্তিবাসী 
রামায়ণ হইতে মূলকাহিনী সংগ্রহ করিয়া রৌদ্র, বীভৎস ও ভক্তিরসাশ্রিত 
'রত্বাকর-উদ্ধার” (১৩২০) মহাভারতের শ্রীবৎচিস্তার কাহিনী অবলম্বনে “চিন্তার 
চিস্তামণিলাভ? (১৩২৬) প্রভৃতি কয়েকটি যাত্রাপাল। তিনি রচনা করেন । 

মতিলাল ঘোষ রর 

তিনি চব্বিশ পরগণ! জিলার রাজপুর-হরিনাভির অধিবাসী ছিলেন। 
তাহার নাটকে দীর্ঘসংলাগ ব্যবহৃত হইয়াছে । সংলাপে গছ্া ও পদ্য ছন্দের 
ব্যবহার আছে। গণের গান, যাক্রাব্যালে ও জুড়ির গান তিনি নাটকে 
সংযোজিত করিয়াছেন। মতিলাল ঘটনা প্রধান নাটক রচনা করেন। 
তিনি পৌরাণিক ও ভক্তিমূলক লোকনাট্য রচনায় ব্রতী হইয়াছিলেন। যতদূর 
জানা যায়, ভক্তি ও করুণ বসপ্রধান “প্রভান মিলন” (১৯০৫) তাহার প্রথম 
নাটক | নাট্য-পরিবেশ রচনায় অনেক ক্ষেত্রেই তিনি প্রয়োজনীয় বাস্তবতা 
বোধের পবিচয় দিতে পারেন নাই । 

'অভিমন্ধ্য বধ-(১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ৫ম সংস্করণ )-_-কাশীরাম 
দাসের মহাভারতের দ্রোণ পর্ব হইতে ইহার মূল কাহিনী সংগৃহীত হইয়াছে। 
এই আট অঙ্কের পৌরাণিক নাটক ভূষণ দাসের দলে অভিনীত হয়। ইহার 
গীতিসংখ্যা প্রায় বেয়ালিশ। নাটকে উক্তি-গীতি, গণের গান প্রভৃতি 
সন্নিবেশিত হইয়াছে ; ইহার গুত্যেক অক্ষের শেষে এঁকতান বাদনের নির্দেশ 
রহিয়াছে । গান বচনায় অন্প্রাসের উপর লেখকের পক্ষপাতিত্ব ছিল,_- 

হিংসা-ব্যি-দশ্ন, দংশিত হৃদয় মন জলে জ্বাল। অন্গক্ষণ। 
করিব আজ নিবারণ সাধি অসাধ্য সাধন । 
যম অশিতে, অরি নাশিত যাব সমরে চকিতে । 
অজুনি সনে, সম্মুখ রণে হল না আশা পূরণ ॥ 
পাষাণে প্রাণ বীধিব অনুক্ত-তেজ সাধিব | 
অভিমন্ু বিনাঁশিব যে কোন রণকৌশলে ॥ 
॥ নর জনমে বীর ধরমে মায়া নাশিব মরমে 
আত্মীয় সবে বিস্থত হবে তবে হবে নীতি পালন ॥ 
( ১ম গর্ভাঙ্ক, ৫ম অঙ্ক, কর্ণের উক্তি-গীতি ) 


বাংল! লোকনাট্য সমীক্ষা ৩৫১ 


নাটকে গগ্য এবং পদ্ সংলাপ সংযোজিত হইয়াছে । পগ্য সংলাপ রচনায় 
অমিত্রাক্ষর ও মিত্রাক্ষর ছন্দোরীতি অনুস্থত হইয়াছে । মিত্রাক্ষর ছন্দের 
সংলাপের দুইটি উদাহরণ উধৃত হইল,-_ 
ক। উত্তরা ( পূর্ববৎ অবস্থিত হইয়া ) 
কিবা মনোহর রারঙ্গাপদ 
জিনি নব কোকনদ 
লাঞ্চিত শশাঙ্ক-মদ 
নাথহে, মম মতিগতি তব চরণে । 
নমঃ রমণী-হাদি-বঞ্জন, 
মদন-মদনাগ্রন, 
বিরহ ভয় ভঞ্জন 
নাথহে, মম মতিগতি তব চরণে। 
নমঃ দয়াময় প্রেমময় 
গুণময়-জ্ঞান্ময়, 
মনোময় বিশ্বময়, 
নাঁথহে, মম মতিগতি তব চরণে । 
নমঃ অবলা-জন-যাচিত, 
দতীত্ব-ধন-পৃজিত, 
সতত পদ বাঞ্ছিত, 
নাথহে, মম মতিগতি তব চরণে । ২য় গভাঙ্ক, ২য় অঙ্ক) 
খ। জত্যশরণ--( স্বগত ) 
লোকে বলে_ পঞ্চভূত জীবদেহে বাস করে, 
আমি বলি পঞ্চভৃত সব আছে ঘরে ঘরে । 
মামা, ভাগ্নে, জামাই, শালা আর পোস্তপুত, 
এ সংসারে ঘরে ঘরে এরাই পঞ্চভূত । 
দেহ-তত্ব বলে-_পঞ্চভূতে লুটে খায়, 
এ পাচ ভূতের খাওয়া কিন্তু কেউ না দেখতে পায়। 
বুকে বসে হেসে হেসে বুকের রক্ত চোষে, 
( তবু) জেনেশুনে মুর্খ লোকে এই ব্যাটাদের পোষে। 
(২য় গর্ভাঙ্ক, ৩য় অঙ্ক ) 


৩৫২ বাংল! লোকনাট্য সমীক্ষ। 


বীর অভিমন্থ্যর সঙ্গে একক যুদ্ধে শ্বাটিয়! উঠিতে ন! পারায় সপ্তরথী একত্রিত 
হইয়! তাহাকে নিহত করেন। মহাভারতের এই কাহিনী লইয়া! নাটক রচিত 
হইয়াছে । অভিমন্থ্য হত্যায় নাট্যকার বীভৎস ভাবের অবতারণ' করিয়াছেন । 
যুদ্ধ শেষে মরণোন্ুখ অভি পিপাসায় কাতর । সত্যশরণ তাহাকে সঙ্গের জলটুবুং 
পান করিতে দিলেন। এমন সময় দুঃশাসন- পুত্র দোষণ কৃষ্ণপক্ষীয় দূতের 
ছদ্মবেশে আসিয়া তৃষ্ণার্তের অভিনয় কবিয়া! পানীয় প্রার্থনা করে। অভিমন্থ্য 
জীবনের আশা নাই জানিয়া অক্ষত ছদ্মাবেশধারীর মূল্যবান জীবন বীচাইবার ' 
জন্য নিজে জল পান না! করিয়া তাহাঁকে পানপাত্র দান করিতে উদ্যত হয় এমন 
সময় ছদ্রাবেশী অভিমন্ধ্যর মুখে কম্ছল চাপ! দিয়! তাহার বক্ষে অন্ত্রাঘাত করে । 
ইহার পর শকুনির সংকেত পাইয়া রথিগণ আসিয়া! পুনঃ পুনঃ অভিমন্থ্যর মৃত 
শরীরে আঘাত হানিলে অভির মৃত্যু হয়। অপ্রয়োজনে জোর করিয়া এই 
প্রকার বীভৎসতা সৃষ্টি কর! নাট্যকারের পক্ষে স্থপরিকল্পনার পরিচয় বহন করে 
না। কারণ যুদ্ধান্তে নিশ্চিত মৃত্যু আসিয়। অভিমন্যর হস্ত ধারণ করিয়াছে । 
এমত অবস্থায় ক্ষত্রবীতিবিরোধী উপায়ে কম্বল চাপ। দিয়া দৌষণ করুক অভির 
বক্ষস্থলে আমূল ভল্ল বিদ্ধকরণ ও রথিগণের পুনরায় মস্ত্রাধাত নিতান্তই কষ্ট- 
কল্পিত ও অপ্রয়োজনীয় । অস্ভিমন্যর মুত্যু প্রসঙ্গে নাট্যকার শকুনি চরিত্রে 
অস্বাভাবিক বীভৎস ভাব আরোপ করিয়াছেন। ভূলিলে চলিবে না শকুনিও 
একজন বীর এবং রগ; তিনি কুট কৌশলী এবং ছুর্যোধনের অন্য তম মন্ত্রী । 
মর্ধাদাহানিকর বীভতসত! তাহার চরিত্রে অ।রোপ কর] সমীচীন নহে) অশুত 
মহাভারতে শকুনি চবিত্র সম্পর্কে এক্জাতীয় বীভৎসতার ইঙ্গিত নাই । শকুনির 
সংলাপটি উদ্ধত করিলে বিষয়টি স্পষ্ট হইয়া উঠিবে-_ 
শকুনি--(অভিমন্ত্যুর মৃত শরীর উক্তত্দপে পরীক্ষা করিয়। ) হাঃ” হাঃ--হাঃ 
কি সুন্দর দৃশ্ট _-অতি স্ুন্দর-_-অতি জ্ুন্দর! অতি সুন্দর! আজ আমার 
হৃদয়ের জলন্ত চিতা নির্বাণ হল! উ:--তবুও যেন সম্পূর্ণ তৃপ্তি বোধ হচ্ছে 
না। ইক্ষু খণ্ড পি চর্বণ ন! করলে সুমিষ্ট রস পাওয়া যায় না। ইচ্ছা 
হচ্ছে অভিমন্থ্যর এই মৃত দেহট! ছুইটা প্রকাণ্ড লৌহময় গদার মধ্যস্থলে 
প্নেখে, সজোরে একটু একটু করে নিপীড়ন করি। আঃ--কি বলব যে, 
মগ্স্তের পক্ষে নর-মাংসাহার শান্তর নিবিদ্--নৈলে আজ সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ের 
তপ্তি সাধন করতাম । যাই এ শুভ সংবাদ কৃষ্ণ শিবিরে ঘোষণ! করি গে। 
( পম্থান, য় গরাঙ্ক, ৭ম অঙ্ক) 


বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা ৩৫৩ 


অভিম্গ্য চরিত্রে বীরত্ব ও পত্বীপ্রেম প্রীধান্ত পাইয়াছে। উত্তরা পতিপ্রেম 
ও ক্সিপ্ধতা লইয়া! রূপাঁয়িত হইয়াছে । তাহার ভবিস্বৎ অমঙ্গের স্বপ্ন দর্শনে 
বন্ধিমচন্দ্রের কপালকুগুলার স্বপ্ন দর্শনের কথা মনে পড়ে, 

উত্তরা _ন্বপ্পে দেখেছি, যেন শরতের আকাশে পূর্ণ চন্দ্র উদয় হয়েছে । তার 
বিমল কিরণে পৃথিবী হাসছে,_এমন সময় সে শোভা, আমার দেখা সম্পূর্ণ 
হয়নি, এমন সময় সাতদিক হতে সাতটি কৃষ্ণবর্ণ প্রকাণ্ড রাহ এসে, সেই 
পূর্চন্্রকে গ্রাস করলে! বড় কুম্বপ্ন! দেখে অবধি আমার প্রাণ অস্থির 


হয়েছে । ( ১ম গর্ভাঙ্ক, ৪র্থ অঙ্ক )। 
১ কপালকুগ্ডল! তাহার সর্বনাশের কুম্বপ্প দেখে। সে স্বপ্ন সত্যে পরিণত 


হয়। জলেই তাহার "প্রাণ ত্যাগ করিতে হয়। অভিমন্র্যুর মৃত্যুও উত্তরার 
স্বপ্নকে সত্য বলিয়। প্রমাণ করে। স্বপ্নে আমাদের বিশ্বাস আছে এবং উত্তরার 
পক্ষে শ্বপ্র দেখা অস্বাভাবিক নহে । “0922108 2৮61005০850 00617 
88405 1201:৩১ এই উত্ভিকেই যেন উত্তরার স্বপ্ন প্রমাণ করিয়া দিয়াছে । 
স্ুভদ্রা চরিত্রে বাৎসল্যভাব রহিয়াছে ; বীর মাতারূপে তাহার দৃঢ়তা ও 
কর্তব্যবোধের অভাব নাই। নাটকে সত্যশরণ নামে বিছুরের প্রতিপাঁলিত 
অর্থক্ষিপ্ত যুবক চরিত্র সৃষ্টি করা হইযাছে। বিবেক ও ধর্মবোধ জাগরিত 
করিবার জন্য এই যুবক ধৃতরাষ্ট্র, শকুনি প্রমুখের নান! কর্সের সমালোচনা 
করিয়াছে । এই চরিত্র লোকনাট্যের বিবেকের পর্যায়ের ; সে সর্বদা সত্য 
ও ধর্ম উভয়কে সমর্থন করিয়া জীবন পথে চলিবার কথা জানাইয়াছে । 
বিবেকের বক্তব্যের প্রধান অবলম্বন সংগীত । এই চারত্রের জন্য নাটকে 
সঙ্গীতেরও অবতারণা করা হয় নাই এমন নহে। তথাপি মিত্রাক্ষরছন্দেই তাহার 
অধিকাংশ বক্তব্য পরিবেশন কর! হইয়াছে । ভীম চরিত্রে বীরত্ব ও বাৎসল্য 
ভাবের সমাবেশ রহিয়াছে । অর্জনের প্রতি ভ্রাতৃন্নেহ ও অভিমন্যুর প্রতি 
বাৎসল্যের সঙ্গে ক্ষাত্রধর্মের বিরোধ লইয়া কর্ণ চরিত্রে ছন্দের কৃষ্টি কর! 
হইয়াছে । পঞ্চম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে ব্যহদ্বার দৃশ্টে ইহার বিশেষ পরিচয় 
পাওয়া যায়। অভিমন্থ্যর মৃত্যুর পরে সপ্তম অঙ্ক ও অষ্টম অঙ্ক নাট্য- 
সংহতি নষ্ট করিয়াছে । কিন্তু লোকনাট্যে ধর্ম বোধ, ম্তায়বোধ ও সহজভাবে 
তত্বজ্ঞান দান করা প্রভৃতি বিষয়ের প্রতি যে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয় নাটকে 
তাহার অভাব ঘটে নাই। 


১। কপালকুণ্ডলা-_৪র্থ খণ্ড, ৩য় পরিচ্ছেদ, বন্ধিমচন্তর | 
১৬, 


৩৫৪ বাংল। লোকনাট্য সমীক্ষা 


করুক্ষেত্র যুদ্ধের উদ্দেশ্ঠ। ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করা । ইহার জন্য অজঞনের 

যুদ্ধোছ্ম বজায় রাখা প্রয়োজন । এই প্রয়োজন মিটাইতে অভিমন্চ্ুর মৃত্যু 
চাই। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় অভিমন্যর মৃত্যু হয়। ইহাতে পাগ্ডব পক্ষের শোক 
করিবার কোন কারণ নাই । কারণ পৃথিবীতে মানব আসিয়া আপন আপন 
কর্ম সমাধা করিয়। চলিয়! যায়। এখানে কাহারে। সঙ্গে কাহারো কোন 
সত্য সম্পর্ক নাই ৷ মানুষের আসল সম্বন্ধ পৃ্ণ-্রন্ম পুরুষ-প্রকৃতির সঙ্গে । তাই 
নাটকের শেষে রাধা-$ষ্চের যুগল মুভিতে পূর্ণবঙ্গের আবির্ভাব দেখাইয়া 
পাগুবগণকে শান্ত করিবার ব্যবস্থা কর! হইয়াছে। মৃত্যুর পরে চত্্রলোক 
হইতে চন্ত্রবেণী অভিমন্থ্যর গানে এই ভাবটি প্রস্ফুট হইয়াছে» 
চন্দ্রবেশী অভিমন্ত্যু--( গীত ) 

এ বিশ্ব-সংশার-নাট্যশাল। মাঝে 

কেহ পিতা মাতা কেহ ভ্রাতা সাজে, 

অভিনয় কালে আনন্দে বিরাজে»_ 

যবনিক। পতন হইবে যখন,_ 

তখন কে বা মাতা। পিতা কেহ কারও নয়। 

অনাদি পিতা আদি মাতা এ দেখ বিরাজে 

পূর্ণ-্রহ্ম পুরুষ-প্রকৃতি মদন-মোহন সাজে । (৮ম অঙ্ক) 
এই অংশের দ্বারা শ্রে(তিমগ্ুলীকেও মানব জীবনের এই গুঢ তন্বটি বুঝাইবার 
চেষ্টা কর] হইয়াছে । নাটকে শুঙ্গার, বাঁতস্লা, বীর, বীভৎস, করুণ ও ভক্তি 
রসের সমাবেশ করা হইয়াছে । 

সীতার পাতাল প্রযবণ_-ইহা পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটক । সীতা উদ্ধারের 

পরে রামচন্দ্রের সিংহাসন লাভ, লবণ রাক্ষস বধ, শখ্ুক হত্যা ও তাহার ছিন্ন 
মুণ্ডের প্রভাবে মত ত্রান্ষণ-পুত্রের পুনজীবন লাভ, সীতার বনবাস, কুশ ও 
লবের রামায়ণ গ'ন শিক্ষা, অশ্বমেধ যজ্ঞের জন্য ব্বর্ণপীতা নির্মাণ, যজ্ঞস্থলে কুশ 
লবের রামায়ণ গান ও সীতার পাতাল প্রবেশের ঘটনা লইয়! নাটকখানি 
বচিত হইয়াছে। বঞ্ধু প্রীতির আধার ও প্রজ্রান্ছরঞ্জক রূপে বাম চব্রিত্র 
চিত্রিত হইয়াছে । ভরত চরিত্রে ভ্রাতৃপ্রেম ও শম্বুকের মধ্যে ভক্তিভাব প্রধান 
হয়! উঠিয়াছে। ইহা! সখ্য, বাৎসল্য, করুণ, বীর ও ভক্তি রস প্রধান নাটক । 
ইহাতে যাঁঞা-ব্যালেঃ গণের গ্রান প্রভৃতি সন্গিবেশিত হইয়াছে । সঙ্গীতে 


বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা ৩৫৫ 


আখর যুক্ত কীর্তনাঙ্গ গানও রহিয়াছে । এই নাটকথানি “ভাগারী অপেরায়+ 
অভিনীত হয়। 
বুদ্ধলীল! ( ১৩১৩ )-_বুদ্ধদেবের এ্ঁতিহাসিক কাহিনী পৌরাণিক ঢউ.-এ 
পরিবেশনের চেষ্টা কর! হইয়াছে । এই নাটকে মহাদেব, বৃহস্পতি প্রভৃতি 
দেবচরিত্রের অবতারণা করা হইয়াছে । বুদ্ধদেবকে বিষ্ণুর অবতার রূপে 
কল্পনা কর! হইয়াছে । বিষুর নবম অবতার বুদ্ধদেব সন্যাস গ্রহণের পূর্বে 
তাহার পিতাকে বিশ্বরূপ দেখাইয়াছেন। ইহা কৌরব সভায় কৃষ্ণের বিশ্বরূপ 
প্রদর্শনের কথা ম্মরণ করাইয়! দেয় । নাটকের শেষে বুদ্ধদেব বিঝু মৃতিভে 
দেখা দিয়াছেন । বুদ্ধদেবের স্ত্রী গোঁপাকেও লক্ষ্মীর অবতার পে কল্পন! করা 
হইয়াছে। এই নাটকের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইতেছে স্থত্রধার চরিত্র 
সংযোজন । এই চরিত্র কোন কোন অংক বা গ্র্ভতাংকের প্রথমে প্রবেশ 
করিয়া নাট্য ঘটনার স্থান-কাল-পাত্র সম্পর্কে যেমন পরিচয় দিয়াছে তেমনি 
আবার বিভিন্ন বিষয়ে উপদেশাদিও বর্ষণ করিয়াছে । সংস্কত নাটকে হ্রত্রধারের 
নাট্যকার, নাট্যবস্ত, নাট্যাভিনয়-উপলক্ষ, নাটকের পাত্র প্রভৃতি সম্পর্কে ইংগিত 
দ্বার পরে নাটকের কাহিনী অংশের অভিনয় আরম্ভ হয়। প্রসঙ্গত শ্রী 
রচিত ১*'রত্বাবলী” নাটকের উল্লেখ কর! যাইতে পারে । মতিলাল্‌ ঘোষ হ্ৃত্রধার 
চরিত্র প্রবর্তনে এই রীতি দ্বার! প্রভাবিত হইয়াছেন। কিন্তু সংস্কৃত নাটকের 
সুত্রধারের সঙ্গে ইহার পার্থক্য রহিয়াছে । সংস্কৃত নাটকের স্ত্রধার নাটকের 
প্রথমে দেখা দেয়, ক'হিনী অংশের অভিনয় আরম্ভ হইবার পরে আর নাটকে 
তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না। এই নাটকে স্যত্রধার বিভিন্ন স্থানে দেখা 
দিয়াছে । এই স্বত্রধার চরিত্রের মধ্যদিয়! মতিলাল ঘোষ তৎকালীন যাত্রায় 
শিরশ্ছেদ, পতন ও মুছ» যুদ্ধ, সঙ. প্রভৃতি উপস্থাপনার প্রচলিত রীতির 
প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন,-__ 
"সব্রধার--সং কৈ? হাসি কৈ? যুদ্ধ কৈ?" - পতন ও মূছণ কৈ? 
শিরশ্ছেদ কৈ? কিছুই নাই? (২য় গর্ভাঙ্ক, ৪র্থ অঙ্ক) 
পরীক্ষিতের ব্রন্মশাপ (১৩৩১ )- ত্রীমন্ভীগবত হইতে ইহার মুল কাহিনী 


১। সুত্রধার-_- **'অগ্তাহং বসন্তোৎ্ৰ "প্রাহ্যদেবেন -'রতবাবলীনাম নাটিকা কৃতা-্যধাীবৎ- 
প্রয়োগেণ তয়! নাটগ্লিতব্য। _ইতি.*.*নন্থু অয়ং মম যবীয়ান্‌ ভ্রাতা গৃহীতষৌগন্ধরায়ণভূমিক: 
প্রাপ্ত এব। প্রস্তাবনা! অংশ, রত্বাবলী । 

২। শ্রীমন্তাগবত (বাংল! সং) ১ম ক্ন্ধের ১১শ-১৭শ অধ্যায়ঃ ২য় স্বন্ধের ১ম অধ্যায়, ১২ এমনে 
৬ঠ্ঠ অধ্যায়। | 


৩৫৬ বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা 


সংগৃহীত হইয়াছে । ইহা ঘটনা প্রধান পৌরাণিক নাটক। দ্রোণ হত্যার 
প্রতিশোধ লইবার জগ্য অশ্বথাম! অজুনের বংশ ধ্বংস করিতে.সচেষ্ট হইলেন। : 
উত্তরার পুত্র ভারত সম্রাট পরিক্ষিত জননী-জঠোরে বাস কালে অশ্বথামা 
ব্র্গশাপে তাহাকে বিনাশ করিবার চেষ্টা করেন। কিন্ত কৃষ্ণের কপায় তখন 
পরীক্ষিতের জীবন রক্ষা পায়। পরবর্তী কালে পরীক্ষিত রাজা হইলে 
পাহাড়ী দশ্ত্য কুদ্রচণ্ডের সাহাষ্যে অশ্বামা তাহাকে বিনাশ করিবার চেষ্টা 
করিয়াও ব্যর্থকাম হইলেন। ইহার পর অশ্বখামাঁর প্রভাবে শমীক খষির 
পুত্র প্রীঅঙ্গের অভিশাপে তক্ষক প্রদত্ত ফল খাইয়া পরীক্ষিত মৃত্যুমুখে পতিত 
হহলেন। ইহাই নাট্য ঘটনা । ইহা বীভৎস, করুণ ও ভক্তিরস প্রধান 
নাটক । নাটকের প্রধান চরিত্র অশ্বখামা। তিনি যোদ্ধাও বীর, কিন্ত 
এখানে তাহার বীরত্বের পরিচয় নাই । তিনি প্রতিহিংসাপরায়ণ পৈশাচিক 
চক্রান্তকারী ব্রাহ্মণরূপে চিত্রিত হইয়াছেন । "লক্ষণ বর্জন” (১৩১৩), পরশুরাম? 
(১৯১০), ভূষণ দাসের দলে অভিনীত “রব? (১৯১৪) “বৃন্দাবনবিহারী”, (১৯১৭) 
ও “ছারাবতী+ (১৯২২ ) নামে তিনি আরো কয়েকটি নাটক রচনা করেন। 


মুকুন্দদাস ( ১২৮৫--১৩৪১ ) 

বিংশ শতাব্দীর প্রথমে নানা আন্দোলন যে প্রবল তরশাঘাতে গণচিত্ত 
উদ্বেলিত করিতে পারে নাই তাহার প্রধান কারণ এই সকল আন্দোলনে 
ক্ষেত্র ছিল প্রধানত নগর ও শহর। তাই বাংলার চারণ কবি মুকুন্দদাঁস 
মনস্থ করিলেন যে তিনি পল্লীজীবনে জাগরণ হ্ৃঠি করিবেন। তাহার মত 
'সন্ক কোন লোকনাট্যকার এই কাজে একান্তভাবে আত্মনিয়োগ করিতে 
পারেন নাই। মুকুন্দদাসের পালাগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখ যাইবে যে, পূর্বে 
আলোচিত বিংশ শতকের আন্দোলনাদির পরিপ্রেক্ষিতে এইগুলি রচিত 
ইয়াছিল। বরিশালের অস্বিনীকুমার দত্তের ভাঁবশি্ত মুকুন্দদাস ১২৮৫ সালে 
ঢাকা ছিলার বিক্রমপুর অঞ্চলে বানারিগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতা 
গুণদরাল দে বরিশালের আদ[লতে কাজ করিতেন। বরিশালে কাণিপুর 
অঞ্চলে তাহার বাস ছল। পুর যজ্েশ্বর দে ববিশাল ব্রজমোহন স্কুলে অষ্টম 
শ্রেণী পযন্ত পড়াশুনা কৰেন। লেখাপড়ায় তেমন যনোষোগ ছিল না বলিয়া 
গুণদয়াল দে তাহাকে স্বুণ ছাঁড়াইয়। একটি দনোহারী দোকান করিয়। দিলেন । 
কস্ত দৌকাননারী অপেক্ষী সঙ্গীতে তাহার অধিকতর আকর্ষণ ছিল। বরিশালে 


বাংল! লোকনাট্য সমীক্ষা ৩৫৭ 


স্বামী রামানন্দের সংসর্গে আসিয়া তিনি কষ্ণভক্ত হইয়। উঠেন । এই সময় 
স্বামী রামানন্দ তাহার নাম দেন মুকুন্দদাস (মুকুন্দের দাস এই অর্থে, মুকুন্দ- 
দাসের পদবি দে)। তদবধি যজ্ঞেশ্বর দের পরিবর্তে তিনি মুকুন্দদাস 
নামেই খ্যাত হন। বিংশ শতকের প্রথমে “সাধন সঙ্গীত” নামে ভিনি 
একখানি পুস্তিকা রচন। করেন। গীত রচনায় তিনি স্বভাবকবি ছিলেন। 
আঠার বসর বয়সে তিনি বিবাহ করেন। বরিশাল কালীবাড়ীর পুর্জাব্ী 
ভক্ত সোন! ঠাকুরের প্রভাবে মুকুন্দদাঁস ক্রমে কালীভক্ত হইয়! উঠেন এবং 
পরবর্তীকালে বরিশ[ল কাশীপুর অঞ্চপে তিনি “আনন্দময়ী আশ্রম” স্থাপন 
করিয়। সেখানে কালী প্রতিষ্ঠা করেন। জননায়ক অশ্বিনীকুমার দন্ডের 
সঙ্গলাভ করিয়। তিনি স্বদেশ ভক্ত হইলেন? ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গতদ 
আন্দোলনের সময় ৯*অশ্বিনীকুমার তাহাকে সঙ্গে লইয়া নানাস্থানে 
স্বদেশী প্রচারে বাহির হন” | ইহার পর মুকুন্দদাঁস “স্বদেশী যাত্রা পাটি” 
নামে একটি দল গঠন করিয়। স্বদেণী যাত্রা গানে বাংলার লোক-চিত্তকে 
স্বাধীনতা-ন্বপ্পে উদ্ধদ্ধ করিতে থাকেন। ২প্যাত্রাই বাংলার খাঁটি নাট্য, 
একেবারে বাঙালীর নিজন্ব । আমাদের জাতীয় নাট্য বলে যদি কিছু থাকে 
সেটি হচ্ছে যাত্রা! |” মুকুন্দদাস এই জার্তীয়-নাট্যকে জাতির রাজনৈতিক 
আন্দোলনের কাজে লাগাহলেন। স্বদেশী যাত্রা রচনায় মুকুন্দদাসকে বিশেন- 
ভাবে উৎসাহিত করেন অশ্বিনী কুমার দত্ত; তিনি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের 
৩*সময়ে শ্রীযুক্ত মুকুন্দদাস দ্বারা স্বদেশী ঘাত্র! রচনা করাইলেন..,..-... স্বদেশী 
যাত্রায় অশ্িনীকুমা'রের শিয্ঠু মুকুন্দদাস ৪বিদেশীকে শুনাইয়া দিলেন,_- 


(বিদেশী) আর কি দেখাও ভয়? 
দেহ তোমার অধীন বটে 
মন তো স্বাধীন রয়। 
হাত বাধবে পা বাধবে, 
ধরে না হয় জেলে দেবে 


১।. মুকুন্দদাসের গ্রন্থাবলীর ভূমিক| | 

২। নাট্যশালাপগ্রসঙ্গে_শিশির কুমার ভাছড়ী, মণি বাগচি রচিত শিপির কুমার ও বাংল। 
থিয়েটার গ্রন্থের পৃঃ ৩৭০ | 

৩। মহাত্স। অশ্বিনীকুমার-_-পৃঃ ১৭৬, ৪র্থ সংস্করণ, শরৎকুনার রায়। 

৪। স্যার ব্যাম্‌ এফ. ফুলার_-আপাম ও পূর্ববঙ্গের ছোটলাট | 


৩৫৮ বাংল। লোকনাট্য সমীক্ষা 


মন কি ফিরাতে পারবে 
এমন শক্তিময় ? » 

গানটির বাকি পংক্তিগুলিও এখানে দেওয়া হইল,-. 
বন্দেমাতরম্‌ মন্ত্র কানে 
বর্ম এটে দেহে মনে, 
রোধিতে কি পারবে রণে 
তুমি কত শক্তিময় । 


১ “বরিশালে স্বদেশী আন্দৌলন এত প্রবল ও তীব্র হয়ে ওঠে যে সরকার 
একে একটি “প্রোক্রেম্ভ ডিষ্টিক” বা “আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গকাঁরী” অঞ্চল বলে 
ঘোষণা করলেন”। সরকার এই আন্দোলন দমনে নানা উপায় অবলম্বন 
করেন । আন্দোলন দমনে ফুলার সাহেব বরিশালে গুদ্বারা নিরপরাধদেরও 
লাঞ্কিত করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই । এই ফুলারকে লক্ষ্য করিয়াই 
উল্লিখিত গীতটি রচিত । ২ এক সময় মুকুন্দদাসের স্বদেশী গান শুনিয়৷ স্যার 
আশ্ততোষ মুখোপাধ্যায় তাহাকে একখানি লাঠি উপহার দেন। লাঠিতে 
খোদাই করা ছিল,_- 

“যে রাখে আমারে তার হয়না বিপদ, 
মুকুন্দের সখা আমি মুর্খের ওষধ 1” 
নুকুন্দদাসের নিকট ৩“চিন্তা ও কার্ের স্বাধীনতাই জীবন+ বলিয়া বোধ হইত | 
তিনি ছিলেন কর্মযোগী,__ 
এ মহ! কর্মের যুগে শান্তি নাই কর্মত্যাগে, 
মুকুন্দ করেছে কর্ম, শাস্তিবারি পিপাসায়। (৬ দৃশ্য, পল্লীসেবা ) 
এই কর্মযোগ সাধনায় দেবতার আশীর্বাদ চাই। তাই ভিনি রণরঙ্গিনী অসুর 
নাশিনী হ্যামার চরণে আশিস মাগিয়! লইবার জন্য তাহাকে জাগ্রত করিতে 
চাহিয়াছেন»,_ 
জাগে! গা জাগো জননী, (ওমা শ্যামা ) 
তুই না জাগিলে শ্যাম! 
কেউ জ'গিবে না গো মা; 
১। মুক্তির সন্ধানে ভারত, পূ ২২০, ওয় সং সোগেশগন্দ্র বাগল 
২। মকুন্দাদাসের পুত্র কালীপদ দেব বক্তব্য 
৩) কনক্ষেত্র, বাউিল--১ম দৃগ্াঃ ৩র অঙ্ক 


বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা ৩৫৯ 


তুই না নাচালে কারো 
নাচিবে না ধমনী । (১৬শদৃশ্ঠ, পল্লী সেবা) 


কেবল শ্তাম! মাকে নহে সমগ্র দেশবাসীকে জাগাইবার জন্তই মুকুন্বদাস চারণ 
কবির ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, 


আবার যখন গান ধরেছি 
গাবো গে সেই গান,_- 
বুকটা যাহে ফুলে ওঠে 

শিরায় যাহে অশ্নি ছোটে, 


তন্দ্রা ঘাহে যায়গো ছুটে, 


মাতায় যাহে প্রাণ । 

+ সঃ রা ক 

গান গেয়েছি অনেক বটে 

তাঁরে কি কয় গান, 

আকাশ পৃর্ধী হলনা যায় 

টলটলায়মান । 

ভূমিকম্প জলোচ্ছাস 

উঠলে! না যাঁয় ঘুণি বাতাস 

লক্ষ প্রাণের সমুদ্রে যায় 

ডাকলো নাকো! বান। ( ওয় দৃশ্ঠ, ব্রহ্ষচারিণী ) 


এই নিদ্দ্িত বাঙ্গীলীকে জাগ্রত করিবার জন্ত দৃপ্ত কণ্ঠে মুকুন্দদাস গাহিয়া 


উঠিলেন-- 


দাড়ারে বাঙালী আপন! ভূলিয়। 
সাজাই বাংল! নূতন দাজে। 
মাভৈঃ ওঠরে ও বাঙ্গালী বীর 
কতকাল রবি নত করি শির, 


' শুনেছি রে জয় বাঙ্গালী জাতির 


অনাহত শব্দ ধ্বনির মাঝে । (১২শ দৃশ্য, পল্লীসেবা ) 


তাহার স্বদেশী যাত্রার তআ্বার একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। ইহাতে উদ্দীপনাময় 
গানের সঙ্গে মুকুন্দদাস আবেগ ও আলাময়ী বক্তৃতা দিয়া জনগণের মোহণিত্রা 


৩৬০ বাংল! লোকনাট্য সমীক্ষা 


ভাঙ্গিয়া দিতেন। মাথায় পাগড়ী ও গৈরিক ভূষণধারী মুকুন্দদাস প্রত্যেক 
পালায় একটি গায়ক চরিত্রে অংশ গ্রহণ করিতেন। তাহার অভিনয়ের প্রধান 
বৈশিষ্ট্য ছিল গান ও বক্তৃতা । একটি পালার প্রস্তাবনা হইতে বীরাচারী 
মুকুন্রদাসের মানস-চিন্তার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়, 


বাঙ্গলায় আজ যে ঘোর অমানিশা । রাজরাজেশ্বরী-- এসো মা, আজ 
সপ্তকোটা বাঙ্গালীর ভগ্ন হৃদয়ে তোমার ভৈযনবী মৃতি নিয়ে। বাঙ্গালার গগন 
পবন কম্পিত করে মহোল্লমসে অট্রহ'স্ে বাঙ্গালীর গৃহ-শ্মশানে করো আজ 
তাগুব নৃত্য । শিবা মুখরিত ভয়াল শ্বশানে “হিলি হিলি কিলি কিলি” করে 
নাচুক তোমার ভাঁকিনী যোগিণী ও হোক মা তোমার মহাপ্রলয়ের বৈষ্ণবী 
লীলার ধ্বংস যজ্ঞের চির সমাধান। ক্ট্টি করো! বাংলায় আজ এক .নৃতন বীর 
জাতি, দেও তাদের নৃতন প্রাণ, নব ভাবে নবোদ্দীপনায় অনুপ্রাণিত হয়ে করুক 
তারা প্রতিগ্ৃহে তোমার শারদীয় উৎসবে মঙ্গল ঘট স্থাপনা । বাজুক দামামা, 
কাড়া, ঘণ্টা, ঢোল, শঙ্খ, করতাল, জয়ডস্কী, থোল, নাচুক ধমনী শুনিয়ে সে 
রোল। সপ্তকোটী কণ্ঠে কল কল নিনাদে বিশ্বকম্পিত করে বাঙ্গালী করুক 
তোমার বিজয়বার্তী ঘোষণা । দাও তাদের বাহুতে শক্তি, হৃদয়ে ধর্মের তেজ, 
প্রাণে নূতন প্রেরণ] ; জয়োল্লাসে মাতৃগরবে গবিত বাঙালী করুক তোমার 
পূজীর বেদী রচনা 3 বীরাচারী বাঙালী বীরাচারে করুক তোমার জগন্ময়ী 
রূপের বিরাট আয়োজন । 


হায়মা, ক্ুগ্রদেহ, ভগ্মমন, অবসন্ন প্রাণ, আশাহত টিস্তাক্রি্ট বাঙ্গালী আমর! 
বাড়িয়ে আছি শুধু অহমিকার উচ্চ গিগিশিএে। নাহি পথ, আছে একটিমান্র 
পথ বাণিজ্য--সে পথ রেঁধি বিদেশী বনিকগণ বিস্তারিয়া আধার বদন। আর 
এক পদ মাত্র আগ্রাসিলেই বাঙ্গীলীর আশাহত জীবনের হইবে নির্বাণ। 
তথাপি জানি আমি বাজিলে নামের ভেরি তমোজাল যাইবে ছি'ড়িয়। । কিন্ত 
চলিয়াছে সব, কিছুদিন পরে বাঙ্গালীর আপনার বলিতে আর রহিবে না 
কিছু । এ দেখ বাঙ্গালীর রক্তঢুষি তরঙ্গ-সম্কুল কাল-আোত বাঞ্গলার বুক চিি 
পশ্চিম সাগরে চলিয়াছে ছুটি । তাই শ্রাথন। করি,-আশিস কর মা আজি, 
অহমিকার উচ্চ গিরি হতে বাঙ্গালী ঝাপায়ে পড়ুক ত্র কাল-ন্তরোতের উভাল 
তরঙ্গের মাঝে পাউক তারা শীতল সমাধি । কিস্ত ম্রিবে না মায়ের সন্তান। 
তুচ্ছ প্রীণ দান করি পাইবে তারা দেব-জীবন » আবার আবার বহুদিন পরে 
মর্মর-মণ্ডিত কক্ষে স্বর্ণ বেদিকায় স্থাপিবে সে মাতৃমৃতি রতন মন্দিরে । তথনি, 
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তখনি উল্লাসে আবেগে মাতি জননীরে চাহি বাঙ্গালী গাহবে আবার বন্দে 
মাতরম্‌। ( প্রস্তাবনা, পল্লীসেবা ) 

ব্বদেশী যাত্রা৷ গাহিয়া মুকুন্দদাসকে কারাবরণ করিতে হয়। আড়াই বৎসর 
কারাবার্স কালে তাহাকে ঘানিও টানিতে হয়, ইহার উপর জেল দারোগার 
নির্যাতন তে৷ ছিলই । তাহার কারাব্ূসের সময় শিশুপুত্র ও কন্যা রাখিয়া 
তাহার স্ত্রী পরলোক গমন করেন। কারাবাসান্তে মুকুন্দদাস পুনরায় গ্রচণ্ডভাবে 
ত্বদেণী প্রচারে মনোনিবেশ করেন । গাওনার সময় অনেক আসরেই তাহাকে 
পুলিশের লাঠির ঘা খাইতে হইয়াছে । ১৩৪১ সালে সদলবলে কলিকাতা 
অঞ্চলে আসিয়া তিনি অনেকগুলি গাওনা করেন । মুকুন্দদাস তেজোদৃপ্ত ক 
এবং অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন। কিন্তু কলিকাতায় .গাওনার সময় 
তিনি হঠাৎ একদিন অসুস্থ হইয়া! পড়েন এবং ১৩৪১ সালের ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ মরজগৎ 
হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করেন । 


তাহার প্রত্যেকটি নাটকই সামভিক কাহিনী লইয়া রচিত। সামাজিক 
মানুষের নানারকম দোষ ক্রটি দেখাইয়া ইহাদের সংশোধন করিবার উদ্দেশ্টে 
নাটকগুলি লেখা হইয়াছে । এইদিক হইতে নাট্যকারকে একজন সমাজ 
সংস্কারকও বলা যায়। নাট্যঘটনা অবলদ্বনে কুচরিত্র সৃষ্টিতে কোথাও তাহার 
উন্নাসিকতার পরিচয় পাওয়া যায় না। এইজন্তই মুকুন্দদাসের পালা গান 
শুনিয়া কেহ ক্ষুব্ধ হইতেন না, বরং শ্রোতৃমণ্ডলী নৃতন ভাব ও আদর্শে উদ্ুদ্ধ 
হইয়। উঠিতেন। বক্তব্যকে আকর্ষণীয় করিবার জ্গ্তই কেবল পালাগুলিতে 
ঘটন! ও চরিত্রের অবতারণা কর! হইয়াছে, নাটকীয় কাহিনী রচনা এবং চরিত্র 
তাহার পালায় উপলক্ষ মাত্র ; স্বদেশী ভাব প্রকাশই ইহার প্রধান উদ্দেশ্ত । এই 
উদ্দেশ্য সিদ্বির জন্ত তিনি গান ও বক্তৃতার সাহায্য গ্রহণ করিতেন , এবং 
ইহাদের মধ্য দিয় মুকুন্দদাসের পাল! হৃদয়গ্রাহী হইয়া! উঠিত। মুকুন্দদাসের 
যাত্রায় একানে বালক, আদি রসাত্মক দ্বৈতগান, যাত্রাব্যালে, বিবেক, জুড়ির 
গান প্রভৃতির ব্যবহার নাই । তিনি গানের সঙ্গে অধিকাংশ স্থলেই দোহার, 
ব্যবহার করিতেন। মুকুন্দ দাস একাধারে নাট্যকার, নট, গায়ক ও পরিচালক 
ছিলেন। সাধারণ যাত্রা নাটকের মত তাহার নাটক দীর্থ নহে। যখন আট 
ঘণ্টা ধরিয়া যাত্রা নাটক পরিবেশনের রীতি প্রচলিত ছিল তখনই তিনি তিন- 
চার ঘণ্টায় স্বদেশী যাত্র! অভিনয় করিতেন । বর্তমানে ঘাত্রায় যে সময় সংক্ষেপ 
কর! হইয়৷ থাকে মুকুন্দদাসের যাত্রা! হইতেই তাহার স্থচন! হইয়াছে । মুকুন্দদাস 


৩৬২ 
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গীতিকার হইলেও তাহার পালায় ১নীলক্ মুখোপাধ্যায় এবং কাজী নজরুল 
ইসলাম প্রমুখের দুই-একটি গীতি ব্যবহার করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে 
ধ্রহ্মচারিণী” ও «পল্লীসেবা” পাল! ছুইটির উল্লেখ করা যায় । 

মাতৃপৃূজা _ইহা তাহার প্রথম প্রকাশিত যাত্রাপালা । দেশমাতৃকার পুজায় 
তিনি প্রথম গাহিলেন,- 


পপ 
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হাসিতে খেলিতে অসিনি এ জগতে 
করিতে হবে মোদের মায়ের সাধনা ; 
দেখাতে হবে মোদের জগতবামী জনে 
এখনে! ভারতের যায়নি চেতন] । 

গভীর হঙ্কারে হুঙ্কারি মাকে ডাঁক__ 
শিহরিয়া উঠুক বিশ্ব মেদিনীটা ফেটে যাক 
আমাদের জন্মভূমি দেবতার লীলাভূমি 
দেবগণ আস্ক নেমে পূর্ণ হউক কামনা । 
সার্থক হবে তবে এ জীবন সবাকার-- 
ছেলের গৌরবে হবে গরবিনী মা আমার, 
জগৎ লুটিবে পায়, মিটে যাবে সব দায় 
পূর্ণ হবে মুকুন্দের এতদিনের বাসনা । 


দেশের স্বাধীনতী-প্রীতি-কর্তব্যহীন বাবুদের লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিয়া 
উঠিলেন,__ 
বাবু বুঝবি কি আর মলে, _ 
কাধে সাদা ভূত চেপেছে, একদম দফা পারলে । 
খেতে ভাত সোনার থালে, নাউ স্যাটিস্ফাইড. ট্টিলের থালে, 
তোদের মত মূর্খ কি আর দ্বিতীয়টি মিলে । 
পমেটম্‌ লাইক করিলি দেশী আতর ফেলে 
সাধে কি তোদের দেয়রে গালি - ক্রুট, ননসেন্স, ফুলিস বলে । 
ছিল ধান গোল! ভর, শ্বেত ইছুরে করল সাবা, 
চোখের চশমা জোড়া দেখন। তোরা খুলে । 
কুল নিয়েছে, মান নিয়েছে, ধন নিতেছে কলে, 
ইউ নো! বাঙ্গালীবাঁবু-ইওর হেড ফিরি্ির বুটের তলে । 


পাপী পট ৮ ৯৪ পাস 








পপর পা 


বাংল! লোকনা্্য সমীক্ষা ও 


মুকুন্দের কথা ধর, এখনো সামলে চলো, 

সাহেবি চালটি ছাড় যদি স্থথ চাও কপালে । 

বন্দেমাতরম্‌ বাজাও ডঙ্কা, জাগুক ভাই সকলে, 

দেখে মুকুন্দ ডুবে যাক আজ প্রেমময়ীর প্রেম সলিলে। 

ইহার পরেই মুকুন্দদাস সুর ধরিলেন,__ 
আমি দশ হাজার প্রাণ বদি পেতাম,_- 
তবে ফিরিঙ্গি বণিকের গৌরব রবি 
অতল তলে ডুবিয়ে দিতাম । 

শোন সব ভাই স্বদেশী, হিন্দুমুসলেম ভারতবাসী,_- 

পারি কিনা ধরতে অসি জগৎকে তা দেখাইতাম | 

কথা শুনে প্রাণ যদি মজে সেজে আয় বীর সাঁজে, 
দাস মুকুন্দ আছে সেজে ঠ্লাড়ী পেলে তরী ভাসাইতাম । 


মাতৃপৃজার” এই গানের পরে মুকুন্দ্দাসকে আর ইংরাজ সরকার সঙ্থ 
করিতে পারিলেন না৷ । তাহার “মাতৃপুজ1” পালা সরকাঁর কর্তৃক বাজেয়াপ্ত 
হইল ; তিনি কারারুদ্ধ লইলেন। ইহার পর রচিত পথ” ও “সাথী” পালা 
দুইটিও বাজেয়াপ্ত হয় । 
সমাজ-_এই পালাটি অঙ্কে বিভক্ত করা হয় নাই; ইহা চব্বিশটি দৃষ্ঠে 
সমাপ্ত । সামাজিক বিবাহে কৌলীন্ত ও পণ প্রথার কুফলের জন্ত গৃহস্থ কামিনী 
মুখুজ্যের সরোজ ও নির্মলা নামক দুইটি কন্তার জীবন ব্যর্থ হয়। জনৈক সহৃদয় 
ধনী শরৎ চ্যাটাজীর যুবক পুত্র নগেন বিন অর্থে নিংস্ব ননীবাবুর তৃতীয় কন্যা 
প্রমীলার পাণিগ্রহণ করিয়া তাহাকে কন্তাদায় হইতে মুক্ত করেন। ইহাই 
নাটকের মূল ঘটনা । কিন্তু বিভিন্ন দৃশ্তে নাট্যকার মূল ঘটনা হইতে দূরে সরিয়া 
গিয়া নানা বিষয়ের অবতারণ! করিয়াছেন । মানবজীবনের কর্তব্য, কলেরা- 
ক্রান্ত অনাথ মেথর বালকের শুশ্রষা করা, শ্রীচৈতন্যের আদর্শে অনুপ্রাণিত 
হওয়া, অষ্টপাশ মুক্ত হইয়া ভক্তিসাধনা করা, বর্তমানে দেশে জগজ্জননীর পৃজা' 
প্রণালীর পরিবর্তন করা, বৈষ্ুব-বৈষ্বীর কৃষ্ণচসেবার কুফল, মগ্যপান ও বেশ্ঠা- 
সক্তির পরিণাম» মোহ-আধার ঘুচাইবার জন্য মায়ের নাম কীর্তন করা 
( নাটকের সমাপ্তি দৃশ্ত ) প্রভৃতি .অবতাঁরণার কথা এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে 
পারে। মুকুন্দদাসের যাত্রা পালায় নাটকীয় সংহতি রক্ষা করিবার কথা! ভাবা 
হয় নাই। নানা বিষয়ে অন্ধ সমাজের চোখ খুলিয়৷ দিবার প্রতি তিনি অধিক 
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দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছেন । এই ছোট পালাটিতে প্রায় চব্রিশখানি গীতি সংবোজিত 
হইয়াছে । ইহাদের মধ্যে গণের গানও আছে। এই নাটকে মুকুন্দদাস 
প্রধানত নর-সেবা! ও এঁক্যের গান গাহিয়াছেন। তাই ভাবুক চরিত্র “সত্য? 
বলিয়া উঠিল_ণ্নর সেবাই মানব জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা”, যতদিনে 
"গ্রীচৈতন্তের আদর্শে অন্রপ্রাণিত হয়ে আচগালে কোল দিতে না পারবে 
ততদিন পর্যন্ত তোমাদের ভারতের কল্যাণ নেহ !” ( ৪র্থ দৃশ্ঠ ) 


পল্লীস্বো-_অঙ্কবিভাগহীন এই পালায় ষোলটি দৃশ্টের সমাবেশ করা 
হইয়াছে । প্রথমে প্রস্তাবন!, তাহারপরে নাট্যারস্ত । পল্লীর সংস্কার ন! হইলে 
কোন আন্দোলনই সার্থকত। লাভ করিতে পারিবে না। বাজ, জমিদার ও 
শিক্ষিতদের মোহমুক্ত হইয়া পল্লীগঠনে মনোনিবেশ করিতে হইবে । দেশের 
উন্নাতি করিতে হইলে ধর্ম গোলা স্থাপন, কৃষকদের শিক্ষা, ক্ত্রী-শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক 
শিক্ষা, অন্পৃশ্তা বর্জন, বিদেশী পণ্য বর্জন, স্বাবলম্বন ও হিন্দু-মুসলমানের পরক্য 
প্রভৃতি প্রয়োজনীয় । ইহাই নাটকের মুল বক্তব্য। পল্লী সমিতির চালক 
“নিত্যানন্দ নাটকের প্রধান চরিত্র । জমিদার শরৎ রায়ের পুত্র রাজেন্রও 
তাহার স্পী হইয়াছেন ; তাহারা পল্লীবাসীর কাছে নানা আদর্শ প্রচারে ব্যন্ত। 
নাটকের চরিত্রগুলি ছন্বসংঘাতে ক্ষতবিক্ষত নহে । প্রচারের যন্ত্র রপেই তাহারা 
যেন নাটকে স্থান পাইয়াছে। ধর্মপ্রবণ, জরাগ্রন্ত বাঙ্গালী জাতির জাগরণের 
জন্য নাট্যকার ধর্মাচরণে সাত্বিকগুণ অপেক্ষা রজোগুণকে গ্রাধান্ত দেওয়ার 
পক্ষপাতী । নিতাই চরিত্রে এই মনে'ভাবট স্পষ্ট হইয়৷ উঠিয়াছে-_ 

নিতাই-তাইতে বলি পণ্ডিতজী, এখন আমাদের বজংগুণটিই জাগিয়ে 
তুলতে হবে। দেশময় এখন সেই আলোচনাই হওয়া উচিত। আমাদের 
দুর্ঘশ! দেখেই স্বীমী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, ওরে তোরা বুন্দাবনের কৃষ্ণকে 
কিছুদিন শিকেয় তুলে রাখ । বদি কৃষ্ণ ভজনই করতে চাস» তবে কুরুক্ষেত্রের 
কৃষ্ণকে ডাক, জাতিটা। একটু গ| ঝাড়া দিয়ে উঠুক । যেজাতির ভাত জোটে 
তো! ডাল জোটে না, ডাল জোটে তো ভাত জোটে নাঃ তার কাছে প্রেমের 
কথ! বলায় কোন ফল হবে কি? রজঃগুণের কথা৷ বল, জাতিটা উঠে 
দ্ীডাক। পেট ভরে খাক, খেতে পারলেই গায়ে একটু বল পাবে তখন তা. 
মা বোনের ইজ্জত বাচাবার জন্ত তাঁকে খংবাঁদ পত্রে চৌখের জল ফেলতে 
হবে না। মনে রেখ, বীরভোগ্যা ববস্ন্ধর। দুর্বলের জন্ব নয় $ তাইতো আমি 
ঠাকুরকে বলি--. 
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গীত 
ঠাকুর বাজাও তোমার বিজয় শঙ্খ, উদ্াত কর খড়গ । 
প্রলয় পেষণে করে৷ বিচুর্ণ পাঁপ-দন্ুজ বর্গ ॥ 
ক্রকুটি কুটিল করাল ভীম ভৈরব ভয়াল 
রাজসমারোহে এস মহারাজ কাপায়ে মত্ত স্বর্গ ॥ 
নম: নম: নমঃ বিকট ভীষণতম, 
এস বজ নিনাদে রথ ঘর্থরে কাপায়ে মর্ত স্বর্গ ॥ ( ৯ম দৃশ্ঠ )। 
জনজাগৃতির জন্য আদর্শ প্রচার ও বক্তব্য প্রধান লোকনাট্য রচনা করিয়া 
মুকুন্দদাস বাঙ্গালীর মোহনিত্র। ঘুচাইবার কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন । 
এই নাটকেও তাহারই পরিচয় রহিয়াছে । গণেরগান সহ নাটকের গীতি 
সংখ্যা প্রায় সাতাশ । দেশের শিক্ষিতরা যাহাতে পল্লীর প্রতি দৃষ্টিপাত করেন 
তাহারই উদ্দেশ্টে পল্লীর ছাত্ররা গান ধরিল»__ 
বাবুর! সহরের মায়। ছেড়ে পল্লীতে না এলে ফিরে 
বাজবে না! করমের বিষ'ণ, ঘুচবে না৷ এ দেশের বলাই । ;১৩শ দৃষ্ঠয) 
ইংরেজ সরকার দেশী শিল্পের সমাধি রচনা করিয়া বিলাতী পণ্য ব্যবসায়ে 
দেশের অর্থ বিদেশে চালান করিতে থাকে বলিয়! বিশ শতকের প্রথম দশকের 
মধ্যে যে আলোচিত বিদেশী পণ্য বর্জন আন্দোলন স্থুরু হইয়াছিল তাহারই 
পরিপ্রেক্ষিতে নাটকের প্রজাগণ গাহিয়া! উঠেঃ_ 
বিদেশী চিজ, আর কিনব ন। 
কও কছম করি, 
তবে দেশের টাকা রইবে দেশে 
লক্ষ্মী ঘরে আসবেরে ফিরি । (৮ম দৃশ্য) 
বঙ্গতর্ণ আন্দোলনের সময় হইতেই ইংরেজ সরকার কৌশলে হিন্দু-মুসলমাঁনের 
'মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করিতে থাকেন । এই সম্পর্কে মুসলিম লীগ স্থষ্টির 
কথা পূর্যেই আলোচিত হইয়াছে । কিন্ত ১৯২০ গ্রীষ্টান্ে খিলাফত আন্দোলনের 
সময় হইতে হিন্দু-মুসলমানের এঁক্যের উপর দেশের নেতৃগণ যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ 
করিতে আরম্ভ করেন। নাগর নাট্যে ইহার প্রভাব খুব স্পষ্ট হয়! উঠে। 
তৎকালীন এতিহাসিক নাটকে সুযোগ পাইলেই হিন্দু-মুসলমানের এঁক্যের কথা 
প্রচার করা হইত, ৯তবু এ মিলনের অভিলাষ--হে কবি, বছৰ ঘাক্‌, 
১। আলমগীর, ১২ দৃণ্ঠ, পঞ্চন অন, ক্গীবোদপ্রসাদ (১৯২১). 
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যুগ যাক, বহু শতাব্বী চলে যাক্‌, শতবীীর পারে একদিন তোমার তুলিক! মুখে 
আলমগীরের এ মিলন-অভিলাষ__হিন্দু-মুসলমানের মিলন-অভিলাষ মুখর হক। 
এস ভাই, জগতের অলক্ষে এই (ভীমসিংহকে দেখাইয়া ) চির-জাগ্রত 
সত্যাশ্রয়ীর সম্মুখে, এই রহন্তময় গুহামধ্যে পরস্পরকে-_হিন্দু-মুসলমাঁনে _- 
একবার আলিঙ্গন করি ।” 
মুকুন্দদাসের বিভিন্ন নাটকেও ইহার পারিচয় পাওয়া যায় । আলোচ্য নাটকে 

চাঁরণ কবিও “ম্থলভাঃ চরিত্রের মধ্য দিয়! হিন্দু-মুসলমানের এঁক্যের বাণী 
শুনাইয়াছেন»_ 

ভাইরে ভাই - 

হিন্দু আর মুসলমান 

এক মায়েরই ছুটি সন্তান রে»__ 

একত্র হইয়ে সবে 

মায়ের পূজা কর ভবে, 

ধন্য হবে মানব জীবন, 

বন্দেমাতরম্‌। ( ১৬শ দৃশ্ঠ ) 


১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে মহাত্মা গান্ধীর লবণ আইন আন্দোলনের প্রচার কন্সে 

পল্লীর চেতন! জাগ্রত করিবার জন্যও মুকুন্দদাসের চেষ্টার ত্রুটি ছিল না,.__ 
ভাইরে ভাই--ভারতের স্ুসস্তান 
কর সবে অবধান রে-_ 
বিদেশী লবণ চিনি, অপবিত্র শাস্ত্রে শুনি 
ছু'যোনা ভাই চিনি আর লবণ 
বন্দেনাতরম্‌। (১৬শ দৃশ্য ) 

'দশের শক্তির এক বিরাট অংশ নারীজাতিকে পেছনে ফেলিয়া রাখিয়! 
দেশকে উন্নতির পথে অগ্রসর করাঁনো কখনই সম্ভব নহে। তাই পল্লী সমিতির 
চালক “নিত্যানন্দ' বুঝিলেন--“না৷ তৈরী না হওয়। পর্যন্ত যোগ্য ছেলে পাবার 
আশা করাই বাতুলতা ৮ সুতরাং নিত্যানন্দের কণ্ে নারী জাগরণের গান 
ধবনিত হইয়া উঠিল,__ 

জাগাও সকলে আছি 
নিদ্রিতা শকতি, 
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তোমাদের হাতে মাগো 
ভারতের মুক্তি । (৪র্থ দৃশ্য 
্রহ্ষচারিণী--অঙ্ক বিভাগহীন পনেরটি দৃশ্যে সমাপ্ত এই নাটকের 
প্রস্তাবনায় সমাঁজের মাতৃশক্তিকে জাগরিত করিবার কথা৷ বলা হইয়াছে । ইহার 
পরে নাট্যারভ্ত । নাট্যকাহিনীতে কামান্ধ জমিদার ব্রজেশ্বরের অত্য'চার, 
দেওয়ান হরগোবিনেের স্বার্থপর কুটিলতা, স্থদথোর রাজী বদত্তের হাদয়হীনতা ও 
নব্যবাবুদের কর্তব্যহীনতাকে তুলিয়া ধরা হইয়াছে । নাটকের মূল বক্তব্য 
হইতেছে, বিপথগামীরাও উপযুক্ত. পথ প্রদর্শক পাইলে ক্লেদমুক্ত হইতে পারে । 
তাই ব্রজেশ্বর, রাজীব দত্ত, মতি দত্ত প্রমুখ বিপথগামীদের লোকসেবক, ও 
ন্তায়পরায়ণ ব্রন্মচারী প্রেমানন্দের প্রভাবে চারিত্রিক পরিবর্তন সম্ভব হইয়াছে । 
আশ্রমবাসী প্রেমীনন্দ জনচিন্তে ঈশ্বর-ভক্তি, দেশপ্রেম ও মনুগ্যত্ববোধ জাগাইয়া 
তুলিবার জন্তঠ সচেষ্ট । এই লোকনাট্ে ব্রহ্মচারী “প্রেমানন্ণ' গানে গানে 
গণজাগৃতির বাণী প্রচার করিয়াছেন,__ 
গীত 
হা রেবান এসেছে মরাগাঙ্গে খুলতে হবে নাও 
তোমরা এখনো ঘুমাও ॥ 
কত যুগ গেছে কেটে, দেখেছ কত স্বপন, 
বদর বলে ধর বইঠাঃ জীবন মরণ পণ; 
দমকা হাওয়ার কাল গিয়েছে 
ফাগুন বইছে পাল খাটাও ॥ 
অবহেলে থাকলে বসে কাদতে হবে সারাজীবন, 
যুগযুগাস্তের তপস্তাতে মিলেছে এমন লগন ; 
পারের মাঝি হাল ধরেছে, মিছে পরের মুখ তাকাও ॥ (৮ম দৃশ্ঠ) 
নাটকের গীতিসংখ্যা বাইশের অধিক । এই পালায়ও “গণের গান, 
সন্নিবেশিত হইয়াছে । 
করমক্ষেত্র-ইহা চার অঙ্কের পলা । প্রস্তাবনার পরে নাট্যারস্ত 
হইয়াছে । নাটকের গীতি সংখ্যা প্রায় পচিশ। ইহার মূল বক্তব্য, দেশের 
প্রকৃত কর্মক্ষেত্র পল্লী অঞ্চল; সেখানে আদর্শ গৃহস্থ গড়িয়া! তুলিতে হইবে। 
নাটকের প্রধান আদর্শ চরিত্র “বাউল-এর+ সংলাপে ইহা খুব স্পষ্ট হইয়। 
উঠিয়াছে, - 


৩৬৮ বাংল লোকনাট্য সমীক্ষা 


বাউল--আদর্শ গৃহস্থ দেশে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই আমার এই বিরাট 
কর্মক্ষেত্রের আয়োজন । খাটি গৃহস্থ ন1! হলে প্রকৃত কর্মবীর দেশে জন্মাবে 
না_-এই আমার বিশ্বাস (৫ম দৃশ্য, ৪র্থ অঙ্ক )। 
পল্লীর উন্নতির জন্য গৃহশিল্পে মনোনিবেশ এবং সমবায় ব্যাঙ্ক স্থাপন যে 
একান্ত প্রয়োজনীয় পালায় তাহাও বল! হইয়াছে । অসহযোগ আন্দোলনের 
সময় হইতে গান্ধীজীর চরকা কাটা এবং ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রবতিত অস্পৃশ্যতা 
বর্জন দ্বারাও “কর্মক্ষেত্র? প্রভাবিত। পালার ছাত্রীগণ চরকা সম্পর্কে 
গাহিয় ছে, 
চরকা আমার পিতা মাতা 
চবক। বন্ধু সখ।, 
চরকায় ভাত কাপড় পরি 
জোড়ায় জোড়ায় শাখা 
চরকা প্রাণের সখা । $ ধম তৃষ্যঃ ১ম অঙ্ক ) 
অস্পশ্ঠত] বর্জন সম্পর্কে বাউল গাহিয়াছে,-_ 
কামার, কুমোর, চামার, মুচি 
তারাই কাজের তারাই শুচি, 
ধর জড়িয়ে গল! তাদের 
ভূলে আপন পর । (৫ম দৃশ্য, ১ম অঙ্ক )। 
বিবেগ পণ্য বর্জনে মুকুন্দদাস পল্লী নারীদেরও উদ্দ্ধ করিয়া তুলিতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন। পালার গান ও তাহার বক্তৃতা এ বিষয়ে অভূতপৃব সাল; 
লাভ করিয়াছে । এই প্রসঙ্গে পালার একটি গান উদ্ধার করা যাইতেছে, -_ 
ছেড়ে দেও রেশমী চুড়ি বঙ্গনারী কতু হাতে আর পরোন । 
জাগগো ও জননী, ও ভগিনী, মোহের ঘুমে আর থেকোনা। 
কাচের মায়াতে ভুলে, শঙ্খ ফেলে কলঙ্ক হাতে পরোনা । 
তোমরা যে গৃহলক্ষী ধর্মসাক্ষী জগৎ ভরে আছে জানা, 
চটকদার কাচের বালা, ঘুকের মালা, তোমাঁদের অঙ্গে শোভে না ॥ 
নাই বা থাক মনের মতন স্বর্ণ ভূষণ তাতেও যে ছুঃখ দেখিনা, 
সিঁথিতে সিছুর ধরি বন্ষনার্ধী জগতে সতী। শোভনা ॥ 
বলিতে লজ্জ! করে প্রা বিদরে, কোটি টাকার কম হবে না, 
পুতি, কাচ, ঝুটা মুক্তায় এই বাংলায়, নেয় বিদেশে কেউ জানেন1। 


বাংলা লোকনাটা সমীক্ষা ৩৬৯ 


এ শোন বঙ্গমাতা, স্থধান কথা, জাগো আমার যত কন্ঠ । 
তোর] সব করিলে পণ মায়ের এ ধন বিদেশে উড়ে যাবে না। 
আমি যে অভাগিশী, কাঙ্গালিনী, ছুবেল! অন্ন জোটে না । 
কি ছিলেম কি হইলাম, কোথায় এলাম মা যে তোর] ভাবিলি না। 
( ফেরিওয়[লা-_ওয় দৃশ্ব, ৪র্ঘথ অস্ক ) 
আমরা দবেখিয়াছি-_-এই গানের পরে বক্তৃতার শেষে বহুনারী স্বেচ্ছায় 
কাচের চুড়ি, গলার মালা খুলিয়া একস্থানে জড় করিলে গাওনা শেষ হুইবার 
পূর্বেই তাহাতে আগুন ধরাইয়া দেওয়া হয়। যে চাষীর শ্রমের ফলে দেশের 
ধমনীতে রক্তত্োত বহিতেছে সেই চাষীকে দুঃস্থ অজ্ঞাত অবদ্থায় দূরে ফেলিয়া 
রাখিলে দেশের অগ্রগতি কখনই সম্ভব হইতে পারে না। স্থতরাং চাষীর দুশ। 
ঘুচাইয়া তাহাকেও নৃতন শক্তিতে উদ্ধদ্ধ করিয়] তুলিতে হইবে, তাহ|র কণ্ঠে কণ্ঠ 
মিল. ইয়া দেশ-যাতৃকার বন্দনা গান গাহিতে হইবে । কর্মক্ষেত্র পালায় চারণ 
কবি এ সত্য প্রচার করিয়/ছেন,_ 
বাউল-_ন্বরাজ সোর্দন মিলিবে যেদিন চাখার লাগিয়। কাদিবে প্রাণ, 
তাদের কে ক মিলায়ে সপ্তমে তোবা তুলিবি তান। 
দেবতার আস্‌ বাঁধবে পে দিন অজন্র ধারায় মাথার পর, 
আসিবে নামিয়া নূতন শকতি নব বলে হবে বলিয়ান,-_ 
শক্তিতে হবে শক্তিমান । ( ৫ম দৃশ্, ৪র্থ অন্ক) 


বাস্তবকে উড়াইয়া দিয়। কেবল পরজগৎ লইয়। থাকিলে দেশবাসীর দুর্দশা 
কখনও ঘুচিবে না । মানব জীবনে ছুই জগতেরই প্রভাব আছে, প্রয়োজন 
আছে । সেই জন্যই বাউল ধর্মজগৎ ও বাস্তব জগতের মধ্যে সামপ্তস্ত স্থাপনের 
পক্ষপা তী,__ 


বাউপ- ত্রদ্ষপাধন নিরঙ কোন্‌ মহাপুরুষ অনাহারে জীর্ণ শরীর বহন 
করে পৃথিবীর উপেক্ষাকে ধর্মমাধনার অঙ্গ বলে মেনে নিয়েছেন? অজুর্ন কি 
ধামিক ছিলেন না? আজন্ম ব্রহ্মচারী মহামতি ভীম্ম-_তিনি কি অধামিক ? 
কার্তবীর্ধ, রাজধি জনক- এরা কি তোমাদের আদর্শ পুরুষ নন? ধর্ম 
সাধনার পথে পরিধেয় বন্ত্রখানারও অনাবশ্যকতা! জ্ঞান, জড় জগৎ্টা কিছু নয়, 
ওটা মায়াময়-_-এ যেদিন ভারতের উবর মস্তিক্থে প্রবেশ করেছে, সেদিন থেকে 
ভারত বসা তলে যেতে বসেছে । (১ম দৃশ্য, ৩য় অঙ্ক ) 

৪ 


৩৭০ বাংলা লোকনাটা সমীক্ষা 


বাউলের কন্যা গার্গা আদর্শ শিক্ষয়িত্রী, তিনি দেশে আদর্শ গৃহিনী তৈরীর 
কাজে নিযুক্ত হইয়া মাতৃজাতির জাগরণের জন্য কর্মপথে অগ্রপর হইয়াছেন । 
অন্যান্ত নাটকের মত এই নাটকেও নাট্যকার নানা আদর্শ ও মতবাদ প্রচার 
করিয়াছেন । গৃহস্থ 'বাউল' চরিত্রটি ইহার প্রধান প্রচারক । 

মুকুন্দদাস 'দাদা' ও “জয় পরাজয়” নামে ছুইখানি পালা রচনা করিয়া- 
ছিলেন । এই পালা ছুইটিও খুব জনপ্রিয়তা! অর্জন করে। 


কুঞ্জবিভারী গঙ্গোপাধ্যায় ( ১২৮২--১৩৭৭ ) 


তিনি হাওড়া জিলাস্তর্গত পাচলা! বাহুদেবপুরের অধিৰাসী ছিলেন । 
কুঞ্জবিহারী কয়েকটি পৌরাণিক যাত্রা পাল! রচনা করেন। তাহার একখানি 
পৌরাণিক পাল! বিশ শতকের স্বদেশী আন্দোলন দ্বারা প্রভাবিত হয়। ইহার 
ফলে তাহাকে শাস্তি ভোগ করিতে হয়। তাই পরবর্তা কালে তিনি স্বব্বেশ- 
ভাব-মুক্ত পৌরাণিক নাটক রচনা করেন। 

মাতৃপৃূজা (১৯০৮ )-_এই পৌরাণিক নাটকখানি ভূষণচন্ত্র দাসের যাত্রা 
সম্প্রদায় কর্তৃক অভিনীত হয়। মার্কগেয় পুরাণের অন্তর্গত শীশ্রীচণ্ডী হইতে 
ইহার মূল কাহিনী গ্রহণ করা হইয়াছে । দেত্যরাজ "শুস্ত' কর্মবলে স্বর্গরাজ্য 
অধিকার করেন। বাঁজপ্রতিনিধি 'রক্তবীজ" স্ব্গরাজ্যকে উতৎপীড়নে অতিষ্ঠ 
করিয়া তলেন। অশেষ অত্যাচারে জর্জরিত দেব-প্রজাদের সমবেত চেষ্টায় 
তাহাদের মাতৃভূমির উহার সম্ভব হয়। এই কাহিনীতে ইংরেজ রাজশক্কির 
অকথা পীড়ন, শোষণ, ও দেশ-মাতৃকার উদ্ধার কল্পে বিংশ শতকের প্রথম 
দশকের স্বদেশী আন্দোলনের স্প8 ছায়া পড়িয়াছে। ভূমিকায় পালাকার 
বণিয়াছেন--?প্রকৃতিঝ মর্ধাদা অন্ষুগ্ন না থাকিলে রাজ্যে নীতিবিরোধ ও 
প্রজা পীড়ন হয়--ফ্লে প্রজাগণের মানসিক শক্তির তিরোধান ঘটে; 
উ্রোত্তর নির্ধাতন সহিতে সহিতে প্রজাদিগের যখন সহিষ্ণতার সীমা 
অতিক্রান্ত হয়, তখন প্রতিকার সাধনে সমবেত চেষ্টার শ্বতই উদ্রেক হয়; 
তজ্জন্যই রাজশক্তির সহিত প্রজাশক্তির বিরোধ ঘটে” । নাটকের রাজশক্তি ও 
প্রজাশক্তির বিরোধ ইংরেজ সরকারের দৃষ্টি এড়ায় নাই। দেশমাতকার মুক্তির 
জন্য প্রজাবুন্দের সমবেত কর্মপ্রচেষ্টার প্রচারে সরকার স্বার্থবিরোধী অশুভ 
ফলের ইঞ্চিত পাইলেন । সুতরাং “মাতৃপুজার অভিনয় বন্ধ হইল, প্রকাশকের 
ভাগু'র হইত গ্রন্থ বাজেনান্ত হইশ, এবং লেখকের গৃহে পুশ কর্মচারী 
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কর্তৃক 'মাতৃপূজার” বহৃযৎসব উদ্যাপিত হুইল। কুঞ্চবিহারী কিছুকান বর্ধষান 
রাজধানীতে পলাতক থাকেন । শেষ পর্যস্ত তিনি ধৃত হইলেন । কারাপৃহ 
খঘুরিয়া আনিয়! শ্বদ্দেশের স্বাধীনতা-বাসনা তিনি কেবল মনে মনেই পোবশ 
করিতে থাকেন । ইহা লইয়া তিনি আর নাটক রচনা করেন নাই। 
নাটকের গীতি সংখ্যা পয়তাজিশের উরধর্বে। ইহাতে যাজরীব্যালে সন্থিবেশিত 
হুইয়াছে। “মাতৃপূজা'র গানে স্থর ও তালের উল্লেখ কর! হইয়াছে । নাটকে 
গন্বর্গণ, দেববালকগণ গানে গানে দেশপ্রেমের বাণী ছড়াইয়াছে। সমু 
উপত্যকায় ( ৬ষ্ঠ গর্ভাঙ্ক, ১ম অন্ধ) গীত দেববালকগণের এই শ্রেণীর একটি 
প্রান উদ্ধার করা যাইতেছে,__ 
__. সাড়ঙ্গ__এক তালা 
আর আমর! পরের মাকে মা বলিষে ডাকব না। 
জয় জননী জন্মভূমি, তোমার চরণ ছাড়ব না। 
ফিরব না আর পরের ছ্বারে, ভাসব না আব নয়ন নীরে 
কি স্থধা তোর হৃদয় ক্ষীরে জীবনে ম৷ ভুলব না । 
কি করুণ কি মহিমা, কি অতুল মাধুরিম1 ! 
স্বজল1, সুফল! শ্যামা এমন মা! আর পাব না! 
শুভ রাজা হইলেও বাজ্যের প্রকৃত চালক সেনাপতি 'রুক্তবীজ' | 
ইংলতেস্থিত রাজার প্রতিনিধি যেমন ভারত শাসনকার্ধ পরিচালনা করেন 
ইহাও ষেন কিছুটা সেই রকম। স্বার্থপর অত্যাচারী শাসক রক্তবীজ। গীড়িত 
পরাধীন দেশের সমস্ত মুখর অভিব্যক্তিকে পদাঘাতে দমাইয়া রাখাই তাহার 
নীতি । তাহার অত্যাচারে দেশে ছুভিক্ষ, হাহাকার, অশান্তি, অকালমৃত্যু 
দ্বেখ। দেয় । কিন্তু এই সব অবস্থায়ও তাহার শোষণের শেষ নাই। যে 
কোন রকমে বাজকোষের অর্থ বৃদ্ধির জন্য তিনি চেটিত। রাজশক্তির আর 
এক স্তস্ত 'মুণ্ড অন্যায় অত্যাচারে বিরত থাকিবার মনোভাব প্রকাশ করায় 
রক্তবীজ তাহাকে কর্মোগ্ভোগী করিয়া তুলিতে চাহেন। তাহার বক্তব্য অত্যান্ত 
স্পষ্ট, অত্যাচারের মধ্য দিয়া তিনি বীরত্বকে রূপায়িত করিতে চেষ্টিত,_ 
রুক্তবীজ-_ .....মনের দুর্বলতা ত্যাগ কর। দুর্বলের প্রতি বলবানের 
পীড়া চিরদিনই চলে আসছে; বীর কুলে জন্সগ্রহণ করে বীরত্ব বিসর্জন 
দিন! । “বীর ভোগ্যা বস্ুন্ধর1- একথা যেন বিস্বত হয়ো! না । 
( ৩য় গরাঙ্ক, ১ম অন্ক)। 
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দৈত্যদের অবিবাম স্ত্রী প্রসঙ্গ, নৃত্যগীত, মঞ্চপান, দৌরাত্ম্য, কটুক্তি, লোভ” 
নিষ্টরাচরণ প্রভৃতির নধ্য দিয়া নাট্যকার তৎকালীন ইংরেজ শাসকদের চরিজ 
বৈশিষ্ট্য ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। অশুভ অশাস্তর মধ্যে অদৃষ্ট পুরুষ 'শক্ত্যানন্প' 
দেশ-সেবকদের আশা বাণী শুনাইয়াছেন। পরাধীন স্বর্গের কুমার” সেই 
আশার বাণীতে উদ্দ্ধ হইয়াছেন। তিনি দেশ মাতার হাহাকারে বাথিত। 
তাই তাহার বঞ্চন দশা ঘুচাইখার জন্ত তান অগ্রণী হইয়াছেন, 

কুমার__...আমাদের স্বর্গজননী ! বাপ প্রশবিনী পুণ্যময়ী মাতৃভূম 1 
আজ পাপ-দৈত্যভারে নিপীড়িতা । ওঃ, কি মর্মভেদী হৃদ্দয়োচ্ছাস! তাত্র 
দীর্ঘশ্বাসে মন্দাকিনীর ন্িপ্ধ সলিলও উতপ্ত হইয়াছে! কেবল বলছেন,_-“কে 
আছিস, কে আছিস, আয় বাপ, আমার বন্ধন মোচন কর। কোটি কোটি 
শক্স-ধারা সন্তানের মা হয়ে আজ আমার এই দশা” ! . আমি যাই, মূহ্র্তকাল 
বৃথা নই করব না। সময়ের অপব্যবহার করতে নেই। মা মহাশক্তির 
উদ্বোধনে শক্তিলাভ করে মাতৃমুক্তি সাধনে চেষ্টা করি। ( ৬ষ্ঠ গণীক্ক, ১ম অঙ্ক) 

কুমারের এই প্রচ্ষ্টাধ মধো তত্কালীন শ্বদেশী আন্দোলনকানীদের প্রভাৰ 
স্পষ্ট প্রকাশত। যে সকল শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন গজপুরুষ দেশে অবিচার অত্যাচার 
করাব কথ! বলিয়াছেন সেহ ৰল্পসংখ্যক প্রতাখ্যা তদের সঙ্গে রাজপুজ “পৃণেন্দু 
চবিত্রের মিল রহিয়াছে । পরণেন্দু শুভ বুদ্ধির প্রতীক। তাহার বিনাশে শুগ্ের 
পতন ঘটে । ইংরেজ সরকার শু'ভ বুদ্ধি পরিত্যাগ করায় তাহাদের ভবিষ্যৎ রাজ্য 
ত্যাগেণ পথ প্রত করিতোছলেন। 'শাস্তি”, 'তুটি', 'ঈর্ঘ।”, “লোভ, পাপকে' 
রূপক চরিত্রদূপে নাটকে উপস্থাপিত কারয়া ইহাদের স্বরূপ ৩ মানব চরিত্রের 
উপ ইহাদে গুভাবের পদ্চিয় দেওয়া হইয়াছে । পরাজিত দেশের পত্রদিব 
রঞ্ন, দৈতারাজের ধম. নিধুক্ত হইলেও স্বদেশের মঙ্গল কামনাই তাহার অন্তরে 
ধুমায়িত হইয়াছে । রাজা শুন্ত ঠিক অত্যাচারী ছিলেন না। কিন্ত তিনি 
বুঝিতে পারিয়াছণেন যে প্রজাগণের “স্বাধীনতা লাভের প্রবৃত্তি জেগেছে__ 
তার আর মহাশক্তিকে শান্ত হতে দেবে না” (৭ষ গতান্ক, ৪থ অঙ্ক )। তাহ 
তিনি রক্তবীজের কর্মে সমর্থন জানাইয়াছেন এবং নিজের শুভ বুদ্ধির ( পূর্ণেন্দুর ) 
বিনাশ সাধন করিয়াছেন । নাট রচনায় রৌদ্র, াভৎস, করুণ, বার ও ভক্তি 
বুকে প্রাধান্য দেওয়া! হইয়াছে। 

তরণী সেন-_বরচন! ও অভিনয়ের বনবত্প্ প/রু ১৯২২ গ্র্টান্দে এই পৌবাণিক 
নাটক প্রকাশত হয়। কৃত্তিবাসেয় রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ড হইতে ইহার কাহিনী 
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সংগৃহীত হইয়াছে । রাম লক্ষণের সহিত ভক্তবীর তরণীসেনের প্রচণ্ড যুদ্ধ ও 
রামহন্তে তাহার মুক্তি কাহিনীর মূল বিষয়। এই নাটকও ভূষণ চন্দ্র দাদের 
দলে অভিনীত হয়। নাটকটি কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করা 
হইয়াছে । নাটকে বহুপংখাক গীতি সংযোজিত হইয়াছে । নাট্য শেষে জুডি 
ও বালকদের জন্য অতিব্রিক্ত আঠারখানি গান যোজনা করা হইয়াছে * গানগুলি 
গীত হওয়া অধিকারীর ইচ্ছাধীন । জুডিরগান উঠিয়া যাইতে থাকায় এই রীতি 
অবলশ্থিত হইয়াছে । রচনায ভক্তি, বীর ও করণরস প্রাধান্থা পাইয়াছে । 
প্রতিজ্ঞাপালন ( ৯২৭)-__ইহা পধ্াঙ্ক পৌরাণিক নাটক। ইহার মূল 
কাহিনী কাশীরাম দাসের মহাভারতের দ্রোণপর্ব হইতে সংগৃহীত হইয়াছে । 
“ইহার ঘটনাকাল সন্ধ্যা হইতে পরদিন অপরাহ্ন পর্বস্ত” ( ভূমিকা )। ছূর্ধোধনের 
পুত্র “লক্ষ্মণ, অভিমগ্্যর হাতে নিহত হওয়ায় সপ্থরণী 'ন্ডিমন্তাকে বধ করেন । 
সিনুরাজ জয়দ্রথ যুদ্ধে চক্রব্যহের দ্বার বক্ষা কপরিয়াণ্ছলেন বলিয়া পরদিন স্থ্ধান্তের 
পূর্বে অঙ্গুনি তাহাকে যম-সদ্দনে পাঠাইবেন বলিশা প্রতিজ্ঞা করেন । কৃষ্ণের 
কৌশলে তিনি সেই প্রতিজ্ঞা পালনে সক্ষম হইলেন । ইহাঈ নাটকের মূল বিষয় । 
নাটকখানি কবি নবীন চন্দ সৈনের নামে উত্নগীরুত হইযাছে । নাটকের গীতি- 


সংখ্যা পয়তালিশের অধিক, ইহাতে কয়েকটি যাত্রাবালে সংযোজিত হইয়াছে | 
নাটক হইতে একটি বিবেকের গানের দৃষ্টান্ত উদ্ধার করা যাইতেছে,__ 


ভ্রান্থি-_এই পথে এস, কোন কষ্ট নাই, 
বড়ই সরস পথ! 
বিলম্ব করে৷ না চল শীঘ্র, 
পূর্ণ কর মনোরথ । 

তুধোধন--তোমার কথায় আর না করি প্রত্যয়, 
আশা মরীচিকাময়ি ! বড়ই সম্ভপ্ত 
আমি! ক্ষণকাল ভাবি স্থির যনে! চাবি 
দিকে ভীষণ আধার--তোম] সনে শুধু 
চলেছি আধার পথে ; পদে পর্দে তার 
তীঁক্ষ কাটা ফুটিতেছে পায়! কত আর 
যাব অন্ধকারে? কই--আছ কি আমার 
প্রিয় বন্ধু, কেহ? এস- দেখাও আলোক, 
সুচিভেগ্য অন্ধকারে পথহারা আমি । 
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প্রচ্ছলিত দীপ হস্তে বিবেকের প্রবেশ--( গান ) 
রতু-প্রদ্দীপ জেলে এসেছি। 
আধারে পথ ভূলেছ, তাইতো ছুটে এসেছি ॥ 
উজ্জল আলোকে চল চল ধীরে ধীবে 
চিরানন্দময় জ্ঞান সিন্ধুতীবে 
স্বথে রবে শান্তিমণি মন্দিরে 
প্রেমের আনন্দ পেতে রেখেছি ॥ 
সাধ করে কেন বিষাদ 
দুর্দিনের তরে কেন বিষাদ ?-- 
জীবনাবসানে শ্শানে যখন 
শত্র-মিত্র সব একক্স শয়ন 
বেচে থেকে তবে দ্বন্দ কি কারণ 
বুঝেও বোঝনা কত বলেছি ॥ 
প্রত্িজাপালন বীর, ভক্তি ও করুণ রসাত্মক নাটক। ইহাতে গান্ধারী 
চরিত্রচি ন্েহময়্ী জননীবপে চিত্রিত হইয়াছে । তাহার মধ্যে যথেষ্ট সরলতারও 
পরিচয় পাওয়া যায়। ভ্রৌপদীর বস্ত্রহ্রণ প্রভৃতি বিষয়ে কুট শকুনির আত্মকর্ 
সমর্থনে গান্ধারীর সঙ্গে কথোপকথন হইতে ইহ] স্পষ্ট হইয়া উঠে,__ 
পাক্কারী_ বুঝলাম পাগবের যশোগৌরব বিস্তার--দ্রৌপদীর পুণ্যোজ্জল 
চরিত্রের অপৃধ জ্যোতি বিকাশ করাই তার উদ্দেশ্তা। নইলে দূর্যোধন আমার 
যথাবিধি বেদাধ্যয়ন করে এমন কাজে লিপ্ত হবে কেন- তুমিও তাতে উদ্যোগী 
হৰে কেন? কিন্তু কৃস্তী-পুত্রগণই ধন্য ! তারা জগতে প্রশংসা ভাজন, আর 
আমার সম্তানগণ-__-আ'মার দাদ] পর্দে পর্দে সকলের কাছে নিন্দা ভাজন । 
শকুনি--আমরা মানুষের কাছে নিন্দা ভাজন, কিন্তু তার কাছে নয়। 
নাটকের কুচরিজর অংশের যারা অভিনয় করে, তাদের ভাগ্যে নিন্দা-_গালি-বর্ধণ 
তিরস্কার লাভ হয় বটে, কিন্তু তারা নাট্যকারের কাছে উৎকৃষ্ট পুরস্কার পায় 
আমরাও সেই ভব-নাট্যকারের কাছে পুরস্কার পাঁৰ তার কাজ করেছি বলে,_ 
সংসারে যারা কাজ করে, 1নন্দা-গততে তার! ভ্রুক্ষেপ কৰে না। 
গান্ধারী-_-আর একটি কথা জিজ্ঞান! করব দাদা, যেদিন কুরুপাগুবের 
বিরোধ ভগ্রনের জন্য শ্রুকষ্ণ দূত হয়ে হক্তিনাঁয় এসেছিলেন, সেদিন তাকে 
বাধবার জন্য ছুরধধোধনকে উত্ভতেজিত করেছিণ কে ? 
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শকুনি- শ্রীরুষ্ণ চঞ্চল। তাঁকে বেঁধে রাখতে না পারলে কিছুতেই কাছে 
থাকে না। তাই দুর্ধোধনকে ইঙ্গিত করেছিঙ্লাম,_- খেলা করে যাচ্ছ বটে, কিন্ত 
এ প্রাণের দেবতাকে প্রাণে প্রাণে বেধে রাখতে ভুলো না । 

গান্ধারী- তোমার অন্তরে এমন প্রগাঢ় ভক্তি লুকান আছে, তা আগে 
জানতাম না। আজ আমি তোমার নতুন মৃতি নেখলাম ।.***""দাদা, দাদা, 
ভগ্রীর প্রণাম গ্রহণ কর। (প্রণাম-_পর্থ দৃশ্ট, ৩য় অঙ্ক) 

পাপ পথ হইতে প্রত্যাবর্তন করিবার জন্য ছুরধধোধনের মনে মাঝে মাঝে 
চেতনা জাগ্রত হইলেও প্রবৃত্তির তাড়নায় আবার তিনি সেই পথেই চলিতে 
আরম্ভ করিয়াছেন । নাটকে কৃষ্ণচন্রী রূপে চিত্রিত হুইয়াছেন ১ তাহারই 
চক্রান্তে অজুনের প্রতিজ্ঞা রক্ষা সম্ভব হয়। এই নাটক শশিভৃষণ হাজরার 
দলে অভিনীত হয়। | 
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হাওড়া জিলার কল্যাণপুরের অধিবাসী হারাধন বায় হাওড়া-কুলকাশা 
স্থলে শিক্ষকতা করিতেন । তিনি কয়েকথাঁনি পৌরাণিক নাটক বচনা 
করেন। তাহার নাটক ঘটনা বহুল । ইহাতে সংগীতেরও প্রাধান্য রহিয়াছে । 
সংলাপ রচনায় তাহার সংস্কৃত গ্রীতির পরিচয় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে । 
'শাহবধ” তাহার প্রথম পৌরাণিক নাটক। বীর, ভক্তি, করুণ বুল প্রধান এই 
নাটকখানি প্রসন্ন নিয়োগীর যাত্রার্দলে অভিনীত হয়। 

লক্ষ্মণ বর্জন ( ১৩১১)-_কৃত্তিবাসী রামায়ণের উত্তরাকাণ্ডের কাহিনী লইয়া 
রচিত এই পৌরাণিক নাটক বারোটি দৃশ্যে বিভক্ত । ছাদশদৃশ্যে নাট্য কাহিনী 
নমাগ্ড হইবার পরে গোলকে বিষ্ণু ও লক্্মীরূপে রামসীতার মিলন দেখাইবার জন্য 
“শেষ দৃশ্ট” নামে ইহাতে একটি “মেলতাই দৃষ্ঠ সংযোজিত হইয়াছে । কোন 
কোন দৃস্তে পট পরিবর্তনের নিদ্রেশ দিয়া উপদৃশ্ত যোস্ভুনা কর! হইয়াছে। তত 
কালীন ফরাসডাঙ্গার স্থপ্রসিদ্ধ প্রসন্ন কুমার নিয়োগীর যাত্রাসম্প্রদায়ে এই নাটক 
অভিনীত হয়। নাটকে গানের সংখ্যা পয়ন্রিশের অধিক । নাটকের ছাদশ দৃষ্টে 
লক্গণের দেহত্যাগেব পরে অনন্ত-পত্রীগণের পর পর দুইটি যাত্রাব্যালে রহিয়াছে । 
ইহার প্রত্যেক দৃশ্থের শেষে একতান বাদনের নিদ্দেশ রহিয়াছে । নাটকে 
রৌব্র, বীর, ৬য়ানক, ভক্তিরস থাকিলেও ইহা! করণ রস প্রধান রচনা । প্রথমে 
ছুইটি গানে নাটকের ভূমিকাংশ সমাপ্ত করা হুইয়াছে। এই ভূমিকাই প্রকৃতপক্ষে 
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প্রস্তাবনা । রামলগীলা-অবসান শ্রবণ করানো যে নাট্যকারের উদ্দেশ্ঠ তাহাই 
ভূমিকায় ব্যক্ত হইয়াছে __ 
স্থধী সভ্য জনগণ, সবে করুণ শ্রবণ-__ 
রামলীলা অবপান, দূর হবে ভব ভয়। (২য় গীত) 
বৈকুগে কমলারপী সীতার ক্রেশ দূর করিবার জন্য রক্গা ও শিব যুক্তি করিয়া 
কালপুরুষ ও ছুর্বাসার শাহাঁযো রামচন্দ্রকে বৈকুষ্ঠে আনিবার বাবস্থা করেন । 
কালপুরুষ অযোধায় আসিয়া রামের সঙ্গে গ্রপ্ত মন্ত্রণায় নিযুক্ত হইলেন; 
মন্ত্রণাকক্ষে প্রবেশ করিবাব পুবে রামচন্দ্রকে দিয়া কালপুকুষ প্রতিজ্ঞা করাইয়া- 
ছিলেন যে মন্ত্রণা সমাপ্তির পুরে কেহ তথায় উপস্থিত হইলে তাহাকে বন 
করিতে হহবে। কিছুক্ষণের ঘণ্যে ছবাসা আসিয়া মন্ত্রণা গৃ্ছের দ্বারী লক্ষ্ষণকে 
ছার ছাড়িয়া রামের লঙ্গে দুবাসার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করিষা দিতে বলিলেন । 
লগ্মণ রাজি না হওযাধ দুর্বাসা অযোধ্যা ধ্বংস করিতে উদ্যত হইলে উভব্র সংকটে 
পড়িষা তিনি খধিকে গুপু গুহেব পথ দেখাইয়া লইয়া গেলেন । লক্ষণ মন্ত্রণা 
সমাপ্তি পরবে তথায় উপস্থিত হয় বলিয়া রামচন্্ তাহাকে বজন করেন । লক্ষ্মণ 
সরযুতীরে যোগাসনে প্রাণত্যাগ করেন | তাগপণ এ নদীতীরে ভরত, শক্ত 
মাগুবী, উাম্মল| ও শ্রুতকীতি পাষের চরণে প্রাণ ত্যাগ করিলে তিনি সরধূতে 
এগাণ বিলজন দেন । উহাঁই নাটকের প্রপান বিষয় বন্ত। ভ্রাড়সেহ ও সীতা- 
প্রেম অধ্লম্বনে পাম চরিত চাত্রত হইয়াছে । লক্ষণে চপিছে জাতৃভক্তি, 
রাজকুমারগণের প্রতি বাৎল্য ও অযোধ্যাব মঙ্গল কাষন।এ পরিচষ পাওয়া যায়। 
শক্ষমণ অগ্রিম সভা ভাদণেও বিরত হইতেন না! ভরত অদৃট্র বিধান মানিষা 
লইয়া ন্যায়ের পক্ষ অধলখনে সাধারণ সংসাধীর মত কাধ করিষা যাইবার 
'ক্ষপাতী । এই চরিছে বীরত্বের পরিচয় পাওয়া যাষ গন্ধবরাজ “লোমশের, 
সঙ্গে যুদ্ধে অক্তীর্ণ হওয়াম ও তাহাকে পবাস্ত করাগ। চতুর্থ দান) এপলারাদ' 
চৌকিদার ও তাহার জী “হধী চরিভ্রদ্যয়ের মধ্য দিয়া হাস্তবস পরিবেশনের 
ব্যবস্থা করা হইয়াছে । হাস্ুস অতান্ত গল, মাঝে মাঝে আঙীল শবও ভহীতে 
রহিয়াছে | এই চহিত্রদ্ধষের সঙ্গে নাটকেক কোন ফোগঞুত্র রত হয় নাই। 
লোকরঞুনের জন্য নাটক ই।দের স্থান “দওয়া হইখাছে। এই নাটকে নারী 
বিজের বিশেষ প্রাধান্য নাই । উদনলা চরিত্রে পতঞ্ম, রাজকুমারগণের প্রতি 
বাত্সল্য ও লক্ষ্মণ বজনের ফলে শোক-ভাবের সমাথেশ করা হইয়াছে । নাটকে 
দীর্ঘ সংলাপ ব্যবন্ৃত হইয়াছে । এই সংলাপ কখনো! গছযে কখনো কা পছ্ছে 
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উপস্থাপিত হইয়াছে । কিছু সংলাপ অমিত্র-পয়ারেও গ্রধিত হইয়াছে । 
রণক্ষেত্রে গন্ধরবরাজ লোমশের সঙ্গে ভরতের বাক্য বিনিময়ে মিত্রাক্ষর-পয়ার ছন্দ 
ব্যবহার করা হইয়াছে । এই অংশে উভয়েবই উক্তি সংক্ষি্ধ ; একজনের এই 
সংক্ষিপ্ত উক্তির শেষাংশের সঙ্গে অপরের উক্তির শেষাংশ লইয়া মিত্রাক্ষর বচন! 
করা হইয়াছে । ১৩১০ সালের পূর্বে প্রকাশিত অহিভূষণ ভট্াচার্ধের তুলসী 
লীলায়* অস্ত্র-যুদ্ধের পূর্বে বাগদ্ধন্ব অবলম্বনে এই শ্রেণীর সংলাপ সংযোজিত 
হইয়াছে । মনে হয়, হারাধনের উপর ইহারই প্রভাব পড়িয়াছে। এখানে 
ভরত ও লোমশের বাগযুদ্ধের উক্তি উদ্ধার করা যাইতেছে, 

লোমশ--পশুর অধম রাম জ্ঞানময় নয়। 

ভরত-_পুনর্বার রামনিন্দা ত্াজি প্রাণভয় ? 

লোমশ-_ফণী-মণি রয় কি রে তু ভেকশিবে ? 

ভরত-_অগ্রি গুজ্ৰলিত হয় নির্বাণের তরে । 

লোযশ--জোনাকি জানে কি কভু তপনের মান? 

ভরত--পরিণাষে আছে তোব নরকেতে স্থান । 

লোমশ-_ত্েজ-গব এই ভাঁবে চিরদিন রবে, 

ভবত্ত-_শীরবিন্দু পদ্মপত্রে অচঞ্চল কবে? 

লোমশ--কবে রে সক্ষম তৃণ অচল-ছেদনে ? 

ভরত-_কাধে দেখ কাজ কিরে রথ আশ্ফালনে । 

লোষশ --পঙক্গ হইয়। আশা পশিতে অনলে ? 

ভরত---কে পতঙ্গ কে অনল দেখ তবে ফলে । 

লোমশ--দে রণ দে রণ শীঘ্র তবে দুরাশয় 

ভরত--এই শবে যারে তবে কৃতাস্ত-আলয়। (উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ ও 

লোমশের অক্রহীন হওয়।, ৬ষ্ দৃশ্টের ৩য় পট পরিবর্তন- হুদ্ধস্থল ) 

মীরা উদ্ধার ( ১৩১৫ 1-_রাজপুতনার রাজপুতবধূ মীরার এঁতিহাসিক 
কাহিনী নাটকের মূলবিষয়। এই এতিহাসিক কাহিনীকেও পৌরাণিক ঢ-এ 
পরিবেশন কর! রইয়াছে। ভক্তিরস প্রধান এই নাটকে নারদের অভিশাপ বৃত্তান্ত 
সংযোজিত হইয়াছে । 

ধর্মের জয় (১৩২০)-__মহাভারতের কুরক্ষেত্রের যুদ্ধের অষ্টাদশ দিবসটির 
কাহিনী লহয়া এই পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটকখানি ব্রচিত হইয়াছে । কুরুক্ষে্জের 
পরিণাম দেখানই থে নাটকের উদ্দেশ্বা তাঁহা গুক্তবনা অংশে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। 
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জ্রোপদী এবং রাজমাতা৷ গান্ধারী শোক-বিহবল নারীরূপে চিত্রিত হইয়াছে ॥ 
অশ্বতাষা পৈশাচিক প্রতিহিংসা পরায়ণ ও ক্ষাত্র ধর্মাবলম্বী ব্রাহ্মণ । পিতৃহত্যার 
প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তিনি উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছেন। এন্দ্রজালিক ক্রয়া্দি 
ও বুদ্ধি ছারা তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য মায়াবী রাক্ষস চরিক্র “চার্বাক" 
সষ্ট হইয়াছে । কুক্রিয়ার ফল স্বরূপ চার্বাককে শাস্তি ভোগ করিতে হয়। 
পঞ্চম অস্কের তৃতীয় দৃশ্যে গঙ্গাতীরস্থ শ্বশান অংশে নাট্যকার বীভতম রসকে 
ত্বনীভূত করিয়া তুলিয়াছেন। ভীম রৌদ্র ও বীর রসের চরিত্র রূপে চিত্রিত 
হইয়াছেন । কুরুক্ষেত্রের পথিণামে ছুর্ধোধন জ্ঞাতি হিংস-পাপে নিজের 
সর্বনাশ-__শ্বজাতির সর্নাশ_ জন্মভূমির সর্বনাশ? ( দুরধধোধন-__২য দৃশ্য, ১ম অঙ্ক) 
দেখিয়া অনুতপ্ত হইয়াছেন; তাহার মধ্যে কৃষ্ণভক্তির পরিচয়ও ফুটিয়! 
ইঠিয়াছে। বীর হুর্যোধন শক্রভাবে কৃষ্ণভক্তরূপে অঙ্কিত হুইয়াছেন। ইহাতে 
কিঞ্চিৎ নৃততনত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। নাটকের সংলাপ অত্যন্ত দীর্ঘ। 
দণ্তী” চরিত্রে বু সংস্কৃত শ্লোকও ব্যবহৃত হইয়াছে । নাট্যকারের সংলাপ 
রচনার দৃষ্টাস্ত উপস্থাপিত করিবার জন্য ছুধোধনের একটি উক্তি উদ্ধত হুইল; 
এই অংশে তাহাব চরিব্রগত বৈশিষ্ট্যের পরিচয় ফুটিয়! উঠিয়াছে,__ 
ছুর্ধোধন__রুষ্! আমি এহিক সুখের চরম ভূঙ্চ লাভ করেছি। আকাজ্া 
আগুন আর আমাক অন্তর পোড়াতে পারবে নাঃ এভাবে আর আমার মনের 
চাঞ্চল্য আনতে পারবে না । আমি উত্তমরূপে প্রকৃতিস্থ হয়েছি । সসাগরা 
বসুন্ধরা শাসনে, বিপক্ষের রাজগণের গবিত মন্তকে আরোহণে, আমি প্বেবহুলভ 
স্থখ উপভোগ করেছি । শেখে ক্ষত্রিয়গণের প্রার্থনীয় সমব-মৃত্যু ও লাভ 
করছি । তোমাদের বিদ্বেষবুদ্ধি এখন আর আমার উচ্চ গতি রোধ করতে 
পারবে না। কৃষ্ণ শ্চতুর মহাশিল্লী তুমি যে সুন্দর ভবের হাট সাজিয়েছ তা 
আমি উত্তম রূপেই দেখে শুনে েোগ করে গেলাম । তোমরা এখন আমারই 
ভুক্তাবশিষ্ট তুচ্ছ পাথিব সুখ, শোকার্ত মৃতপ্রায় হয়ে চোখের জল ফেলতে 
ফেলতে ভোগ কথ । কৃষ্ণ! তুমি যদি যথার্থ স্থার্থশূন্য অন্তর্যামী হও, তাহলে 
আমার প্ররূত অন্তর বুঝে কার্য কর। পাগবধগণ তোষামোদে ভক্তিমোগে 
তোমার সাধনা করছে জানি, কিন্তু কৃষ্ণ! আমিও দিবানিশি আহারে বিহারে 
শয়নে স্বপনে, প্রবলপ্রতিস্থন্দিতায়, জীষ্ণ শত্রতায শত্রভাবে তোমার মূতি আর 
কার্ধ ধ্যান করেছি ; এখনো তুমি আমার জীবনের স্থির লক্ষ্য। যা কিছু করছি 
তোমাকেই আদর্শ ভেবে-_-তোমারই অন্কর্ণ প্রিয় হয়ে--তোমারই মত 


বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা ৪ 


সকলের ৰ্ড় হব ভেবে করেছি; লক্ষ্যত্রষ্ট হইনি । ভক্তিভাবে নয়, শক্রভাবে 
তোমারই ভক্ত আমি, অন্যায় ভাবেই তোমার কার্ধ ভেবেছি । পাওবেরা 
ভক্তি যোগেও বোধহয় কখনও তোমায় ভাবের প্রাণে ভাবতে পারেনি ! 
ভক্তি-অভক্তি-_-পাপ-পুণ্য- বিশ্বাস-অবিশ্বাস তোমারই যদি ব্ হয়, তুমি যদি 
প্রবৃত্তিবূপী হও তাহলে কৃষ্ণ! আমিও তোমার পূজা করেছি। দুর্বলতায় 
নয়, কেদে পায়ে ধরে নয়; বীরভাবে-- গায়ের জোরে-_ প্রকৃতির অনুকূল 
স্রোতে হাসি মুখে ভেসে ভেসে। দেখি, তোমার অপার ভবদসাগরের কুল 
পাই কিনা অকৃল কাগারী ৷ তুমি যদি প্রকৃতই সর্বাস্তর্ধামী হ্ৃায়-বিহারী হও 
তাহলে আর কিছুই বলব না কৃষ্ণ! তুমিই মনে মনে বুঝে দেখ, তুমি মনে 
মনে তার বিচার কর। দেখবো তুমি কেমন সমদ্বশী 1নবিকার ! কিরূপ 
সধমর লদ্দানন্দময়! ওকি শৃন্তে যেন অপূর্ব যূতি রাখালগণ স্থমধুর স্বরে কৃষ্ণ 
গুণপান করছে ! মরি-মরি, যেন শত শত রাখাল বেশী কৃষ্মৃতি, কি আশ্চর্য 
স্বায়া! কি প্রাণারাম মধুর দৃশ্ত ! (বিস্মষের দৃষ্টি, ১ম গভাঙ্ক, ২য় অঙ্ক ) 

নাটকে ছুধোধনের অধর্ম পক্ষের সম্পূর্ণ পতন ও ধুধষ্ঠিরের ধর্মপক্ষের 
সিংহাসন লাভ দেখান হুইয়াছে। পালার গীতিসংখ্যা প্রায় চল্লিশ। ছুর্যোধন, 
ভীষ, গান্ধারী, দ্রৌপদী, অঙ্ঞুনি প্রমুখের জন্য জুড়ির গান নাটকে যোজনা 
করা হইয়াছে। প্রথম অন্ধের অষ্টম দৃশ্যে এবং দ্বিতীয় অঙ্কের চতুর দৃশ্তে “নেপথ্য 
সঙ্গীত' সংযোজিত হইয়াছে । জুড়ি দ্বারা এই নেপথ্য সঙ্গীত গীত হইত । 
'ধর্মের জয়” পালায় ভক্তি, করুণ, বার, বৌদ্ধ ও বীভৎস বসকে প্রাধান্ত 
দ্বেওয়া হইয়াছে । “নাটকখানি “গণেশ অপেরা পার্টি” কর্তৃক মহা যশের সহিত 
অভিনীত হুইয়াছিল”_-( প্রকাশকের নিবেদন )। 

তাতধবজ (১৩২৭)--এই পৌরাণিক নাটকটি দ্বিতীয় দশকের প্রথমে সতীশচন্দর 
মুখোপাধ্যায়ের দলে অভিনীত হয় । যুধিষিবের যজ্ঞাশ্ব ধরিবার ফলে তাঅধ্বজের 
সঙ্গে যুদ্ধে ভীম-অজ্ঞুনের পরাভব ও শিখিধ্বজের দানপরীক্ষা নাটকের মূল বিষয়- 
বস্ব। ইহা কক্ষণ, বীর ও ভক্তি রপাত্মক নাটক। কাশীরাম দাসের মহাভারতের 
অশ্বমেধ পর্ব হইতে নাটকের মূল কাহিনী গৃহীত হইয়াছে । 

মহাশ্বেতা (দ্বিতীয় সং_-১৩৩৭)--তারাশংকর তর্করত্বের কাদস্বরীর কাহিনী 
অবলম্বনে এই পালার কাহিনী গড়িয়! উঠিয়াছে। নাটকে দেব চরিত্র সন্গিবেশের 
যূনে রহিয়াছে ভক্তিরস সঞ্চারের উদ্দেন্টয । 

নুর উদ্ধার, (দ্বিতীয় সং ১৩১৪ ), 'নল দময়ন্তী” (১৩১২), পার্থ পরীক্ষা 
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(১৩১৪ ), 'যযাতি” এবং “বাম-অবতার, (১৩২০) নামে তিনি আর ও কয়েকটি 
লোকনাট্য রচনা করেন । 


নিতাইপদ চট্টোপাধ্যায় 


তিনি বর্ধমান জিলার অন্তর্গত সাহানুই গ্রামের অধিবাসী ছিলেন । নিতাই 
পদ শশিভূষণ অধিকারীর গ্রা্ড অপেরা পাঁ্টতে অভিনেতা! রূপে যোগদান করেন । 
কিছুকাল অভিনয় কধিবার পরে তিনি নাট্যরচনায় মনোনিবেশ করেন । 
তিনি ভক্তিমূলক পৌরাণিক নাটক রচনা করিয়াছেন। তাহার যাত্রা- 
পালায়, আদিরসাত্মক হৈতগীতি, গণের গান, একানে বালকের গান এবং 
কোন কোন নাটকে জুডির গান ও সন্নিবেশিত হইয়াছে । তিনি গন্য এবং 
পছ্যে নাটা সংলাপ রচনা করিয়াছেন । আবেগপূর্ণ সংলাপ রচনায় নাট্যকার 
অধিকাংশ স্বলেই পদ্যছন্দের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। গগ্ঠ অপেক্ষা পা 
সংলাপ রচনায় তিনি অধিক সার্থকতা লাভ করিয়াছেন । হাস্যরস স্থির জন্য 
নাটকার নাট্য ঘটন। বহির্ভত চরিত্রকে নাটকে স্থান দিয়াছেন । 


শুশীনে যিলন (১৯১৪"-_ ইভ] মার্কগেয় পুরাণের (বাংলা সং) অস্তর্গত হরি- 
শন্দেব কাহিনী লইয়া রচিত হইয়াছে । এই পঞ্চাঙ্গ পৌরাণিক নাটক 'মহাকাল* 
সংগীত সম্প্রদায়” ও “বালক সঙ্গীত সমাজ' কর্তৃক অভিনীত হয় । ইহাতে যাত্র'- 
ব্যালে স্থখচাদ ও মতিয়ার আদি রসাত্মক দ্বৈতগীতি, গণের গান, একানে বাঁলকেব 
গান গুভত্তি সংযক্ত হইয়াছে । নাটকের গীতি সংখা প্রায় বত্রিশ । নাটকেরু 
শেষে অতিরিক্ত এগাব খানি গাঁন সংযোগ করা হইয়াছে । প্রয়োজন বোধে 
এইসকল গান ও গীত হইতে পারে । অতিরিক্ত গানগুলি ছুই ভাগে বিভক্ত ং 
ইহাদের কঙ্গুলি জন্ডিব জন্য ও কতগুলি বালকর্দীগেব জন্য বচিত হইয়াছে । 
মহাকালী সঙ্গীত সম্পদ্দাষে এই গানগুলি গীত হইত | পরই সমযে ক্গৃভির 
গান জনপ্রিযতা ভাবাঁইতে খাকে বলিষা এ অেেণীব সমজ গান অতিরিক্ত রূপে 
উল্লেখ করিয়। নাটকেও শেমে জয়া দেওয়া হইয়াছে । 

ভপোবনে আবদ্ধ অবিদ্বাগণব কাঙর প্রার্থনা শুনিয়া অধোধার বাজা 
হবিশ্চন্দ তাহাদের মন্তি ৮ান এদুবন | ইভাতে অবিদাবিনাঁশে উদ্চত ক্রোধী খঘি 
বিশ্বামিত্র হবিশচন্দ্রকে লাজা শাসনের অনুপযুক্ত মনে করিয়া অভিশাপ দগ্ধ করিতে 
মনন্থ করেন) হবিশচন্ উপযুক্ত শাসক বিশ্বামিত্রকে বাজা দান কিয়া অন্দিশাপ 
হইতে আত্মরক্ষা করেন। দানের দক্ষিণা সংগ্রহের জন্য স্ত্রী শৈব্যা ও পুত্র 
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রোহিতাশ্বকে কাশীতে এক ব্রাহ্ণের কাছে বিক্রয় কবিয়। হরিশচন্দ্র শ্বশানে 
চালের কর্ম গ্রহণ করেন । এই ভাবে সংগৃহীত স্বণ মুদ্রাদ্াঞা খধির দক্ষিণ! 
দিয় হরিশচন্দ্র খণ মুক্ত হইলেন । পত্বা ও পুত্রের সঙ্গে বিচ্ছেদের জন্য হরিশচন্দরের 
মন যখন অত্যঙ্ ব্যাকুল হইয়া উঠে তখন শৈব্যা মৃত রোহিতাশ্বকে কোলে 
করিয়া শ্মশানে আসেন। এই নিদারুণ ছুঃখের তরঙ্গাধাতে পিতামাত। প্রায়োন্সাদ 
হইয়া গেলেন। এতছুঃখেও হরিশচন্দ্র ধর্ম ও কর্তব্য বজায় রাখায় বিশ্বামিত্ত 
আশ্চর্য হইয়৷ মৃত পুত্রকে পুনজীখিত করিয়া দিলেন ; এবং শ্মশানেহ তাহাদের 
মিলন হহল। হরিশচজ্্র আবার বিশ্বামন্ত্রের নিকট হইতে বাজ্যতা গ্রহণ 
কৰিয়া অযোধ্যায় ।ফরিলেন। নাটকের ইহাই হু কাহিনী । দ্বিতীয় অস্কের 
সঙ্গে একটি ক্রোড় অস্ক সংযুক্ত হইয়াছে । নাট্যকার খহাকে অবশ্য প্রয়োজনীয় 
করিয়। তুলতে পাপেন নাই । তৃতীয় অস্কের তৃতীয় দৃশ্ত বৃদ্ধ কালা ব্রাহ্মণ ও 
ব্রাঙ্মণীকে, অবল্দ্ধন করিগা ব্ুচিত; এই অংশ নাটকের সঙ্গে কোন সংযোগ 
রক্ষা করিতে পারে নাই । নাটকেও প্রধান চরিজ্ধ হব্রিশচন্্র দাবার, ধৈষশীল, 
কর্তব্যনিষ্ঠঠ তাগী ও ধর্মরক্ষক নরপতি বপে চিত্রিত হইম়াছেন। বিশ্বামিত্র 
ফ্রোধী ও অহঙ্কানী ঝাষ। শেব পধন্ত হন্সিশচন্দ্রেম ন্ট তাহাখ দর্পে অবসান 
ঘটে। মন্ত্রী, মন্ত্রী-কন্যা “দেবসেন1”, সেনাপতি “বিরাটকেতন; ও হুরিশচন্দ্রের 
পালিত পুত্র শশবিন্দুকে” লইয়া! নাটকে একাট বড় উপকাহিনী গড়িয়া! উঠিয়াছে । 
বহু রম স্থগরির জন্য যাত্রা! নাট্যে উপকাহিনগ যোজন কথা হইয়া থাকে । কিন্তু 
ইহাকে নাটকের পক্ষে অবশ্ত প্রয়োজনীয় করিয়। তুলতে হয়। বর্তমান নাট্যকাও 
এবিষয়ে যথেই শৈথিল্য দেখাইয়াছেন । শশবিপ্দু মিউভাষী, পরল বীর ও গ্রে'মক- 
রূপে চিত্রিত । বিরাটকেতন বিশ্ব'সঘাতক ও নরহস্তা। দেবসেনাকে জোর 
করিয়া অধানস্থ ক'ববার জন্ত তান মন্ত্রীকে সংহাসনের লোভ দেখাইয়া নাটকে 
চক্রান্তজাল বিশ্তপ করিবার চেষ্টা কখেন। হখ্শিচন্দ্র রাজ)চ্যুঙ হওয়ায় এবং 
বিশ্বামিত্র মন্ত্রী ও সেনাপ।তর উপন্ধ রাজ্য পরিচালনার ভার অপ্পণ করায় 
তাহাদের মনোবাঞ্ছ। পুরণ হওয়া অনেকটা সংজ হইয়া উঠিল। দেবশেন। ও 
শশবিন্দু প্রণরাধদ্ধ জানিয়াও মন্ত্রী সিংহাসন লোভের জন্য বিরাটকেতনকে 
কন্যাদ্দানে বদ্ধপরিকর হইলেন । অনাবিল প্রেমের অধিকারিণী দেবসেন] খিরাট- 
কেত্তনকে বিবাহ করিতে পম্মত ন]! হওয়ায় বিরাটকেতন শশবিন্দুকে হত্যা 
করেন। দেবসেনা ম্বত প্রেমিকের দেহ লইয়! শ্মশান ঘাটে উপাস্থত হইলেন এবং 
বিশ্বামিত্রের কৃপায় শশবিন্দুকে পুনজবিত করিতে লক্ষম হইলেন। বিরাটকেতন, 
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স্বত্যুর পরে প্রেতরূপ ধারণ করিয়া শ্বপাপের প্রায়শ্চিত্ত করেন। বুদ্ধ মন্ত্রীকেও 
কৃতকর্মের জন্ত অন্ুতাপানলে দগ্ধ হইতে হয়। “আত্মসাৎ ও “য়শ্ত চরিত্র 
নাটকে হাশ্যরস যোগাইয়াছে ; কিন্ত নাট্যকার ইহাদের নাটকে অবশ্য 
প্রয়োজনীয় করিয়! তুলিতে পারেন নাই। রোহিতাশ্বকে নাটকের একানে 
বালক চরিত্র বলা যায়; মাতৃভক্তি, কর্তব্বোধ ও শোকভাব অৰলম্কনে এই 
চরিজ্র রূপায়িত হয়। রাণী শৈব্যা ম্বেহবমল ও শ্বামিভক্িপরায়ণা । 'শক্তি 
পাগলিনী' ছদ্মবেশী মহামায়া! । এই চবিত্র নাটকে গানে গানে বিবেক, ধর্ম ও 
কর্তব্যের পথ দেখাইয়াছে এবং অন্ঠায়ের প্রতিকার করিবার ইঙ্গিত দিয়াছে । 
নাট্য-সমাপ্তির পূর্বে প্রজাগণের গীতে নাটকের যুল স্থর ধ্বনিত হইয়াছে,__ 
বিশ্ববাসী বল সবে আসি যথা ধর্ম তথা জয় 
আনন্দে মাতিয়৷ হৃদয় খুলিয়া তোল তোল ধর্ম নামের জয়। 
শৃঙ্গার, করুণ, হাস্য ও রৌদ্র রসকে প্রাধান্য দিয়া নাটকখানি রচিত হইয়াছে । 
ইহাত্তে বীভৎস রসও পরিবেশিত হইয়াছে । হর্িশচন্দ্রের সংলাপ অবলম্বনে 
নাট্যকারের বীভৎস রস স্থাষ্টির একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইল,-_ 
হরিশচন্দ্র-  উড়িতেছে শকুনির দল; 

কভু কেহ তুলিয়া পুচ্ছাগ্র উধেব, 

নিশ চল যুগল পক্ষ করিয়া বিস্তার 

“বেগ ভরে নেমে আসে শবের উপর; 

সবমাংস লোভ বশে 

চঞ্চুপুটে লালাবস্‌ হয বিগলিত্ত । 

চারিদিকে শিবাদ্দল 

কর্কট কি ভীষণ করিছে চীৎকার । 

মনে হয় যেন 

মশান-ছুম্ুভি হতে 

কি এক নিষ্ঠুর বাছ্ অশিব ভীষণ 

চারিদিকে ঘোর রবে হয় বিঘোষিত ! 

কঙ্কাল সঙ্কুল এই শ্মশানের ভূমি 

হইয়াছে কণ্টাকিত-_না চলে চবণ ; 

রৌদ্র তাপে হইয়৷ উত্তপ্থ 

মড়ার মাথার খুলি বিদীর্ণ বিকৃত, 
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হয় তাহে বিগলিত মস্তিষ্ক তরল । 
কোথা বার়স বনিয়া শিরে, 
চঞ্চুদিয়া করে ভেদ 
নিমীলিত নয়ন যুগল; 
জিহবা টানি ছি'ড়িছে শগাল, 
উদবের অগ্রচয় করিয়া! বাহির 
কুকুর করিছে তাহে 
কি ক্রাড়া ভীষণ ! 
গু তাহে ছিদ্র করে হরষে উল্লাসে । 
হায়শব! এই কিমানবদেহ! 
এই তার শেষ পরিণাম ! (২ দৃশ্, ৫ম অঙ্ক) 
শ্রীবৎস চিন্তা-_কাশীরাম দাসের মহাভারতের বনপর্ব হইতে ইছার বৃল 
কাহিনী আহত হইয়াছে । লক্ষ্মী ও শনির বিবাদের ফলে শনির চক্রান্তে 
সৌতিরাজের সঙ্গে যুদ্ধে পরান্ত হওয়ায় রাজা শ্রীবংস সিংহাসনচ্যুত হইলেন । 
বন্ধ দুঃখ কষ্ট ভোগের পরে চিন্তামণি-নারায়ণের কৃপায় পুনরায় শ্রীবংসের রাজ্য 
প্রাপ্তি ঘটে । ইহাই নাটকের যূল কাহিনী । ইহা বীর, ভক্তি ও করুপ রসাত্মক 
নাটক; এই পৌরাণিক নাটকটি গদাধর ভট্টাচার্ধের দলে অভিনীত হয়। 
শৈশব পাধনা (১৯২৬)-বিষুপুরাণের প্রথম খণ্ডের ১১শ--১৩শ অধ্যায় 
হুইতে যূল কাহিনী সংগৃহীত হইয়াছে । রাজা উত্তানপাদের প্রথম স্্ী স্থনীত্তির 
প্রন্ত ছিতীয় পত্রী নথষ্কচীর সতীন-বিছেষের ফলে মোহাদ্ধ উত্তানপাদের অসহায় 
অবস্থা, স্থনীতি ও ঞুবের দুঃখ কষ্ট এবং ঞ্ুবের কঠোর হরিভক্তি সাধনা লইয়া 
নাট্যকাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে। আদি, ভক্তি ও ককণ রস প্রধান এই পৌরানিক 
নাটকখানি সত্য্র অপেবায় অভিনীত হয়। 
অজা দেবী (১৯২৬)-_নবছীপ বঙ্গ-নাট্যমমাজে অভিনীত এই পর্চাঙ্ক পৌরাশিক 
নাটকখানি কৃত্তিবাপী রামায়ণ অবগন্থনে রচিত হইয়াছে । অযোধ্যার রাজপু্র 
শুক্লাচার্ধ-শিহ্য পণ গুরুর অনুমতি না লইয়া আচার্ষ-কন্তা অজার সঙ্গে মিলিত 
হইলেন। ইহাতে শুক্রাচার্ধের ক্রোধাগ্রি প্রজ্লিত হইয়া উঠিল। ইহার ফলে 
দণ্ডকে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়। বীর দণ্ডের প্রতি এঁকাস্তিক ভালবাস! লইয়া 
মৃত স্বামীর শোকে অধীরা অজাও সরযূ নদীতে প্রাণ বিসর্জন দেন ) স্বর্গে 
দণ্ডের সঙ্গে সতী অজার মিলন ঘটে। ইহাই নাটকের মূল বিষয় বস্ত। নাট্য 
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ঘটনার প্রধান পরিচালক শুক্রাচা। সাধনা-লন্ধ শক্তিযুক্ত শুক্রাচাধের চবিজ্ে, 
রৌদ্ররস ও পরে বাৎসল্য রস প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। শিল্ঠ “দণ্ডের সঙ্গে 
কনা 'অজার' গোপন প্রেমে তপোবন অপবিত্র হইয়াছে মনে করিয়! প্রতিশোধ 
গ্রহণের জন্ত শুক্রাচার্য অযোধ্যার মন্ত্রী আশাগুপ্তের পুত্র দ্ী দ্বারা রাজপুত্র দণ্ডের 
শিরচ্ছেদ কথাইলেন । পরে ইহার জন্য মনে অনুশোচনা দেখ! দিলে তাহার 
চরিজ্রেপ্ রুদ্র ভাব প্রশমিত হয় এবং তিনি শ্রেহাম্পদ মানবে রূপাস্তরিত হইলেন। 
নাটকে উপযুক্ত বয়সে কন্যা ববাহের অএঞেরজনীয়তাএ হঙ্িত পহিয়াছে- 

শুক্লাচার্ধ-_অবন্জ| আমার নিরপরাধিনী। আমি সময়ে বিখাহ দিই নাই, 
দীর্ঘ তপস্যা আশ্রমের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম । নিরুপায় হয়ে মা আমার 
যোগ্য পাত্র পতিত্বে বরণ করে আমার আশ্রমের পবিত্রতা রক্ষা! করেছে । 

(১০ম দৃশ্য, ৫ম অঙ্ক) 

নাটকে শৃঙ্গার, বৌদ্র, বীর ও করুণ রস শ্রাধান্ত পাইয়াছে। 

সপ্তমাধতার (১৯২৭) হরধজ ভঙ্গ, রামের বধনবাঁপ, সীতা হরণ, 
বিভাষণের স্বজাতি ত্যাগ, তরণী বণ, মেঘনাদ বধ, শ্রমীলার চিতারোহুণ, 
রাবণবধ ও সীতার অগ্নিপবীক্ষা অবলম্বনে ইহা ঘটনা বহুল পৌরাণিক নাটক। 
ইহাতে যাক্সাবালে, গণের গান, জেলে-জেসেনীর ছেতগীতি প্রতি সংযোজিত 
হইয়াছে । আদি, বার, করুণ ও ভক্তিপি শাটকে গ্রাধান্ত পাইয়াছে ! 
রাবণ চরিত্রে শক্তি ও 3 মেঘনার্দে বীপন্ব এবং লক্ষ্মণ চারাত্রে মাতৃভক্তি ও 
জিতেক্দ্রিএত] প্রকাশিত । বিভাষণ চাঁরএটি ন।টকে উজ্জন রূপে চিন্তিত 
হইক্াছে! করব্য বোধ ও ভক্ত সঙ্গে পুত্র মেহের হন্দে বিভীধণ দেৌলায়িত 
হইয়াছে । “সৎ্সঞ্গ ও “অসংসন দুইটি রূপক চরিত্রূপে নাটকে স্থান লাভ, 
করিয়াছে । এই নাটকখাশি সত/ন্বর অপেরা ও বিলগা নট্রকোম্পানীতে 
অভিনীত হয়। 

অন্নপূর্ণা (১৯৩৫) :-_হবিবংশের অন্তর্গত হিবংশ পর্বের ২৯ অধ্যায় হই-ত 
ইহার যূল কান গৃহীত হইনা,ছ। কাশীরাজ দিবোদাকে পরীক্ষা করিবার 
জন্য মহাদেব রাজ্যে ক'জম ছু ওক্ষের হট করেন। মা অন্গপূর্ণ) ভক্ত দিবোদাসের 
মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য হ।ভক দূর কাপতে কানাধামে অবতা হইয়া প্রথমেই 
মহাদেখকে ভিক্ষা দান কবেন। এই কাহিনী নাটকের প্রধান অবলম্বন । 
স্ত্পুরাণেও এই কাহিনী বহ্াছে। উমানাথ ঘোষাসের দল ও বিভি্, 
লোকনাটা সম্প্রদায়ে নাটকখানি অভিনীত হয় । 
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রাইচরণ সরকার কবিরঞ্জন 

তিনি বরিশাল জিলার হয়বতপুর গ্রাম নিবানী ছিলেন। রাইচরণ 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি. এ. পাশ করিয়। উচ্চ ইংরেজী বিদ্ালয়ে 
শিক্ষকতার কাজ করিতেন । লোকনাট্ রচনা করিয়া রাইচরণ “কবিরঞ্ণন 
নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। তাহার নাটকগুলি ঘটনাপ্রধান; তিনি 
কয়েকখানি পৌরাণিক ও ভক্তিমূলক নাটক রচনা করেন। তাহার নাটকে 
যাত্রাব্যালে, গণের গান, একানে বালকের গান, আদ্দিরসাত্মক ছেত ও সমবেত 
গীতিও সংযোজিত হইয়াছে । সমসাময়িক আন্দোলনারদি ছারা রাইচরণের 
নাটক কিছু কিছু প্রভাবিত হইয়াছে । সংলাপ রচনায় তিনি সংক্ষিগ্ততা, সারল্য 
এবং ভাব-ভাবার সামপ্রন্তের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে চেষ্টা করিতেন । 

রাইচরণের প্রথম নাটক “যোগবল” (১৯১৫)। মেহ্রে কালীবাড়ির 
সবানন্দ ঠাকুরকে অবলম্বন করিয়া এই পঞ্চান্ক ভক্তিমূলক নাটকখানি রচিত হয়। 
মি হঁনটিটিউশনের তৎকালীন শিক্ষক আশুতোষ ঘোষ ইহা সংশোধন করিয়! 
দেন। রাইচরণের ছাত্রগণ এই নাটকের আংশিক মুদ্রণব্যয় বহন করে। 

গন্ধেশ্বরী (১৯২৫ )--ইহা পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটক । শশিভৃষণ হাজরার 
ধলে ইহ প্রথম অভিনীত হয়। মহানন্দীকেশ্বর পুরাণের গদ্ধান্থর বধ-কাহি্নী 
অবলম্বনে নাটকখানি রচিত হইয়াছে । ব্যবসায়ীদের আরাধ্য গন্বেশ্বরীদেবীর 
মাহাত্মা প্রচার ইহার প্রধান উদ্দেশ্য । দুর্গা গন্ধান্ুরকে বধ করিয়া গঙ্ষেশ্বরী 
নাম ধারণ করেন এবং গন্ধবণিকরাজ স্ুবর্থবট-এর নষ্ট ব্যবসায় পুনঃ প্রতিষ্ঠা 
করিতে লহায়তা করেন । দেত্যরাজ গন্ধাস্থর ও তাহার স্ত্রী কৃষ্ণভক্ত অর্চির 
মধো ছন্দ দেখা দেয় । এই ছন্ৰের ফলে অচিকে অশেষ কষ্ট ভোগ করিতে হয়। 
নাটকে কৃষ্ণভক্ত অর্ি চরিত্রের জন্য সংস্কৃত স্তব সংযোজিত হইয়াছে ( ৪র্থ দৃশ্ব, 
১ম অঙ্ক )। এই নাটকে কয়েকটি যাত্র/ব্যালে আছে? ইহার একটি দৃষটাস্ত 
উদ্ধার করা যাইতেছে, 

» প্রথম অঙ্ক, পঞ্চম পৃশ্ট--মদ্র দেশ, বাজার বৃত্য-শালা, রাজগুরু কাশ্তপ 

আমীন । 

নর্তকীগণ-__ নৃত্য-গীত 

এস হে প্রাণেশ ! আমোদ কাননে । 
এসেছে ওই নিশি উজলিয়া দিশি 
হামিমাখা আননে ॥ 
২৫ 
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সেথা শ্টামল লতাকুঙ্জে বসিবে হাদিয়া 
সেথা বিমল চাদ দিবে টাদিমা মাখাইয়া, 
মন্দমলয় দিবে গন্ধ 
ফুল দিবে মকরন্দ, 
পাখী দিবে আনন্দ সুছন্দে গাহিয়া, 
মোরা হাসি ক্রূপ গানে, প্রেম-হুধা-দানে, 
তুষিব যতনে ॥ 


( গানের পরে দ্ধতপদে জয়ার প্রবেশ ) 

জয়া_-বক্ষা কর-_রক্ষা কর। ( ভূতলে পতন) 

কাশ্টপ-_-এ কি হল! ( নর্তকীদের প্রতি ) চলে যাও তোমরা, ঘরে বাস 
খেলতে দাও । ( নর্তকাদের গ্রস্থান )। 

রাজগ্ুরু কাশ্ঠপকে নুত্যগীতে আপ্যায়ন করিবার কোনই প্রয়োজন নাই » 
ইহা ম্পভাবে বুঝ| যাইতেছে যে লোকরঞনর জন্যই এই ব্যালে নাটকে 
উপস্থাপিত হইয়াছে । যাত্রার প্রচলিত ব্রীতি অনুযায়ী এই পালায় কষকগণ 
ও কৃধক-পত্রীগণের আদ রপাম্মক সমবেত গীতি সংযোজিত হইয়াছে ( ৩য় দৃষ্া, 
৩য় অন্ক )। নাটকখানি ঘটনাবহুল ও অত্যন্ত দীর্ঘ। 

সতীত্ব ও পুত্র স্নেহ লইরা কাশ্ঠপ-পত্রী অনিধা চরিত্র চিত্রিত হইরাছে। 
অঠির চরিত্রে সতীত্ব ও কৃঞ্চভক্তির পরাকাঠা! দেখান হইয়াছে । কাশ্বপ পুজের 
মৃতদেহের উপর বসিয়া শবপাধনা করিয়া! কালার বর লাভ করেন। কাশ্ঠপ 
চরিত্রে একনিষ্ঠ সাধন-শক্তি ও দেব-ভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। অত্যাচারী 
দৈত্ারাজ গন্ধান্থরকে হত্য! করিবার জন্য বরলাভের সঙ্গে তিনি মৃত পুত্রকেও 
কালার প্রনাদে ফরয়া পাইলেন। অত্যাচারী গন্ধান্থর চরিত্রে ক্র ও 
বীর-ভাবের পরিচয় রহিয়াছে । নাটকে ভক্তি, বীর, শূঙ্গার, করুণ ও বীভ*স 
রসের অবতারণ। করা হইয়ীছে। 

পাষগু-দলন (১৯২৬)-_ইহা পঞ্চাঙ্ক ভক্তিঘূলক নাটক। শশিভ্দ্ুণ 
অধিকারার গ্র্যাড অপের! পার্টি কর্তৃক নাটকট অভিনীত হয়। ইহার 
গীতিসংখা। পরতালিশেব অধিক। ইহ! ছাড়াও পরিশিষ্টে বালকদের জন্তু 
আরে! সাতখানি অতর্রক্ত শীত সব্লঃবশত হইয়াছে । এইপালায়ও 
একাধিক যান্রাব্যালে এবং ঘেষেড়।-ঘেধেড়ানীর আদি বলাআক হৈত-সঙ্গীত 
সন্গিবিট হইছে; গানগ্ুলিতে কার্তনাক্গ সর ও রাগরাগিনী ব্াবহারের 
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নির্দেশ রহিয়াছে । ইহাতে তালের উল্লেখ করা হইয়াছে । বৈষৰ 
সাধক নরোত্তম দাসের শিষ্য ডজন দাস গানে বিবেকের বাণী শুনাইয়াছে। 
তাহার গানের একটি দৃষ্টাস্ত উদ্ধার করা যাইতেছে,-_ 
নাগকেশর--হু" হু", শোন অরি সিংহ, সেই কাশ্মীরী মেওয়াটাকে-_এঃ এ: ! 
কৃষ্কহে! আমায় কোথায় টেনে নিয়ে যাচ্ছ? এঃ--একেবারে পাগল করে 
তুললে যে! 
( গীতকঠে ভজনদাসের প্রবেশ ) 
ভজন - (গান )--ভৈরবী--একতালা 
ভবের হাটে পাগলজুটে, মজ্ঞালুটে করছে খেল! । 
ভবের পাগল মনের পাগল, সব দেখি পাগলের মেলা ॥ 
নাগকেশর--এ যা নরোত্তম দাসের শিষ্ঠ ভজ! পাগলা_-এসে পড়েছে । 
ভজন---( পূর্বগীতাংশ ) 
আমি পাগল তুমি পাগল, ভবের মেলায় সবাই পাগল। 
কেউতো নয় ভাই কাজের পাগল, জাতের পাগল পাগল৷ ভোলা | 
অরিদিংহ--যেন একট স্ঙ। 
: ভজন-_( পূগীতাংশ ) 
আমিও সঙ, তুমিও সঙ, এ মংলারে সকলি সং 
সঙে সঙে কতই যে ঢং ভবরঙ্গে ংয়ের মেলা ॥ 
নাগকেশর--সোজা পথ দেখ বলছি। 
ভজন--( পূর্বগীতাংশ ) 
চল না যাই ভাই মোজা পথে, কি কাজ বাঁকা-চোরা পথে 
কাদতে হবে পথে পথে, পেতে হবে বিষম জাল! ॥ 
অরিসিংহ-_পাগল ! যাবি কিন! বল। 
ভজন-_-( পুর্বগীতাবশেষ ) 
আমি যাব তুমি যাবে এ সংসারে কেউ না রবে, 
কেউ মরিবে কেউ তরিবে ধরি হরিপদ -ভেলা ॥ ( ৩য় দৃষ্ঠ, ১ম অন্ধ) 
নাগকেশর ও অরিমিংহের চক্রান্তের ফলের চাদরায় কাশ্মীরী মেওয়া 
“শৌঁভনা” বেশ্টার কবলে পড়িয়া ক্রমে পাও হইয়া উঠেন । টাদরায় চরিত্রে 
ছন্দের হৃষ্টি করিয়া নাট্যকার ইহাকে জীবস্ত করিয়া তুলিগাছেন। ধর্মের জয় ও 
অন্যাযনক|রীর শাস্তিবিধান বা পরিবর্তন লোকনাটোর বৈশিষ্ট্য । কাজেই নরোত্তম 
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দাসের প্রভাবে চাদরায়েরও পরিবর্তন আসে এবং তিনি শেষ পর্বস্ত হরিভক্ত হুইয়া 
উঠেন । অবরি সিংহ, বেশ্তা শোভনা প্রভৃতিরও শান্তির ব্যবস্থা হয়। স্বার্থপর 
কামান্ধ বকধামিক নাগকেশর মাঝে মাঝে হাস্য বদের যোগান দিয়াছেন। 
পঞ্চম অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যে কৃষ্ণ কর্তৃক টাদরায়কে নরকের চিত্র দেখাইবার 
মধ্যে বাভখ্ম রদের অবতাবণ] করা হইয়াছে । আদি, করুণ ও ভক্তিরসকে 
নাটকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে । ভক্তির গ্রভাবেই মানুষ ্বাভাবিক সৎ জীবন 
যাপন করিয়া অন্তে সথখলাভ করিতে পারে ইহাই নাটকের মূল বক্তব্য । 
শ্বেতাজুন (১৯২৭ )-__কাশীরাম দাসের মহাভারতের অন্তর্গত অশ্বযেধ পর 
হইতে এই পঞ্াঙ্ক পৌরাণিক নাটকের মূল কাহিনী সংগৃহীত হইয়াছ। 
নাটকখানি শশিভৃষণ অধিকারীর গ্র্যা্ড অপেরা পার্টি কর্তৃক অভিনীত হয়। 
ত্রিনেত্র নগরের রাজা শ্বেতবাহুর সঙ্গে অজুর্নের যুদ্ধ নাটকের প্রধান বিষয়। 
রাজশ্যালক দধিযুখের চবিজ্রে হাস্যরস এবং সেনাপতি দুর্জয় মিংহের চিত্রে 
রাজভক্তি ও কর্তব্যপরায়ণতা৷ প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। পিতৃহত্যার প্রতিশোধ 
গ্রহণের জন্য প্রতিহিংসা ও কুটিলতায় বড়ঝানী “কমলার” কদর্ষময়তার পাশে 
রাজমাতা “সিংহবাহু'র সতী স্ত্রী “হ্ুশীলা”র স্েহপরায়ণতা লক্ষ্য করিবার মত। 
নাটকের গীতি সংখ্যা প্রান্ত পঞ্চাশ । ইহা বীর ও ভক্তিরস প্রধান নাটক। 
বেদদ-উদ্ধার (১৯২৭)-মত্ম্ত পুরাপ হইতে ইহার মূল কাহিনী সং গৃহীত 
হইগাছে। বোদ-পুরাণ ধ্বংসে উদ্ধত দৈত্যরাজ হফ্গ্রীব-এর নারায়ণ হস্তে 
মৃত্যু ও বেদের মুক্তিলাভ নাটকের মূল ঘটনা । এই নাটকে অবস্তী-মেনাপতি 
আজবের সতী স্ত্রী “গহনার, প্রতি অত্যাচ'রী দৈত্য সেনাপতি 'শঙগ্রীবের' 
কামান্ধতার কাহিনী বড় হইয়া! উঠিয়াছে। মাতার সম্মুথে পুত্রহত্যা ও 
নির্মম অত্যাচারের ফলেও লহনা তাহার সতীধর্মে জলাগপি দেয় ন'ই। 
কিন্ত “শঙ্খ গ্রীবকে দিয়ে কৌশলে তা'র স্ত্রী-পুত্র হত্যা করিয়ে তাদের রক্তে 
পুত্র বিরাব-এব প্রেতাত্মার তর্পণ” (২য় দৃশ্ঠ, ৫ম অঙ্ক) করিয়া লহনা প্রতিশোধ 
গ্রহণ করে। লহন। চরিত্রে সতীত্ব এবং বাৎসল্যের সঙ্গে বীভৎ্ম রসের অবতারণা 
করা হইয়াছে । হয়গ্রীবের ছে ট রানী রেণুকা চরিত্র সতীত্ব, বাৎসল্য ও 
প্রতিহিংদার ভাব লইয়; চিত্রিত হইয়াছে । নারী চ্দিত্র সটিতে নাট্যকার 
বিশে বৈচিত্র্যের পরিচয় দিতে পাবেন নাই। হয়গ্রীব-পুত্র হুধীম নাটকের 
একানে বালক চরিত্র । এই চরিজে মাতৃভক্ত ও হরিভক্তিব দৃষ্টাস্ত স্থাপন করা 
হইশ্বাছে। দৈত্যরাজ হয়গ্রীব বেদ-পুরাণ বিদেধী। কারণ উচ্চবর্ণের ব্রাঙ্ণগণ 
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ইহাদের সাহায্যে সামাজিক ব্যাপারে বহু বৈষম্যের স্থষ্টি করিয়াছেন। সকল 
মানুষই ঈশ্বর হুষ্ট, সকলের ধমনীতেই উষ্ণ বরক্তধারা বহমান। সুতরাং 
ইহাদের লইয়। গঠিত সমাজে ক্পৃশ্ত অস্পৃশ্ঠ বৈষষ্য থাকা অনুচিত । ত্রাঙ্ষণরা 
বেদ-পুরাণের সাহায্যে নানা সংস্কার প্রবতিত করিয়া সমাজকে ধ্বংসের পথে 
লইয়া যাইতেছে । সেই জন্যই দৈত্যরাজ বেদপুরাঁণ ধ্বংসে উদ্যোগী হইয়াছেন । 
১৯২১ শ্রীগ্রাৰে অনহযোগ আন্দোলনের পর হইতে যুগবিরোধী সংস্কার ও 
বৈষম্য দুর্বীকরণের জন্য মহাত্মা গান্ধী অন্পৃশ্যত্তা বজন আন্দোলনের প্রবতন 
করিতেছিঙ্গেন। এই আন্দোলনছ্বার। নাটকখানি কিঞ্চিৎ প্রভাবিত হইয়াছে । 
এই প্রসঙ্গে অবস্তীর মন্ত্রী গায়বের একটি সংলাপ উদ্ধারযোগ্য। সাম্যের দৃষ্টিভঙ্গি 
গায়ব চরিত্রের বৈশিষ্ট্য । কুসংস্কারাচ্ছন্ন পুরাতনকে বিসর্জন দিয়া নৃত্তন 
সাম্যবোধ লইয়া সমাজকে গভিগ্া তুলিবার পক্ষপাতী এই অবস্থীমন্ত্রী গায়ব,₹_ 
গায়ব--পুরতন চুরমার করে ফেল-_নৃতনকে নুতন ছাদে গড়ে তোল। 
দামপূর্ণ বদ্ধ জঙলগার মত এই কুসংস্কারাচ্ছন্ন একঘেয়ে সমাজে নৃতন শ্রোত 
প্রবাহিত কর-_সঞ্ভীবন মন্ত্রের প্রাণ প্রতিষ্ঠা কর। পত্ডিতকে টেনে তোল। 
বৈষম্য দূর করে সাম্যের স্থাপনা কর। ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করে তোমরা যদি 
চেষ্টা কর এ সমাজ আবার উচ্চতম হতে পারে । 
১ম পুরোহিত- আমরা কি করব ( গীতকণ্জে কর্মানন্দের প্রবেশ ) 
কর্মানন্দ__-অযুতকণ্ঠে জলদমন্দ্রে বল তার] তারা । 
ব্যান্রবিক্রমে যাও রণাঙ্গনে পদভরে কাপুক ধরা ॥ 
ওঠ ব্রাহ্মণ ছা।ড় ভুহুঙ্কার, ঝঙ্কার সামের প্রণব ওক্কার 
সদর্পে দাওহে ধনুুকে টন্কার, টুট অহঙ্কার বধ অবাধে শত্রযার! ॥ 
ভাই তুমি বিপ্র, শৃদ্র তুচক্ষুত্র বলে তবু তারা কুত্রসম রুত্র 
সঙ্গে লয়ে চল ক্ষত্র বৈশ্ঠ শূদ্র, অভেদ্মিলনে দাও সমবেত সাড়া ॥ 
(১ম দৃশ্য, ৪র্থ অঙ্ক) 
এই নাটকে তৎকালীন শ্বর্দেশী আন্দোলনের গ্রভাবও পড়িয়াছে। অবস্তীর 
সেনাপতি আজব ও মন্ত্রী গায়ব চরিত্রে এবং তারা-মন্দিরের ভক্তগণের গানে 
( ১ম দৃশ্ত, ওর্থ অঙ্ক) ইহার পরিচয় রহিয়াছে। জন্মভূমির উদ্ধার কল্পে যুদ্ধে 
পরাস্ত আজব দৈত্ের হাতে বন্দী হইয়া ভূগর্ভস্থ গুপ্ত গৃহে নিক্ষিপ্ত হইলেন । 
এইরূপে বন্দী আজবের আক্ষেপ উক্তির মধ্যে দেশগ্রীতি ফুটিয়া উঠিয়াছে,_- 
আজব--ওম! জন্মভূমি! আজ তুমিইবা কোথায় আর আমিই বা কোথায় 
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যে ন্থখে যে শাস্তিতে--ঘে আনন্দে তোমার কোলে থাকতাম, ন্বর্গেও বুঝি 
তেমন সথখ--তেমন শাস্তি, তেমন অননদ পেতাম না। প্রভাতে দেখতাম 
বসস্ত-স্থর্ধের রক্তিমায় রগ্ভিত। প্ররুতির অপূর্ব স্যমী। মধ্যে দেখতাম 
ভাঙ্কর-কিরণ-প্রথরতায় হ্ন্দবী প্রকৃতির অিয়মাণতা। সায়াহে; দেখতাম 
কনকরশ্সি রঞ্জিত প্রকৃতির নবীন গরিম! । সে মাধুর্ষময়ী হাসি আর দেখতে 
পাব না। এই নরকেই পচে মরব। গরীয়পী জননীর প্রাণমাতানো হাসি 
দেখতে পাব নাঁ_এই নরকেই পচে মরব | হায় মা জন্মভূমি! আমি মরব ছুঃখ 
নাই। মৃত্যুকালে একবার দেখা দাও--একবার এস। (৫ম দৃশ্ঠ, ২য় অঙ্ক)। 
এই সংলাপের সুযোগ গ্রহণ করিয়া নাট্যকার ভূগর্ভস্থ গ্প্ত গৃহে এক 
নৃতন সংগীতময় পরিবেশ রচন1 করিয়াছেন। জন্মভূমি গীতকণ্ে আবিভূতি 
হইয়া আজবের কাতর প্রার্থনা পূরণ করেন এবং দেশ-জননীর এই স্থসস্তানের 
মনে আশা ও উদ্দীপনা সঞ্চার করিয়া অন্তর্ধনি হইলেন। রূপক চরিত্র 
অবলম্বনে এই জাতীয় সঙ্গীতময় পরিবেশ রচন। করা যাত্রার একটি বৈশিষ্ট্য । 
নাটক হইতে অংশটি উদ্ধার কর! যাইতেছে 
আজব-_-একবার দেখ! দাও-_-একবার এস । 
| গীত কণ্ে জন্মভূমিরূপিণী দুর্গার প্রবেশ ] 
দুর্গা গীত 
এসেছি বাপ, এসেছিরে চেয়ে দেখ তব জননীরে । 
কেঁদোন] কেঁদোনা বাছা, ভেসোনা আর আখিশীরে ॥ 
অজব-_কে মা তুমি? 
( গীতাংশ ) 
ছুর্গা_ চিনিতেকি নারিলে তুমি আমি তোমার জন্মভূমি | 
ছিলাম চির গৌরবিনী, আজ আমি কাঙ্গালিনীরে | 
( ফিরি আমি বনে বনে) 
আজব-_-বাঁজরাজেশ্বরী খা আমার! আমি বেঁচে থাকতে তোমার এই 
দশা । হায় মাগো, তোমার এ দশ! দেখবার আগে আযষার মৃত্যু হলনা কেন ? 
(গীতাবশেষ ) 
দুর্গা-_-কেঁদে বল কিহবে ফল, ফেলনা আব নয়নজল। 
বুকে আনে! সাহস বল, মুক্ত কর বন্দনীবে | 
(মারি অবি মহারণে ) [প্রস্থান ] 
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আজব-_মাঁ, মা, আমিতো বন্দী । আমি আরকি করব, যদি পারতাম-- 
যদি শক্তি থাকত, ভীমপদ্রাথাতে লৌহদ্বার চুর্ণ-িচর্ণ করে চলে 
যেতাম । (৫ম দৃশ্ঠ, ২য় অঙ্ক) 
নাট্যকার পূর্ব গ্রচলিত রীতি অনুযায়ী দীর্ঘ সংলাপ রচনা পদ্ধতি পক্িহার 
করিয়] এই নাটকে অনেক স্থলেই সংক্ষিপ্ত সংলাপ সংযোজিত করিয়াছেন । 


১. প্রলয়পয়োধিজলে ধূতবানসিবেদং বিহিতবহিত্র চরিভ্রমথেদম, | 
কেশবধৃতমীন শরীর জয় জগদীশ হরে ॥ গীতগোবিনেের এই গীতিটি 

অবলম্বনে নাট্যারস্তের পূর্বে এই পালায় নান্দী গানের অবতারণা করা হইয়াছে। 
নাটকে গানের সংখ্যা প্রায় চল্লিশ । ইহাতে যাত্রাব্যালেও সন্নিবেশিত হইয়াছে । 
শিষ্ব, স্তাবক, বালক ও ভভ্তদ্দের জন্য গণের গান, বিরাবের করুণ একানে 
বালকের গান, মালিনী ও বটুর আদিরসাত্মক যাত্রা ডুয়েট প্রভৃতিও নাটকে 
নংযোজিত হইয়াছে । এই নাটকখানি বাইচরণ গিব্শচন্জকে উৎসর্গ 
কবিয়াছেন। নাটকটি শশিভূষণ অধিকারীর গ্র্যাণ্ড অপের। পার্টি কর্তৃক 
অভিনীত হয়। 

নাট্যকার “কর্মফল” (১৯২৫) নামে আর একখানি নাটক রচনা করেন 
ইহা যী অপেরায় অভিনীত হয় । 


ভোলানাথ রায় কাব্যশান্ত্রী (১২৯৭--১৩৩৯) 

তিনি বর্ধমান জিলার রায়ান গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ম্যাট্রিকুলেশান 
পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হইবার পরে তিনি পলীসেবায় মনোনিবেশ করেন। ইহার 
কিছুকাল পরে ভোলানাথ যাত্রানাটা রচনায় ব্রতী হইলেন। তাহার প্রথম 
নাটক “কুবলাশ্ব' (১৯১৬)। নাট্যরচন। নৈপুণ্যের জন্য ভোঁলানাথ নবহীপ 
হইতে ১৩২৫ সালের ১লা বৈশাখ অধ্যাপক রামেজ্্ুন্দর ভ্রিবেদী, ভারতী-সম্পাদক 
ছিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বি্যাভূষণ প্রমুখ বিছজ্জন- 
স্বাক্ষরিত উপাঁধিপত্র লাভ করেন। এই উপাধিপত্র ছারা তাহাকে “কাব্যশাস্ত্ীঃ 
ও “ভারতী, উপাধিতে ভূষিত করা হয়। যাত্রানাট্যের গঠন-রীতিতে 
ভোলানাথ কিছু পরিবর্তন আনেন। পূর্বে যাত্রার আদি রসাত্মুক ছেত সঙ্গীত 
পরিবেশনের জন্য মেখর-মেথরাণী, থেষড়া-ঘেষড়ানী, মালি-মালিনী গরভৃতি 
চবিত্র হুষ্টি করা হইত । তিনি এই জাতীয়চরিত্রকে নাটক হইতে বিদায় দিবার 


আনত 





১। শ্রী গীতগোবিন্দ--১ম সর্গ, গীত ১, শ্লোক ৫--জয়দেব 
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চেষ্ট। করেন। হাস্যরস পরিবেশনের জন্য যাত্রানাট্যে যে চরিত্র সংযোজিত 
হইত অধিকাংশ স্থলেই তাহার সঙ্গে মূল নাট্য ঘটনার অবশ্য সংযোগ 
থখাকিত না । কেবল লোকরঞ্জনের জন্যই চরিত্রটি নাটকে আন] হইত। 
ভোলানাথবাবু এই শ্রেণীর চরিত্রকে অনেক সময় নাটকে প্রয়োজনীয় করিয়া 
তুলিতেন। তাহার নাটকে দার্শনিক দৃইভঙ্গি ও সমাজচেতনার পরিচয় 
রহিয়াছে ; এই প্রণঞ্গে "পৃথিবী? ও পঞ্চনদ* নাটক ছুইটির নাম উল্লেখ করা 
যাইতে পারে। নাটকে কোন সমস্থা। উত্থাপন করিলে তিনি তাহার সমাধান ও 
করিয়া দিতেন । এইখানে অঘোরচন্দ্রের সহিত তাহার পার্থক্য রহিয়াছে । 
অদোরচন্ত্র সমশ্য| তৃলিয়া ধ'রতেন, কিন্তু সমাধান করিতেন না। ভোলানাথ 
রায় নাটকে ঘটন। সন্নিবেশে মাঝে মাঝে আকম্মিকতার পরিচন্ন দিয়াছেন। 
নাট্যঘটনাকে আকর্ষণীয় করিয় তুপ্পবার প্রতি ও চরিত্র সষ্টর প্রতি তাহার 
দৃষ্টি ছিঙগ। সংলাপ সংযোজনার ্বচ্ছন্দগতি, ওজন্বিতা এবং ভাব ও ভাষার 
মিপনের দিকে কিঞ্চিৎ লক্ষ্য রাখায় তাহার রচনায় নাট্যোৎকর্ধ বন্ধিত হইয়াছে । 
তাহার নাটকের অধিকাংশ স্থলেই খুব দীর্ঘ সংলাপ সন্নিবেশের রীতি 
পরিত্যক্ত হইয়াছে । তিনি নাটকে গগ্য ও পদ্য উভয় প্রকার সংলাপ সংযোজন 
করিয়াছেন । সংলাপের ভাষায় অনেক সময় উপমা প্রয়োগের বাহুল্য 
দেখা দিয়াছে । নাট্য রচনায় ভোলানাথ কবি-সবিতা ছ্বিজেন্দ্রসাল ছারা 
প্রভাবিত হইয়াছেন। ভোলানাথ সম্পর্কে একথা বলা যায় যে ঘটন! মন্নিবেশ, 
চরিত্র চিত্রণ, সংলাপ সংযোজন ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির দিক হইতে লোকনাট্য 
রচয়িতাদের মধ্যে তাহার স্থান খুব উচ্চে। তাহার নাটকে বৈদিক, পৌরাণিক 
ও এতিহামিক বিষয়বস্থ গৃহীত হইয়াছে । 

ভোলানাথের নাটা সঙ্গীতে কখনো কখনো শ্বদেশীভাব প্রকাশ পাইত। 
১৩৩৭ সালে রচিত 'জরাসন্ধপালায়” সঙ্গীত ও সংলাপে ব্বদেশীভাব প্রকাশিত 
হওয়ায় সরকার কর্তৃক ইহা বাজেয়াপ্ত হয়। পরে সংশোধনের নির্দেশ সহ পালাটি 
অভিনয়ের জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হয়। এই জরাদন্ধ পালার “দেবানিক'-এর “ওম! 
দিগণ্ধরী নাচগে! শ্যামা রণমাঝে" গানখানি খুব উত্তেজনা পূর্ণ ছিল। ভোলানাথ 
কাব/শাস্ত্রী পরবর্তী কালে যাত্রার সংশ্রব পরিত্যাগ করিয়া থিয়েটারী নাটক 
রচনায় মনোযোগ দেন। তাহার প্রথম থিয়েটারী নাটক “বিদ্ধ্যাবলির” সংস্কৃত 
রূপ বাষনাবতার”। মিনার্ডা (থয়েটাবে অভিনেতা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 
পরিচালনায় নাটকটি অভিনীত হয়। 'জাহ্‌বী”, ধর্মদন্, বুত্রসংহার ও. 
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'গঙ্গাবতরণ? মঞ্চাভিনীত নাটক কয়টি ভোলানাথ রচনা করেন। লোকনাট্য 
রচনা ছাড়া ভোলানাথ লোকসেবায় অনেক সময় অতিবাহিত করিতেন । 
১৩৩৯ সালে তিনি পরলোক গমন করেন । 

কুবলাশ্ব (১৯১৬)-_বিষ্ণপুরাণের চতুর্থ খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে ইহার 
যূল কাহিনী লওয়া হইয়াছে । এই পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটকের নিবেদন অংশে 
নাট্যকার বলিয়াছেন যে “বঙ্ষের খাতনামা সঙ্গীত শান্তজ্ঞ, বেহালাবাছা-নিপুণ 
শ্রীযুক্ত শশিভৃষণ অধিকারী মহাশয় স্বীয় সঙ্গীত সম্প্রদায়ে অতীব দক্ষতার সহিত 
ইহার অভিনয়” করেন। কুবলাশ্ব যে তাহার প্রথম নাটা রচনা তাহাও 
নিবেদন-অংশে তিনি. প্রকাশ করিয়াছেন-_“সহদয় স্থধীগণ এই আমার প্রথম 
উদ্যম” । নাটকে পয়ত্রিশখানাঁর অধিক গান রহিয়াছে । এই গীতিগুল ছাড়াও 
নাটকের শেষে জুড়ি ও বালকদের জন্য অতিরিক্ত চৌদ্দখানি গান যুক্ত করিয়া 
দেওয়া হইয়াছে । ইচ্ছা করিলে এই গানগুলিও নাটকের বিশেষ বিশেষ স্থলে 
প্রয়োগ করা যাইতে পারে । ব্যালে গীতি, গণের গান ছৈত লঙ্গীত প্রভৃতি 
নাটকে সংযোজিত হইয়াছে । তৎকালে যাত্রায় আদি রসাত্মক ছ্েত সঙ্গীত ও 
নৃত্য উপস্থাপিত হইবার রীতি প্রচলিত ছিল। ভোলানাথ ইহার প্রভাব প্রায় 
কাটাইয়া উঠিয়াছিলেন। এই নাটকে বেদে-বেদেনীর ছ্তগান রহিয়াছে ? 
কিন্ত ইহাতে আদিরসের প্রাধান্য নাই। তাহ] ছাড়া এই চবিব্রদ্ধ় নাটকের 
কিছু প্রয়োজনও মিটাইয়াছে। কেবল সঙ্গীত পরিবেশনের জন্তই ইহাদের নাটকে 
স্বান দেওয়া হয় নাই। আদিরসাত্মক দ্বৈত সঙ্গীত পরিবেশক চরিত্রের সঙ্গে 
সাধারণত লোকনাট্যের ঘটনার কোন যোগ থাকে না। এই নাটকে 
ইহার ব্যতিক্রম রহিয়াছে | নাটকের প্রথমে শ্বে শশতদল বাসিনী সরস্বতীর বন্দনা 
গানে প্রস্তাবনা করা হইয়াছে 

দেববালাগণ --( গান ) 

সমল মানসে বিমল আলো, দেঁওম। নিখিল-বন্দিনী | 
শীতল করিতে ভূতলে এস মা, শ্বেতশতদল বামিনী ॥ 

শক্তি চাদ পাগল' ( ছন্নবেশী জ্ঞান) নাটকে গানে গানে বিবেক' ধর্ম ও 
ভবিষ্যঞ্ছবাণী প্রচার করিয়াছে । তাহার একটি গান প্রনঙ্গত উদ্ধার করা 
যাইতেছে, 

মন্ত্রী-_এ যে, ও আবার কে হাঁতমুখ নাড়তে নাড়তে এদিকে আমছে, কোথ। 

যাই, আর রক্ষা নাই। (শক্তি চাদের প্রবেশ ) 
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শক্তি চাদ--( গান ) কে নেবে তোর রক্ষের ভাব। 
ওরে বক্ষে বসে হুঃখ দিলি চক্ষে কত দেখব আর ॥ 
মন্ত্রী-_কে ও, শক্তি চাদ যে, অনেকদিন পরে দেখা, যা হোক বেশ ভালতো। 
শক্তিটাদ--( পূর্ব গীতাংশ )-_ভালর কি কাল আছেরে ভবে 
কিসে ভাল থাকি তবে, 
শোধ নিতে কে ছাড়ে কবে-_ 
ভালয় ভালয় আয়রে এবে নইলে যাবি যমের ছারে। 
মন্্রী-_(ম্বগত ) ও বাবা, এ ও দেখছি সেই মতলবেই ! (প্রকাশ্যে) আহা 
মরে যাই আর কি, শক্তিটাদ তোমার কি স্থমধুর কণ্ন্বর, যেন আমার 
যুগল কর্ণে সুধা ব্ধণ করছে। শক্তি চাদকে আমাদের পাগল বলে 
কে। সাধু সাধু শক্তি টাদ। তোমার মত লোকের কি এত বিচলিত 
হওয়া উচিত। সে সব কথা একেবারে ভুলে যাও। 
শক্তিটাদ-_( পূর্বগীতাংশ ) ভোলা কিরে কথার কথা 
দিলি যত প্রাণে ব্যথা, 
সব আছে এই মর্মে গাথা 
পালালে আর বাচন কোথা ধর্মের কাছে স্থবিচার ॥ 
(কেশাকধণ ) 
মন্ত্রী-_শক্তি টাদ বাবা, উহু বাবা! গেলাম বাবা! ও বাবা-_শাক্তচাদ 
বাবা, ক্ষেপা বাবা, ছেড়ে দাও বাবা ! লোকে দেখলে বলবে কি, ছেড়ে 
দাও, বাপ, হাপ ছেড়ে বাচি। 
শক্তিটাদ__(পূর্বগীতাবশেষ ) ছাড়ব যদি বুড়ো তোরে, 
কে শিখাবে ভ্রান্ত নরে পাগীর বিচার হয় কেমন করে, 
ত্বয়ং রক্ষাকর্তা এলে পরে রাখতে নারে ছুরাচার ॥ 
[ মন্ত্রীকে ধরিয়া! শক্তিটাদের প্রস্থান, ২য় গর্ভাঙ্ক, ৫ম অস্ক ] 
নাটকে গছ ও পছা সংলাপ ব্যবহৃত হইয়াছে । সংলাপে ভারী চালের সংস্কৃত 
গদ্য ব্যবহার করা হইয়াছে । ইহাতে সংলাপে গতিশক্তির অভাব দেখা দিয়াছে, 
বশ পরবর্তী কালে নাট্যকারের সংলাপ রচনাব এই ত্রটি সংশোধিত হইয়াছে। 
এই নাটকের গছ্য সংলাপের একটি দষ্টান্ত উদ্ধাব করা যাইতেছে, 
উজ্জানক-_না সেনাপতি । একদিন-না-একদ্দিন সমযোদ্ধার দর্শন পাবই 
পাব। চিরপ্রিন সমভাবে অতিবাহিত হয় না। হুখদুঃখ নিয়ত চক্রবৎ ঘুর্ণিত্ত 
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হচ্ছে। স্থির জেনে, সেনাপতি, যেদিন আমার আযুন্্ধ পূর্বাচল পরিত্যাগ করে 
ধীরে ধীরে প্রতীচি-পুলিনে অগ্রসর হবে, সেইদ্দিন-_সেই ভীষণ সমস্যার দিনে 
সমযোদ্ধারা আবির্ভূত হয়ে, তোমাদের এই প্রবল প্রতাপাদিতা দৈতা 
কুলতিলককে ইহ্ধাম হতে চিরদিনের তবে অবসর দেবে । ( ৩য় গতান্ব, ১ম অঙ্ক 
পদ্য সংলাপে ঠৈরিশ ছন্দ এবং মিজ্রাক্ষর পয়ার ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, এখানে 
মিশ্ঞাক্ষর পয়ার ছন্দের সংলাপের একটি দৃষ্টাস্ত দেওয়া যাইতেছে,_ 
নারায়ণ__কে তব সম্মুথে দেখ, ভক্তপ্রাণধন ; 
দাড়ায়ে মোহন রূপে ভুবন- মোহন | 
কুবলাশ্ব_কে তুমি মধুর ভাষী অদিতবরণ ? 
হৃদে যেবা করে খেলা; তুমি কি সে ধন? 
নারায়ণ_-হের হের ভক্তবর, মেলিয়া নয়ন 
আমি সেই ভয়হারী হরিনারায়ণ। 
কুবলাশ্ব-__মুখে হরি, হৃদে হরি, সম্মুখেতে হরি, 
কত ছলা৷ জান কালা বিনোদ-বিহারী ৷ ( ৪র্থ গরাঙ্ক, ৪র্থ অঙ্ক) 
অযোধ্যাব রাজা 'বৃহদস্থ” পুত্র 'কুবলাশ্বকে সিংহাসন দান করিয়া বানপ্রস্থ 
অবলম্বন করেন। উতঙ্ক মুণি দৈত্য অত্যাচার দূর করিবার জন্য রাজ 
কুবলাশ্বকে আহ্বান করেন ; কিন্ত চক্রীরা বাধ! দান করায় ঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করিতে না পারায় অযোধ্যাপতি ক্রুদ্ধ মুনির অভিশাপে উন্মাদ হুইয়া বনে 
গমন করেন। এই বার রপ্রিতাশ্ব সিংহাসন পাইয়া রাজপুত্রদের হত্যা করিবার 
চেষ্টা করেন এবং স্থন্দরী ভ্রাতৃজায়া 'গ্রতিভাকে" স্্ীত্বে বর্ণ করিতে যনস্থ করেন । 
এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করিতে গিয়া রঞ্তিতাশ্বরে স্ত্রী স্বামী-হস্তে নিহত হইলেন । 
উতষ্ক মুনির আশ্রমে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়ায় আশ্রম অপবিজ্ হয় 
ফলে রঞ্জিতাখ মুনির শাপে যৌবনেই জরাগ্রস্ত হইয়৷ শেষ পর্বস্ত মৃত্যু বরণ 
করেন । অন্যদিকে মধুদৈত্যপুত্র ও 'উজ্জানক" নামে খ্যাত পরাক্রমশালী “ঘন 
নারদের পরামর্শে পিতৃহস্তা বিষুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য স্বর্গ অবরোধ করেন। 
দৈত্যরাজ ধুন্ধু শিবপ্রদত্ত শুলের সাহায্যে স্বর্গ অধিকার করিয়াও বিষ্ণুর সন্ধান 
পাইলেন না। হঠাৎ তাহার দৈত্য-পিংহাসন কীপিয়া উঠায় নারদের পরামর্শে 
কষত্রিয়-রক্ত দিয়া শক্তি পূজা! করিয়া এই অশ্তভ দূর করিবার ব্যবস্থা করেন। 
অন্যদিকে কুবলাশ্ব কষ্ণসাধনায় মনোনিবেশ করেন । সাধনায় সিদ্ধিলাভ করায় 
তিন ব্রদ্ষশাপ মুক্ত হইলেন এবং বিষুণ্রদত্ত শব্দভেদী বাণ লাভ করিল্গেন। 
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ইহাঘার! ধুষ্ধু দৈত্যকে নিহত করিয়া পুন্ধুমার' নাম গ্রহণ পূর্বক তিনি 
অযোধ্যার সিংহাসনে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইলেন । হাস্যরস পরিবেশনের জন্য 
নাট্যকার একাধিক চরিত্রের আমদানি করিয়াছেন । ধুঝ্ু-বয়স্ত ও বয়ন্থ-স্্ 
রঙ্গিল! হাস্যরস পরিবেশন করিয়াছে, আবার শনি চরিত্রেও হাস্যরসের অবতারণা 
করা হইয়াছে । এই নাটক বহু ঘটনায় ভারাক্রন্ত। ভুষ্টের দমন ও শিষ্টের 
পালন নাটকের মূল কথ]। কুবলাশ্ব শান্ত্রশত্্র পারদর্শী রাজা । তাহার 
্রাতৃন্মেহ, পিতৃভক্তি ও কর্তব্য বোধের অভাব ছিল নাঁ। ধুন্ধু মহাশক্তিশালী । 
যোড়শ যোজন ব্যাপি তাহাব দেহ, তাহার নয়নে অনল উদ্গীরিত হয়। 
পরম শিবভক্ত দৈত্যরাজ কাষাশক্ত হওয়ায় শিবপ্রদত্ত শূল হারাইয় যুদ্ধে 
পরাজয় বরণ করেন। অযোধ্যার কনিষ্ঠ রাজপুত্র সিংহাসনলোভী ও নারী 
লোলুপ । তাহাকে এই পাপের গ্রায়শ্চন্ত করিতে হয় মৃত্যুর মধ্য দিয়া। 
রঞ্জিতাশ্বের স্ত্রী বাসস্তী চরিত্র সরলতা, পততিপ্রেম, স্েহ পরায়ণতা ও কর্তব্য নিষ্ঠা 
অবলম্বনে রূপায়িত হইয়াছে । রক্তিমা পতিভক্তি পরায়ণা। কৃষ্ণ হইতেও 
পতি তাহার নিকট বড়। সেই পতির মৃত্যুত্তে পতিহস্তা কুবলাশ্বকে যোদ্ধাবেশে 
আক্রমণ কৰিযা বীর দৈত্যের বীর জায়ার পরিচয় দান করিয়াছেন । এই 
চবিকআ্র পরিকল্পনায় নাট্যকার মধুস্দনের বাঁর জায়া প্রমীলা চরিত্র দ্বারা প্রভাবিত 
হইয়াছেন। প্রথীলার মত পতিপ্রেম, কোমলতা, কঠোরতা ও বীরভাব 
লইয়া রক্তিমা চরিত্র রূপায়িত হইয়াছে । রুক্তিমা সমররাঙ্গনী নারীবাহিনী 
ইয়া যুদ্ধে গমন করেন, 
রক্তিমা-লমররঙ্গিনী সঙ্গিনী সকলে, 
ধর অসি খরসান ক্ষত্রিয় নিধনে । 
প্রমোদ উদ্যানে পশি যেমন তোমরা 
নখে ছিড়ে বৃস্তঠাত কগিতে কু হম, 
তেমনি আজিকে সবে অনির আবাতে 
ফুলবনে দেহচ্যুত কর ক্ষত্র শর । 
( অমি উদ্ভত-_-৪র্থ গণ্তাঙ্ক, ৫ম অঙ্ক ) 
গ্রমীগাও বামাবাহিশী লইয়া যুদ্ধের জন্য প্স্থত হইয়াছিলেন, 
রণবঙ্গে খবাঞ্ষন। সাঁজিল কৌতৃকে ১-- 
উথ'লল চারিদিকে দুন্দুভির ধ্বনি ॥ 
বা'হৰিল বামাদল বীব্রষদে মাতি, 
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উলঙ্গিয়৷ অদিরাশি, কামু'কে টঙ্কারি, 
আশ্ফালি ফলকপুগ্রে ! ( ৩য় নর্গ, মেঘনাদবধ ) 
এই নাটক রচনায় আদি, হাস্য, রৌদ্র, বীর, করণ ও ভক্তিরস প্রাধান্য 
পাইয়াছে। 
পৃথিবী (১৯১৭ )--হরিবংশের হরিবংশপর্বমধ্যস্থ ছিতীয়, পঞ্চম ও ষট 
অধ্যায় হইতে ইছার মূল কাহিনী সংগৃহীত হইয়াছে । এই পর্চাঙ্ক পৌরাণিক 
নাটকখামি গণেশ অপেরা পার্টিকর্তৃক অভিনীত হয়। নাটকের পঞ্চাঙ্কের 
শেষে নাট্যকার একটি ক্রোড় অঙ্ক যুক্ত করিয়াছেন । ব্যালে ও গণেরগান সহ 
নাটকের গীতি নংখ্যা পঞ্চাশের অধক | প্রথমে “কবিতা” ও কল্পনার গানে 
প্রান্তাবনা করা হইয়াছে । প্রস্তাবনা গীতির মাতৃবন্দনায় পৃথিবীর ছুঃখের 
অন্ধকার দূর করিয়া আনন্দে আ'লা ফুটাইয়্া তুলিবার জন্য প্রার্থনা জানানো 
হইয়াছে, 

আধারে ভরিয়া যায় মা। 

উজ্জল কর, উত্নব ময়ী 

মলিনমানসে আয় মা। 
নাটকের মূল ভাবের সঙ্গেও ইহার মিল রহিয়াছে । নাটকে বলা হইয়াছে 
যে পাপউগ্যতত ফণার সাহাযঘো ছুংখ বিস্তার করিয়া ক্ষণিক জয়লাভ করিসেও 
পঞ্ণামে ইহার পরাজয়ে দুঃখের অবসান হয়। চক্্রবংশের রাজা প্রতিষ্ঠান- 
পাতি অঙ্গ মগ্ত-বেহ্য!সক্ত পুত্র 'বেন'কে সিংহাসন দিতে অস্বীরুত হওয়ায় 
“মৃত্য” অঙ্গ-মহিষী স্নীথাকে অঙ্গের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেন। ন্ুনীথা 
মৃত্যুর কন্া ৷ মৃত্যু চাহেন যে অঙ্গ নামে মাএ রাজ। থাকিবেন -এবং স্ুনীথ। 
প্রকূত রাজকার্ধ পরিচালনা করিবেন। মৃত্যুর বাসন) পূর্ণ ন! হওয়ায় তাহার 
চক্রাস্থে অঙ্গ রাজ্যন্রষ্ট হইলেন এবং 'অঙ্গপুত্র বেন রাজসিংহাসনে বসিলেন। 
জ্ঞানবাদী বেন কর্মাত্ক বৈদিক ধর্মে অবিশ্বাসী হইয়া! যাগযজ্ঞ ও হরিভজন। 
বন্ধের আদেশ প্রচার করেন এবং এই সঙ্গে আরো! ঘোষণা করেন যে পৃথিবীতে 
রাজাই একমাত্র পৃজ্য। মন্ত্রীর পরামর্শে বাজ্যভ্রষ্ট অঙ্গ কাঞ্চিপুর রাজের 
সহায়তায় বেনের ্বাজ্য আক্রমণ করিয়া! বন্দী হইলেন। কিন্তু রণক্ষেত্ে 
বেনের সহচর মাতৃপ 'অহিতকৃমার+ ঈর্ধান্বিত হইয়া বেনকে গুপ্তাঘাত করেন । 
দ্ধক্ষেত্রে রণক্ষতদের শুশধার জন্য আগতা কার্চিপুররাজ অচলেন্দ্রের স্ত্রী 
'অলকা'র জলদানে মরণোনুখ বেনের জীবন ফিরিয়া আসায় কৃতজ্ঞ বেন বন্দী 
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অচলেন্ত্রকে মুক্তি দেন এবং পিতাকে সিংহাসন ফিরাইয়। দেন। ইহাতে দ্ছেচ্ছা- 
চারিনী স্বনীথ। ক্ষিপ্ত হইয়া পিতৃপরামর্শে অঙ্গকে হত্যা করিতে গিয়া ভ্রাতা 
অহিতকুমারকে নিহত করেন! এই অবাঞ্ছিত হত্যায় বেনের মানসিক পরিবন্ডন 
ঘটে। পৃথিবী ও বেনের পুত্র পৃথুকে রাজ্যভার দিবার পরে নিষ্ভাম কর্ম € 
জ্ঞানবাদের সমন্বয় প্রচার করিয়া বেন যোগবলে দেহত্যাগ করেন । এই 
নাট্যকাহিনীতে কর্মবাদ ও জ্ঞানবাদের তত্ব স্থান লাভ করিয়াছে । যাগযজপূর্ণ 
কথাত্বুক ধর্মের দৌরাজ্মোে একপময় ধর্মের প্রকুতমর্ম বুঝ! দুষ্কর হইয়া উঠে। 
মনীধীরাও তখন তিনভাগে বিভক্ত হইয়া পড়েন-__চার্বাক, অষ্টাঙ্গযোগী ও 
দার্শনিক । দার্শনিকরা বলেন ঘষে পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার সম্পর্ক সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ 
করাই ধর্ম। সুতরাং দর্শন-জ্ঞানবাদীদের মতে জ্ঞানই ধর্ম । এই জ্ঞানবাদীছের 
লক্ষণ আত্মুদর্শন | বেন এই মতাবলম্বী বলিয়া কর্মাত্মক ধর্মকে অস্বীকার করেন,-_ 

বেন- কাম্য কর্মে ধর্মের প্রকৃত মর্ম লুপ্ত হচ্ছে। তোমাদের যজ্ঞ ধুমে ব্রঙ্গের 
বিরাট জ্যোতি ঢাকা পড়ছে । কর্মত্যাগকর- তোমার বেদের সারাংশ ধর-_ 
জানের পথে চলে চাও । ( ক্রোড় অস্ক ) 

বেন শেষ পর্বস্ত নিষ্কাম কর্মকে শ্বীকার করায় জ্ঞান-কর্মের মধ্যে একপ্রকাৰি 
যাম্স্ত করা হইয়াছে। 

নাটকের ঘটন] সন্িবেশে দ্বিতীয় অক্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে রঙ্গশালায় মদ, সিছি, 
চরস, আফিং ও গুলির অংশ নাটকের সঙ্গে সম্পর্কহীন 7) ইহা কেবল হাশর 
পররবেশনের জন্য সংযোজিত হইয়াছে । তৃতীয় গর্ভাঙ্কে বেনের রাজসভায় 
কাঞ্চিপুরের রানী অলকার প্রবেশ আকম্মিক ও অস্থাভাবিক। চতুর্থ অঙ্কের 
নবম গর্ভান্কে প্রাণ্ময়ী ও চিত্তারামের অংশ নাটকে সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় । 
এই চরিত্র দুইটির সঙ্গে নাট্য কাহিনীর সংযোগ নাই » চি্তারাম পত্রী-প্রেমিক, 
বীর, কর্তব্যপরায়ণ ও ধর্মাচারী রাজ! অচলেন্দ্ের (কাঞ্চিপুররাজ ) বয়ন্ত। 
এই চবরিক্রটি মূল ঘটনার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করিয়া রচিত হয় নাই। হাস্যরদ 
পরিবেশনই ইহ!র আসল উদ্দেশ্। এই নাটকে আবো একটি চরিত্র হাস্তরস 
পরিবেশন করিয়াছে । এই চরিত্রটি বেনের মাতুল মৃত্যু-পুত্র অহিতকুমার । 
এই চরিত্রটি নাটকে প্রয়োজনীয় হইয়! উঠিয়াছে | 

অহিতকুমার নেশ।খোর, নারীলোলুপ, রাজ্যলোভী । তাহার গুপ্তাধাত 
প্রাঞ্জির পর রণক্ষেত্রে বেন অপক|র অধাচিত উপকারে বিশ্বয়াভিভূত হইয়া 
গেলেন । শক্রর স্ী হঈয়াও আর্তের প্রতি করুণা বিতরণে অপকা কাপণ্য না 
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করায় বেনের কতজ্ঞতাবোধ প্রবল হইয়া উঠে। অহিতকুমারের মৃত্যুর পর 
বেন কর্ষে বিশ্বামী হইলেন । কাঞ্চিপুরের রাণী অলকা পতি প্রেম, কর্তব্যনিষ্ঠা 
ও সেবাধর্ম অবলঘনে রূপায়িত হইয়াছেন । যুন্বক্ষেত্রে আহতের শুশ্রধায় 
রত অলকাচরিজ্রে »মেবারপতন” নাটকের ভীমসিংহ-কন্তা “মানসী” চরিত্রের 
প্রভাব পড়িয়াছে। অঙ্গ-মহিষী ্থনীথা মৃত্যুর কন্যা । তাহাই প্ররোচনায় 
হুনীথা স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া! উঠেন। ইহার ফলে স্বামীহত্যায় উদ্যত হইয়া 
তিনি ভ্রাতৃহত্যা করেন। এই অবাঞ্চিত ভ্রাতৃহত্যায় তাহার মানসিক 
পরিবর্তন আমে এবং ক্রমে তিনি স্বামীর অনুগতা হইয়া উঠেন । স্থনীথ! চরিত্রে 
পুত্রসেহের অভাব ছিল না। বেনকে হত্যায় উদ্যত মৃত্যু-পুত্ব লোভী ও অরৃতজ, 
'অহিতকুমার যেমন ঘটনাচক্রে মৃত্যুবরণ করিয়া পাপের প্রায়শ্চিস্ত করেন 
স্থনীথ'কেও তেমনি অন্ুতাপ-দগ্ধ হুইয়া বিষপান পূর্বক শ্বুত অপরাধের 
প্রায়শ্চিন্ত কগিতে হয়। নাট্যকার নাটক ন্ষেচ্ছ!চারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 
ক্রুলিয়াছেন মন্ত্রিরূপী শনির চব্রিত্রের মধ্য দিয়া,_ 
শন-. ভারে বাহুর গ্রাসে হেরি কক্ষপথে, 

কে ন! বল বিচারিবে-- 

এ ভবে বিধির বিধি আছে একজন ? 

তুমি আমি কিছু নই, 

বিণাট খেলার ক্ষুদ্র খেলনক-_ 

খেলি মোরা তার ইচ্ছামত, 

শ্বেচ্ছাচারে শক্ত্দাতা 

নাই এ লংসাবে। ( ১ম গর্ভাঙ্ক, ১ম অঙ্ক) 
'অন্তায়ের প্রতিকার কল্পে মন্ত্রী রাজা অঙ্গকে কর্মের পথ দেখাইয়াছেন। 
মঞ্ত্রিবূপী শনির বড় ভাই মৃত্যু; পাপই তাহার প্রধান সহচর। পাপের আগুন 
জালাইয়া তিনি রাজপরিবারের নিজের অশ্তিত্ত্ের প্রমাণ দিয়াছেন । চন্দ্রবংশীয় 
নরপতি স্ত্রী ও শ্বশুরের চক্রান্তে নামে মাত্র রাজ! হইয়া! স্ত্রী-পুত্রের মুখাপেক্ষী 
কাঠ পুত্তলিকায় পরিণত হইয়াছেন । এই অবস্থার প্রতিকার করিতে চেষ্টা 
করায় তাহাকে শেষ পর্যন্ত বনবাসী হইতে হুয়। বনবাসকালে বেনও পৃথিবীর 
চণ্ডালপুত্রের শবের উপর লাধন1 করিয়া শক্তির অধিকারী হইবার চেষ্ট! করেন 
এবং শবটিকেও রক্ষা করেন । এই শবেই নারাক্ণণের অংশে 'পৃথুর” আবির্ভাৰ 


১। মেবারপতন, দ্বিজেন্দ্রলাল, ১৯৮ । 


৪০৪ বাংলা লোকনাট্া সমীক্ষা 


হয়। অন্তায়ের প্রতিকার চেষ্টা ও পুত্রলেহ অঙ্গ চরিত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য । 
অঙ্গপুত্র বেন জ্ঞান মাগাঁ) বর্মবাদে তাহার বিশ্বাস নাই,_ 
বেন--কার কথ! কর্মাধীন এ যহা সংসার ! 
কে বলেরে পরিণায মানবদেহের, 
রাজা ভিন্ন অন্য বিচারক-- 
কে সে এ ভারত ভূমে কুহকীপ্রধান ! 
কর্ম যর্দি এত বলবান, 
কেন সে ত্রিশঙ্কু তবে অর্ধপথে রয়._( ২য় গতাঙ্ক, ১ম অস্ক) 
কর্মবাদ বিরোধী বেন ক্রমে স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠেন। 'বেনরূপী নরবিষধর, 
রাজা হরিভজনা বন্ধ করিয়! রাজভজনার আদেশ জারি করেন। পৃথিবী 
তাহার কাছে মাতৃরূপিনী নহেন, ধরিত্রীর অধিপতি বলিয়া তিনি পৃথিবীকে 
স্্রী রূপে গ্রহণ করিতে চাহেন। পৃথিবী অনেক চেষ্টা করিয়াও বেনের হাত 
ইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পাবেন নাই। শেষ পর্যন্ত মায়া পৃথিবীর সাহায্যে 
তাহাকে বেনের কামনা পূরণ করিতে হয়। বেন যোগঞ্রষ্ট তাপস,-_ 
 বেন-_ তোমার মতন ও বপসাধনা 
কত লক্ষকোটি জন্ম করিয়াছে বেন । 
সলিলে আসন করি শীত খতুযোগে-_ 
উর্ধ্পদ অধোমুণ্ডে জপেছি অজপা,-- 
দুরন্ত নির্দাঘ খষি আতপেব তাল. 
চতুর্দিকে অগ্নিরাশি করি প্রজলিত, 
স্বকরে ছেদন করি কত শতবার 
স্বীয় মুণ্ড সে অনলে দিয়েছি আহুতি । 
তবু হায় যোগত্রষ্ট আমি_- 
লক্ষ্যস্থলে পারিনি পৌছিতে,__ 
তাই আজ পৃথিবীর রাজনও করে। (৬ গরভাঙ্ক, ২র অঙ্ক ) 
বেন অষ্টযোগ দি্ধ। তিনি বীর ও গৌরুষাবলহ্বী। সিংহাসনে বসিয়া তিনি 
স্থবিচার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন ? কুটনীতিতেও বেন পারদ্শী । গুপ্তাঘাতের 
পরে রণক্ষেত্রে বেন অবাঞ্চিতরূপে অপকাপ্রদত্ত জল পান করিয়া মৃত্যুর মুখ হইতে 
করিয়া আমেন। ইহার পব হুইতে নারীর প্রতি মাতৃজ্ঞানের পরিচয় বেনের 
চরিত পরিস্ছুট হইয়া উঠে?- এই কার্ধের কৃতজ্ঞতা স্বরপ অলকার স্বামী 


বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা ৪৩১ 


কাঞ্চিপুররাজ অচলেন্্রকে বন্দিদিশ। হইতে মুক্তি দিতে তিনি ছিধাবোধ ক্রেন 
নাই। মাতা স্থনীথার £পশাচিক হত্যাকাণগ্কে বেন অত্যন্ত ঘ্বণার চক্ষে 
দেখিয়াছেন এবং মাতার এই জঘন্য বৃত্তিকে তিনি কখনও ক্ষমা করিতে পাবেন 
নাই। স্থনীথা অঙ্গরাজকে হত্যা করিতে আপিয়! মন্ত্রীর কৌশলে ভ্রাত! 
অহিতকুষারকে হত্যা করেন ; এই ঘটনার ফলে জ্ঞানবাদী বেন কর্মবান্ে বিশ্বাসী 
হইয়া উঠেন, 
বেন_-বাব! ! ফুটে গেল অন্তুত আলোক 
দেখ যায় কর্মাধীন সত্য এ সংসার । 
ধরিল বিজয়লোভে স্বার্থের ছুরিক! 
স্বীয় বক্ষ বিদবিল তায়, 
এই কম্ম--এই তার ফল। 
আছ তুমি স্থক্স বিচারক, 
এ বিচার তব 
জগতের স্বপ্নের অতীত । (৩য় গর্ভাঙ্ব, ৪র্থ অস্ক) 
জীবের কর্মাহুনারে যিনি অকাতরে ফলবিধান করেন সেই চৈতন্যময় নিপুণ 
ঈশ্বরের শ্বরূপানুস্ুতি লাভ হইলে অর্থাৎ ব্রঙ্ষজ্ঞান লাভ হইলে মাহুষের ভেদজ্ঞান 
লুপ্ত হয়। ইহার ফলে সমস্ত পৃণ্থবীই তাহার নিকট একমেবাদিতীয়ম্‌ রূপে 
প্রতিভাত হয়। বেন বুঝিলেন যে এই মানসিকতা জ্ঞানমার্গে বা নিষ্কাম 
কর্মমার্গে লাভ করা সব । বেন সোহহং জ্ঞানের অধিকারী হইলেন । জ্ঞান ও 
' নিষ্চাম বর্ষের সামপ্ন্ত বিধান পূর্বক ধ্যানম্থ হুইয়া তিনি নরদেহ ত্যাগ করেন 
এবং পরিণামে নির্বাণ মুক্তি লাভ করেন। এই নাটক রচনায় বীর, ভক্তি, হান্ড, 
করুণ ও বীভৎস রূসকে প্রাধাগ্য দেওয়া! হইয়াছে । এই নাটকে বহু ঘটনার 
অবতারণ! করায় ইহার নাট্যক্রিয়ার গতি অত্যন্ত মন্থর হইয়] পড়িয়াছে। কিন্ত 
নাটকের ক্রিয়া সম্পর্কে বলা যায়--। ১*.00০6 055 80০00105219 16 
[18150 101) 169 00101006100016ণ 0০015, নাট্যকারের পক্ষে এই নিয়ম 
নাময়া লওয়া সম্ভব হয় নাই। কারণ ভৎকালে সাত আট ঘণ্ট1 ধরিয়া নাটকের 
অভিনয় চালাইতে হইত বলয়! জনরুচি অহ্যায়ী ইহাতে নান] ঘটনা সন্গিবেশিত 
হুইয়াছে। এই নাটকের অ'ভনয়কাঁল হইতে গচারের জন্য ভোলানাথ ঘাত্রা- 
জগতে একটি নৃততন রীতি প্রবর্তন করেন। তাহার পরামর্শে গণেশ অপেরা পার্টি 
২, শ্রাছও 15)দ085555550-55 57 555044.5 
১৬. 


টি বাংলা লোকনাটা সমীক্ষা 


কলিকাতার রঙ্গমঞ্চ ভাড়া করিয়া সংবাদপত্র-দম্পাদক,ও কিছু বিশিই ব্যক্তির 
উপস্থিতিতে এই নৃতন নাটকের একটি অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। মঞ্চের এই 
অভিনয়ের বিশেষ উদ্দেশ্ত হইল পত্রিকায় প্রচারের দাধ/মে নাটক সম্পর্কে জনগণের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করা । এইভাবে জনগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবার পর যাত্রার আদরে 
নাট্যোদ্বোধনের ব্যবস্থা কর! হন্। এই প্রসঙ্গে মনোযোহন থিয়েটারে শৃখবা, 
নাটকের অভিনয়-সংবাদ লাধয়ি কপত্র হইতে উদ্ধার করা যাইতেছে, 
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ইহার পর হইতে অনেক যাত্রা পার্টি কর্তৃক নৃত্তন নাটক খুলিবার সময় এই 
রীতি অবলখ্িত হইতে থাকে । 

পঞ্চনদ (১৩২৫ )--ইহা গণেশ অপেরায় অভিনীত পঞ্যাঙ্ক এতিহা।সক 
নাটক। ১৩২৫ সালের ১৬ই আশ্বিন বুহস্প তবার মনোমোহন রঙ্গমঞ্চ হহাব 
উদ্বোধন হর। নাটকের গীতদংখ্া। প্রান ত্রিশ; প্রথান্যায়ী ইহাতে যাআ- 
ব্যালে, গণেন গান এক ভ পন্নিবেশি ৩ হইক্জাছে। 

১০০০--১০২৩ শ্রীঠা্ধের মধে) গজনীপ'ত সুলতান মানু্দ (৯৯৭--১০৩৯ 
খ্ী্রাব্থ) তের বারের অধক ভারত আক্ুখণ কতনে। ১০০১ এ্হাবখে ভারতে 
তাহার দ্বিতীয় আক্রমণ চলে ভাতঙিগার নরপতি জন্পালের রাজ্যে । এই 
মংঘধই নাট্যকারের মূল অবল্গন। ব্রাহ্মন শাহীবংশের রাজা জয়পাল যুদ্ধে 
পরাজিত ও বন্দী হইলেন। কব্দানের প্রতিশ্চতি আদায় করিয়। স্থল তান 
তাহাকে দুক্ত কগয দেন। কিন্তু এই অপ্মান অসহ্‌ হওয়ায় তিন মুক্তিপাভান্তে 
2 অগ্নিকুণ্ডে জীবন বিলঞন কবেন । এই নাটা রচনায় ঠোলানাথ কিন্তু নতর্কতার 
সঙ্গে এই এউিহাপিকত। রক্ষা করিতে পারেন নাই। মামু চরিত্র ব্ূপার়ণেও 
তিনি ইতিহাপকে ঠিকভাবে অন্গসরণ করেন নাই। হিশ্ুমুপপমান-এক্যবোধে 
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বাংল! লোকনাট্য সমীক্ষা ৪০৩ 


যাহাতে ফাটল না ধরে তাহার প্রতি বিশেষ জাগ্রত চেতন! ছিল বলিয়া 
নাট্যকার অত্যাচারী মামুদ্ধ চরিত্রের ধর্মবিদ্বেষ মুছিয়! দিয়াছেন। নাট্যকার 
বলিতে চাহেন যে হিন্দু হইলেই দে ভাল হয় না, আবার মুসলমান হইলেই মানুষ 
মন্দ হয় না। ভালোমন্দ উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই রহিয়াছে । হিন্দুর মধ্যে 
যেমন পঞ্চনদ্পতি “জয়পাল” রৃহিয়াছেন তেমনি জয়পালের সহোদর “দুর্য়পালের 
মত স্বার্থপর হীন চরিত্রের লোকের ও অভাৰ নাই । গুজরাটরাজ সোমেশ্বর 
সিংহের চরিত্রে ধর্মপ্রাণতা 'এবং জাতিভেদ্ প্রথা বিলুণ্তির সমর্থনের স্থর ধ্বনিত 
হুইয়। উঠিয়াছে,__ 

সাধনানন্দ__প্রতিজ্জাকর আজ হতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ, শৃত্র, উচ্চ, নীচ 
জাতি ভে? ন| করে সবার বিপদে ঘমান ভাবে বুক পেতে দেবে । 

( ৬ষঠ দৃশ্ঠ, ৩য় অঙ্ক) 

হিন্দুমুললমান-এক্যবোধ এবং জাতিভেদ প্রথ| বিলুপ্তির ধারণায় নাট্যকারের 

মধ্যে সমকালীন নমাজচেতনার পরিচন্ত্র পাওয়া যাঁয়। মামুদ চরিত্র দোষগুণের 

নযাবেশে গঠিত। রক্ত-পিপান্থ, পরশ্রীকাঁতর দশা হইলেও তাহার বীরত্ব, 
উদারত ও মনুষ্যবোধ যে একেবারে ছিল না ত।হা নহে-_ 

মামুদ্র__জগত্টাকে দেখাতে চাই, হিন্দু সম্রাটের তুঙ্গনায় মামুদ ফোন 
অংশে নুন নয়। 'গারত হাতে পারশ্তা অপভা, বর্ব নস ।  ( ধর্থদৃশ্বা, €ম অঙ্ক) 

ইতিহাসের মামুদের ধর্মদ্েষ থাকি লেও নাট্যকারের মামুদ ধর্মবিদ্বেষী নহেন । 
ইতিহাসে গজনীর হবলতান মামুদ্দ সম্পর্কে বলা হইয়াছে, 

11715 67001 220 2৬৪1106 100৬ 190 17০020005 100 1719 
161191005 2581) 00135010600 18190101500, 1০ 10100 00 10171 
21)+01215 006 00090 52060. 52100100015 06 2 £16286 02016. 

স্থলভ্রান মামুদ সম্পর্কে আর এক প্রপিদ্ধ এতিহাপিক বলিয়াছেন,-_ 

9৮0 00০ [10305 106 15 00 616৫ 025 2 411181016 বু, 10 
0690:056ণ0 00210 00050580123 81371196987). 10010 03611 161161008 
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স্ৃতরাং মামৃদের উদারতা ও ধর্মবিদ্বেষহীনতা সম্পর্কে একেবাৰে 


যারা টারাচর007া এপার -্-প--+ এ 


1, 0019006 [0019--0, 011, 1), 28১ 07 উজ 0000 (])611)1, 1900, ) 
2, 4 90০01610869 ০0 8£231)09 25199 20 11701 -70. 04) 106. [1১530 
(4175108750---1965) 


৪০৪ বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা 


নিঃসংশয় হওয়া যালস না। নাট্যকার ইহা ভাবিয়া দেখেন নাই। সমা্ট 
জয়পালের পুত্র অনঙ্গপালের মধ্যে বীরত্ব ও নারীর প্রতি সম রমবোধ গ্রম্দুটিত 
হইয়াছে । বাসনা মানুষকে সংসারজালে আবদ্ধ করে, বৈরাগ্য বন্ধনমোচন 
করিয়া মানবকে ধর্মের পথে লইয়। যায়। তাই সনাতন হিন্দুধর্মে ত্যাগ- 
বৈরাগ্যের কথা বলা হইয়াছে । হিন্দুধর্সের এই বৈশিষ্ট্য রক্ষার জন্য গুজরাট 
রাজ। সোমেশ্বর সিংহ “সাঁধনানন্দ স্্যাসী'র বেশে নানা কর্ম করিয়! চলিয়াছেন । 
এই কর্ম প্রবণতা অবলছনে নাট্যকারের পরিস্থিতি রচনার একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধার 
করা যাইতেছে । গজনীসঘ্রাট মামুদকে হত্যায় উদ্যত দন্যস্দার দয়াল ও 
সাধন[নন্দরূপে ছন্সবেশী লোষেশ্বর সিংহ প্রমুখকে অবলম্বন করিয়া এই পরিস্থিতি 
রচনা করা হইয়াছে, 
চপল-_ইনিই শ্রীমান্‌ হুলতান সাহেব। 
দয়াল-_বিশ্বাস হয় না । যে স্থলপতান মামুদ্র জীবন উপেক্ষা করে শত দুর্লভ্ব্য 
পর্বতমালা, বিশালহদয়-সমুদ্র, দিগন্ত বিস্তৃত মরুভুমি উত্তীর্ণ হয়ে 
শত্রশক্কল ভারতে নেমেছে-__সাপের মুখে হাত দিয়েছে, সেই স্থলতান 
মামুদ প্রাণভয়ে এত কাতর। 


মামুদ--সত্য অন্থমান করেছ । কিন্ত কিন্তু সন্নযাসি, সে গ্রাণ আর আমার 
নাহই। পূর্বে ছিল আশার প্রাণ, এখন হয়েছে আসিব গ্রাণ-- তাই 
মান দিয়েও বাখতে বাসনা । কেনজান? ভারতে এসেছি, বিস্ধ 
তার পমাক দেখা হয় নাহ । সাধ, ভারত দেখব, ভারতের আর্ধকুলল 
দেখব, আরাফ বচিত বেদ, বেদাস্ত, উপনষৎ দেখব; আর দেখব 
কোন বলে হিন্দু সমস্ত জাতির শীর্ষস্থান অধিকার করতে সাহস কবে। 
সন্্যাসি, সন্গযাসি বাচাও, আজকের মত--একটি দিনের জন্য | 

(জানু পাতিয়া বদিলেন। তদ্দর্শনে রহমান, নেয়ামত ও চপলচরণ জানু 

পাতিয়৷ বসিল ) 

দয়াল--তোমাদের বাচা হবে না, তোমাদের বাঁচা] হবে না। উর্দে 
নিয়তি লোল রপন] বিস্তার করে তোমাদের মৃত্ুার ভন্য প্রতীক্ষা 
করছে। নিয়ে কঠিনমৃন্তিকা তোদের কবর হবার জন্য আপনা 
হতে ফেটে উঠছে। গে।টা ভারতখানা! এক নিঃশ্বাসে বলছে, 
তোমাদের বাচা হবে না। অত্যাচারী পাঠান যদিও মৃত্যুর (কন্ু 
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বিলম্ব ছিল, আর নাই। ব্যাধের দৃষ্টি অতিএম করে ব্যান্ত্রের বাসায় 
এসে পড়েছ। প্রস্তুত হও। (গুপ্ত পিস্তল বাহির করিল ) 
নেয়ামত-_একি, একি সঙ্গযাসি ! 
দ্বয়াল_-তোমাদের বাঁচা হবে না। 
রহমান--আমাদের প্রাণ নিয়ে স্থলতানকে বাচাড। 
শ্বয়াল-বাচা হবে না। 
মামুদ-_( উঠিয়া দাড়াইলেন, দ্বণা ভরে ) আর বাচতে ইচ্ছা নাই লন্্যালি। 
আমার ভারত দেখা হয়েছে, ভারতবাপীর হিন্দুয়ানী বুঝেছি, আর 
মরতে আপত্তি নাই আর্ধ সন্গযালীর গৈরিক বমনে গোপন ভাবে 
পিস্ত-_-তাদের বিছুতি-চন্দন ম্বকার্ধ উদ্ধারের ভান, তাদ্দের ক 
নিঃহ্ছত সামগানও বোধ হয় কুলটার কদর্ধ সঙ্গীত হতেও হেয়! 
শুনেছিলাম, আর্ধবংশের কে একজন একটা পারাবতের জন্ত দেহের 
মাংস কেটে দিয়েছিল $ !কন্কু সন্যাসি, আজ তোমাদের ধেখে 
আমার সে ভ্রম কেটে গেছে । সে শুধু আত্মন্তরিতা--সে সব মিথ্যা । 
(চারণবালকগণ ও চারণীগণ সহ শাধনালন্দ গ্রবেশ করিলেন, বালকগণের 
হুন্তে ফল ও জলপাতর ছিল, চারণীগণের হস্তে বৃক্ষপল্পৰ ছিল) 
সাধনানন্দ--সে যর্দ মিথা। হত তাহু:ল স্থলতান সাহেবের নাম এতক্ষণ 
হট্টি হতে লোপ পেষে যেত। 
মামুদ্দ__তুমি আবার কে? 
সাধনানন্দ--আমি! চিনতে পারবেন না। আমি একটা কেন্ত্রচ্যুত 
উপগ্রহ--কক্ষত্রষ্ট নক্ষত্র_রুদ্ধববাম্প আগ্নেয়গিরি । নাও, ক্ষুধাতৃষ্ায় 
কাতর হয়েছ, ফল এনেছি, জল খাও । 
( চারণবালকগণ ফল এ জলপাত্র তাহাদের সম্মুখে ধরিল, চারণীগণ পল্লবে 
স্বহু মহ বাজন করিতে কৰিতে গাহিতে লাগিল ) 
গীত 
মায়ের দেওয়া খুদ কুঁড়ে! মায়ের দেওয়া বনের ফল - 
- মায়ের দেওয়া নদীর জল, নাইতো। অভাব মোদের ঘরে, 
আস্ক যত শ্রান্ত পথক দেব! করি সমাদরে | 
হোক ন1 তারা শত্রু মোদের হোক ন! তারা হাদয়হীন, 
কি ক্ষাত তায় স্বার্থপথে হিন্দু চির উদ্দাপীন ; 
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অতিথি গৃহাগত এই তো তোদের চরম ব্রত, 
চায় না তার] দেব-রাজত্ব সত্যে যাদের হৃদয় ভরে । 
(সাধনানন্দ সকলের হাতে ফল দিলেন) 

মামুদ--এর মধ্যে প্রতারণা নাই তে সন্গ্যাসি? 

সাধনানন্দ-কোন ভয় নাই সমাট! হিন্দুর ধুষ্ায়মান বিদ্বেষের তীব্ররশ্মি 
মামুদ সাহেব, ভেনে বেখো, পরেতো মুখের উপর পড়বে, অলক্ষিত- 
ভাবে একেবারে ধা! করে বুর্কে বাজবে ন1। 

মাম্দ-আর সে দিন নাই সঙ্গাসি! সেদিন গিয়েছে। 

সাধনানন্দ-_ যদিও সেদিন গিয়েছে, যদিও অতীতের অমৃতময় ইতিহাস 
ষুগাত্তরের কঠের পীড়নে চোরের মত বিস্তর তমোময় তলে 
বিশ্রাম নিয়েছে, তবু হিন্দু-হিন্দু। ভারতের এ দিগন্তব্াপি ঘোর 
অন্ধকারের মধ্যে এখনে! একটা বিদ্যুৎ দেখা দেয়, সেটা হিন্দুর 
সনাতন ধর্ম। 

মামুদ--ধন্য হিন্দু, ধন্য হিন্দু! ( ৪র্থদৃশ্ঠ, ৩য় অংক ) 

সআাট নন্দিনী সফিয়া চরিত্র প্রেম ও ক্ষমাধর্ম অবলখখনে রচিত হইয়াছে; 

সফিয়ার বাক্তিপ্রেম শেষে বিশ্বগ্রেমে পরিবতিত হুইয়াছে,_- 

সফিয়া--কিস্তু এখনো যে তোমায় ভ!লবাপি না ত1 নয়--তবে এ ভালবাস! 
স্বতন্তত। যে ভালবাসা বিশ্বমণ্ডল ব্যাপ্ত হয়ে আছে- যে ভালবাস 
কট হতে মাকজ্রষ পর্যজ্ত সমানভাবে ছড়ান--যে ভালবাসা অনস্ত 
প্রেমের স্থ্টি চির উজ্জ্রপ--এ সেই জিনিষ। (৬ষ দৃশ্ঠ, 5র্থ অঙ্ক) 

এই চরিত্র স্থট্টিতে দ্বিজেন্দ্লালের *'মানসী, চরিত্র হারা ভোলান!থ কিঞ্চিৎ 

গ্রভাবিত হইয়াছেন, 

“অজয়-__তুমি আমায় ভালবাসন। ! 

মানসী-বাসি। 

অডয়--না। তুমি আর কাউকে ভালবাস 

মানসী--মালুষ মাত্রকেই ভালবা স। 

অজয়- নিষ্ঠুর! 

মানসী--কেন অজয়, তোমাষ ভ।লবা:স বাস ক্কি আর কাউকে ভালবাসতে 


১) মেবার পতন--ছিজেন্রলাল, ১৯*৮ 
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নেই? তুমি একা! আমার সমস্ত হুদয়খানিকে গ্রাম করে রাখতে 
চাও? কি স্বার্থপর! 
অজয়--ভালবাস মানসী । তোমার উদার হ্ায়ের মধ্যে বিশ্বজগৎকে 
আলিঙ্গন করে নাও ।* ( ৬ষ্ দৃশ্য, ১ম অঙ্ক) 
আদ্দিশূর (১৯২৩ --ইহা গণেশ অপেরায় অভিনীত পঞ্াঙ্ক এতহা'সক 
নটক। ইহার প্রচারমূলক প্রথম অভিনয় রজনী ১৮ই আর্খিন, ১৩:৮ সাল। 
অনোমোহন থিয়েটারে এই অভিনয় সম্পন্থ হয়। একাদশ-ছ্বাদশ শতকে 
রাঢের এক শাসনকর্তা! বৌদ্ধধর্ম বরোধী আদিশ্র বৌদ্ধ ধর্ম দূর করিয়। কান্তুক্ 
হইতে পধত্রাঙ্ষণ আনাইয়া. বঙ্গদেশে ত্রাঙ্গণা ধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা কবেন। 
এই কিংবদস্তী-ইতিহাসই নাটকের মূল অবলম্বন । আদিশুরের বৌদ্ধ বিতেষ 
সন্ধে ভাছুড়ি-কুলের বংশাবলীতে পাওয়া যায়,_-৯তত্রাদিশূরঃ শ্রংংশনিংহো 
বিজিত্য বৌদ্ধং নুপপালবংশং । শশাঙ্ক গৌঁড়ং... ॥ 
তাহার পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন সম্পর্কেও রাট়ীয় কুলজ্ঞগণের মধ্যে প্রচলিত 
প্লোক র হয়াছে,_-২আমীৎ পুরা মহারাজ আ'দশুর প্রতাপবান্। আনীতবান্‌ 
দ্বিজান্‌ পকান্‌ পঞ্চগো্ সমুদ্তবান্‌ ॥ 
জনশ্রত্তি আছে গ্রীষ্টীয় দশম শতাবীতে বাঢ় অঞ্চলে আদিশুর রাজত্ব 
করিতেন। কিন্ত ইতিহাসে তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না। কুলজী ও 
জনশ্রুতিতে আদিশুরের খোজ পাওয়া যয়। মহেশের 'কুলপঞ্জিকা"য় (গৌড় 
বাজমালা-_১ম খণও, ১৩১৯) পৰত্রাক্ষণ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে,_-ক্ষিতীশো 
তিথমেধা (চ) বীতরাগঃ হুধানিধিঃ। সৌভবিঃ পঞ্চ ধর্মাত্া আগতা 
গোঁড়-মগুলে ॥ 
৩বংকিমচন্দ্রের “বিবিধ প্রবন্ধ' হইতে জান! যায় যে আাদিশূর পুত্রে্যাগার্থ 
৯৪২ শ্রীষ্টাবে ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, বেদগর্ভ, শ্রীহর্য ও ছান্দড় নামক পঞ্চব্রাহ্মণ 
আনয়ন করেন। 
নাট্যকাহিনীর প্রধান চালক চরিত্র তক্ষশীল। তিনি অদৃষ্টবাদী ভীরু নহেন $ 
পৌরুষ অবলম্বী, কুদ্র ভাবাপন্ন এই ধর্মগুরু লক্ষ্যে পৌছাইবার বাধ! পায়ে দলিয়া 
চঙ্গিবার নীতিতে বিশ্বাপী ॥ বৌদ্ধধর্মের উচ্ছেদ লাধন তাহার জীবনের মৃলমন্ত্র-_ 
51. গৌড় রাজমালা, ১ম ভাগ, ১স বও, ১৩১৯ রসাপ্রসাদ চদ, পৃঃ ৫৮1 
২1 এপৃঃ ৫৭ হইতে উদ্ধত শ্লোক। 
খ। বঙ্গে ব্রাঙ্গণাধিকার-_বিবিধপ্রবন্ক---ছ্বিতীয় ভাগ। 
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তক্ষনীদ_আমি ত্রন্ধা, আমি পুচ্ছ বিগলিত সর্প._মামি বৌদ্ধ রাজ্যের 
ভূমিকম্প। ( ৪র্থ দৃশ্য, ৩য় অঙ্ক) 
তাহার ভয়ে বৌদ্ধগণ অন্ত? তিনি আদিশূর ভ্রাতা বৌদ্ধ অনাদ্দিসেনকে 
বলিয়াছেন--“আমি চাই বৈদিক ধর্মের কাশস্বরূপ তোমাদের সবকটাকে এক 
হাতে গতিবে এক চোট কাটতে_বুঝ:ল? (৩ দৃশ্ট, ২য় অন্ধ)। এই 
মনোভাবের ফলে তাহার বৌদ্ধবিদ্বেষ ক্রমে পৈশ[চিকতায় রূপান্তরিত হয় বপিয়। 
মেলার সময় তিনি অসহায় ভাবে অতর্কিতে বৌদ্ধদের পোড়াইয়! মাবিতে ও 
ছিধাবোধ করেন নাই । দেশে বৈপক ধর্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠার পরে তক্ষশীল বানপ্রস্থ 
অবপন্বন করেন। এই চরিত্বে মাঝে মাঝে 'চাণক্য” চরিত্রের প্রভাব লক্ষতি 
হয়। চাণকোর ছিল মণীধা-পপকা তক্ষশীলের আছেন ব্রশ্ষণাদেব বুদ্ধিদাত1, 
তক্ষশীন _-আমি ব্রাঙ্গপ--ভিক্ষাজীবী, তবে আছেন আমার ক্রহ্ষণয দেব। 
কি বপছ দেবতা? অনাধি চাচ্ছে যুদ্ধ বন্ধ কর-_হবে না,_না? 
হবে না, হবে নাযাও? (তয় দৃশ্ঠ, ২য় অঙ্ক) 
৯*চাণক্য-_তবে সন্ধ হবে না। 
কাতায়ন-কেন? 
চারকা-_তু্মি এখন শিবিরে যাও। আমি একবার প্রেয়সীর নঙ্গে পরাম শ 
করতে চাই। 
কাত্যায়ন-__প্রেয়পী কে? 
চাণকা-_জানন] (হান্য ), আমার একজন গণিকা আছে । 
কাত্যায়ন--তোমার গণিকা 1” (২য় দৃশ্, ২য় অঙ্ক) 
আদিশৃর বীর ও গ্রক্রভক্ত; বৈদিক ধর্মের অভ্যুখানের জন্য অন্ধেষ মত 
তক্ষণী”লর আদেশ অচ্সরপ করয্া চলিযাছেন। আদিশূর সেহপ্রবণ পিতা! 
বলিয়া পুত্রের মৃতার পর হইতেই তিন বৌদ্ধদের প্রতি অন্যায় অত্যাচারের 
জন্য অনুতপ% হইলেন এবং ব্রাহ্মণ ধর্ম প্রতিঠার পর বানপ্রশ্থ অবসন্ন করিয়া 
মানসিক শান্তির সন্ধানে তংপর হইল্নে। রাজভমী 'অশর[জিতা, স্বামীহত্যার 
পৈশাচিক প্রতিহিংসায় উন্ধত। কনোজ রাজন্রাতা “জগৎ বর্ধনকে" যৃচ্ছিত 
অবস্থায দ্বিখণ্ডিত করিয়া তিনি রক্গাক মুণ্ড লইয্া গ্রস্থান করিপেন। এই 
চরিত্রে বীভত্দ ভাব প্রবল হইয়া উঠদাছে। আদিণ্র-কন্তা শেক্মী” শ্বামী 


১। চন্দ্রপ্ুপ্ব, দ্বিজেজলাজ, ১৯১১ 
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প্রেমের আনর্শে গঠিত। তাহার স্বামীপ্রেষ ধর্মবিছ্বেষের উর্ধ্বে। অনাদিসেনের 
মধ্য ধর্মভাব প্রবল; তিনি নিষ্ঠাবান বৌদ্ধ, লত্য ও ধর্ম বক্ষার জন্য তিনি 
জীবন দানে কুঠিত নহেন। বল্লভ মিশ্রের চর্রত্রে হাস্যরশের অবতারণ। কণা 
হইয়াছে । একানে বালক চরিত্র 'ভাঙগুর" (আশৃরের পুজর) মধ্যে দেশশ্রীতির 
পরিচয় পাওয়া যায়। এই গ্সঙ্ে প্রথম অঙ্কের চতুর্য দৃশ্ঠ হইতে একটি গান 
উদ্ধার কর] যাইতেছে, 
ভান্ু-_যেতে পারবে দিদি? বাগলার জন্য মন কীদবে না। আমি যদি 
তুমি হতুম থানেশ্বরকে টেনে বাঙ্গসায় নিয়ে আপতুম, তবু বাগলা 
ছেড়ে চলে যেতুম না! 
লক্্মী--ভানু ! 
ভান্গ__ গীত 
আমার লোনার বাঙলা দেশ। 
সোনায় গড়া সযতনে নখ হতে এর মাথার কেশ 
সোনার রবি সকাল বেলায় চলে পড়ে সোনার গায়, 
দোনার পাখা প্রজাপতি সমীরণে নাচে ধায়; 
সোন। ছড়ায় মেঘের জলে সবুজ ক্ষেতে মোনা ফলে, 
সবটুকু এর সোন] মাখা, এ সোনার কথার নাইকে। শেষ। 
জপ্রিয়তার জন্ত এই গানখানি ।হিজ দাষ্টারস্‌ ভযেম্‌ কর্তৃক রেকর্ড কর] 
হর। ইহাতে যাজ্বাবাণো ও গণের গান সংঘোজিত হইয়াছে । নাট্য 
রচনায় আদি, বাৎসস্য, বৌদ্র, বীর, বীভংল রদ ও ধর্মভাবকে প্রাধান্ত দেওয়া 
হইয়াছে। 
দান-যক্জ (১৩২০)--ভাগবতের অইম স্বদ্ধের ১৫শ-২৩শ অধ্যায় হইতে ইহার 
মূল কাহিনী সংগৃহীত হইয়াছে। দৈত্যরাজ বলি কর্তৃক বামনরূপী ত্রাঙ্গণকে 
ত্রিপাদ ভূমি দানের পৌবাপক কাহিনী অবলগ্থনে নাটক রচিত হইয়াছে) 
অহং ভাব মনে রাখিয়া ধর্ম কমন করিলে জীবের বামন] মুক্তি ঘটে ন17 ব্রহ্মপুকষে 
আত্মদানই একমাত্র মুক্তির পথ। এই দার্শনিক তত্বটি নাটকে প্রকাশত 
হইয়াছে । পপ্রেম-ভক্তি সাধক বিরোচন পররক্ষে আত্মনিবেদন করিতে 
পারিয়াছিলেন বলিয়া তিনি নির্বাণ লাভে সমর্থ হুইয়াছিলেন। দেত্যরাজ 
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বলির মধ্যে ইহার বৈপরীত্য দেখ! দিয়াছিল। বলি পরছঃখ কাতর, কল্পত্তরু, 
ধানবীর ) মুক্ত হন্তে অন মণি, মুক্তা, হেম লক্ষ লক্ষ লোককে দান করিয়াও 
তিনি দান-বাসনা মুক্ত হইতে পারেন নাই। তাহার দা ব্রতে ধর্মবোধ যেমন 
ছিল তেমনি অহং ভাবও পিছন হইতে উকি ঝুকি মাহিতেছিল। এই বোধই 
তাহার বাপনা মুক্তির অন্তরায় হইয়াছিল। প্রার্থীর দুই পদে স্বর্গ ও মর্ত 
আবরিত হইল, তিতীয় পদ রক্ষা করিবার স্থান দেওয়া দৈত্যরাজের পক্ষে 
নন্তব হইল না। শেষ পর্বন্ত বামনরূপী উপেন্দ্রের নাভিম্বল হইতে উত্থিত 
তৃত'য় পদে আত্মদান করায় বলির অহং ভাব ও দান গধের অবশান ঘটিল এবং 
পথিণামে তিনি নারায়ণের কৃপা লাভে সমর্থ হইলেন । 'দৈতারাজ মহিষী “বিদ্ধ্যা: 
পতিভ/ক্ত পরায়ণ। নাদী রূপে চিত্রিত হইয়াছেন । ওহলব ও নারায়ণের 
সংঘর্ষে নাটকে বীর রসের সঞ্চার করা হইয়াছে । ইহা বীর, ধরণ ও ভক্তি 
সের নাটক। এই পথ্যাঙ্ক পৌরাণিক নাটকখানি গণেশ অপেরা কর্তৃক 
অভিনীত হয়। 


ধ্ু্ধজ্ঞ (১৯২৫ )--শ্রীযষ্ভাগবতের (বাঙ্গল1 সং) দশম স্বদ্ধেবর অন্তর্গত 
চতুব, পঞ্চত্রিংশৎ ও চতু্চত্বারিংশৎ অধ্যার হইতে ইহার মূল কাহিনী 
সংগৃহাত হইয়াছে । এই পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটকখানি ও গণেশ অপেরায় 
অভিনীত হয়। ১৩৩৬ সালের ২৪শে আশ্বিন মনোমোহন থিয়েটারে ইহার 
প্রথম প্রচার-অভিনয় অগিত হয । দেবকীর অস্টম গঙ্জ পুত্র রুষ্ণকর্তৃক 
মথুরাপতি কংসের নিধন কাহিনী লইয়া নাটক রচিত হইয়াছে । নাটকে বিশ 
খানার অধিক গান আছে; ইহাতে যাত্রাব্যালে ও গণের গান সগ্গিবেশিত 
হইয়াছে। 

জীবনের শেষ লক্ষ্য মুক্তি; সেই লক্ষ্যে কেহ যায় দ্দীনের মত আবার কেহ 
ধায় বীরের মত। কংস চরিত্রে এই ভাবটি গ্রতিঠিত করা হইয়াছে । দৈব ও 
পুরুষকারে মধ্যে দৈবের শ্রেষত্ব গ্রতিপাদন নাটকের মূল উদ্দেশ্ঠ,-_- 

দৈব -এ শোন কার নৃপুরের বাশীতে আমার বিজয় বাজে । 

পুকুষকার--এ দেখ তারই বক্ষে বাহুতে আমারও মহিমা বাজে | 

( ৬) দৃশ্ঠ, ৪র্থ অস্ক ) 

অত্যাচারী কংস পুরুষকারের পৃজাবী হইলেও তাহার অন্তরের অন্তস্তলে 
কষ্ুধাবার মত বিঞুঃ্রীতি প্রবাহিত । তাই অনুর তাহাকে ঝলিয়াছেন-_ 
তোমার জয় দি, কি তোমায় অভিসম্পাত কর। তোমায় যোগীর আসনে 
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বদাই, কি দহার ভূমিকায় নামাই | তুমি কা প্রবাহ, কি উত্তপ্ত বালুকা রাশির 
মধ্যে ঈতল জলমোত" ! (ওয় দৃপ্ত, ৫ম অঙ্ক )। কংসের মধ্যে ভগ্রী দেবকীর 
গ্রতি স্নেহ স্চত ছিল বলিয়। তাহার উপর হিংসাচরণে মথুরাপতির মনে মাঝে 
মাঝে সংশয় দেখা গিয়াছে । কংসের জোঠতাত পুত্র দেববান পিতৃহত্যব 
গ্রতিশোধ গ্রহণের জন্য দৈত্য গুরু দারাহ্রের নিকট শিক্ষালাভ করিয়। মায়া 
বি্ভায় পারদশা হইলেন এবং কারাগার হইতে কর্চকে গোকুলে পাঠাইতে 
সাহায্য করিলেন। প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য কতগ্রদ পৈশাচিক কর্মে লিপ্ত 
হুইবার জন্য তাহাকে পরিণামে অন্ততাপদগ্ধ হহতে হয়। কংজখহ্যী 'প্রান্তি 
দৈবে বিশ্বামী বলিয়া উচ্ছল স্বামীকে পথে আনিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন, 
কিন্ত অপর মহিষী পুরুষের পৌরুষে বিশ্বাসী 'অস্তি বিছ্া্নতার মত বিদর্জনের 
অন্ধকারে কংসকে পথ দেখাইয়া লইয়! গিয়াছেন। উত্তম মালি, অধম রজক ও 
আকিঞ্চনের অংশকে অকারণে প্রাধান্য দেওয়ায় নাটকে ভারসামা রক্ষিত 
হয় নাই। ইহা রৌদ্র, বার, করুপ ও ভক্তিবস প্রধান নাটক। 
দাক্ষিপাত্য (১৯২৬)--এই পঞ্চাঙ্ক এ্রতিহাণিক নাটকখানি গণেশ 
অপেরায় অভিনীত হয়। মহম্মদ গিয়া হুদ্দিনের পুত্র বক্তপিপাহ্থ বিদ্যান নিষ্ঠুর 
ম.ম্মদ তোঘলকের রাজত্বে (১৩২৫-১৩৫১ গ্রীষ্টাব্দ) দাক্িণাত্যে বিজয়নগর 
( ১৩৩৬ঘীঃ ) ও বাহমণিরাজ্য ( ১৩৪৭ খ্রীঃ) প্রতিষ্ঠার কাহিনী লইয়া নাটক 
রচিত হুইয়াছে। নাটকখানি তৃতীয় দশকের ম্ব্দেশী ভাব ও হিন্দুম়ুললমান- 
এঁকোর দ্বারা গ্রভাবিত,-_. 
প্রজাগণ-__ (গীত) 
আজি হিন্দুর অশ্র' ষবনরুধির একেবারে হয়ে মিপিত 
করিল এ ধরায় নৃতন সপ, 
বাখিল বিশ্বে নূতন কীতি, 
অমর অক্ষয় মঙ্গলময় মা$রিমা মাখা! ললিত, 
কেবলি ত মুখে হয়না এ মিলন মিলুক চক্ষের চাহনি | 
॥ ১ম দৃণ্ঠ, ৫ম অঙ্ক) 
লুঠন ও নবহত্যায় মহম্মদ যে পারদমর্গ ছিলেন ভারতে তিনি তাহার পরিচয় 
রাখিক্াছেন--117০ ০260160 56৮219] 10115) 870 50207710060 
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আফ্রিকার মরকো দেশের "পরিব্রাজক ইবন বট্ুতা সাত বৎসর মহক্ 
তোধসকের কাজী ছিলেন। মহন তোঘলক সম্পর্কে তিনি মস্তৰা 
করিয়াছেন-_ 
%170150 0216100 010165 01 1015 16115108216 0621: 00 1013 16210 810৫ 
36 13 ৬০] 53৮৩16 1) 1:99০0১ 0৫6 01585 61870 010৫ 01019100601 
ঘ্ 0101) 10110 3 105 1)68160, 
এই সাংঘাতিক চরিত্রের শামনকর্তার আমলেও নিস্বার্থপরতা? বুদ্ধি ও 
শৌর্ধবার্ধের বলে দাক্ষিণাত্যে দুইটি রাজোর অনুষ্খান সম্ভব হইয়াছিল। 
নাটকের প্রধান চরিত্র দিলীর সআট এই মহম্মদ তোঘলকের মধ্যে বিদ্বাবত্তা ও 
মিতব্যয়িতার পরিচন্ন প-ওয়া যায়। বে নাট্যকার এই চরিত চিত্তে 
খামখেয়ালীপনা, রক্ত পিপাস। ও অত্য।চারের উপরই জোর দি়াছেন,__ 
সাহারা _-মহম্মন্দ, তুমি মানুষ? সমাট গিয্রাস্থদ্দিনের পুত্র? আমার ভাই? 
না, কে তুমি ছদ্মবেশী, ভাই হয়ে ভম্মীর জন্য ছুরি শানাও--সঅ'টে 
আপনে বলে স্বার্থের পূজা কর-_মানুষ হয়ে মানুষ খাও? তা 
নিজের ভাগিনেয়--জামাতা, পুত্র হতেও, -পশুতেও যা পারে ন]। 
তুমি কোন জাহাম্নমের ? (২য় দৃষ্ঠ, ২য় অন্ক ) 


মহারাস্্রীয় জ্যোতিবিদ ্রাঙ্গণ পুক্রশোকাতুর গঙ্থুর (ইতিহাসের হুসেন 
গাঙ্গুবাহমনি ) বুদ্ধিমত্তা এবং পাঠান ক্রীতদাদ জাফর খায় (হাসান) নিস্থার্থ 
পরতা ও অগ্রদক্ষতাবলে বাহমনি রাজ্যের অভ্যুত্থান ঘটে। বুক্ধা রায় চরিহ 
শৌর্ধ ও দেশপ্রাণতা লইয়া রূপায়িত হইয়াছে । বেদের ভাম্তকার্‌ সংয়নাচার্ধের 
মগ্রণাধীনে বুক্কারায় বিক্রয় নগরের প্রতি করিতে সমর্থ হইয়াছেন । নেই, 
প্রেম কোমলতার আধার সমাট কন্যা! সাকিনার কাছে নারী জন্ম নিরর্থক নছে। 


9, & 990৮ 5৮০০ 01 2৫091100 27105 ও01001- 195) 02 17 0556 
(81191)00--] 96১) 
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নারী-জীবন রত্বের মত অমূল্য) উপযুক্ত স্ত্রী হইবার গৌরৰ অর্জনেই ইহার 
লার্থকত1। সেই গৌরবের অধিকারিণী হুওয়াই সাকিনার লক্ষা- 


'সাকিনা--....-রত্ব জন্ম পেয়েছি, আপন প্রভা জলব, নারী হয়েছি--স্ত্ী 
ছব”। ( ৬ঠ দৃশ্ত, ২য় অস্ক) 
দাকিন। বাদ্ির কণে কুষ্ণগীতি শুনিয়াছে,- 


বার্দ- কাহে হাম সখি, মান করগুলো ডাগল চিতচোরকালা! । 
পাগল হউকি গরল ভখিচ, ক্যাসে জীয়ে ব্রজবাল! ॥ 
যমুনা দরশনে দহত ততগ্ন সচল লাগত কুহুম রেণু । 
বিছ্ুসো মাধব কুলীশ কুদ্ছরুব চাদে উন্ধ একি জ্বালা ॥ 
চলই সূজনিলো কাত ঝুয়ামম বুঝহুসবসে সেমম প্রিয়তম । 
জীবন বিকায়ুৰ, যোগিনী লাজব, ধরুব শ্ত(মজপ্রমাল। ॥ 

(৬ঠ দৃশ্য, ২য় অন্ধ) 
শ২কালীন মুসলমান সম্রাটের অতঃপুরে সাকিদার পক্ষে শ্যাষ-স্গীত শ্রবণ করা 
কঙখানি স্বাভাবিক তাহা ভাবিধার বিষয়। এই সংগীত সংস্থাপনে ভোলানাথ 
হিজেন্রলাপ "ছারা প্রভাবিত হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। টাগায় সুজার 
প্রাসাদকক্ষে পিয়ায়। বেগমও শ্যাম-সংগীত গা“হয়াছিলেন,-- 

পিয্ার- . সই কেবা! আনাইল শ্তামনাম 
কানের ভিতর দিয়া মর্মে পশিলগে! 
আকুল করিল মোর প্রাণ । 
না জানি কতেক মধু শ্তাম নামে আছে গে 
ব্দন ছাড়িতে নাহি পারে। 
জপিতে জপিতে নাম অধশ হইলগো। 
কেমনে পাইব সই তারে । 
(সাজাহান, ১ম দৃশ্ব, ৪র্থ অঙ্ক ) 
এই নাটকে আদি, বীর ও করুণ রূসকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। 
৬/ কৈকেয়ী (১৯৩০ *কখাণী রামায়ণ অবলম্বনে রচিত এই পঞধ্াঙ্ক 
পৌরাণিক নাটকটি গ.ণশ শপেরায় অভিনীত হম্র। যাজাব্যালে, গণের গান 
প্রভৃতি লইয়া এই ন'টকের গীতিসংখ। প্রায় চন্লিশ। নাটকের প্রথম প্রচ!র- 
অভিনয় অনুষ্ঠিত হয় ১৩৩৩ সালের ২*শে আশ্বন নাট্যাচার্য শিশিরুকুমার 
ভাছুড়ীর নাট্মশ্দিরে। বিবাহের পরে বায-লক্্ণ ভরত-শত্রদ্ষের অযোধ্যা 
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'আগমন বৃত্তান্ত লইয়। নাট্যারভ্ত হইয়াছে । ইহার পর রামচন্দ্র সিংহামনা- 
রোহণের উদ্যোগ, কেকয়বাজের ইঙ্গিতে এবং মস্রার পরামর্শে কৈকেয়ী কর্তৃফ 
রাম-বনবাসের ব্যবস্থা, ভরতেবর রাম পাদুকা গ্রহণ ও নন্দীগ্রামে রাজ প্রতিনিধিত্ 
করণ, অপহ্ৃতা সীতা উদ্ধারে রামের সর্দলবলে লঙ্কা গমন, বিভীষণের বাম পক্ষে 
যোগদান, লম্্রণেয় শল্তিশেল ও মারুতির গন্ধমাদন পর্বত আনয়ন, তরণীবধ, 
পরাজিত রাবনের শিট রামচন্দ্র রাজনীতি শিক্ষার ব্যবস্থাও রাবণের মৃত্যু 
সীতার অগ্নিপত্বীক্ষান্তে পাম, লক্ষ্মণ ও সীতার স্বদেশাগমনের ব্যবস্থা এবং ভরত ও 
কৈকেম়ীর রাম আগমন প্রতীক্ষার ঘটন। নাটকে স্থান লাভ করিয়াছে । ইহার 
সঙ্গে রোহিলারাজ চিত্র, রাণী নন্দেঘ্রী, রাজপুত্র কবচ ও কুগলকে অবলদন 
করিয়া একটি বড় উপকাহিনী সংযোজিত হইয়াছে । কিন্তু নাটকে ইহাকে 
অবশ্ঠ প্রয্নোজনীয় করিয়া তোলা হয়নাই । বহুবিস্তৃত ঘটন1 লইয়া নাটক 
গড়িয়া উঠিয়াছে; পারম্পবিক যোগস্ত্র রক্ষা করিয়া ইহাদের সাজানে। হয় 
নাই। ঘটনাগুল যেন ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়! ছড়াইয়া পড়িয়াছে। রণক্ষেত্রে 
রোহিলারাণা নন্দেনীর আগমনের মত আকম্মিকহার পরিচয় ও নাটকে 
এহিয়াছে । রাজগিরির রাজা কেকণের ইঙ্গিতে দাসী মন্থর! টৈকেয়ীর স্বার্থ 
বজায় রাশেপাণ জন্য তাহাকে কুপরামর্শ দিয়া উত্তপ্ করিয়া ভোলে। মন্থর 
রামের বনবাস ও দশঃখেন মৃত্যুর পরে সপত্বী পুত্রের প্রতি কৈকেীর জেচাঁধিক্য 
লঙ্গ্য করিয়াছে এবং ইহাঁও বুঝিয়াছে যে দশবথ-পরিবারে অহ্তেক আগুন 
জ্ালাইবার চেষ্টা করিয়া সে কেবল কলাঙ্কনা হইয়া রহপ। অন্থতগ্ত মন্থর! 
শেষ পর্যন্ত গঙ্গায় আন বিস্জন দিয়া সমস্ত হৃদয় জালার সমাপ্তি ঘটায়। 
উ।মল। চবিতে এত অপেক্ষা মাতৃত্ের প্রকাশ অধিক। লক্ষণের প্রতি অগাধ 
ছা-।বাসা সত্ব মেবাব্রতই তাহার জীখনের প্রধ।ন অধ্লঙ্গন। কবচ তাহাকে 
লণয কারয়া ব'লয়াছে-“প্রেমের উদ্ভান, ত্যাগের বিদ্যালয়,--মাতৃত্ের 
মোম” (৮ম গরীস্ক, ৪র্ঘ অস্ক)। মাতৃত্ববোধের দিক হইতে উর্মিলা, কৈকেী 
€ নন্দেয়ীর মধো একা রহিযাছে। তাহারা কেহই যেন স্বাধীর স্ত্রী নহেন, 
সন্তানের মা এই গুলঙ্ষে ভগ্লী কৈকেয়ীকে উক্ত নন্দেমীর স লাপ উদ্ধারযোগ্য,-- 

নন্দেয়ী-_-আমায় এখনে পুত্রেহ পথে এনে ফেলেছি $ ভোঁমার জয় হয়েছে। 
আমি আর স্বামীর স্ত্রী নই আমি তোমার অনুস্থতা, মহামন্ত্র দীক্ষিতা_-এ পুত্রের 
মা। নাদী-অনের উদ্দেশ স্বামীর স্ত্রী হওয়া নয়, পুত্রের মা হওয়াই; আ্্রী-জীবন 
শিজের জগ্য--মাতৃজীবন পরের জন্তা। (৮ম গর্ডাঙ্ক, ৪র্থ অন্ক)। 
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রাজ। কেকয়ের দ্বিতীয়া কন্যা নন্দেয়ীর সপত্বী-পুত্রের প্রতি বিদ্বেষ দৃরীতৃত 
হওয়ায় বাৎসল্য ভাব তাহার মধ্যে প্রবল হইয়া উঠে। এই বাৎসলা ভাবের 
বলেই তিনি সপত্বীপুত্রের সঙ্গে পুনমিলিত হইয়া! জীবনে শাস্তির অধিকারিণী 
হইলেন ) নিজের পুত্রের জন্য ক্ষুদ্র স্বার্থ বিজন ও কর্তব্যেৎ পথ অবলম্বনে তাহা 
নারী জীবন সার্থক হয়। কৈকেমী বুদ্ধিঘতী, সংসার-অভিজ্ঞা, সর্বকর্মকুশলা , 
রামচণ্দের প্রতি তিনি সমধিক মেহশীল।। স্থতরাং মন্রার পরামর্শে তাহার 
মনে ছন্দের সষ্টি হয়। ছুই] সরম্বতীর প্রভাবে ছন্দ-ক্ষত কৈকেয়ী মন্থরার হাতে 
হাত মিলাইলেন। কিন্তু ভরতে সিংহাসনে বসান তাহার উদ্দেশ্ত নহে, 
তাহার উদ্দেশ্ট অনেক মহৎ। ব্ামচন্দ্র রাজনীতি শিখেন নাই । হুত্রাং 
অযোগ্য অবস্থায় মিংহাসনারোহণের উদ্যোগী হওয়ায় তি'ন অপরাধী হইয়াছেন । 
এই অপরাধের দঙ্দানে (“অঙ্ছানে অগম্য।-আলিঙ্গন উদ্ভোগ অপরাধের 
দণ্ড কৈকেয়ী ১ম গর্ভাঙ্ক। ৩য় অঙ্ক) এবং রাজনীতিতে অভিজ্ঞ করিয়। 
তুলিখার জন্য ঠককেয়ী৷ রামচন্দ্রকে বনে পাঠাইবার ব্যাস্থা করেন। তিনি 
জানিতেন থে ইহাতে তাহার অশেষ কলঙ্ক হইবে। সে কলঙ্কের বোঝা মাথায় 
লইয়াও তিনি দেশের মঙ্গদের জন্ত একজন রাজা গাড়তে চাহিয়াছেন ; 
এইখানেই তাহার আত্মত্যাগের পিচয়,- 

কৈক্রৌ--আম এক] ঝাজা গড়তে বলেছ দেশের জন্ত আপনাকে বিলিয়ে 
দিয়ে। পাজার ছেজে খাঞজা_রাজভোগ হইতে বাজভোগে, সে রাজা 
অনেক হল-_গেল$ এ রাজা হবে, ণিজে নিরন হওয়!-নিত্রাশ্রয়ের অশাস্ত 
পাওয়া-অত্যাচারীর আখাতি সওরা আব সাধুর উপকার বোঝা! এ রাজা 
থ|/কবে আ প্রলগ় অধণ; এ বাজাকে ম্মণ হবে দেশের ওপর ভখ্ব্/ততির প্রত্যেক 
ধাক্কায় । ( ১ম গভাঞ্, ৩য় অন্ক )। 

ভরতের মধ্যে বাজধিত্ব ছিল বলিয়া তিনি যে বামের মিংহ.সনে বমিবেন ন! 
ইহাও কৈকেয়ী জানিতেন। তাই বাম বনবাসের এই চতুর্দশ বদর কালের 
জন্য তিনি ভরতের হইয়া দশরথের কাছে ব্রাজ্য কামন] করিয়াছিলেন। 
কৈকেয়ীর প্রভাবে রামের বনবাস হইলে দশরথের মৃত্যু হয়; স্থতরাং কৈবেরী 
দশরথের মৃত্যুর জন্ দায়ী ইহা মনে হওয়া অস্বাভাবিক ন| হইলেও এ্কুত সত্য 
নহে--আপাত সত্য। দশরথের মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান করিতে হইবে তাহান 
শব্খভেদী বাণপ্রয়োগের অক্ষমতার যধ্যে। এই বাণের অপব্যবহার করিয়া তিনি 
অন্ধ মুনির নিকট মৃত্যুর অভিশাপ কুড়াইয়া লইয়াছিলেন। এইখানেই দশরথের 
স্বতা বীজ ) কৈকেয়ী উপলক্ষ মা 
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উমিল1--তোমার ম্বামীর মৃত্যুর কারণ--তার শবভেদী বাশ প্রয়োগের 
শক্তির অপব্যবহার--তার অমার্ধাদা। (৩য় গর্ভাঙ্ক, ২য় অঙ্ক) 
বৈেয়ী স্ত্রীজাতি নহেন, মাতৃ-জাতীয় নারী, তাই তিনি উপযুক্ত সস্তান 
গড়িত্ে চাহিয়াছেন। কাজেই রামচন্দ্র বনবাসান্তে রাজধানীতে আলিয়। যদি 
তাহাকে তাচ্ছিল্য করিতেন তাহা হইলে তাহার পক্ষে জীবন ধারণ করা 
সম্ভব হইত না। কারণ রামচন্দ্রের এইরূপ ব্যবহারে তিনি বুঝিতেন যে 
পুত্রকে প্রকৃত শিক্ষা! দিয়া রাজ! গড়য়৷ তুলিবার নকল প্রচেষ্টা পণ্ড হুইল, 
কেবল কলঙ্কের বোঝা বহন করাই সার হইল। এই মনোভাব লইয়। 
রামের আগমনবার্তা শুনিয়া কৈকেয়ী আত্মহত্যার জন্য গ্রস্তত হইয়াছিলেন। 
রুত্তিবামী রামায়ণের কৈকেয়ীও রামের আগমনবা্তা শুনিয়। আত্মহত্যার ব্যবস্থা 
করিয়া রাখিয়াছিলেন-- 
১ যদ্দি রাম পূর্ত করে সম্ভাষণ । 
বাখিৰ এদহ নহে তাজিব জীবন ॥ 
এতেক ভাবিয়া বাণী হইলা অধোমুখ। 
করেতে রাখিল এক বিষের লডডুক ॥ 
কৈজ্ষেয়ীব মধ্যে এই প্রবৃত্তির উদ্ভব হইয়াছিল বামের নিকট পরাজয়ের 
গ্লানি, লজ্জা ও লাঞ্চনার ভয়ে। বর্তধান নাটকের কৈকেয়ী অন্য ভাবাপ্ন্ন ! 
তিনি নৃপ গঠনকারী, আত্মত্যাগী, সন্তানবৎসল জননী মহাদেবী। ভোলানাথের 
কৈকেম্ী নাটক রচিত হইবার পূর্বে মতিলাল রায় 'ঝাঁমরাজা” নাটকে এবং 
হরিপদ চট্টোপাধ্যায় “রা নির্বাঘন” নাটকে, কৈকেয়ীর কলঙ্ক ভঞ্গনের চে! 
করিয়াছেন । মতিলালের কৈকেয়ী রাম-বনবাদের উপলক্ষ মাত্র। দৈবচত্রে 
ইহা! সংঘটিত হইয়াছে, 
কৌশলা।- আমিতো মবই জেনেছি যে, দৈবচক্রে পড়ে আমার ভগ্নী ঠককেয়ী 
এত কলহ্থিনী । আমার রাম বনে গেল, মহাঁধাজ দশর্থ স্বর্গে গেলেন, আমি 
পড়ে পড়ে কীদছি, কে যেন বক্রবর্ণ চতুভুজ চতুরানন হংসারঢ় হয়ে আমার 
দণুথে এসে বলে যে, মা! মহার[ঞ দশরথ স্বগে গিয়েছেন, রামের জন্থ কোন 
চিন্তা করবেন না। দেব-চ:ক্র বাম বাজ না হয়ে রাবণ বধের জন্য বনে 
গিয়েছেন, চৌদবৎসর পরে নিশ্চই আমবেন। তবে আর কৈকেমীর দোষ 
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১। রামায়ণ, কৃত্তিবাস, “কৈকেয়ীর সঙ্গ রামের কথা, লঙ্কাকাও। 
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কিসে? দেবতারা ছল করে এই কার্ধ করলেন, কৈকেয়ী ঘোর কলঙ্কিনী হল। 
আহা! কৈকেয়ীর কোন দোষ নাই, সে যে আমা হতেও আমার রামকে 
ভালবামে। (৬ষ্ঠ অঙ্ক, রামরাজা )। 
দেবচক্রে কাধ হলেও কৈকেয়ী অনুতপ্তা হইয়াছেন । হরিপদ্দর ৈকেয়ী 
ুষ্টা সরস্বতী ও ব্রন্মশাপের প্রভাবে মন্থরার পরামর্শ গ্রহণ করেন। কৈকেয়ীর 
প্রতি টব্রন্ষশাপের বিষয় কৃত্তিবাসও উল্লেখ করিয়াছেন,__ 
ঘোর ব্র্ষশাপ আছে কৈকেয়ীর তরে । 
সেই দোষে কৈকেয়ী প্রমাদ এত করে ॥ 
পিত্রালয়ে ককেয়ী ছিলেন শিশুকালে। 
করিয়াছিলেন বাক্গ ব্রান্মণেরে ছলে ॥ 
তাহাতে জন্মিল ত্রাঙ্গণের মনে তাপ। 
কুপিয়া ব্রাহ্মণ তারে দিল বরন্মশাপ ॥ 
দেখিয়া করিস ব্যঙ্গ কহিস কর্কশ । 
সধলোকে গায় যেন তব অপযশ ॥ 
কৈকেয়ী বিবাহের পূর্বে ত্রান্ষণকে ব্ঙ্গ করিয়/ছিলেন। ইহার ফলে 
তাহাকে শাপগ্রস্ত হইতে হয়, তাই হরিপর্দর রামনিধাসনে দেখা যায়,_ 
্রন্ষণ্য দেব_-বাল্যে ৫ককেয়ীর প্রতি আছে ব্রহ্গশাপ, 
করেছিল ছুষ্টা নারী ব্যঙ্গ এক ব্রাহ্ধপেরে-- 
তাই মে ব্রাহ্মণ দিল অভিশাপ-__ 
ভুবন অখ্যাতি তোর গাহিবে কৈকয়ী। 
( ৭ম গভাঙ্ক, ৩র অন্ধ, রামনির্বাঘন ) 
কৈকেয়ীর মতিভ্রমের মূলে এই শাপ ক্রিয়াশীল হইয়া উঠিয়াছিল। বাম 
লীল! সম্পূর্ণ করিবার জন্য দেব-আদেশে দুষ্টা সরস্বতী কৈকেয়ীর কগাধিষ্টাত্রী 
হইয়াছিলেন,-- 
ইন্দ্র তুমি না করিলে দয় দয়াময়ি,_ 
রামলীলা অসম্পূর্ণ রয়_ | 
দুরাচার রাবণেরু না হয় সংহার। 
( “ম গর্ভাঙ্ক, ৩য় অঙ্ক, রাম নির্বাসন ) 


পর সা 


১। রামায়ণ, কৃত্তিবাস, অযোধ্যাক1৩--ভরতকে রাজা করিয়! রামকে বনে পাঠাইতে কুজী 
কৈকেয়ীকে মন্ত্রণা দেয় 
৭ 
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দৈব প্রভাব ও ব্রহ্মশাপের ফলে ঘটিত কুকর্মের জন্য “রামনির্বাসনের' কৈকেয়ী 
অনুতাপ দগ্ধ হইয়। প্রায়োনাদিনী হইয়াছেন ) দশরথের কাছে তিনি দণ্ড 
ভিক্ষা করিয়াছেন । এমন কি মন্থরাকে পদাঘাতে জর্জরিত করতেও ছিধাবোধ 
করেন নাই, 

কৈকেম়ী__দূর হণ চণ্ডালিনী__-এই পর্দাঘাতে তোর কুঁজ ভাঙ্গব। তোকে 
মৃত্তামুখে পাঠাব, তোর তত শোণিত পান করব, সর্বগাত্রে লেপন করব, তাণ্ডব 
নূত্যে নৃত্য করব । প্রাণের রামের কাছে ছুটে ষাব, দন্তে তণ করে-_ জোড় 
করে ক্ষম। চেয়ে তাকে আমার অযোধ্যাক্স ফিপিয়ে আনব, তবে আমার দেহের 
উত্তাপের হাস পাবে-_ প্রাণের জ্বাল! কমবে- আয় আয়-_-এক পদাঘাত নয়-__ 
শত শত পদাঘাত। (মন্থরাকে ভূতলে নিক্ষেপ ও পদাঘাত করন -_-১ম গভাস্ক, 
৫ম অন্ক )। 
২ টৈককেয়ী চবিত্র ব্ূপায়ণে মতিলালের দেব-চত্র ও অন্তাপানল-পরিকল্পন। 
ছারা হরিপদ প্রভাবিত হইয়াছেন ; কিন্ত ব্রদ্ষশাপ ও মস্থ্মাকে শান্তিদান 
হরিপদ্দর কৈকেয়ী চরিত্র চিত্রণের দুইটি নৃতন উপাদান। ভোলানাথ কৈকেয়ীর 
চরত্র বুপায়ণে ছু সরম্বতীর সাহাধ্য গ্রহণ করিয়াছেন! কিন্তু তাহার 
কৈকেয়ী অনুত্প্তা নহেন। হরিপদবাবু মন্থত্বার শাস্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন 
টককেয়ী ছারা ; ভোগানাথবানু হৃদয়হীন কুকর্মের জন্য চরিজরটির শাস্তির ব্যবস্থা 
করিয়াছেন কৈকেমী-ভ্রাতা কন্দুকদ্বারা । এই দুইটি বিষয়ে কিছু কিছু মিল 
থাকিলেও ঠককেয়ী চরিত্র বপায়ণে ভোলানাগ পূর্বব্াঁ না্কারন্থয অপেক্ষা 
অন্ভনৰ মৌলিকতাব পরিচয় দিয়াছেন। কৈকেয়ী দৃঢ়ব্রতশীলা, চিরকর্তব্য 
পরায়ণা । তাই কলঙ্কের পদরা মাথায় লইয়া তিনি রামচন্দ্রের বনবাস ব্যবস্থা 
করেন। তৈককেয়ীব “ইহ। দ্বার্থ নয়, অলোৌলিক আত্মত্যাগ ; তিনি দানবী নন-_ 
মহা দেবী? (টিককেমীর ভূমিকা )। রামের প্রতি ভ্রাতৃপ্রেম, করতব্যপরায়ণতা৷ ও 
রাঁজধির গুণাবলী অবস্গনে ভরত চরিজ্র চিজ হইক়াছে। রামের বনবাস 
সংবাদে ভরত এতই ম্গীহত হইয়াছিলেন যে তিনি মাতা কৈকেয়ীকে অপরাধের 
জন্য তীব্র তিরস্কার করিতেও দ্বিধাবোধ করেন নাই! বিভীষণ তরণীর প্রতি 
পুত্রন্মেহ ও" রামের প্রতি কর্তব্যের ছন্দে আন্দেলিত ভ্ইয়াছেন । রামের পক্ষ 
অব্লম্বন ক'রলেও বিভীষণের মনে রাবণের €ঠি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা! যে ছিল 
নাটকে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। রাবণ রাজনীতি শাস্ত্রে সুপগিত, বার 
ও ভক্ত । মুত্র পূর্বে তিনি বামচশ্্রকে রাজনীতি শিক্ষা দিয়াছিলেন। নীচ 
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স্বার্থপর মনোবৃত্তি লইয়া কৈকেয়ী চরিত্র পরিকল্পিত হইয়াছে । এই নাটকে 
রৌন্দ্, বীর, করুণ, বাৎসল্য ও ভক্তি রসকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে । 
যজ্ঞান্তি (১৩৩৭ )--মহাভারত্ের বনপর্ব হইতে গৃহীত কাহিনী অবলম্বন 
বূচিত এই পঞ্চাঙ্ক নাটকখানি গণেশ অপেরায় অভিনীত হয়। ইহার গীতি 
খখ্যা প্রায় সাইত্রিশ; ইহাতে গণের গান ও কয়েকটি যাক্রা ব্যালে রহিয়াছে । 
সুর্যপত্বী সংজ্ঞ! হূর্ধতেজ সহা করিতে না পারিয়া নিজের ছায়ামূৃতি স্বামী সকাশে 
রক্ষা করিয়া অস্থিনীমূত্তিতে নুর্ধের নিকট হইতে পলায়ন করেন । কুর্যদেব ইহা 
বুঝিতে পারিয়া অশ্বযৃতি ধারণ করিয়া উত্তর কুরু পাঞ্চালে তাহার সহিত মিলিত 
হইলেন । এই মিলনের ফলে স্বর্গবৈদ্য অশ্বিনীকুমারছত্ জন্মগ্রহণ করেন । 
বিরূপ জন্মের জন্য দেব সমাজে পতিত হওয়ায় তাহারা যজ্ঞাহুতির অংশলাতে 
বঞ্চিত হইলেন। যজ্জাহতি দাবী করায় দেবরাজ .ইঞ্র তাহাদের শ্বর্চচাত 
করেন। ন্বর্ভ্রই অশ্বিনীকূমারদ্বয় ছবারবতীর স্থর্ধবংশীয় রাজা শর্ধাতির শরণাপর 
হইলেন ! শবণাগতকে উদ্দার কবিবাবু জন্ত শর্ষাতি এক যজ্জের আয়োজন 
করেন ; শর্ধাতির জামাতা চ্যবন মুনির ব্রহ্মশক্তিবলে__অশিনীকুমাবদ্বয় এই যল্তে 
'আহুতি পাইয়া দেবযোগ্য সম্মান লাভ করেন, ইন্দ্রেরও দর্প চূর্ণ হয়। এই 
কাহিনী লইয়া নাটক রচিত হইয়াছে । শর্ধাতি-নন্দিনী স্কন্যার নিষ্ষাম সেবা 
ও সাতীত্বের বলে চ্যবনমুনির যৌবন ও পুনদটি লাভ ঘটে। স্থকল্তার উপরে 
সন্তষ্ট হইয়া চাবন শরণাগত্ত রক্ষী ন্সেহপ্রবণ শর্ধাতির যজ্ঞেও হোতা হ্যা 
অশ্বিনীকুমারছয়কে যজ্ঞাতির অধিকারী করেন। অকুতদার সন্গালী বুদ্ধ 
চ্বন চরিত্রের মধ্য দিয়া নাট্যকার দেখাইভে চাহিরাছেন যে ত্যাগের দ্বারা 
ভোগের ক্ষয় হয় না, ভোগের মধ্য দিয়া ভোগাতীত হইতে হয়, 
গ্রহাচার্ধ_ভোগ যদি নাই চিনলে তাগ করছ কি? নিঃস্বের আবার 
ত্যাগ কি? অন্ধ, যেটা দেখে, গেটাকে আমি ঠিক অন্ধকণর বলতে পারিনখ । 
কখনো যদি তার আলোক দেখা থাকত, তবে একদিন সে অন্ধকারের নাম 
করতে পারত । মেটা কিছুই নয়_-কত্তকট! একাকার বলতে পারা যায়। 
(২ গর্ীঙ্ক, ২য় অস্ক)। এই ভোগের জন্যই চ্যবনকে যৌবন গ্রহণ করতে হয়। 
যৌবন ইন্্রিয়ের দাস নহে, ইহা কর্মের মহোত্সব, বরদ্ষপ্রাপ্তির সহায়ক,__ 
গ্রহাচার্ধ-_বার্ধক্য হতে যৌবন কোন অংশে হীন নয়, বরং শ্রেঠ। বার্ধক্যের 
প্রেম এক ঈশ্বর ; যৌবনের প্রেম পত্রী, পুত্র, খিত্র, ভ্রাতা, নদ, নদী, ফল, ফুল, 
অনস্ত ঈশ্বরের অনন্ত প্রপার--অনস্ত হয়ে ছড়িয়ে। বার্ধক্য চায় আত্মত্রাণ ; 
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যৌবন জগৎ নিয়ে উন্মত্ত । বার্ধক্য জল; যৌবন অগ্নি, সব শুদ্ধ করে-_সলিলের 
যা সাধ্যাতীত। তবে যে তাতে গৃহ দগ্ধ হয়, সে শুধু গৃহীর কর্মফল ।'--সতেজ 
সখ-হন্দ্রিয় ব্যতীত ঈশ্বর লাভ হয় না, শুষ্ক প্রাণে এ রসের আস্বাদ চলে না 
ত্যাগীর প্রেমের রাজ্যে অনধিকার। ঈশ্বর প্রেমময় ঈশ্বর চির নবীন-_তার 
যত যৃতির যত ধ্যান-_-সব নবযৌবন সম্পন্ন । (১ম গভাঙ্ক, ৪থ অস্ক)। 
গ্রহাচার্য ছদ্মবেশী হুর্য। পুত্রদয়ের প্রতি জীবনের অবসান কল্পে মর্তে অবতীর্ণ 
হইয়াছেন । নাট্য কাহিনীর যূল লক্ষ্য অশ্বিনীকুমারছয়ের যজ্ঞাহুতির অংশ 
লাভ। ইহার প্রতি লক্ষ্য করিয়৷ গ্রহাচার্ধ নান! ঘটনার মধ্য দিয় নাট্য 
কহিনীকে অগ্রগতি দান করিয়াছেন । গ্রহথাচার্য নাট্যকাহিনীর চালক চরিক্র। 
তিনি যৌবনের জয়গান করিয়াছেন চ/বন মুনিকে প্ররুত সংসারী করিয়া 
কার্ধোদ্ধার করিবার জন্য । শর্ধাতি পুত্র আবর্তের স্ত্রী দ্াক্ষণা চবিভ্রটি বাৎসল্য 
ভাব লইয়া অঙ্কিত হইয়াছে । দেবরপুত্র মাতৃহীন “চঞ্চলের' প্রতি তাহার 
অগাধন্সেহ। দ্বারবতীর সম্রাট পুত্র সেনাপতি “আন্ত” বীরত্ব ও মাতৃন্সেহের 
আধার । ছ্বারবতীর করদ রাজা বারিদসিংহের বীরত্ব, বিপন্ন রক্ষায় উচ্চ নীচ 
ভেদজ্ঞান হীনতা এবং আন্মত্যাগ ইঙ্ুকেও মুগ্ধ করিয়াছে। তাহার এই 
উদ্দারতামূলক হৃদয় বৃত্তির নিকট সমাজগত বৈষম্য দৃষ্টি সম্পন্ন ইন্জ পরাজিত 
হইয়া অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে দেব সমাজে তুলিয়া লইলেন। নাটকে হাম্তরস 
পরিবেশনের জন্ত চ্যবন-শিষ্য সেবক রাম” চৰিত্র শ্ই হইয়াছে । সু পুত্র কাল, 
ছগ্মবেশে কুদ্রানন্দন্থামী হইয়াছেন । এই চরিত্র সংগীতের জন্ত নাটকে আনা 
হইয়াছে । কুদ্রানন্দ গানে গানে কর্মচাঞ্চল/য ও ডদ্দীপন। যোগায় অন্যায়ের 
প্রতিবার্দ করে। নাট্যকার রচনার মধ্য ধিয়। শরণাগতকে আশায় দান, সতীধর্ম 
মাহাত্মা, ব্রহ্ষশক্তি ও যৌবনের জয়গান প্রচার করিয়াছেন । আদি, বাৎসল্য, 
বীব ও ভক্তিরস নাটকে প্রাধান্য পাইয়াছে। 

কালচক্র- ক্ষত্রিয়পাজা বিশ্বামিত্রের একান্তিক সাধনায় ত্রাঙ্মণত্ব লাভ এবং 
বশিষ্ট্যের সত্যনিষ্ঠটা ও ক্ষমাশীলতাকে অব্লঞ্ধন করিয়া এই পৌবাণিক নাটক 
রচিত হয়। গণেশ অপেবায় অভিনীত এই নাটক রৌদ্র, করুণ, শাস্ত ও 
ভক্তিরস প্রধান। বাল্ীকি রামায়ণের বালকাণ্ড হইতে ইহার কাহিনী 
সংগৃহীত হইয়াছে । 

জগদ্ধাত্রী-জীবন্র মমতা] পরিত্যাগ কবিয়। জগঙ্জনীর কাছে আত্মসর্পণ, 
করিলে তাহার সাক্ষাৎ লাভ সম্ভব হয়--এই ভাব অবলম্ধনে পৌরাণিক, 
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নাটকখানি রচিত হইয়াছে । উদার ও ভক্ত করীন্দ্রান্থর এই মনোভাবাপন্ন 
হইয়া জগদ্ধাত্রীর কপালাভে সমর্থ হইয়া ছিলেন । বীর ও ভক্তিরস প্রধান এই 
যাজা নাটকও গণেশ অপেরা] পার্টি কর্তৃক অভিনীত হয় । 

গণেশ অপেরা পার্টিতে অভিনীত হইবার জন্য 'নরকান্র (১৯২৪ ?, 
“জরাসন্ধ” ও বজ্তম্থষ্টি নামক পৌরাণিক নাটকত্রয় এবং 'অজাতশক্র” নামে 
একখানি এরত্তিহাসিক নাটকও তিনি রচনা করিয়াছিলেন । তাহার রচিত 
প্রিয়ব্রত” নাটক শশিভৃষণ অধিকারীর গ্রাও অপেরা পার্টিতে অভিনীত হয়। 
ভোলানাথ ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রাণে প্রাণে” নামে বিগ্যস্ন্দরের কাহিনী লইয়া 
একখানি নাটক রচনা কখিয়াছিলেন । 


রামছুলভ কাবাবিশাবদ 


তিনি বীকুড়া জিলার বেলতা অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন । তিনি প্রচলিত 
প্রথা অনুযায়ী যাত্রা নাটক রচনা করেন । যাত্জায় হাস্যরসের অবতারণা করা 
নিতাঙ্ প্রয়োজন ; এই প্রয়োজন মিটাইবার জন্য সাধারণত ভাড়ামির আশ্রয় 
গ্রহণ কর! হয়। বামছুর্লভের হাশ্যরস অনেকটা এই দোষমুক্ত । তাহার নাটকের 
ভাঁষাও অনেকট1 সরল । নাট রচনায় সঙ্গীতের উপর তিনি যথেষ্ট গুরুত্ব 
জারোপ করিতেন । যতদূর জানা যায় 'পুম্তলমোচন” ( ১৯১৮ ) তাহার প্রথম 
নাটা রচনা । রামতুর্লভ রাম্কিঙ্কর তর্করত্ের সংস্কত-ছাত্র। কৃতজ্ঞতার শ্বক্ধপ 
তিনি পপুন্তলমোচন* তাহাকে উৎসর্গ করেন । 

পুফলমোচন (১৯১৮ )-_পদ্মপুরাণের রাজ] বীরমণি কর্তৃক শিবের তপস্যা ও 
বরলাভ এবং বামচন্দ্রের যজ্ঞাশ্ব ধরিবার ফলে রামের ভ্রাতুষ্পুত্র পুলের সঙ্কে 
বন্দ নাটকের যূল ঘটনা । ইহা দৃশ্ঠ বিভাগহীন আটটি অঙ্কে বিভক্ত । 
প্রস্তাবনার পরে নাট্যারম্ত হইয়াছে । ইহাতে গণের গান, যাক্রা! ব্যালে, 
জুড়ির গান প্রভৃতি সন্নিবেশিত হইয়াছে । ইহা গণেশ অপেরায় অভিনীত 
হয়। তাহার 'পু্লমোচন” ও “সহত্র স্বন্ধ রাবণ বধ নাটকের কাহিনী 
পাধারণের কাছে তেমন পরিচিত নহে । 

ভীম্মবিজয়-মহাভারতের কাহিনী লইয়া এই নাটকথানি রচিত হয়। 
ভক্তি ও বীর রসাত্মুক এই নাটকে পরশুরাম ও ভীম্মের যুদ্ধকাহিনী মৃখ্যস্থান লাভ 
করিয়াছে । যাআনাট্যে কাপালিক চরিভ্রে বীভৎস ভাব ও যড়যন্ত্রকে প্রাধান্ত 
দ্েওয়া হয়। এখানে তাহার বাতিত্রম হয় নাই। নাটকে প্রতিহিংলা 
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পরায়ণ নারীর মর্মজ্ঞালা ও কর্মগ্রবণতা লইয়া অস্থা চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে । 
ইহ1 যামিনী ভাগারীর দলে অভিনীত হয়। 


৮ মহারণে রামানজ (১৯২১)--ব্রামায়ণের লঙ্কা! কাণ্ড হইতে নাটকের মূল 
কাহিনী সংগৃহীত হইয়াছে । এই পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটকে আদি, বীর ও 
ভক্তি রস প্রাধান্য পাইয়াছে । নাটকটি সত্য্র চট্টোপাধ্যাঘের দলে অভি 
হয়। প্রথমে একখানি সঙ্গীতে নাটকের প্রস্তাবনা করা হইয়াছে । এই গানে 
বিশ্র বিনাশন বামচক্রের শরণ লওয়া হইয়াছে * ইহার গীতি সংখ্যা প্রায় ষাট । 
নাটকে রাধণ, বিভাবণ, মন্দোদরাঁ, সরমা, সীতা, রাম ত্যেকের জন্যই সঙ্গাত 
সন্গিবেশিত হইয়াছে । একটি দৃষ্টাস্ত দেওয়া যাইতেছে, 

রাবপ-- অহো।! মর্মস্থবল ছিন্ন হ, শ্রবণ শাক্ত বিলোপ হও, নয়ন অঙ্ক 
হও, প্রাণ বহির্গত হও । আমার এই জালাময়ী ঘটনা দেখতে থেকে ম1। 
হায়! আমার ভাগ্যে এই ছিল। 

“হায় এ কি হল কি ঝড় উঠিল 
তপ্রি ডুবে গেল ডু'বলাম অগাধে। 

ভাগ) [বপধর়, একিরে উদধ, আমার স্ব বল ক্ষয় শেষে গো অগাধে ॥ 
এই সকল গান জুড়ি ছারা গাওয়ান হইত বাঁজয়াই মনে হয় । এই নাটকে গণের 
গানও বাহয়াছে। ভক্ত গাবণ তাহার গু কৌলনীঠঙানে রামচন্জ্রকে শিব 
অবস্থায় আগমনে জণ্চ আহ্বান জানাইলেন | বিভাধণ রামচন্দ্রকে পথ দেখাইয়া 
পাঠমঞ্চে লইয়া গেলেন । সঙ্গে লক্ষ্মণ গেলেন রামের রক্ষার জন্য! আছিতীয় 
মহাপুরুষ শুদ্ধান্তঃকরণাবশিষ্ট ভক্ত বাঁব্ণ রামচন্দ্রকে নানা আভরণে বিচ 
করিয়া অন্তরের ভাক্ত নিবেদন করেন । লক্ষণ বাঁবণকে ভুল বুঝিষা হিংসা 
ভাব মনে লইয়া স্ক্ষমধ্যে জস্তকান্ত্র লুকাইয়া এই পবিজ্র পরিবেশে গগন 
করেন। ইহাতে ভক্তের নিকট রামচন্দ্র ছোট হইয়া গেলেন । তাই লক্ষণকে 
তিনি অভিশাপ দিলেন, “রাবণের মহাশক্কি পৃজান্ধ তুই যেমন মহাশক্ির 
অবমানন] করলি, তেমনি মহাশাক্ত অস্ত্রে তোর মহাশাক্ত বিলুপ্ত হবে” (২য় 
গতান্ক, ৪র্থ অঙ্ক )। ইহার ফলেই রাবণের স্গ্গে মহারণে লক্ষ্মণকে পরাজিত 
হইতে হয়। নাটকে রাবণ চরিজ্র বীর, করুণ ও ভক্তিভাব লইয়। চিত্রিত 
বইয়াছে। লক্্ণ নিকু!ভল| ঘজ্জাগারে অস্ত্রহীন মেঘনাদ্দকে অস্ত্র দিয়া সাহা) 
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করেন এবং যুদ্ধে তাহাকে নিহত করেন । ইহার মধ্যে লক্ষণের অধিক বীবস্ব 
প্রমাণিত করিবার প্রচেষ্টা রহিয়াছে । নাটকের চবিত্রগুলি আকধণীয় হুইয়! 
উঠে নাই) ঘটন! সংস্থাপনেও 'নিপুণতার পারচয় পাওয়া যায় না। 

বাচম্পতি (১৯২২) অষ্টম শতাব্দীর অদ্ৈতবাদী এবং ষড় দশনের 
টাকাকার বাচম্পতি মিশরের শেষ জীবন লইয়া নাটকটি রচিত হইয়াছে । 
সদাশিব রচিত “মহাদেব তন্ত্র শনিমাহাত্ময বর্ণনা প্রসঙ্গে বাচম্পতি ও বীর 
সেনের শনিপীডা বর্ণনা এবং মহামহোপাধ্যায় কেদারনাথ বিগ্যাবাচস্পত্তির 
'শনৈশচর পিন্ুরাজচবিত” নামক তত্তরোক্ত গ্রন্থ অবলম্বনে নাটক রচিত হইলেও 
রচনায় বাচস্পতি মিশরের সম্বন্ধে প্রচলিত কিব্ন্তী ও পরিহার করা হয 
নাই। সিক্ধুরাজ বীরমেনের সঙ্গে কিরাতরাজ মিহিবচটাদের কন্যা বাঁধার 
মিলনের জন্য পঞ্চাঙ্ক নাটকের শেষে একটি মিলনাঙ্ক সংযোজিত হইয়াছে । 
'বীরসেন' শিধাংশে এবং বীনা, শন্তি-মংশে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া 
বাচম্পতি রূপে অবতীর্ণ দেবগুরু বুহস্পতি উভয়ের মিঙ্গন ঘটাইয়। নিজধর্ম 
সম্পূর্ণ করেন। ইহার পর লক্মীনারায়ণ তাহাকে স্বগে লইয়া গেলেন । নাটকে 
আদি, বীর, বাৎ্সল্য করুণ, বীভৎন ও ভক্তিরণকে প্রাধ।ন্য দেওয়া হইয়াছে । 
পাঞ্ডিত্য, ভাবগানীর্, ধৈর্ধ ও ভক্তিভাৰ লইয়া “বাচম্পতি” চবিত্র চিত্রত 
হইয়াছে । সিক্ববাজ সেনাপতি শর সেনের দেশপ্রেম ও কম্বোজপতর পুত্র 
সেপিহানের হিন্দু-মুসলমান-এক্যের প্রচেষ্টা তৎকালীন হিন্দুমুসলমানের 
এক্যান্দোলন দ্বার! গরভাবিত হইয়াছে । এই নাটকে নাট্যকারের যুগচেতন।ব 
পা্্চয় পাওয়া যায়। কঙ্বোজপতি অত্যাচারী, লম্পট ও পররাজ্যলোভী । বিস্ত 
সে'লহান বীর, উদার ও ন্াঁয়পরায়ণ। তাই পিতার হিন্দুবিদ্বেষের বিরুদ্ধে সে 
প্রতিবাদ জানাইয়াছে--“পিতা, একবার হিন্দু মুসলমানের শত্রুতা মুছে দিয়ে 
হৃদয়ে হ্বদর় মিশিয়ে দেখুন, সন শান্তি অমন পবিত্রতা দুনিয়ায় আর কোথাও 
মিলবে না।” (৫ম পৃষ্ঠ, ৩য় অঙ্ক)। ভক্ত ও প্রজাপালক দিঙ্গুরাজ বারসেন 
শনির প্রকোপে পড়িয়া রাজ্য হারা হইয়া অশেষ দুঃখ ছুর্ঘশ! ভোগ করিবার 
কালে শনির প্রভাবে পুত্র হত্যায় উদ্ধত হলেন । শনির প্রকোপ শেষ হইলে 
কিরাত রাজের সাহাধ্যে তিনি ম্বরাঁজ্য উদ্ধারে সক্ষম হইলেন । বীরাচারা 
“ভরবনাথ কাপালিক' ( ছদ্মবেশী শনি) চত্রিত্রে বীভৎস রসের অবতারণা 
করা হুইয়াছে। সিন্ধুরানী হেমলতা মাতৃত্ব ও বাৎ্সল্য রসের আধার । 
কিরাত রাজ মহিমাদের কন্যা বীরা চিত্র বীরাঙ্গনা রূপে ফুটিয়। উঠিয়াছে। 


৪২৪ বাংল লোকনাটা সমীক্ষা 


বীরা সম্মুখ সমরেও পশ্চাদপদ নহেন । তাই বীরসেনকে সাহায্য করিবার জন্ত 
তাহার শক্র কদোজপত্তিকে ছ্বন্বে আহবান করেন -- 

কম্োজপতি- চমৎকার রমনী! তুমি ভীষণ-_তুমি স্বন্দর ! তোমার 
এ বীরত্ব উপভোগ করবার । 'এস--এস সুন্দরী । এস আদরিনী। তোমার 
সহায়তায় আমি দুনিয়া জয় করে একটা বেহেস্ত শবষ্ট করি। ( আলিঙ্গনোদাত 
হইয়! বাহু প্রসারণ ) 


বীরা--সাবধান--কামান্ধ, কুকুর 
অস্্ ধর, বৃঝহ সংগ্রামে । 
পার যদ্দি বিজয় লভিতে, 
যবনের ইতিহাসে রহিবে গৌরব,__ 
নয় কম্বোজের ছিন্ন মুণ্ড লয়ে 
কিরাত-নন্দিনী খেলিবে গেওুয়া । ( *ম দৃশ্য, ৫ম অঙ্ক) 
নাটকের প্রস্তাবনায় বলা ভইয়াছে যে বুভ্ম্পত্তি বাচম্পতিরূপে সিন্ধুদেশে 
অবতীর্ণ হইয়া লুপ্ধ বেদার্দিশাত্্র উদ্ধার করিয়া শিক্ষাবিস্তারে এমন বিভোর 
হইয়াছেন যে ন্বর্গের কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। তাই শনৈশ্চরের প্রভাবে 
তাহার কর্ষ সমাপন করাইয়া তাহাকে স্বর্গে কিরাইয়া লইবার জন্য নারায়ণ 
ব্যস্ত হইয়াছেন । কর্ম সমাপনাস্তে তাহাকে ব্বর্গে যাইতে হয়। প্রস্তাবনায় 
নাটকের এই মূ বিষয়টি প্রকাশিত হইয়াছে। 
সিন্ধুবাজকুমার মধুমঙ্গল নাটকের একানে বালক চরিত্র । এই চকিজ্রের 
মধা দিয়া ভক্তি ও করুণ এসের সঞ্চার করা হইয়াছে । ইহার গানের সংখ্যা 
প্রায় চল্লিশ । গণের গান ও যাত্রা-বালে ইহাতে সন্গিবেশিত হইয়াছে | 
নাটকখানি “নবদ্বীপ বঙ্গন।ট্য মমাজে' অভিনীত হয় । 
মহামায়া ( ঘোরাস্থর )-_পদ্পপুরাণের ক্ট্টিখণ্ডের ৭৫তম অধ্যায় হইতে 
নাটকের মূল কাহিনী গ্রহণ কর হইয়াছে । বিষুভক্ত ঘোরাহ্বরের অত্যাচারে 
দেবগণ অতিষ্ঠ হুইযা উঠিলেন। অত্যাচারীকে নিধন করিবার জন্য মহামায়ার 
প্রভাবে ভক্ত নারদ তাহাকে মছ্প করিয়া তুলিলেন ৷ বিদ্ধযপধতে অপূর্ব অনিন্দ্য 
সুন্দরী নাবী রূপে বিরাজমানা মহামায়ার কাছে নারদ নারীলোলুপ দৈত্যরাজকে 
লইয়! গেলেন । কামনা চরিতার্থ কবিবার বাসনায় লু ঘোরাহ্থর মহামারা 
দ্বেবী ভগবতী কর্তৃক নিহত হইলেন । ইহাই নাটকের মূল ঘটনা । 


বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা ৪২৫ 


সহমন্বদ্ধরাবণ (১৯২৬)-_-অদ্ভুত রামায়ণের *ন্রয়োবিংশ সর্গের কাছিনী 
অবলম্বনে এই নাটক রচিত হয়। নাটকটি দৃশ্ত বিভাগহীন আট অঙ্কে স্মাপ্ু । 
প্রস্তাবনার শেষে নাট্যারস্ত হইয়াছে । দধি সমুদ্রের অন্তর্গত পুক্করদ্ধীপের 
অধিপতি সহহ্রক্বদ্ধ রাবণ লঙ্কার রাজা রাবণের টজ্যাষ্টা ভ্রাতা । মাতামহ-__ 
মাল্যবানের নিকট লঙ্কার ধ্বংসকাহিনী শুনিয়া শূর্পণখার নাসিকাচ্ছেদনের 
প্রতিশোধ লইবার জন্য অধোধ্যাপত্তি রামের সঙ্গে যুদ্ধ, এই নাটকের মূল 
বিষয়। সীতাকে আছ্যাশক্তির অবতাররূপে কল্পনা কর! হইয়াছে । রামায়ণের 
সীতা আর এই সীতা চরিত্রে পার্থক্য রহিয়াছে । পৃতিপ্রেমিকা সেই শাস্ত-লিগ্ধ 
সীতা এখানে কর্মচঞ্চল। সীতার কর্ম প্রবণতার ফলে সহশস্দ্ধ রাবণের 
জীবন নাট্ের সমাপ্তি ঘটে। সীতা নানা মৃত্তিতে রাবণের সন্তুখে আবিভূ তা 
হলে শক্তিধর রাবণও ভীত ত্রস্ত হইয়া পড়েন,__ ৃ 
রাবণ__.এ কি রমণী হলে আবার পুরুষ 
নব জলধর কাস্তি শ্তামঅঙ্গ আভা । 
৭ সা শ্‌ডী 
২প্রচও খর্পর খাণ্ডা ধরিয়া স্বকরে 
শ্যাম! দিগপরীরূপে নাচিতে নাচিতে 
গলদ্রক্ত ধারা বহিছে চৌদিকে । ( ৭ম অঙ্ক) 
সীতা! অসিতারূপে (কালীরূপে  বাবণের হৃৎপিণ্ড উৎপাটন করিয়া তাগুব 
নৃতা করেন,_- 
সীতা-_-আমি হইয়াছি সীতা অসিতা! মৃবতি । (৮ম অঙ্ক) 
বিশ্রবামুনির সঙ্গে হনুমানের ছন্ছ ঘুচাইবার জন্য রামণ্ড একবার নৃপিংহ 
যূতি ধারণ করেন। সীতা! রামের রঙ্গলীলা-মাহাম্সা দেখাইবার জগ 
রামবিদ্বেষী বাবণের পাপমুক্তির ব্যবস্থা কর! হইয়াছে । চিরাচরিত কাহিনী 
পরিত্যাগ করিয়া সীতা-রামকে নৃতনভাবে উপস্থাপিত করিবার জন্যই 
নাট্যকার অপ্রচলিত অদ্ভুত রামায়ণের কাহিনী লইয়া এই নাটকখানি রচনা 
করিয়াছেন । ভরত চরিজ্র মাতৃভক্তি ও বীরত্বে মহীয়ান হইয়া উঠিয়াছে। 


১। শিএ।ংসি রাবণস্তাশু নিমিষাস্তরমাত্রতঃ। খঞ্জগেন তস্ত চিচ্ছেদ সহস্রাপি হি লীলয়। 
২৩। ১৩ অভভুতরামায়ণ। 

২। ননর্ত জানকীদেবী ঘোরকালী মহাবলা। তদাচকন্পে প্রথিবী নৌরিবানিল চালিত । 
২৩। ৬৩ অদ্ভুতরামায়ণ 


৪২৬ বাংলা লোকনাটা সমীক্ষা 


রাবণপুত্র বিরাধের মধ্য দিয়া ভক্তিরস ফুটাইবার জন্য নাট্যকার তাহাকে 
রামভক্তরূপে চিত্রিত করিয়াছেন। নাটকে শিব, যম, ভরত, হনুমান, বিভীষণ, 
পাবণ ও তাহার পত্বী স্থলোচনার জন্য জুড়ির গান সন্নিবেশিত হইয়াছে। 
ইহ] বীর, ভয়ানক, অদ্ভুত ও ভক্তিরস প্রধান নাটক। নাটকখানি যামিনী 
ভাগ্ডারীর দলে অভিনীত হয়। 

ভুবনেশ্বরী-_কাশীরাম দালে্ মহাভারতের ধনপধ হইতে ইহার মৃল 
কাহিনী সংগৃহীত হইয়াছে । দেত।থাজ হিরণাকশিপুর বিনাশ সাধনের 
জন্য প্রহলাদেক্র অলৌকিক ভক্তিণলে স্ফরটিকস্তন্তে নুদিংহ মৃত্তির আবিভাবের 
কািনী লইয়া! নাটক রচিত হইয়াছে । দেবী ভাগবতেও এই কাহিনীর 
উল্লেখ রহিয়াছে । নাটকখানি নিউ শঙ্কর অপেরা ও ভোলানাথ অপেরা 
পার্টিতে অভিনীত হয়। ইহ] রৌদ্র, করুণ ও ভক্তিরসের নাটক । 

সত্যভাম1 (-৯৩০ _ইহ1 পর্চাঞ্ক পৌরাণিক মার্ক | নাটকের গীতিসংখা! 
প্রায় চল্লিশ । ইহাতে কুষ্ণসক্গীগণ. রাখাল সথাগণ, রাখাসগণ প্রঙতির জন্য 
গশের গানও সম্িবেশিত হইয়াছে । দ্বারকাপতি রুষেরর স্ত্রা সতাভামার পরীক্ষা 
নাটকের যূল বিষন্ন । কৃষ্ণ-প্রেষমূলক একটি গানে ন।টকের প্রস্তাবনা অংশ 
সমাপ্ত হইয়াছে । নাটাকার দেখাইয়াছেন যে দ্বারকাত্ রানী অপেক্ষা বুন্দাবনের 
গোপিনী ও গোপগণহ প্রকৃত কুষ্ণপ্রেমে বিহবল । পরীক্ষার জন্য বৈছারাজ অসুস্থ 
কুষ্কে পদরজ ও উচ্ছিষ্ট ক্ষণে বিধান |দলেন । এই বাবস্থা ছাড়া কষ্ণকে 
স্বস্থ করিবার অন্য উপাখ নাই । সতাভামাব প্ন্ষ এই কাজ সম্ভব হইল না. 

সত্যভামা--ওগে।! তোমরা যে ছনালি আগ্রন্ত করলে গো। বলি 
স্বামীকে কেউ কি পায়ের পলো তে পাবে, না উচ্ছিষ্ট দিতে পারে। পাতিষে 
পরম গুরু, মাগো মা, নি সব ছিনালের দল। (২য় দৃপ্ত, পর্থ অঙ্ক)। কিন্ত 
ব্রজবাসীনা! রাধা পদসজ ও গাচ্ছগ রুষণকে দিয়া তাহার পোগমুক্তির ব্যবস্থা 
কৰেন। কারণ “ক্র গে।পীরা এমন সংকীর্ণ ভালবাস রাখে নাই ঘে সক্কোচ 
বোধ করবে । প্রজধাপার হৃদয় উন্মুক্ত” ল্নিতা--২য় দৃশ্য, ৪র্থ অঙ্ক )। এই- 
ভাবে নাটাকাব বলিতে চাহিয়াছেন খে প্রেমের দিক হইতে কুষ্ণ চিরকালই 
ব্রজবাপীর । ইহা শুঙ্গার ও ভক্তিরসপূর্ণ নাটক ।. শ্ক্রপাল, জরাসন্ধ ও ভীম 
চরিত্রে বীর বসের অরতারণা করা হইয়াছে । 'ইিকির্মিকির" ও “মটর? চরিজ- 
ছয় হান্যরস পরিবেশনের জন্য নাটকে স্থান পাইয়াছে। নাটকখানি অত্যন্ত 
শিথিল বন্ধ ও ক্লাতিকর। ইহা! সত্যন্থর চট্টোপাধ্যায়ের দলে অভিনীত হয়। 
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তিনি 'পাঞ্চালী” (১৯২৩) ও “ভার্গব বিজয় (১৯২৬) নামে আর ছুইখানি 
নাটক রচনা করেন ৷ পরশুরামের নিক্ষত্রিয় করণের কাহিনী লইয়া “ভার্গৰ 
বিজন” রচিত হইয়াছে । ভাগবতের নম স্বন্ধের ১৫শ-১৬শ অধ্যায় হইতে 
ইহার মূল কাহিনী সংগৃহীত হইয়াছে ; বীর ও করুণ রসাত্মক এই নাটক 
গণেশ অপের! পার্টি কর্তৃক অভিনীত হয়। 


পাচকড়ি চট্টোপাধ্যায় 


বাকুড়া জিলার সোনামুখী গ্রামে তাহার পোত্রক নিবাস ছিল। মন্মথমোহন 
বন্থর কাছে তাহার নাট/রচনার হাতে খড়ি হয়; ইহার কৃতজ্ঞতা 
স্বরূপ মনোমোহন থিয়েটারে অভিনীত তাহার "পিয়ারে নজর" নাটক ( ১৩২৩ 
সাল) মন্সথবাবুর নামে উত্সর্গ করেন--নাট্যরচনায় যাহার কাছে আমার 
হাতে খড়ি সেই গুরূপম শ্রদ্ধাম্পদ, সাহিত্যানুরাগী প্রবীণ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত 
মন্থমোহন বন্দ এম. এ মহোদয়ের করকমলে এই ক্ষুদ্র নাটকখা!ন উত্সর্গ 
কারলাম।” (পিয়ারে নজরের উৎসর্গ অংশ )। নাট্যকার পৌরাণিক, ভক্তি” 
যূলক এবং এঁতিহাসিক নাটক রচনা1 করেন) এঙিহাঁসিক নাটকে কল্পনার 
আ ধক্য, দেঁশগ্রীতি ও হিন্দুমুপপমান-এঁক্যের পরিচয় রহিয়াছে। তাহার 
মাটকে জমিদার ও সমাজপতিদের অত্যাচারও তুলিয়া ধরা হইয়াছে । পাঁচকড়ি 
ব।বু নাটকে গদ্য ও পদ্য উধ প্রকার সংলাপ যোজনা করিয়াছেন । সংলাপের 
ভাষার অনেক ক্ষেত্রে তি'ন সারুলা ও মাধুধ্যের প্রতি নজর প্াথিতে চেষ্টা 
করিয়াছেন । নাট্যকার তাহার নাটকে উত্থাপিত সষণ্তার সমাধান করিয়াছেন । 
অনেক স্থানে তান ছিজেন্দ্রলাল ও ক্ষীরোদ প্রসাদের নাটক ছার! ভাবিত 
হইয়াছেন । 

শিবশক্তি_-ইহা পঞ্াঞ্চ পৌরাণিক নাটক । ব্যাসদেবের মহাভারতের বন- 
পর্বের ১৬৭তম-১৭৪তম অধ্যায় হইতে ইহার মূল কাহিনী গ্রহণ করা হইয়াছে । 
উর্ষশীর প্ররোচনায় দৈত্যরাজ নিবাত ন্বর্গ আক্রমণ করিয়া দেবরাজকে বিব্রত 
করিয়া তোলেন। এই বিপদ হইতে ত্রাণ পাইবার জন্য ইন্্রকে মতের মানুষ 
অজুনের সাহায্য গ্রহণ কৰ্িতে হয়। পাশুপত অস্ত্রের সাহায্যে অঞ্জুন দেত্য 
বাজকে নিহত করিয়া! সরপতির বাজ্জ্যোদ্ধারের ব্যবস্থা করেন। দৈত্যরাজ 
নিবাত, তৎপুত্র হুন্দর ও অজুন চবিজে বীরস্বকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে । 
নারী জনোচিত স্থকোমল বৃত্তি এবং প্রেম অবলম্থনে দৈত্য-কন্তা স্থনন্দ। চবিন্ত্ 
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রূপায়িত হইয়াছে | গন্ধর্বরাজ চিত্রধবজ চরিত্রে পৈশাচিক বৃত্তির সমাবেশ করা 
হইয়াছে । নাটকখানি শঙ্ার, বীর, বীভৎস ও ভক্তি রস মূলক। ইহার 
গীতিসংখ্য। প্রায় পয়ত্রিশ। 


দ্বিজান্থা_-এই পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটকের যুল কাহিনী ভাগৰতের ৬ 
কদ্ধের ৬? অধ্যায় হইতে সংগৃহীত হইয়াছে । সমাজের অবিচারে ব্রাহ্মণ 
সন্তান অজায়লের দক্থতে পরিণত হইবার কাছিনী নাটকে অবলম্বিত 
হইখাছে। ছিদ্রান্সেধী নিষ্ঠুর সমাজপতিি ন্যায়রত্ব ও শিরোমণি সতীত্বনাশের মিথ্যা 
অপখাদ দিয়া অজামিলের সতী জী সাবিভ্রীকে সমাজচ্যুত করেন । ইহার ফলে 
সাবিত্রী ও অজামিলকে অশেষ লাঞ্ছনাভোগ করিতে হয়। অবিবেচক হৃদয়হন 
সমাজপতিরা যে একসময়ে বঙ্গসমাজে অত্যাচার চালাইয়া আধিপতা বিস্তার 
করিতেন নাটকে তাহারই পরিচয় রৃহিয়াছে। উচ্চ সমাজের লোক অপেক্ষা 
নিম্ন সমাজের মান্ষের মধ্যে নাটাকার অনেক সদগুণের সন্ধান পাইয়াছেন । 
সামাজিক অত্যাচারের ফলে নিষ্ঠাবান অজামিল উচ্চ সমাজ ছাড়িয়া দ্যবৃত্তি 
অবলম্থনে নিয় সমাজে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এখানে আসিয়া অবহেলিত মানুষের 
মন্থুঘাত বোধের পরিচয়ে তিনি মুগ্ধ হইলেন । দন্থ্য অজামিলকে বাচাইবার জন্য 
ভীল বন্ধু বসন্তক নিজে জীবন তুচ্ছ করিয়াও কান্তকুব্জরাজ প্রসেনজিতের 
বন্দিত্ব গ্রহণ করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। কান্কুজবাজ-কণ্যা মঞ্জুজিক! 
বসন্তকের উদ্দারতায় মুগ্ধ হইয়া তাহার পাণিগ্রহণ কবেন। ভীলকন্তা! ফুলিয়া 
বসস্তককে ভালবাদিত। বসম্তক রাজপুরবাসী হইলে ফুলিয়ার জীবন বার্থ 
হইবে ভাবিয়া যগ্তুলিকা তাহার প্রেমের মর্ধাদ! দিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন । 
তিনি ফুলিয়াকে সপত্বীরূপে গ্রহণ করিলেন । নারীর পক্ষে স্বেচ্ছায় সপত্বী গ্রহণের 
দৃষ্টান্ত বিরল । মনে হয় এই পরিকল্পনায় পাচকড়ি দ্বিজেন্দ্রলাল দ্বার! গ্রভাবিত্ত 
হইয়াছেন। দ্বিজেন্দ্লালের “হেলেন' “ছায়ার' দুঃখ দূর করিবার জন্য তাহাকে 
স্বেচ্ছায় সপত্রীরূপে গ্রহণ করেন,_-৯"হেলেন_এস বোন, আমরা ছুই নদী একই 
সাগরে গিয়ে লীন হই। সুর্ধকিরণ ও বুষ্টি মিলে মেঘের গায়ে ইন্ত্রধন্গ রচনা 
করি । কিসের দ্ুঃখ বোন--একই আকাশে চন্দ্র হূর্ধ ওঠে নাকি এম বোন--” 
( ৫ম দশ্ট, ৫ম অঙ্ক)। ইহা শৃক্ষার, বীর, করুণ ও ভক্তি রস প্রধান নাটক । 


জযযাল্য (১৩৩২)-_-এই পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটকখানি কাশীরাম দাসের 
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মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব অবলম্বনে রচিত হুইয়াছে। যাত্রা! ডুয়েট ও যা 
ব্যালে সহ ইহার গীতি সংখা প্রায় পয়ত্রিশ। মণিপুর সেনাপতি দুজনসিংহের 
সিদ্ধান্ত গ্রহণের ছন্দ দেখাইবার জন্য নাণ্যকার বুদ্ধি ও কুবুদ্ধি নামক রূপঞ্চ 
চবিত্রদ্ধয়ের অবতারণা করিয়াছেন। ইহারা দ্রর্জনসিংহের মানপিক বূপের 
পরিচায়ক । স্থবুদ্ধি ও কুবুদ্ধি গানে ও কথায় তাহাদের বক্তব্য পরিবেশন 
করিয়াছে । জগা পাগলা গানে গানে দুর্জনসিংহকে বিবেকের বাণী আনাইয়াছে। 
যুধিিরের অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব ধরায় মণিপুররাজ বক্রবাহনের সঙ্গে অন্গুনের 
যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে অজুনকে পরাজয় বরণ করিতে হয়। অবশ শেষ পর্যস্ত উলৃপীর 
সাহায নাগলোক হইতে আনীত মণির ম্পশে পরাজিত ও নিহত অজুনের 
পুনজ্খবন লাভ ঘটে। অজুের প্রতি ভালবাসা ও কর্তবা পরায়ণতা লইয়। 
গেন্দনন্দিনী উলুগীর চরিত্র রূপায়িত হইয়াছে । বভ্রবাহনের রাজোচিত 
বীরত্ব ও পিতৃভক্তি স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে ৷ নাট্যশেষে একটি ক্রোড়ান্ক সংযোজিত 
হইয়াছে! এই অংশে রাধাকুঞ্জের যুগল মৃত্তির আবির্ভাব দেখান হইয়াছে ? 
লোকুঞ্জনের প্রতি অধিক লক্ষা রাখিবারু ফলে ইহাতে অনেক অপ্ক্পোজনীম 
অংশ দেখা দিয়াছে । ১৯৪০ খ্রীষ্টাবে ইহার পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হয়| 
নটীর অভিশাপ-_কাশীরাষ দাসের মহাভারতের বনপর্ব হইতে ইহার 
মূল কাহিনী সংগৃহীত হইয়াছে । এই পঞ্চাস্ক পৌরাণিক নাটক সত্যন্গর অপেরায় 
আভনীতত হয়। যাত্রাব্যাশে ও গণের গানসহ ইহার গীতিসংখ্যা বিশেব অধিক । 
কলঙ্বান্থর ইন্দ্রকে পিংহাসনচাত ক'রযা স্বগ অধিকার করেন। দেবতাগণ বন 
চেষ্ঠা করিয়া যখন তাহাকে স্বর্গ হইতে বিতারিত করিতে পারিলেন না তখন 
তাহারা অজুনের শরণাপন্ন হইলেন। অন্ন পাশুপত অস্ত্রের সাহাষে দৈতা- 
রাজকে নিহত করিলেন ! আনন্দিত দেবরাজ ্বগে দৈত্য-বিজয়লোত্মবের ব্যবস্থা 
করিলেন । উৎসবে নৃত্যরত! উর্বনী অঞ্জুনকে কৃতজ্ঞতা জানাইতে গিয়া প্রেম 
নিবেদন করেন। অজু স্বর্গনটার প্রেম গ্রহণে অন্বীকৃত হওয়ায় উর্বশী তাহাকে 
ক্লীবত্ব প্রাপ্তির অভিশাপ দান করেন। নাটকে এই কাহিনী বিধৃত হইয়াছে । 
অর্জন ইন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে,চাহিলে রক্ষীরা তাহাকে বাধা দান করে। 
অর্জুন জরান্থরের সাহায্যে ্ব্গরক্ষীদের দেহে বোগ ছড়াইয়া যুদ্ধে তাহাদের 
পরাস্ত করিয়া বাদবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে সক্ষম হইলেন। দেবরাজ তাহাকে 
সাদরে গ্রহণ করায় পরাস্ত দেবতার! অসন্তুষ্ট হইয়া কাক্তিকেয়র অধিনায়কত্ে 
ধর্মঘট করিতে মনন্থ করিলেন )-- * 
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কাতিকেয়__অন্তায়ের প্রতিকার হেতু 
আছে পন্থা এক-_নাহিক দ্বিতীয় । 
সর্বক্ষেত্রে অনহযোগ মূল মন্ত্র ধরি 
হও যদ্দি অগ্রসর হে অমর কুল, 
প্রতিকার হুবে স্ুুনিশ্চয় ! 
দেবগণ_-ঠিক ঠিক! আমরা ধর্মঘট করবো-_আমরা ধর্মঘট করবো । 
| ( ৫ম দৃশ, ১ম অঙ্ক) 
নাট্যকার সমসাময়িককালে অনেক ধর্মঘট দেখিয়াছেন। নাটকে ঘাহারই 
প্রভাব পড়িয়াছে। শনৈশ্চর চতিত্রটি হাত্যরম পরিবেশন করিয়াছেন । 
ছুইটি বিবাহ করিলে যে জীবনে অনেক অশান্তি পাইতে হয় কশ্যপ চবি 
তাহারই পরিচয় রহিষাছে। দৈত্যপতি কলশ্বাস্থতরের বীরত্ব আছে, নারীর 
সতীত্তের প্রতি শ্রদ্ধা এবং লক্ষ্মীর প্রতিও অচলা ভক্তি আছে। তিনি প্রজা 
দরদী কর্তব্যপরায়ণ সআাট ; তাই তাহাদের মধ্যে অন্নাভাব দেখা দিলে রাজ- 
পুরীর সমস্ত নৃতাগীত বন্ধ করিয়! দিয়া তিনি প্রজাদের ছুঃখ দুর করিবার 
জন্য সচে্&ট হইয়া উঠেন । কশ্ঠপ পত্বীদ্ধয় অদিতি ও দ্বিতির মধ্যে সণতী বিদ্বেষ 
এবং আপন আপন সন্তানের প্রতি বাৎসল্য ভাব ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে । 
গন্ধর্ব নন্দিনী মানসী ইন্দ্রপুত্র জয়ঙ্কের প্রেমে বার্থ হইয়া প্রতিহিংসা চরিতার্থ 
করিবার জন্য দানব মহ্ষী হইলেন। কিন্তু গ্রত্তিহিংসা দূরীভূত হওয়ায় তিনি 
পতি-প্রেমিক নারী ও প্রজা-দরদী রানীতে কপান্তরিত হইলেন) ভক্তি, বৌব্র, 
হাস্য, বাৎ্সল্য রম থাকিলে ও ইহ] খাঁর ও শঙ্গার রসপ্রুধান নাটক। 
চা সঞ্দজাগর ( ১৩৭ )--এই পঞ্চান্ক 'ভক্তিঘূলক নাটকথা।ন শশ্রিভ্ষণ 
হাজরা শান্তি অপেরাম্ন অউনীত হম । যাত্রাবালে, যাত্রাডুরেট গণের গান 
সহ নাটকের গীতি সংখা প্রায় তেইশ! 
নাটকখানি গিবিশচন্গের পুণা স্মৃতির উদ্দেশ্তে উত্সশীকত হইয়াছ | মঙ্গল- 
কাব্যের '&চপিত বেকুলা-লখীন্দবেয় কাহিনী লইখা নাটক রচিত হইয়াছে । 
ঠার্পদ্রাগরের ত্ী মেনকার মধ্যে ফোন ব্যক্তিত্ব নাই। সাধারণ বঙ্গ ললনার 
মত স্বামীর প্রতি ভালব!সা, সম্তাশ-ম্েহ ও ভক্তিভাব অবসন্ধনে এই চ্রিভ্ত 
গড়িয়া উঠ্িয়াছে। মাতৃম্বেহ চঈরিত।থ করিবার জন্য তিনি গোপনে মনসাপৃজা 
করিবার জন্য লচে্ট হইলেন । নৃত্য পটায়সী বেহুলা চরিত্রে গভীর পতি-প্রেমের 
দিকটি প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে । কর্মপ্রবণতার দিক হইতে মনসার সহচরী 
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নেতা নাটকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছে । চাদের মহাজ্জান মণিহরণ, 
ছয় পুত্রের মৃত্যু ঘটানো, সপ্তডিঙ্গা ডুবানো, ক্ষুৎপিপাসার় কাতর চন্দ্রধরের লঙ্জা 
নিবারণের জন্ত বস্্রভিক্ষা করানো, ধৰস্ন্তরির মৃত্যু ও বিবাহ বাসরে লধীন্দরের 
প্রাণনাশ ইতার্দি যাবতীয় কর্ষের বাবস্থা নেতাকে করিতে হয়। মনসা 
মর্তে আত্মপ্রতিষ্ঠায় ব্স্ত। এই বালনা চরিতার্থ করিবার জন্য তিনি নীরবে 
শভ অপমান সহা করিতেও রাজী । চন্দ্রধরের হস্তে পূজা গ্রহণ করিতে না 
পারিলে যনসাপ মর্তে প্রতিচ লাভ অসম্ভব । শৈব চন্দ্রধর অনার্ধ নাগ- 
অধিশ্ববীকে কোনমতেই পুজা করিতে সম্মত নহেন। স্বতরাং প্রতিহিংসা 
উন্মাদনায় মনা অনেক সময় আম্মহার| হইয়। উঠিয়াছেন, তাহার চগরিত্ঞে 
দেবত্ব ও নারীত্বের মর্ধাদ! ক্ষুপ্ন হইয়াছে । চন্দ্ধরের কাছে মনসা পরাজত | 

ধর্মপথ-_ইহা পঞ্চাঙ্ক এতিহাসিক নাটক । স্ুরেন্দ্রনাথ সাহার দলে নাটকটি 
অভিনীত হয়! ইহার গীতি সংখ্য] ত্রিশের অধিক । জেলে জেলেনীর আদি 
বসাজ্মক খাত্রা! ডুয়েট, ব্যালে প্রভৃতি ইহাতে স্থান পাইয়াছে। জেলে চরিত্রকে 
ক্ষীণ ভাবে নাটকেব ঘটনার সঙ্গে যুক্ত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে । ত্রাঙ্গণ 
কালাটাদ সমাজের অবিচারে মুসলমান কালাপাহাড়ে রূপান্তরিত হইয়া! ভিন্দু 
বিদ্বেষী হইয়া উঠেন । কালাটাদের এই রূপান্তর কাহিনী ও অত্যাচার নাটকের 
প্রধান বিষ্য়বন্ত। সমাজপতি ও জমিদারের অত্যাচার হিন্দুমুসলমান-কা 
এবং ধর্মবিদ্বেব দুর করিবার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নাটক রচিত হইয়াছে । 
সমাজপতিদের অবিচার অত্যাচারের কাহিনী “ছজদন্থ্য নাটকে ও নাট্যকার 
উপস্থাপিত কারয়াছেন । অত্যাচারী জমিদার 'নরেন্দ্রনারায়ণ”, সমাজপতি 
ন্যায়চঞ্চ। ও “তর্কচঞ্চু'র সহায়তায় দেশে যে ব্যভিচারের ম্লোত বহাইয়া 
দিলেন তাহার প্রতিবাদ করিতে গিয়া কালাটাদ গৌড়ের নবাব স্বলেমান 
সাহেবের দরবারে বন্দী রূপে উপস্থিত হইলেন । কিন্তু জমিদারের স্বরূপ 
প্রকাশিত হওয়ায় কালাদাদ শক্তি, সাহস ও সত্যান্ বলে নবাবের সেনাপতি 
পদে বুত হইলেন । সেনাপতির শৌ্বীর্যে দ্ধ নবাবকন্তা “দ্দোলেনা” তাহার 
প্রেমাবদ্ধ, হইয়! পড়েন। ব্রাঙ্গণ ও মুগলমানের মিলন অসম্ভব মনে করিয়া 
দোলেনা আত্মহত্যায় উদ্ভত হইলে নারী হত্য। বন্ধ করিবার জন্ত কালাাদ 
সংস্কার মুক্ত হইয়া তাহাকে গ্রহ্ণ করেন। নাট্যকার এখানে ধর্মছন্দ-সমস্তা] 
উত্থাপন করিয়াছেন, 

কালা্টাদ_ ধর্ম, কচি, সংস্কার 
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কে বুঝিবে পার্থক্য কি বা কার! 
তিন যেন হল হাহাকার 


খুলে দাও জ্ঞানের নয়ন 
নিবিচারে স্ত্য ধর্মপথ । (৬ষঠ দৃশ্ধ, খয় অঙ্ক) 
এই সমন্যার সমাধানে নাট্যকার বলিতে চাহেন যে আমলে সব ধর্মই সমান, 
মানুষ কেবল সক্কীর্ণতা'ব জন্যই বিভেদ শ্যটি করে। মানুয়ের পক্ষে এই অকর্তব্যকে 
প্রশ্রয় দেওয়া বাঞ্চনীয় নহে, 
নূরনীহার-ধর্ধে ছোট বড় নাই সাহাজাদী, সব ধর্মই সমান ) তবে সঙ্কীর্ণতা 
কবল মনের ভানে ( ১ম দৃশ্য, ৩য় অঙ্ক )। 
নবাবকন্তার সর্দে বৈবাহিক মিলনে কালাাদ হিন্দু ধর্মাচরণের অধিকার 
হইতে বঞ্চিত হইলেন । ইহার ফলে কালাাদ হিন্দুবিদ্বেষী হইয়া উঠিলেন ও 
পৌরুষকে প্রধান অবলম্বন রূপে গ্রহণ করিয়া হিন্দুদের উপয় পীড়ন স্থুকু করিলেন ৯ 
ক্রমে তাহার মধ্যে নাস্তকতা দেখা দিল,__ 
কালা্টাদ- ঈশ্বর কোথাস 
স্বভাঁব শজিত বিশ্ব 
ধ্ংসতার স্বভাব নিয়ম । ( ওর্থ দুশ্ঠের পরে দৃশ্যান্তব, ৫ষ অঙ্ক ) 
কালাচার্দ এখন কালাপাহাড়। মুসলমান ধর্মাবলম্বী কালাপাহাড (» রাজু) 
গ্ন্ধর্মবিরোধী অত্যাচারে মেদিনী কীপাই্য়া তুলিল ॥ এই অত্যাচার বঙ্গদেশ 
হইতে পুরাঁর মন্দির পর্ধজ্জ পৌছাইল। নাটকের শেষে কালাপাহাঁড়ের সম্থিৎ 
কিবিধা আসে এবং তিনি আস্তিক হইশা! উঠেন। এঁতিহাসিক খটনার সঙ্গে 
বহকল্পনা যুক্ত করিগ্া নাটকটি বচিও হইশাছে । ফ্লোলেনা প্রেমিকা, বিবাহিত 
জাঁবনে তিনি সেবা ও কর্তবাপরাম্নণভাকে প্রাধান দিয়াছেন ! নবাব সোলেমান 
( ১৫৬৪--১৫৭২ শ্রী: ) স্থুবিচারক, গ্রজা দরদী, শৌধ বীর্ঘ ও ন্যাষ নিষ্ঠার 
সম্মান দানে প্রয়ালী। নুরনীহার দোলেনার সহচরী, সাধারণ নাবী হইলেও 
তাহার ধর্মবিদ্বেনহীন উদারতা ও মানণবতাবোধ জাগ্রত বহিয়াছে। আদি, 
বৌদ্র, বীর, করুণ ও ভক্তিরসকে প্রাধান্য দিয় নাটকখানি বৃচিত হইয়াছে । 
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টিপু হবলতান (১৯৩৯)-__ইহা৷ অষ্টাদশ শতকের শেষের মহীশূর সুলতান 
টিপুর কাহিনী লইয়! রচিত পরঞ্চাঙ্ক এতিহাসিক মাটক। এই নাটকেও কল্পনার 
আধিক্য রহিয়াছে । নাট্যকার ভূমিকায় বলিয়ায়ছন _“এঁতিহাসিক ঘটনার 
যতটুকু সম্ভব লইয়া তাহাতে রঙ ফলাইয়া এই নাটক লিখিয়াছি।” ইহাতে 
দেশাত্মবোধ ও হিন্দুমুলমান-এক্ায বোধ প্বনিত হইযাছে। নাট্যকার 
প্রাকৃম্বাধীনতা যুগের আন্দোলন দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছেন । মহীশূর-শের 
হারদর আলির ছুই পুত্র একজন খ্লতান টিপু আর একজন করিমশাহ। 
ভ্রাতৃদ্বোহী ও দেশব্রোহী করিমের বৈপরীতে ভ্রাতবংমল দেশপ্রাণ টিপুর চরিত্র 
অস্কিত হইয়াছে । বিধ্বংসী সংগ্রামপূর্ণ নাটকে টিপুত্র স্ত্রীকনী বেগমের চরিত্র 
িপ্ধতা লইয়া রচিত হইয়াছে । কুষ্জাবাঈর মহাপ্রাণতা এবং সেনানায়ক 
মুেলেলিনের ( ফরাপী ) পাজভক্তি ও যুদ্ধকৌশল চরিত্র ছুইটিকে বিশিষ্টভ। দান 
করিয়াছে । মুর্জেলেলিন চক্রিত্র পচনায় নট্যকার ক্ষারোদ গ্রসার্দেরও “রড, 
চরিত্র ছার! প্রভাবিত হইধাছেন । এই নাটকে গানের সংখ্যা কমিয়াছে। 
ইহার মুলে শ্রোভৃমগুলীর কুচি ক্রিয়াশীল রহিরাছে। পূর্বে এ্রতিহাসিক 
নাটকেও প্রচুব গান সন্নিবেশিত হইত । ক্রমে গানের চাহিদা কমিতে থাকায় 
লোকনাটে;ও যুদ্ধোত্তৰকালে গানের সংখ্যা বিশেষভাবে কমিতে থাকে । এই 
নাটকের গীতি সংখা! অনাধক পনের । 

ভাগ্ারী অপেরায় রভিনীত 'সপ্তরগী” শ্রীগৌরাঙ্গ আদর্শ যাত্রা সংঘে অভিনীত 
শিহ্বরাস্থর', বীণাপাণি নাট্য সমাজে অভিনীত “মানিনী সত্যভামা”, শশিভৃষণ 
হাজরার শাস্তি অপেরায় অভিনীত কুল্পরা-কালকেতুর কাহিনী অবলম্বনে রচিত 
“মা”, সত্যন্ঘর অপেরায় অভিনীত ভক্তিমূলক নাটক রামপ্রসাদ্”, বীণাপাণি 
নাট্যসমাজে অভিনীত 'রাখীবদ্ধন” (১৯২৫), সত্যন্বর অপেবায় অভিনীত 
এঁতিহাসিক নাটক “বেইমানের দেশ” এবং 'ভাঙ্কর পণ্ডিত; (১৯৩২) পালাগুলি 
নাট্যকার কর্তৃক চিত হয় । 

ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায় বিগ্ঠাবিনোদ (১৩০১-১৩৭৫ ) 
হুগলী জিলার চণ্ডীতলা থানার অন্তর্গত গরপগাছা গ্রামে মাতুশালয়ে ১৩০০ সালে 
তিনি জন্মগ্রহণ করেন । তাহার বর্ডমান নিবাস সাতরাগাছি হাওড়া । বিদ্যালয়ের 
শিক্ষালাভের পরে তিনি শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট কিছুকাল চিত্রাঙ্কন 


১। প্রতাপা্দিতা, ক্গীরে দপ্রসাদ, ১৯০৪ 
৮ 
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অভ্যাস করেন এবং গর্ভণমেন্ট আর্ট সকল হইতে ড্রাপট্সম্যান্শিপপাশ করেন । 
ফণিভূষণ দৃশ্ঠপট অস্কনেও অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। সতের বতসর বয়সে 
অযোধ্যাপতি অস্থরীষের কাহিনী লইয়া ক্ষত্রিয় গৌরব? (১৩১৭ ) নামে তিনি 
একখানি নাটক রচনা করেন । এই যাত্রা নাটক “হৃষীকেশ সঙ্গীত সম্প্রদায়ে 
অভিনীত হ্য়। পিতা রপুনাথ মুখোপাধ্যায়ের শিক্ষাধীনে অভিনয় শিক্ষা 
করিয়। হাওড়া-শিবপুর বটরুষ্ট পালের বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত সৌখিন যাত্রা 
ক্লাবে তিনি পিতার সঙ্গে অভিনয় করিতে থাকেন । ইহার কিছুকাল পৰে 
অভিনেতারপে তিনি পেশাদারী যাত্রা-্দলে যোগদান করিয়া লোকনাটা 
রচনায় ব্রতী হইলেন । পেশাদারী যাত্রায় অভিনীত তাহার প্রথম নাটক 
'পাষাণী। ইহা তাহার জ্যোেষ্টতাত সতীশ চন্র মুখোপাধ্যায়ের রামরুঃ 
নাট্য সমিতি' সংস্থায় অভিনীত হয় । এই পঞ্চাঙ্ নাটকখানি অহল্যার কাহিনী 
লইয়া! রচিত। 

বাস্ছদেব (১৯২৬ )--ভাগবতের দশম ক্বদ্ধের ৬৬তম অধ্যায় হইতে ইহার 
মূল কাহিনী সংগৃহীত হইয়াছে । এই পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটক ভাগ্াবী 
অপের! কর্তৃক অভিনীত হয়। জনপ্রি্তার জন্য নাটকখানির পাঁচটি সংস্করণ 
প্রকাশিত হয়। নাটকের গীতি সংখ্যা প্রায় কুডি। 

রুষ্ণকর্তৃক নরকাহ্থর নিহত হওয়ার দৈতারাজ পৌগুবান্দেব রুষ্ণবিদ্বেষী 
হ+য়৷ উঠেন এবং কৃষ্ণপূজার স্থলে দৈত্যবাজের পূজা প্রচলনের আদেশ ঘোষণা 
করেন। রাজ্যে কঞ্চপূজ! বন্ধ হইলেও বাজপৃজা গ্রচলন সম্ভব হইল না। 
এ দ্দিকে দ্বারকায় কৃষ্ণের অনুপস্থিতিতে পৌটু বান্ছদেব কৃষ্পত্রী সত্যভামাকে 
অপহরণ করেন। স্থতরাং অবিবেকী, অবিচারী, অত্যাচারী, দৈত্ারাজের 
সঙ্গে রুষ্ের ঘুদ্ধ অবশ্যত্তাবী হইয়া উঠিল। এই যুদ্ধে বাজ্দেবকে কৃষ্ণের হস্তে 
মতা বরণ করিতে হয়। কিন্ত তিনি প্রচ্ছন্ন কৃষ্ণতক্ত ছিলেন, তাই রাবণের যত 
শত্রু রূপে কৃষ্ণকে ভজন করিয়াছেন ; রুষ্চকে পারের তরণীরূপে পাইবার জন্ত 
মাতৃদম দেবী সত্যভামাকে তিনি অপহরণ করিয়াছিলেন। ভক্তির জোরে 
দৈত্যরাজ পৌগু বান্সদেব পরিণামে মুক্তিলাভ করেন । পৃথিবীতে মানুষ স্বকীয় 
কর্মফল ভোগ করে-ইহাই নাটকের যুল বক্তবা। “কর্মফল চরিত্রের গানে 
গানে এই কথাই ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়াছে ! অত্যাচারী “ঘণ্টাকর্ণ চরিজ্রে 
বীভৎস রসের অবতারণ। করা হইয়াছে । ইহা বীর, করুণ ও ভক্তিরস প্রধান 


নাটক। 
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রামান্জ (১৯২৮ )--রুত্তিবামী রামাযণের উত্তরাকাণ্ড অবলম্বনে 'এই 
পর্চাক্ক পৌরাণিক নাটক রচিত হয । ভাগারী অপেরায় অভিনীত নাটকখানির 
পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৬১ গ্রীষ্টাব্ধে। সংগীত প্রধান এই নাটকের 
গীতি সংখ্যা প্রায় চল্লিশ । মর্তবাসী বাষের গুণে মুগ্ধ । তাই রামহীন রাজা 
তাহাদের কল্পনাতীত । এদিকে পাতাল প্রবেশের পর সীতা দীর্ঘকাল রাম 
বিরহে মুহামানা । সুতরাং স্ব্গেও রামের প্রয়োজন ৷ দেবক্ল রামক্পী শ্রীবিধুর 
সঙ্ষে নারায়ণী সীতাব মিলন ঘটাইতে প্রয়াসী হইয়া উঠেন। ইহা লইয়াই নাটা 
কাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে। সীতার পাতাল প্রঠেশের পর কৌশঙাা, টৈকেয়ী, 
স্থমিত্রা দেহতাগ কবেন। রামচন্রর শোকোম্মাদ। এদিকে স্বর্ণের দেবগশ 
রামচন্দ্রকে ফিরাইয়! লইয়া! বৈকগের পূর্ণতা সাধন করিতে উদ্যোগী । মহাকাল 
রূপী মহেশ্বরের কৌশসে লক্ষণ সরযূ গঙ্ভে বিসাজত হইলেন । বামচক্র বত 
ও শক্রত্বের ভাঁতি ধরিয়া সবধূর জলে প্রাণত্যাগ কবিলেন। ইহার পরে 
বৈকুষে চার ভাই একই যৃত্তিতে সন্গিবেশিত হইলেন , সীতা-বাম লঙ্ষমী-নাবাষণ 
পে মিলিত হইয়া বৈকৃগের শৃগ্যতা পরণ করলেন । সীতা-বাষের মিলনের 
জন্ত দেবগণের চক্রান্ত নাট্য কাহিনীতে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে । এই 
কর্মে পৃথিবী ব্রন্ষ/ ও মহেশ্বর অগ্রণী হইলেন। লোকনাট্যে সাধাবণতঃ 
নাট্যঘটনার মূল ক্ত্র প্রথমে প্রস্তাবনাষ জানানো হয় এবং সেই অস্সাবে 
নাটাকাহিনী গড়িয়া উঠে কিন্তু এখানে ইচ্গাব বাতিক্রম দেখা যাষ। 
নাটকে প্রস্তাবনা নাই । তিতীয় অঙ্কে ত্রিদিববাশীতদব কর্দন্থটী নির্ধারিত 
হয় এবং তদনযায়ী নাট্যঘটনা অগ্রগত্তি লাভ করিতে থাকে । প্রথম ইটি 
অঙ্কে দেবতাদের কর্মস্থগীর ভৃষিক। প্রস্তরত করবা হইরাছে। নাট্যকার 
নাটকে একটি নৃতন চবি্রহষ্টি করিয়াছেন । এই চরিত্রটি ছায়া-সীতা। সীতা 
পথিব দেহ পরিত্যাগ করিয়াছেন বলিয়াই নাটাকার তাহাকে ছায়ারূপে নাটকে 
স্থান দিয়াছেন । ভবভূতি বিরচিত 'উন্নবরামচরিত' নাটকের “ছায়া নাম 
তৃতীয়োহঙ্কঃ, হইতে নাট্যকার ছায়া সীতার পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়! 
মনে হয়। ভবভূতির *সীতা ছারা রূপে রামচন্দের অলক্ষে থাকিয়া তাহার 
দেহ স্পর্শ করিয়াছেন । বাঁমচন্দ্র সে ম্পর্শানন্দ অনুভব করিয়াছেন ; ছায়া- 


১। দীতা_অজ  উত্ত! ধরামি এষ ধরামি। 
রাম__-আলিম্পন্নমৃতময়ৈরিব প্রলেপৈরস্তর্বা বহিরপি বাঁ শরীরধাতুন। সংস্পর্শ ঃ পুনরপি 
ঈীবয়নকল্মাদানন্দাদপরবিধং তনোতিমোহম্‌॥ ৩৯ শ্লোক | ওয় অঙ্ক, উত্তররামচরিত-_-ভবতুত্তি 
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সীত। সেখানে নিক্ষিয় নহেন। 'রামাহজের' ছায়া সীতাও ক্রিয়াহীন নছেন । 
লবকুশের রক্ষার জন্য তিনি সচেষ্ট হইয়াছেন । এই ছায়া সীতাও ম্বানী- 
প্রেম ও পুত্রন্সেহের আধার । পৃথিৰী মনে করিলেন, রামচন্দ্র লবকুশের স্ষেছ 
মোহে সীতাকে ভুলিয়া রহিয়াছেন। হ্থতরাং তিনি লবকুশকে ধ্বংস করিয়া 
রামের মোহ ভাঙ্গিতে সচেষ্ট হইলেন। কিন্তু বাধা দিলেন স্সেহময়ী ছায়া 
সীতা । 'মুদর্শন? সীতার পরিচয় দিলে পৃথিবীর হাত হইতে লবকুশ আত্মরক্ষা 
করিতে সমর্থ হয়। 
পৃথিবী- কোথায় পালাবি লবকৃশ অযোধ্যার শ্রেষ্ঠ সম্পদ তোরা, তোদের 
রক্ত বিনা এ তৃষণ মিটবে না। (লবকুশকে পুনধার আক্রমণ করিতে উদ্যত 
সহলা ছায়াসীতা আসিয়া! পৃথিবীর সম্মুখে দাড়াইলে লবকুশ পঙ্গারন করিল )। 
কে তুমি? 
( গীতকে সর্শনের প্রবেশ ) 
নুদর্শন__ওযে সীতা--ওষে সীতা, 
রামের জায়া মায়া-কায়! ছায়ারূপে সীতা।। 
আপন রক্ত বিলিয়ে দিয়ে মা গড়েছে ছেলের প্রাণ, 
কঠিন প্রাণে কালের হাতে যা কি দ্দিবে এমন দান, 
তাইমা এসেছে নিভিয়ে দিতে ছেলের মর্ণ-চিত1 । 
মা চিনে নেয় আপন ছেলে শতেক ছেলের মাঝে, 
ছেলের দুঃখ সবার চেয়ে স্বাঙ্ের গাণে বাজে, 
ও লবের মা_কুশের মা_ রামের সতী সীতা । [প্রস্থান | 
( ৩য় দুশ্ঠ, ওয় অঙ্ক ) 
নাটকে লক্ষণ চবিত্রে ভ্রাভৃভক্তি, কর্তব্য ও ধর্মবোধ গ্রাধান্ত পাইয়াছে। 
পীতাহারা রামের ব্যাকুলতা, মাতৃহারা লবকুশের হাহাকার, ছায়া-দীতার 
আকুলতা, লক্ষ্মণ বজ:ন উ।খলার বিলাপ সমস্ত লইয়া! নাটকখানি করুণরস প্রধান 
হুইয়! উঠিয়াছে ! রামচন্দ্র অঙ্গীকারের পূজারী, ভ্রাতৃবৎদল ও সীতা প্রেমিক । 
পীতা বিরহে তাহার অন্তরের জ্বালাপ্রি আনর্বাপিত ; অযোধ্যা তাহার 
কাছে তুচ্ছ মনে হইতেছে । বিরুহী সীতা-পতি চিত্রশালায় অতীত জীবনের 
চিত্র দেখিয়া অস্তরাগ্সি নিবাণের চেষ্টা করিতেছেন । এই স্থঘোগে সুদর্শন গানে 
গানে রামের পৃথিবী ত্যাগের প্রপ্ততি রচনা করিয়াছে । এই পরিকল্পনায় 
নাট্যকারের উপর পঙিত হারাধন রায়ের লক্মণ বর্জন (১৩১১) নাটকের 
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প্রভাব পড়িয়াছে। এই 'লম্্রণ বর্জন” নাটকের সপ্তম দৃশ্তে নিভৃত শয়নকক্ষে 
বামচন্দ্র সীতার ধ্যানে বিভোর,__ 
রাম-_নির্জন আলয়ে বসি 
জানকীরে আকিয়! হদয়ে-_ 
কত কথা বাল প্রাণে প্রাণে ॥ 
তখন মায়া আবিভূ্ত হইয়া গানের মধ্য দিয়া রামের মন বৈকুষ্ঠবাসী লক্ষমীরূপী 
সীতার প্রতি উন্মুখ করিয়া তুলেন, 
আর কাদায়ো না দেবী কমলায় 
গোলকে চলহ ভক্ত-রঞ্জন ৷ 
মূলভাবটি “লক্ষণ বর্জন” হইতে গ্রহণ করিলেও নাট্যকার ইহাকে অনেক 
বিশদ করিয়াছেন এবং ইহার জন্য অন্য পরিবেশ রচনা কবিয়াছেন। এই 
পরিবেশ রচনায় ভবভূতির 'উত্তররামচরিত' নাটকের প্রথম অস্ক অবলম্বনে রচিত 
ঈশ্বরচন্দ্র বিগাসাগবের “সীতার বনবাস” (১৮৬০ )-এনু প্রথম পরিচ্ছেদদের আলেখ্য 
দর্শন অংশের অনুসরণ কর। হইয়াছে । “ামান্জ' লোকনাট্য হইতে এই 
পরিবেশের কিঞ্চিৎ পারিচয় দেওয়া যাইতেছে, 
শ্রীরাম--ও কার চিত্র? 
মাতা কৌশল্যা দেবীর ! 
পরি চীরবন্ধল বসন রাম যাবে বনে 
শুনি তাই তস্তে লয়ে আশীর্বাদ, 
আকুল পরাণে করিছে রোদন ! 
নাহি কাদ স্ষেহময়ী মাতা 
এস অশ্রু তব দিব গে! মুছায়ে । 
( গীতকণে স্ুদর্শনের প্রবেশ ) 
স্থদর্শন-__মায়ার অশ্রু মোছায়োন। প্রভু 
মায়ায় ভুলিয়া থেকো না । 
মায়া ছেড়ে, ছেড়ে নর কাযা 
কে তুমি কোথা দেখনা । 
শ্রীরাম_কি কহিছ শিল্পী, মিথ্যা অশ্রু? 
ও অশ্র' নহে মুছাবার-- 
মাত্র শিল্পের চাতুর্ধ? 
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ভাল, পার্থে তার ও কি শিল্পী ? 

চতুর তৃষিত দৃষ্টি 

নয়ন বগুন ন্বর্ম্বগ এক 

রহে স্থির অচঞ্চল, 

দ্বরে রাম সীতা, 

পার্খে লক্ষ্মণ রামাহছজ,__ 

ব্রামে কহে সী ধরে দিতে মগ । 

রাম, পামানুজ পুলকিত, 

মুগ্ধ দো ম্বগদরশনে ! 

৩৩--ওকিহে তোমারি অস্কিত শিল্পী ? 

ভ্রম হয়, বল প্রাণ নাহ ্বর্ণ-ম্বগে ? 
( পুৰ গীতাংশ ) 


হুদ্র্শন__প্রাণ চলে গেছে আছে শুপু সৃতি, 


প্রাশ দিলে মিলে প্রাণের মুর্তি, 
প্রণ যদি চাও, আত্মপ্রাণ দাও, 
প্রাণ ৫রেখে ব্যথা পেওনা । 


শ্ররাম_ কোথা প্রাণ? প্রাণ যদি রবে, 


হেন ব্যথা প্রাণে মোর ? 
প্রাণ চলে গেছে । কাত্তিষান শিলা? 
বচিয়াছে স্বৃতিটুকু তার । 

প্রাণমন আহে যাবু-- 

চিত্র দেখে চিত্ত তার দেখে 'প্রাণময়। 
ওওই-__ওই অন্য চিত্ত এক-_ 
চিভা-বাঁহু সম ধুধু জ্বলিছে অনল, 
মধ্যে ভার জদ্ধ মতি 

প্রেমময়ী সতী সীতা মোর ' 

অনলে নাহিক ভয়--_ 

যুক্তপাণি ডাকে ভগবানে ' 

এস্ডভীত সবে অনলের দুরে 

মুখে নাহ ভাবা, 


বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা ১৩৯ 


পুক্তলিকা প্রায় শির চল! 

নাহি মায় নাহ দয়া, 

সথবণ লত্তিকা অগ্নিতাপে ভম্মবৃঝি হর 

লীতা, সীতা, 

উঠে এস অগ্নি কুণ্ড হতে, 

দিবন] পুড়িতে-_ 

যার লাগি সাগর বাধিয়! 

ব্রন্মবধ করি 

লইন্থ অখ্যাতি ব্রন্ষধাতী বাম | 

সীতা, সীতা ! 

( পূব গীতাংশ ) 

সুদশন- পুড়িবে না সীতা নন্তে কলঙ্কিনী 
অনলে কি পোড়ে সতা শিবোষণি 
উজলপি"ছুর আরো রে শোভিল, 
আনলে বিজলি দেখনা | 

আরাষ_ পেয়েছি, পেয়েছি--লীতা-- 
এইবার পেয়েছি তোমাকে । 
যুদ্ধরলান্ত কাতর অব্লন্ন শ্রীরাম 
বপিয়াছে সভামাঝে-_ 
বামভ্াগে স্বর্ণ সাতা রাজে ; 
পা যজ্ঞাগার 
ছুটি কুমার “তামার 
তৃপ্তি হেতু রামের গাহে বামায়ণ-গাঁন-- 
মধ্যে রাজ রাজরাণী তুমি । 
অন্য চিত্রে হেব্রি-_ 
অভিমানে মাটিপানে চেয়ে আছে সীতা1,__ 
ভিন্ন চিত্রে সরোদনে 
প্রবেশিল পাতাল গহ্বরে । 
কি-__-কি--পাতালে লুকাবে সীতা 
পাতাল স্যষ্টি ন! রাখিব তব। 
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ভোগবতী নদনদী আদি গও্ুষে শুখাব__ 
জীব তার পলকে পোড়াব। 
( পূর্ব গীতাংশ ) 
স্থদর্শন__যদ্িও জানকী পাতালবাসিনী, 
পাতালে রবে না বৈকু্ঠবাজ্নী, 
সেথা তোমারে ভাকিছে, তোমারে পুজিছে 
তুমি কি দেখিতে যাবে না? (প্রস্থান, ৪র্থ দৃশ্ট, ২য় অস্ক) 
রামচন্দ্র পূর্বজীবনে অনেক অঙ্গীকার পালন করিয়াছেন। কিন্ধু লক্ষ্মণ বর্জনের 
পূর্বে তাহার মনে সংশয় ও প্রশ্ন জাগিয়াছে, অঙ্গীকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
করিতে চাহিয়। ভ্রাতৃবংসল রামচন্দ্র আরে সজীব হইয়া উঠিয়্াছেন,_ 
শ্ররাম__কি জানি কি ্বার্থে 
করিয়াছি পূজা তোর; 
কি জানি কি কঠিন বন্ধনে 
বদ্ধ করি হস্ত পদ মোর 
রেখেছ কারায় যেন 
য্ত্-পুত্তলিক] সম ঘুরি ফিরি নিরস্তর | 
শোন্রে দানব! ইচ্ছা যদি করি, 
ছিন্ন করি সহস্র বন্ধন 
পারি তোরে শক্র মম করিতে বিনাশ । 
নিতে চাস পরীক্ষা তাহার 
শোন স্বার্থপর 
প্রাণের লক্ষ্মণে দিব না ছাড়িয়া-_ 
চর্ণ করি বক্ষ তোর বিক্রম আঘাতে 
অঙ্গীকার পদলেহী 
অপবাদ হেন বিমজিয়া বীরদর্পে, 
চির আজ্ঞাবাহী চিরদাস প্রাণের লক্ষ্মণ 
অন্তব্বে অন্তরে, মজ্জায় মজ্লায় 
নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে রেখেদিব সহতনে । 
শত শক্র পারিবে না 
কেশাগ্র ধবিতে তার। 
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লক্ণ-__ দাদা, ধর্মপ্রাণ তুমি, 
রাজধর্ম করহ পালন-_ 
শ্রীরাম_ লক্ষণ, লগ্মণ ! 
শিখায়ে দেবে মোরে রাজধর্ম যোর। 
রাজ্য লাগি ফিরিয়াছি বনে বনে, 
রাজ্য লাগি দেহ মন করেছি পাষাণ-_ 
শিখায়ে দেবে মোবে 
রাজ্য ৫হতু আরো কিকরিব। । ৫ম শ্টা, ৩য় অঙ্ক ) 
মায়াচক্র ( ১৯৩৩ )--এই 'পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটকের মূল কাহিনী 
কাশীরামদানসর মহাভারতে বনপৰ হইতে সংগৃহীত হইযাছে। ইহা ভাগাবী 
অপেরায় অভিনীত হয়। নাটকে গানের সংখা! প্রায় বিশখানি ; ইহাতে 
যাত্রা ব্যালে সম্নিবোশত হইয়াছে । শিবিপাজার দান পরীক্ষার জন্য 'পৃথ্ধিবী' 
শিব্রাজপুত্র শ্রীকান্থের মাংস প্রার্থনা করেন । শিবি এই দান দিয়া সত্য 
রক্ষা করিলেন এবং পরিণামে পুত্রকে ফিরিয়া পাইলেন । ইহাই নাটকের 
মূল কাহিনী । নাটকে ধর্ম ও অধর্মের ছন্ৰ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে । উশীনর 
অধিপ'ত শিবি রাজার দানব্রত অবলম্বনে এই ছন্দের অবসানে দ্ধর্মকে 
পরাজয় স্বীকার করায় নাটকের সমাপ্চ হয়,_- 
অধর্ম--নানা, আমি পরিত্যাগ কচ্ছি আমার আধিপত্য 3 মহারাজ শ্রিবি, 
ধর্মের জ্যোতিতে অধর্ম আজ দগ্ধ হল্‌, নতমন্তকে পরাজয় স্বীকার করে নিনে। 
(২য় পর্ভাঙ্ক, ৫ম অঙ্ক) 
নাটকখানি করুণরল গ্রধান। কিন্ত শিবিরাজার চরিত্রে প্রচ্ছর ভাবে 
ভাঁক্তবস আছে। 
চণ্ীদাস (১৯৩৩)-_-ইহা ভক্তিমূলক পঞ্চাঙ্ক নাটক। ১৯৫১ শ্রীস্টাব্ডে 
নাটকখানির তৃতীয় সংহ্করণ প্রকাশিত হয়। আর্য অপেরা নাটকটি 
অভিনীত হয়। ইহা সঙ্গীত প্রধান নাটক; ইহার গীতিসংখ্যা প্রায় পরজিশ। 
ইহাতে আদিরসাত্মক যাত্রা ডুয়েট সংযোজিত হইয়াছে । চণ্ডীদাস ও রজকিনী 
রামমণির প্রচলিত কাছিনী অবলম্বনে নাটকখানি রচিত হইয়াছে । ইহাতে 
আদি ও ভক্তিবস গ্রাধুন্য পাইয়াছে। 
মেদ্িনী ( ১৯৩৪ ইহা মহাভারতের শাস্তিপর্ষের কাহিনী অৰলগনে 
রচিত হইয়াছে। এই পঞ্চানন পৌরাণিক নাটক নট্রকোম্পানীতে জভিনীত 
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হয়। ইহা সংগীত প্রধান নাটক, ইহার গীতিসংখ্যা প্রায় পর্তালিশ। 
বিষ্ণুর কর্মল হইতে জাত মধু ও কৈটভ দৈত্যছয়ের মেদ লইয়া শ্রীভগব।ন 
মেধিনী স্থতি করেন। এই পৌরাণিক কাহিনী নাটকের মুলে রহিয়াছে। 
মধু-কৈটভ ছাড়া অন্যান্ত চরিত্র রূপক । মধুর পুত্র কাম, ক্রোধ ও লোভ) 
অহঙ্কার তাহার সেনাপতি; তাহার এ্রথণী স্তুসবুদ্ধি) দেত্যরাজ মধুর বড় 
পরাণা স্থমতি ও ছোটরাণী কুমতি। শান্তি হইতেছেন ধর্মপত্বী এবং সত্ব, রজ, 
তম এই গণত্রয়ে্ পত্বীগণ--শব রূপা, অবিষ্া ও মোহিনী । ইহা ছাড়া 
স্থখ, দুঃখ, অধর্য, জ্ঞানাগ্রি ও বিবেচক চরিত্র নাটকে সন্নিবেশিত হইয়াছে । 
জ্ঞানাগ্রি হইতেছেন ব্রহ্মা এবং বিবেক স্বয়ং পন্মনাভ। জগতের স্্টজীব 
কুমতির প্রভাবে কাম, ক্রোধ, লোভ ও মোহ দ্বারা চালিত হইয়া জাবনে 
নানা প্রকার অশাজ্ি ও কট ভোগ করেন। কিন্ত বিবেক ও বৈনাগে।র 
সাহাযো কুম(তিকে জ্ঞানাগ্রিতে বিজন দিতে পাবিলে ধর্মের প্রভাবে সমস্ত 
দুঃখ উত্তীর্ণ হইয়া পৰ্জিণামে মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়। ইহাই 
কপক চগিত্রাশ্রয়ী নাটকের মূল বক্তব্য। হহার পূর্বে ভোলানাথ বায়ে 
'নরকান্র' ১৩৩১) নাটকে নরকানুরের ভৃত্য, পুত্র ও স্ীকে রূপক চখিত্ররূপে 
উপস্থাপিত করা হইয়াছে । “তীর্থ” দৈত্যরাজ নরকাস্থরের ভূতা, “নিবাণ। 
পুত্ধ এবং “্ঘগ' তাহাপ মহ্যাি। মুত্ার সময় নরকান্থরকে তাহার মহিষ 
হস্তে ধারণ করেন। নাটাকার বলিতে চাহিয়াছেন যে সমস্ত জীবন *তীর্ঘ 
সানিধ্যে বাম কবিহ্া দৈত্যরাজ অস্ভিমে "ম্বর্গালীভ করিতে সক্ষম হইলেন । 
ফণিভৃষণ “নরকান্থর" নাটকদ্বারা কিঞ্চিৎ প্রভাবিত হইয়াছেন । অবশ্য সমতি, 
কুমতি, বিবেক, আশা, লোভ প্রভৃতি রূপক চরিত্র লোকনাট্যে বনুপূর্ব হইতেই 
উপস্থাপত হইবার খীতি প্রচলিত ভয়। কিন্তু সাধারণ বক্তমাংসের চরিত্রকে 
রূপকে পরিণত ক? হইয়াছে বাঁলয়। নবক্ণান্থবের” মত 'মেদিনী? নাটকও বৈশিষ্ট্য 
মগ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে । 'প্রবোধচান্দ্রোদয়” নাটকের অনুসবণে মহাতাপচন্তর ঘোহ 
“আত্মদর্শন* নামে একখানি রূপক নাটক রচনা করেন! নাটকটি মিনাভা 
থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়। আত্মদর্শন বহু অভিনীত থিয়েটারী নাটক । 
নাটকের নায়ক "মন"; ইহার মন্ত্রণা ফাতা “বুদ্ধি'। বিবেক, বৈরাগা, নিবৃত্তি, 
স্বমতি, কুমতি, প্রবৃত্তি, সুখ, দুঃখ. বাধ, চক্রার্ধ। লোভ, মোহ, মদ, মাত্নর্ষ 
প্রভৃতি বপক চরিত্র লইয়া নাটকটি রচিত হইয়াছে । ভোলানাথ ও ফণিভূষণ 
এই নাটকদ্বারা প্রভাবিত হইয়াছেন । লোকনাট্যে পক চবরিজ চিত্রণের 
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আদর্শ মনে হয় মূলত কৃষ্ণ মিশ্রযতি প্রণীত ছয় অস্কে বিভক্ত ১প্রবোধচন্দ্রোদয়' 
( একাদশ শতক ) হইতে গৃহীত হইয়া থাকিবে । বহু রূপক চরিত্র লইয়া এই 
নাটকখানি রচিত হুইয়াছে। ইহার একটি চবিত্র “বিবেক ; তাহার জ্ত্রী মতি”, 
দাসী ক্ষমা”, ভূত্য “বগুবিচার', সহচর 'সন্তোষ', ভগ্রী 'শাস্ত এবং শক্র 
'মহামোহ”। যোহচবিত্রের স্ত্রী 'মিথ্যাদষ্টি, আমাত্যগণ “কাম', ক্রোধ), 
'লোভ', “অহঙ্কার”, 'দন্ত' । কামপত্রী 'রিছি", কফ্রোধপত্রী “হিংসা? ও লোভপত্ী 
তিষণ” প্রভৃতি চরিত্রও ইহাতে কল্পিত হইযাছে। বিভন্ন বূপক চবিজ্ঞ 
অবলম্বনে রচিত এই রূপক নাট্যের মূল বক্তব্য হইতেছে, “মোহ" অহঙ্কার, 
দ্ভ। লোভ, কাম, ক্রোধ প্রভৃতির সাহায্যে মানুষের বিবেককে পরাস্ত 
করিয়া মনকে বন্ধন-পাশে আবদ্ধ করিতে চায়, কিন্তু এই ছন্দে ঘিচারবোধ, 
ক্ষমা, সন্তোষ প্রভৃতির সহায়তায় ববেক জয়ী হইয়া মনকে শেষ পযস্ত বন্ধন 
মুক্ত করিতে পারে। 
ধেত্যরাজ মধু জী 'কুমতি" পুগ্ত্রয়, 'কাম-ক্রোধ-লোভ" সেনাপতি 
'অহঙ্কার', প্রহরী 'স্থলবৃদ্ধি এবং রজ-তম-অধর্ম দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া 
জীবনযুদ্ধে বন্ুদুঃখ “ভাগ করিতে থাকে । কিন্ত শেষ পর্যন্ত “ববেকের 
কষাঘাত্তে “অহচ্কার' পরাজিত হইলে এবং মহিষী সথমতি-পুক্ম বৈরাগ্যের 
অন্ত্রাধাতে কুমতির পুন্রন্্য় কান-ক্রোধ-লাভ নিহত হইলে তিনি জ্ঞানা গ্রতে 
কুমত্তিকে বিসজন দিলেন । ইহার ফলে দৈতারাজের জীবনে ধর্মভাব প্রবল 
হওয়ায় অধর্ধ পরাণ্ড হইল। তাই দুঃখাতীত মুক্তিমার্গ তাহার নিকট উন্মুক্ 
হইল। স্্মতি কুমতির পত্রী বিদ্বেষের মধ্য দিয়া নাট্যকার বলিতে 
চাহিয়াছেন যে জ্ঞান দ্বারা কুৎসিত প্ররুতিব কুমাতকে জীবের মঙ্গলের জন্তু 
ধ্বংস করা প্রয়োজন, র 
মধু--জাল তোমার ধ্বংসের আগ্ুন। সেই আগুনে জালিয়ে দেব তোমার 
এ সর্বনাশী মোহিনী রূপের সৌন্দর্যের ভালি। বিবেকের ইংগিতে আমি ফিরে 
পেয়েছি আমার চৈতন্,_আমার অন্ধকাখ পথে জ্ঞানের গরিমময় পাবিত্ 
আলোক । জ্ঞানাগ্রিতে আমি ধ্বংস করব কুমতির মায়া। কে আছ-_ 
( অগ্নিদণ্ড হস্তে জ্ঞানরূগী ব্রদ্ধার প্রবেশ ) 


১। “বন্দেলখণ্ডের চনেলবংশীয়, নরপতি কীত্িবন্শার পরিতোষের জন্ত ১*৬৫ খ্রীষ্টাব্দে 
তাহার সন্পুখে ইহা প্রথম অভিনীত হয়।” পৃঃ ১৯* জীবনীকোষ (ভারতীয় এ্রতিহাসিক ), 
২য় খণ্ড ১৩৪৫, শশি ভূষণ 
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্ঙ্৷া-_-আমি আছি-_আগুন জেলেছি মন্ত্রপূতি করে কুমি ধ্বংসের | 
মধু- পুড়িয়ে মার, -ছাই করে দাও ছলপ্ররুতি এ কুমতিকে-_ 
্রক্ধা-তবে পুড়ে মর--তবে পুড়ে মর সর্ধনাশী-_( ৫ম গভাঙ্ক, ৪র্থ অঙ্ক) 
নাট্যকার নিম্নকূপে বিবেকের পরিচয় দিয়াছেন, 
বিবেক--জয় দিল যেবা, সেই পুরুষ পুষ্গব 
চিন্ময় অব্যয়__একাধারে-- 
সত্ব রজ তম জিগুণ আশ্রয়ী, 
সাধ্য নাহি তব তাহারে করিতে জয় । 
সোহহং সোহহং রূপান্তরে বিবেকবাদ্ধব। 
যদি পরীক্ষা করিতে সাধ 
চল আরো উর্ধে জলের প্রথম স্তরে-_ 
দেখিবে আমারে 
অনন্ত শয্যার নিদ্রাগত আমি সেই পন্মনাভ | 
( ১ম গর্ভাঙ্ক, ৫ম অঙ্ক ) 
বিঝেক- তাহ জাগ্রত বৃহিব কষাহাতে 
কষাহাতে নিদ্রাতুরে জাগ্রত বাখিতে ! 
জয়ী হবে নিদ্রাঘোরে কৃমি আশ্রয় করি__ 
হেন রীতি নহে মোর তবে। 
( বয় গর্ভাঙ্ক, ৩য় অস্ক ) 
সেইজন্যই “বিবেক দৈত্যদের জাগ্রত কবিতে চাহিয়াছেন,__ 
বিবেক- চাই কষাঘাতে তোমার অস্তিত্ব বিলুপ্ত করতে । চাই বিবেক আশ্রিত 
বৈরাগোর হত্যায় উদ্যত বার পুক্ষবকে তারই হত্যার রীতিতে ধ্বংস করতে । 
চাই শক্ষা দিতে বধা শিশ্তর কোমল বুকের আধার ঘাতকের বুকেও ঠিক 
তেমনি বাজে কিনা! 
উকটভ-বাজবে-বাজবে বিবেকবন্ধু- তোমার একটি মাজর কযাঘাতে এই 
ব্ষস্থল বুঝি চৌচির হয়ে ফেটে যাবে । ( ৪র্থ গভন্ব, ওসব অঙ্ক) 
বৈরাগ্য সম্পর্কে নাটাকারের বক্তব্য হইতেছে, ইহা লহজপ্রথায় অন্যায়কে 
ব্গলিত করিয়া মানব জীবনের পাপতাপ দূরীভূত করে 
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(গীত) 
বৈরাগা-_যদি আমার শক্তি সত্য হয় 
কাম ক্রোধ লোভ পায় শত ক্ষোভ 
পরিণতি তার জয় ॥ 
আমি গরল দলি সবল প্রথায়, 
নিরাশার হৃদি পুরাই আশায় 
মতি গতি যে আমারে বিলায় 


পাপতাপ তার ক্ষয় ॥ ( ১ম গর্ভাঙ্ক, ২য় অঙ্ক; 
বিবেক ও বৈরাগ)কে জীবনে প্রাধান্য দেওয়া মানুষের প্রধান কর্তব্য । 


এই মতবাদই নাটকে প্রচারিত হইয়াছে । এই নাটকে বীর, করুণ, ভক্তি ও 
শাস্তরস প্রাধান্য পাইয়াছে। 

সাধু তুকারাম (১৯৩৭ )--ইহা সপ্তদশ শতকের মারাঠা সাধু তৃকারামের 
জীবনী অবলনে রচিত পর্ঙ্ক তক্কিমূলক নাটক । আর্য অপেরাষ ইহা 
অভিনীত হয়। নাটকে গানের সংখ্যা প্রায় ত্রিশ। প্রস্তাবনা দৃশ্তে বল! 
হইয়াছে যে কষ্চের ইচ্ছ।য় দাক্ষিণাত্যে শিবাজির রাজতে ধর্মস্থাপন করিবার জন্ত 
স্বয়ং ধন তুকারাম রূপে জন্মগ্রহণ করিবেন । নাটকে দেখা যায় তুকারাম 
গৃহীরূপে জন্মগ্রহণ করিলেও হরি-সাধনাই তাহার জীবনের মূল উদ্দেশ্তট । হরি- 
ভক্তির জোরে সাধু তুকারাম নিজের মৃত্ুপুত্র বিশুকে সঞ্জীবিত করিয়৷ রামদাসের 
শিশ্ত শিবাজীর রাজ্যে ধর্মের জয় প্রতিষ্টিত করেন । ফশিভৃষণ তুকারামকে 
শিব।জীব মহান্রাষ্ট্র সাআজাজ্যের পটভূমিকায় স্থাপন করিয়াছেন,_- 

শিবাজী--না পথিক-_কুড়িে পাওয়া পতাকা তোমার কাছেই থাক-_ 
তাতে তোমার মনে থাকবে গৈরিক কূপের পূজারী মহাব্াষ্ট্র অধিপতি শিবাজী 
স্বয়ং তোমার কাছে বর্তমান । (১ম গভাস্ক, ৪র্থ অঙ্ক) 
কিন্তু শিবাজী সিংহাসনারোহণ করেন ১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দে । £সাধু তুকারাম জন্মগ্রহণ 
করেন ১৫৬৮ শ্রীষ্টাব্ এবং তাহার মৃত হয় ১৬৪৯ গ্রীষ্টাব্দে২। সুতরাং শিবাতীর 
রাঙ্গ্যে তুকারামের ধর্ম স্থাপন করা সম্ভব নহে। বাজ্য স্থাপনের জন্য শিবাজীর 
কর্মোগ্চোগ বিশেষ রূপে আরম্ভ হয় ১৬৪৬ খ্রীষ্টাব্দে । শিবাজী প্রথমে জেধী নায়ক 
ও বান্দল নাক নামক ছুইজন দেশমুখ (10০8) 0১166) এবং অন্যান্যদের 

1. 98%%]1--12, 8, ত. বৈ. 90081, 060 1701, 1901. 
২1 জীবনীকোষ ( ভারতীর ধতিহাসিক), ওয় থণ্ড, ১৩৪৫ শশিভুষণ 


৪৪৬ বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা 


সহযোগিতায় একটি মাওলা দল গঠন করেন । ১৬৪৬ শ্রষ্টাব্দ: নাগাত যুদ্ধ 
ছাড়াই বুদ্ধি কৌশলে তিনি টোরুন দুর্গ অধিকার করিয়া অর্থ সংগ্রহ করেন 7 
এই অর্থ দ্বারা তিনি রাজগড় দুর্গ প্রত্তত করেন। ইহার পরে ১৬৪৭ খ্রীষ্কাবে 
ঘ্া্দাজী কাঁগুদেবের মৃত্যুর পরে তিন পুনার্‌ জাপ্গীর লাভ করেন । ইহার পর 
হইতে কৌশলী বীর শ্বাধীন সারাঠা রাজ) স্বাপনে বিশেষ তত্পর হইয়া উঠেন । 
হতরাং তৃকাণাম প্রভাবিত শিবাজীর মানমিকতা পর্বত কালে তাহার রাজ্যের 
উপর প্রতিফালত হইছে পারে মাত। মনে হয় এতিহাদিকতার দিক হইতে 
ন'ট্যকার বিষগ্নটি ভাবি! দেখেন নাই। তুকারাষের শ্সী জিজাবাঈ চবির 
মুখরতা ও স্বামীর প্রতি অনরাগ অবলম্বনে চিত্রিত হইয়াছে। স্বার্থপর কানাইয়া 
ও তার ত্ত্রী পিযারার অন্যায়ের শান্তি বিধানে লোকনাট্যের বৈশিষ্ট্য রক্ষিত 
হইষাছে। ইহা ভক্তি ও করুণরস প্রধান নাটক। 

চন্দ্রহাপ (১৯৪০ )--এই পালার যূলকাঁহিনী কাশীরাষদাসের মহাভারতের 
অশ্বমেধ পর্ব হইতে সংগৃহীত হইযাছে। এই পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটক আধ 
অপেহা কর্তৃক অভিনাত হয়। জনশ্রিষ্তার জনা নাটকথানির অষ্টম মুছণ 
প্রকাশিত হ,। খাত্রাব্যালে সহ পালার গীতি সংখা। প্রায় চবিবশ । কোৌগডিন্ত 
রাজমন্্রী ধৃবৃদ্িব চক্রান্তে কৌগ্ডনরাজ দধিমুখ বনবাপী হইলেন এবং শিশু বাজ 
পুত্র চন্দ্রহাস ভীলের ঘরে লালিত পালিত হইতে লাগিল। পরিশেষে পুত্রের মৃত্যুতে 
ষ্টবুদ্ধির চেতনা ও বিবেক ফিরিসা আসে এবং সুবক চন্দ্রহাসকে তাহার পিতরাজ্য 
তিনি কফিরাইয়া দেন। বনবাসী রাজা কধিখুখ এ বাজপত্র চন্দ্রহাষ্র পুনমিলন 
ঘটে; ভক্ত চন্দহাসের প্রাথনীয় কালীর এ্রসাদে ধুগবৃদ্ধি তাহার মুতপুত্র যদন 
কুষ।রকেও ফিরিয়া পাইলেন । ইহাই নাট্য ঘটনা । চন্দ্রহাস চরিত্রে বীর, ভক্তি ও 
সথা ভাব এবং মদনকুষার চধ্ত্রে সখ্যভাব প্রাধান্য পাইয়্াছে । নাটকখানি 
বীর, সখ্য ও ভক্তিরস গুধান হইয় উঠিক্ছে। 

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দলে অভিনীত 'ভাগ্যদেবী” (১৯২৪) ও “অর্পণ” 
(১৯২৫), ভাওারী অপেবায় অভিনীত “সৈরিন্ধী (১৯২৮), চন্দ্রধর? (১৯২৯) ও 


1, 89০০৮ :1046 100 1034 1১22790210৮ টি 26501180001 00101005008 
0৮ 0101001208 06৮109 2010৮ 101701700- 5979 000 292১0. ০৪:20 228700 110999510 
221101010061110 100 21018800501 13010107156 00119950116, 020 6109 0107091 01 0006 82256 
৪19৮ 01 1১)]19, 10617001160 2০% 101 229.77560 82157110200. 8005 90180 1920720%8 
(209০0) 010 005 [06 00506১01039 1117510050১ 845 91৮] 98 0. মত 9 
8৮0 700), 0১100121961, 
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“কুশধ্বজ? (১৯৩০), বিপসাধনা? (১৯৩৬), রামকৃষ্ণ (১৯৩৬), হানির' 
(১৯৩৮), "মায়ের দেশ' (১৯৩৮), কাল্পনিক নাটক 'পৃণিম! মিলন? (১৯৩৮) 
কবি 'কালিদাঘ' (১৯৪ ), মুচির ছেলে" (১৯৪২ ] প্রভৃতি লোকনাটা ফণিতৃষণ 
রচনা] করিয়াছেন । 


ব্রজেন্দ্ কুমার দে (১৯০৭ ) 


ফরিদপু। জিলার অন্তর্গত গয়ধর গ্রামের অধিবাসী হরি'ঞ্শোর এর পুত্র 
ব্রজেন্দ কুমার দে ১৯০৭ খ্রীষ্টাকধে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্তালয় হইতে এম. এ. এবং বি. টি পাশ করিয়াছেন । ১৯৩০ শ্রীষ্টাব। 
হইতে তাহার 'শক্ষক জীবনের স্ৃত্রপাত হয়। একাধিক গুলে শিক্ষকতা 
করিবার পরে ব্রজেন্ুকুষার ইছাপুর নর্থল্যা্ড হাইস্ুলের প্রধান শিক্ষকের পন 
হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তাহার বর্তমান বাসস্থান ইছাপুর (২৪ পরগণ! 
জিলা )। আঠার ধ্সর বসে ১৯১৫ খ্রী্টাঝে 'হ্বণলঙ্কা নাষে তিনি প্রথয 
যাত্রানাট্য রচনা করেন । ১৯২৯ খ্রী্ারন্খে এই নাটক প্রকাশিত হয়। নট- 
নাট্যকার যোগেশচনজ! চৌধুরীর নির্দেশে ব্রজেন্্রকুষার যাত্রানাট্য বচনায় 
আত্মনিয়োগ করেন । এই প্রস্ন্ষে তাহার ধরার দেবতা” নাটকের উৎসর্গ পঞ্জে 
বলা হগয়াছে,-“যাহার আদেশ যাথায় লইয়া! বিশ বছর আগে আমার অক্ষম 
লেখনী যাত্রার নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল, বাঙ্গলার নিজন্ব সম্পদ ষ!ঞ্রাভিনয় 
আমার হাতে আবর্জনামুক্ত হোক__-এই ছিল বাহার একান্ত কামনা, আমার 
সেই পরমারাধ্য শিক্ষক স্বর্গীয় নট-নাট্যকার যোগেশচন্ত্র চৌধুরীর নাম ন্মর্ণে 
ধারার দে?তা১ উত্সর্গ করিলাম” । গণেশ অপেরা যাজাদলের লেখক ভোলানাধ 
রায়ের অবননু গ্রহণের পরে বজেন্্র কুমারি পেশাধার যাত্রাদলের জন্য গুথম 
বিজ্রনাভ” (১৯৩২) নাটকটি রচনা করেন । 

লোকনাট্যে হাস্যরসের অবতারণা করিবার জন্য নাট্যকারগণ বয়স্য বা ভশড় 
জাতীয় চব্িজ্র আমদানি করেন । মূল নাট্য ঘটনার সঙ্গে সাধারণত হহাদের কোন 
যোগ থাকে না। বর্তমান লেখক এই শ্রেণীর চঠিত্র তুলিয়! দিয়া নাট্য-ঘটনার 
সঙ্গে সম্পক্ত চরিত্রে কিছু কিছু কমিক উপাদান সংযোজিত করিয়া ঘাত্রা শ্রোতার 
হাস্যরস পিপাস। চরিতার্থ করিবার ব্যবস্থা করেন। এই গ্রসঙ্গে সথরথ ("্বামীর 
স্বরূ-১৯৪৫ ), কন্দর্প নারায়ণ (ীয়ের মেয়ে--১৯৫০), রূপ চাদ (“সোনার 
ভারত'--১৯৬১) প্রভৃতি চরিত্রের উল্লেখ করা যাইতে পারে। যাত্রার আসরে 
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সহন্র সহম্্র শ্রোতার শ্রুতি-রগ্রনের জন্য নাটকে দীর্ঘ সংলাপ ব্যবহারের রীতি 
বহু পূর্ব হইতেই চলিয়া আসিতেছিল। কিন্তু ব্রজেন্দ্র কুমার তাহার নাটকে 
দীর্ঘ সংলাপের পরিবর্তে স্বল্লায়তন সংলাপ যোজন করিয়া শ্রোতা ও অভিনেতা 
উভয়কে সন্তষ্ট করিতে সচেষ্ট হইলেন। এই জাতীয় সংলাপ ব্যবহারে নাটকের 
গত্তি কিঞ্চিৎ দ্রততাপ্রাঞ্জ হর) উনবিংশ শতকে গোবিন্দ অধিকাবীর 
নাট্য সংলাপে এই প্রীতি লক্ষিত হয়, পূর্বেই তাহ! উল্লিখিত হইয়াছে । এ 
শতকের শেষে ধনকৃষ্জ সেনও তাহার নাটকে কিছু কিছু ছোট সংলাপ 
ব্যবহার করিয়াছেন । তথাপি দীর্ঘ সংলাপ ব্যবহাঁরই যাত্রার প্রচলিত রীতি 
ছিল। পুধে ইহার বহু দৃষ্টাস্ত উদ্ধৃত হইয়াছে । ইহাও উল্লিখিত হইয়াছে থে 
বিংশ শতকে রাইচরণ অরকার তাহার পালায় অনেক ক্ষেত্রে ছোট ছোট সংলাপ 
ব্যবহারের পক্ষপাতিত্ব করিয়াছেন । তবুও একথা ধলা যায় যে এই শতাবীতে 
যাত্রা নাট্যে সংক্ষিপ্ত সংলাপ সংযোজনারীতির বিশেষ প্রচলনের কৃতিত্্‌ ব্রজেন্্ 
কুমারের । “মায়ের ডভাক' (১৯৪৭) পালা হইতে তিনি ছোট ছোট সংলাপ 
ব্যবহারের বিশেষ পীতি অন্থুদরণ করিতে থাকেন। ইহার পর হইতে অন্যান্ত 
নাট্যকারর! ও তাহার এই রীতির অন্রসরণ করিতে আরস্ত করেন। 

নাটকের সংলাপ রচনায় নাট্যকার আরও একটি কৌশল অবলম্বন কৰেন। 
মূদলমানের সাম্প্রদায়িকতা, ধর্োন্সাদন। ও দোষ ক্রুটর কথা মুসলমান চবিত্রকে 
দ্বিয়া বলাইতে চেষ্টা কেন । ইহাতে সাম্্রণাণিক বিদ্বেষের অবকাশ কমিরা 
যায়। উদাহরণ স্বরূপ মোবারক ( বৃঙ্ষালী” ১৯১৮), ফরিদ খা (ধর্মের 
বলি'--১৯৫৬), হাসেম ( কিবি চন্দ্র বতী”_-১৯৬১ ', ইসলাম (“রাজা দেবিদাস" 
--১৯৫৭) প্রভৃতি চরিত্রগুলির উল্লেখ করা যাইতে পান্রে। 

ব্রজেন্দ্রকুমার অনেক ন!টকে ছদ্মবেশে চরিত্র উপস্থাপিত করিবার রীতি গ্রহণ 
করেন) উদাহরণ স্ববপ হোসেনসাহ ( সোনাই দীঘি"), জাহান্দার ('লঘ্রাট 
জাহান্দার? ) বিক্রমাদিতা ( পিচারক” ) মোবারক ( আঙ্গান্পী ), গৌতম 
( “যাদের দেখে না কেউ? ) প্রহতি চরিত্রের উল্লেখ করা যাইতে পারে । কতগুলি 
বিশেষ কথাও তিনি নাটকে বহু ব্যবহার করেন--যেমন, “মাথার খুলি উড়িয়ে 
দেওয়া” হাই তোলা তুড়ি দেওয়া”, 'অঙ্গুলিহেলন+, “তালপুকুরে ঘটি ভোবে নাঃ, 
“নিঠীবন ত্যাগ”, “বিষ্ভা নয় বিষ্ঠা ইত্যাদি। শিভিন্ন পালায় একই কথা' 
ব্যবহারের একঘেয়েমি নাটাকাবেব পক্ষে প্রশংসঙ্গী এ কথা বলা যায় না। 
ব্রজেন্দ্কুমাব পৌরাণিক, এতিহাপিক, কাল্পনিক, সামাজিক কাহিনী এবং রূপক ও 
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পল্লীগার্থা অবলম্বনে লোকনাটা রচনা কবিয়াছেন। এঁতিহাঁসিক নাটক রচনা 
তিনি ইতিহাস অপেক্ষা কল্পনাব আন্ুগতা স্বীকার করিয়াছেন অধিক | হিন্দর- 
মুসলমান-এক্যবোধ, দেশপ্রেম, জাতির কর্ম প্রবণতা, স্মাজপতিদের অত্যাচাবের 
বিরুদ্ধে অভিযোগ, রাজশক্তিন দন্তে জাতিব ডুদশা, শাসকের অদ্ররদর্রিতাব 
পরিশ'ম, গণজীবনের ছুদ্শাব সন্ধান প্রকৃতি ভাব অবলম্বনে তিনি বহু নাটক 
রচন1 কাঁরয়াছেন । সংলাপ সংঘোজনা, চরিত্র রূপায়ণ ও বুসম্িৰ দিক 
হইতে বতমাঁন লোকনাটাপারদের মধো জজেন্দ্রমাব অগ্রগণ্য | 

স্বর্ণলঙ্গা (১৪২৫ )- ৯ভা পঞ্চ পেইণাণিক নাটক | বাণী ল।হাসমাজে 
অভিপী এই নাটকে গানের সংখা পর্নত্রিশের অধিক » উহাতে যাঁতাবাঁপে 
সনিবোশ 5 ভকয়াছে । শীহাতবণের পরে তণণা, মেঘনাদ এ পংবণ বধ, সীতা 
ভদ্ধীত্র এবং অগ্রিপবীল। অবলগ্ধনে নাটকখানি রুচি 1 ভগঙ্কব স্বভ।প বাবণের 
মধো নাতাকার তেহ-গক্ত ভ্দ্যবুন্তিব পশিচছ। দিতে চেষ্টা কবেশ | নাটক পাছে 
মধুহ্দূনের 'মেঘশাদ বধ কালো? প্রভাব অভ 
ককুণ রস প্রধান এচনা | 


&1 


গে 
ব্ঞ্ 


| ঠা ভক্তি, বীর ও 


নীল।বস।ন (১৯৩৬ )--কা।শীবাম দাসের অহ।ভারছের মৌমলপব হইতে 
এই পর্ধঙ্ক পৌঝ।তিক শ।ঢকেবর মূল কাহিশী সংগৃগীত হইয়াছে । ইহা গণেশ 
অপের। কর্তৃক আঁভশী ও হয়। নাটনটি সঙ্গীত প্রধান, ইহার গানের সংখ্যা 
প্রায় আটত্রিশ, হহাতে যাত।বালেপ খঠিয়াছে। কুক্ক্ষেত্র যুদ্ধে, কুকবাশ 
ধরবংসেণ জন্য প্রধানত গঞ্জের কটকৌশলকে গান্ধারী দাখী করেন,-- 
গ'ন্ধারী - তুমি যদি নিবপেক্ষ হতে । 
বাধিতনা ববন্দোত্র রণ 
মজিতনা সংবশে বৌরব |  (প্রস্তাবন। ) 
এইমনোভাব পভয়া পুর শোকাতুরা গান্ধাপী দ্বাদক1শতি কুঞ্চকে যদু€ংশ 
ধ্বংসের অভিশাপ প্রদান করন! অভিশাপের ফলে পিতাপুত্র, পাঁভপহী এ 
ভ্রাতা-বন্গুর মধো যে ছন্দ দেখা দেয় ভাহীরই জলন্তশিখায় পুড়িয়া দ্বারকাষ 
যাদবগনের মহাশ্মশান ক্ষ হয় , সর্বশেষে বিদ্রোভী বাধ 'জরার' শরে খদ্ুপতি 
কুষ্ণের লীলাধসাঁন ঘটে । এই হ্হল নাটা ঘটনা । প্রন্ত/বনার শেষে 
নাট্যাবাস্ত। রুদদেবের ভগ্ঙ্কর রূপের প্রকাশে স্বর্ণপ্রন্থ সাগর-মেঘপা দ্ব।বকায় 
যে মঠাশ্মশীনের হৃষ্টি হয় নাটকের প্রথমাংশে ছুন্দুভির প্রলয়স্কর ছরে তাহারই 
পটভূমিকা প্রত্তত করা হইয়াছে, 


পভ ০ 
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দেবল--অকম্মাৎ একি মহাপ্রণয়। শিলাবৃষ্টি, ভূমিকম্প, বজ্রাঘাত সব 
ক্ষধিত ব্যাদ্রের মত এসে আক্রমণ করছে। দরিদ্রের পর্ণ কুটীর ধনীর প্রাসাদের 
সঙ্গে এক মাটিতে গড়াগডি ঘাঁছে। একি ভয়াপ মৃতি তোমার কন্রদেব! এত 
ক্ষুণা যদি তোমার, 'আমায় গ্রহণ কর রাক্ষিপ, দ্ারকাকে বাচতে দাঁও। 
হায় ছ্বারক1! হ্বর্ণগ্রস্ত সাগর-মেঘলা জননী আমার বুঝ আজ তোর সব 
শেষ! ( গীতকণ্ে ছুন্দুভির প্রবেশ । 

দুন্দুভি শীত 
আমি গাভিব শেষের গান । 
ভাঙ্গিয়া চুরিয়া দিয়া মথিয়া গরপ করিব পাল । 
আমি চুমুকে শুধিব সিন্ধু 
আমি বজ নিপাঁতে পুপিমারাতে নিভাইব সুধাইন্দু ; 
শেষে প্রপয় প্লাবণে ভাসিয়াঁ- 
আমি খলখল যাঁৰ ভাঁসিয়া, 
স্বৃতির পাতীত্র স্বপনের রেখা পিবে বর্তমান ॥ 

(প্রস্থান ৩য় দৃষ্ঠ, ১ম অস্ক ) 

নাটকে বর্ণীশ্রম ধন পালনকাতী আমেল সঙ্গে অনাধ শৃদ্রেব বিরোধ 
দখা দিয়ীছে। আধেব সঙ্গে অনার শদেখ৪ ঘে সমাধিকাব থাকা বাঞ্ছনায় 
'অনাধ সর্দার “এরা? চবির তঁঙীরভ পরিচষ পালয়া হায় । নাটকে আছি, 
রৌদ্র, বীভ্ল ও ককণ বসকে প্রধান দেও হ হয়ছে 

আকালের দেশ (১৯৪৫) এঠ পরাঙ্ক নটক ন্ট কোম্পানীতে অভিনীত 
হয়। উহাব গানের সংখা প্রান্ধ পঁচিশ । বাষনাতা মন্লীকিনীর প্রশ্রয়ে 
এবং সেনাপতি জদর্শনের সই যোগ হাষ আবর্ণপুবের বাজ। 'িকঞ্জা নাধীহধাপান 
ও বিপাসের শোতে গী চালুয়ী বেন 1 এগ শিলামে বাধা পড়াষ প্রগাদেব 
উপণ চলে অক্থা অতাঁচাব, বাধ কাটিয়া এয নই করা, অগ্রিসংযোগে 
ভম্মত্বপ স্যঠি কণা, হতাব তীগুবশীপা চালানো কিছুই বাদ পড়ে না। 
বিদ্রোহী প্রজাদের শায়েস্তা করিবাঁপ জন্য শেষ পধন্ত শহ্য অজুতি করিয়া কৃত্রিম 
দ্রক্তিক্ষ স্ষ্ট পূৰক অসংখা প্রতার জীবন নাশ ও পম দুর্ভোগ ডাকিযা 
আনিতভেও বাঁজশক্তি পিছাইয়া পড়ে মাই । দপিত বাজশক্রিব অন্বায়ের 
প্রতিকার করিতে চেষ্টা করিম্বা সুকঠর জী বাণী, নিবাসিতা হইলেন এবং 
রাজপুত্র 'শীললকষ্ঠ গুলির আঘাতে প্রাণ বিজন দিলেন । স্ত্রীর নির্বাসন ও 
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পুজ্রের মৃত্যুতে মর্মাহত স্থকণ্ঠের বিবেকের উদয় হয়। 'তাই তিনি বুঝিতে 
পারেল যে রাজবংশধর হইলেই সিংহীসনের অর্ধিকাবী হওয়া যায় না। 
সিংহাসন আরোহণের প্রথম সোপান প্রজীদরদ। এই অনুভূতি লইয়া! প্রজার 
প্রতিনিধিরপে তিনি রাজা পরিচালনায় ব্রতী হইলেন । এই কাহিনী লইয়া 
স্বাধীনতাব পর্বে নাটকখানি রচিত হয় । নাটাকাঁর ভূমিকায় বলিয়াছেন, 

“১৩৫৭ সালের ঢুভিক্ষে চৌখের উপব যে শৌচনীয় অবস্থা ফেখিষাছি, নিবন্ 
জনসাধারণের হাহাকাঁরে শাসকেব ইদাসীন্ত ৩৫ পক্ষা বার্ডালীর মৃত্যু ডাকিয়া 
আনিয়াছে, তাহাঁবঈ একটু প্রকাঁশ এই আকালেব দেশ |” যথেষ্ট শস্য মজত 
থাকা স্ব শাসকের তৈবি এই ডুভিক্ষে “দেশের মান্ুষণ্ড পশততে কোন ভেদ 
নেই, একই খাদ্যের জন্য মাভষে কুকৃবে কাড়াকাঁড়ি কচ্ডে । অনাহাবে ক 
মািষ অবেছে, পোড়াবাঁর কেউ নেই ( অঙ্ীব ৩য় দৃশ্য, ৩য় অঙ্ক 11 এ 
কৃতিম ছুভিক্ষে বাঁজশক্তিথ কর্ম পদ্ধতিব পবিচ্ পাঁঞরী খাশ মন্দাকিনী 
বাণীর সংলাপে ( পথ দুশা, ১০ অঞ্ | এই নাটিকে ডিক্ষের একটি বিশেক 
স্তান রহিষাছে এবং নাটঙেশ কয়েক জায়গায় উাঁব স্বরূপ ফুটাভয়া ভলিবার 
চেষ্টা করা হইয়াছে । কিন্ত বাঁজনৈতিক অস্থিনতাঁ এবং দ্রতিক্ষ পীডিত 
জীবনের মূল্যবোধের পবিবর্তনের পরিচয় দিয়া দ্বক্তিক্ষেক সমমের বিভীধিকামিয় 
নগ্ররূপের জীবন্ত চিত্র তুলিয়া ধরা “আকালেব দেশে? সম্ভব হয় নাই । প্রঙ্গীর 
পঞ্চরে নল বসাইষা পৈশাচিক উপায়ে বাজশক্তির বন্ত শোষণের বিরুদ্ধে, 
চাষী সম্প্রদায়কে জাগ্রত কণিয়া তূলিবার প্রতি নাটাকীল আকালের দেশে? 
দৃষ্টি দিয়াছেন অধিক | দ্লেশেব চাষী ঘদি মানতষ হইত তাহা হইলে াহাদের 
শাখার খাম পায়ে ফেলি ফলান ফসল মজুত করিয়া পরকার '"লাহাঁদেরই 
নিরন্ন করিতে পাবিতেন না। চানীদের সাঘবদ্ধভাবে রুখিয়া দাডাইপার 
মধ্যে অধিকার বৌধকে জাগ্রত করিবার মধ্যে মাম হইয়া উঠিবার মধ্যে 
লেখক উহাব প্রতিকীবেন ভর ধ্বনিত করিয়া ভুলিয়াছেন । উজানগয়ের 
চাষী নাটকে বশখার-গীতকণ্ঠে দেখ দিয়াছে চামীদের মধ্যে কঘোদলীপন 
জাঁগাইবার জন্য, আশার আলো তুলিয়া ধরিবার জনা । স্থকণ্ঠ স্ববরপরিরেল 
রাজশক্তির মধিকাণী হইলেও তিনি বাঁজমাল মন্দাকিনীর হাতেন পুল 
মাত্র। অতাচ।রী বরাঁজশক্তির প্রক্কত চালক চনিত্র মন্দাকিনী । রাজ। 
মণিকগ্ঠের অনুপস্থিতিতে দেশে যে পীড়া! ও দুভভিক্ষের স্থি করা হটয়াছিল 
তিনি তীর্থ হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাহার প্রতিকাবে মনোযোগী হইলে 
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মন্দাকিনী তাহাঁকে স্মরণ করাইয়া দেন যে তিনি প্রকৃত রাজা নহেন” 
প্রতিনিধিমাত্র । স্থৃবর্ণপুরের পরলোক গত রা'জ| পৌত্র স্বক্ঠকেই রাজাবিকার 
দান করিয়াছিলেন, পুত্র মণিক্ঠকে নহে । তাই প্রজা দরদী মণিক 
অনধিকারে তম্তক্ষেপ করায় কারাকক্ষ তাহাঁব উপযুক্ত স্কান বলিযনা নির্দেশিত 
হয়। বংশ-মধাদাবোধ ও রাজশক্তির দল মুন্দীকিনীর নারীত্বের কোমলতা 
শুষিয়া লইয়াছে। তিশি কেখল সুকণ্ঠের মাতা, সকলের মাতা নহেন। 
এহ মন্দাকিনীর জন্যই “খাণী নর্বাসনে ও রাজপুত্র শীলক্ মৃত্যুর পথে 
গমন করেন | শেব পধস্ত মন্দীকিনী উন্মাদ হইয়া পাপের প্রারশ্চিন্ত করেন। 
মাতার স্বরূপ ধণ] পড়িবার পরে স্থকগ্ঠের মানসিক পবিবতন ঘটে । তিনি 
বুঝিলেশ যে প্রজা ঝাজ্যের প্রত অধিবারী, রাজা প্রতিনিধি মাত্র । 
রাজ্যশ।সনে দৃষ্টি ভরঙ্গার এহ পরিবরতনহ চবিত্রটির প্রধান বৈশিষ্ট্য । উদ্দাপ, 
কর্তবাপরায়ণ, জনা € ধের্ধগুণের অধিকাঁর রূপে 'জনাঁদন" চিত্র চিত্রিত 
»হয়াছে। আুকগের শ্রী চাষীর কনা | তাহ শ্বশ্রমাতা মন্দকিনী এবং নারী- 
বিলাসী ম্বামীর শিট হততে অবজ্ঞা 5 লাঞ্ছনা পাউয়াও তাহাব স্বাশীর প্রতি 
ভ্ডি অটল ছিল । নশ্দীপুরের গাজা ধখপতির কন্যা লিক্ী? শিক্ষিতা । 
'অআভজাতোব আঁক্ষ।(লন হতে মুক্ত । আদশ চবিত্র জণ্।দনের পাশে 
দাড়াইবার মঙ তাভার 41৩৮ আছে | ক্শাঙ্গী এ মাতঙ্গ,চারত্রদ প্রধানত 
হ]রস পরিবেখন করিয়াছে | 1দ্বজেপ্রগাতির “মাতিন মোবা নহিতো মেধ? 
এহ পংক্তি দ্বারা নাঢ)ক।ব 1বশেবভাবে প্রভাবিত হুহয়।ছেন | পংক্তিটির 
খহল ব্যবহারে 1৩নি হহার পরিচন ধিয়াছেন | আদি, রৌদ্র, ভন ও করুণ 
বসকে প্রাধান্য দিয়া এই শাটিকখানি পচিভ হহয়াঞ্ে । জনপ্রিয়তার জন্য 
১৩৭১ সালে ইহার দশম মুস্্রণ গ্রক।শও হইয়াছে। 
দেবতীর গ্রীস (১৯৪৬) এক্ধবৈধর্তপুরাণের প্রকৃতি খখ্ডের ১২শল 

অধাঁয় হইতে ইহার মূল কাধিশী রর গহয়াছে । আই পধশঙ্ক রা 
শউক কৌম্পবনীতে অভিনীত যাত্রাপ্য।লে ও গণেব গ্ানসহ ইহাতে 
প্রায় এাইশখানি গাঁন রহিয়াছে । খাত্রায় পৌরাণিক পালা বচনায় গদ্ধ এবং 
পছ। সংশাঁপ উভয়ই সাধারণত রা হয়। কিন্তু এই নাটক কেবছামাজ্ 
গগ্ধ সংলাপে পচিত হইয়াছে । বিষ্ণুভক্ত বিদিশাপতি ধর্মধজের কন্যা তুলশীর 
্য়স্থর সভীয় বিষণ বিদ্বেধী দৈতারাজ শহ্খচুড় আহৃত প। হওয়ায় তিনি আহ্র, 
ঠববাহের নিয়ম অনুযারী স্বয়দ্বর সভা হইতে তুলসীকে হরণ করিয়া বিবাহ 


$ কপ 
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করেন। ইহার পর শ্বর্গজয়ী দৈতারাজকে মহাদেব স্বর্গ পরিতাগ করিতে 
বলেন ; কিন্ত স্বর্গের সম্পদ দিয়া মর্তকে গড়িয়া! তুলিবাঁর জন্যা শঙ্খচুড় মহাদেবের 
প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান কবেন। নুতরাঁৎ দ্রেবগণ দৈতারাঁজের বিরুদ্ধে পুনরায় 
ব্থ ঘোষণা করেন । এই যুদ্ধে বিদিশীপত্তি ধর্মধবজ শঙ্ঘটড় কর্তৃক তুলসী- 
হবণেব প্রতিশোধ লইবাঁর জন্য দেবপক্ষ অবলম্বণ কবেন। তুলমীর আঁরাধনাক্ক 
বিষ দেতারাজগৃহে আশ্রয় লইয়া শঙ্খচভ-বূপে তুলসীকে প্রতারণা করেন । 
$হাতে দ্বিচাবিণী দোষে ছুষ্ট হইয়াছেন মনে কবিদ্বা তুপসী প্রাণ ভাগ করিয়া 
গঞ্ডকী নদীর শ্লোতে মিশিয়া গেলেন । কিন্ত প্রক্কা্পক্ষে তলসী দ্িচাবিঈ 
নহেন , কাবণ পিঞ আবু শঙ্ঘচড় অভিন্ন । সতী তৃপনীব মৃত্যুর পরে শঙ্ঘচ্ 
বৈষ্বীঘ়্ বাণে নিই * কয়া বিষ দেছে লীন হইয়া গেলেন । এই কাহিনী লইয়া 
শাটক গড়িরা উদ্গিয়াছে | পাঁজা ধর্মধবজকন্যা তুলসী এ দৈতোশ্বর শঙ্খচুড-এৰ 
কাহিনী অবপম্বদে ১৩১৭ সালের পর্বে অহিকূদণ ভট্টাচার্ধ পূর্বে আলোচিত 
'ভুপসী লীগা গীলীভিনগ নামে একখানি যাত্রা নাটা বচন! করেন । গোলকে 
ণাধাক সখী ৪ বিস্ঃদখ। শীদাম প্রয়ণাব্দ্ধ হগুরান বাঁধাশাপে তাভাবা যখাক্তাষ 
তুশসী এ শঙ্খটড-কপ মতে জন্ম গ্রহণ করিয়া মিলিত ভইলেন। 

বতমান নাটাকার তুলসী এ শঙ্ঘচুড সম্পর্কে এ পরিকল্পনা গ্রহণ কব্ষেন 
নাই । অবশ্য পাটাকার আভাস দিয়াছেন যে শঙ্খচভ বিষ্ঃ অংশে জন্ম গ্রন্থ 
করেন এবং পরিণাে বিষ্ুদেহে লীন হইলেন । অহিভূষণের তুলসী মুড়া 
পরে গোলকধায়ে গমন করিলে তাহার পুণাদেহ হইতে গণ্ডকী নদী শষ 
হব | ব্রজেন্দ্র পাবে নাটিকেে তুলপীর চোখের জলে গণ্ডকীর স্তি করা 
»তয়াছে। ব্রজেন্ত্র কুমার তাহার নাটকে বলিতে চাহিয়াছেন যে মর্তৰাসী 
যখনই পৃথিবীতে মাথা তুলিতে চেষ্ট| করিয়াছে তখনই দেবতার গ্রাস তাহ'কে 
শিঃশেষ কণিতে চাহিয়্াছে। নাটকে স্বাধিকার বোধ ৪ মর্ত-গ্রীতি বিশেষ- 
ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে | হাই দেবতার গ্রাসের বৈশিষ্ট্য । দৈত্যরাজ 
পুরোহিত “বিশ্বন' বিষ্ুভক্ত । কিন্তু তাহার বিষ্ুভক্তি তাহাকে সাধারণের 
মত অকর্মী করিয়া তোলে নাই । ভষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন তাহার 
ধর্মাদর্শ ; এই আদর্শ লইয়া শ্বাধিকাঁর প্রতিষ্ঠায় উদ্ধোগী রাজশক্তিকে তিন্নি 
ততক্ষণ পর্যস্ত মানিতে চাচেন যতক্ষণ ইা প্রজার প্ররুত প্রতিনিধিবূপে কর্মবত 
বাঁকিবে,__ 

বিন্বন__বাজা আমাদের, বাঁজা শুধু আমাদের ধন-প্রীণ-মানের রক্ষক | 
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যদি তার হাঁতে আমাদের স্থথশাস্তি বাত হয়, আমরা দেশ ছেডে পালিয়ে 
যাৰ না, তাকেই সিংহাসন থেকে টেনে নামিয়ে দেব। (১মদৃশ্য, ১য় অঙ্ক ) 

সেনাপতি কন্কণ কতব্যপবাধ়ণ, ব(জভক্ত, বীর ও প্রেমিক সপে চিজ্রিত 
হইয়াছেন । শঙ্খচড়েণ ভ্রাতা চত্তটুড অত্যন্ত সরপ 9 দরদী । তগ্রী গঙ্গাজল 
« জ্যে্জ ভ্রাতা দৈতারাঁজের ঈপব যেমন ভাহীর দর রহিয়াছে তেমনি আছে 
প্রত্াদের উপর । এই দরদ বোধের জন্যহ শারীব প্রতি অন্তা় সমাজ 
বিধানের তিনি প্রতিবাদ করিয়।ছেন। চন্দ্রচুড় বিষুুবিদ্বেধী তেন. দেতারাজের 
অস্াক্ষাতে মাঝে মাঝে তিনশ বিঞ্ুগী।ত প্রকাশ করিয়াছেন | বিদিশাপতি 
ধর্মধ্বজ বিষুভক্ত । কিন্ত তাহাব বিষুভক্তি তাভাকে দাদ়িক করিয়া 
তুপিয়াছে। এই দশ্ত হইতে ঞোধ আপিয়াছে। ক্রোধের বশে পিতৃম্ষেত 
দ্ুবীভূত করিয়া কন্যাকে অভিশপ্চ করিতে তিশি দ্বিধা বোধ করেন না | 
রাজা ধর্মধ্বজের 'একটি সংপাপ চাণকোব একচি সংলাপকে স্মবণ কবাইয়া 
দেয়__ 

ধর্মধবজ-- কীন পেতে শোন মুর্খ জগত । কন্ঠ) পিতাকে বলছে -ীব 
প্রীসীদ থেকে বেরিয়ে মেতে | € ১ম দুষ্ট, ধর্থ অঙ্ক ) 

“চাণক্য--কপলির হাক্ধণ । কাঁনপেতে শোন । ক্ষত্রিয় ব্রা্মণকে বলছে 
(বগিয়ে যাঁও এখান থেকে (তয় দৃশ্য, ১ম অঙ্গ, চন্দ্রগুপ্র, দ্বিজেজ্লাঁল )। 
চতুথ অঙ্ধের প্রথম দৃশ্টে দেতারাজ বাজপুবীব মন্তঃপুব পথে পুর পক্ষক অস্ত্রধারী 
কঙ্কণের সম্মাথে বিনা বাধায় শীদশীপতি বর্ধন একাধিকবার অস্বাঘাত 
করিয়া তাহার মহ্ষী জয়ন্ীকে »তা। করেন! হ্হাকে ঠিক স্বাভাবিক 
বলিয়া গ্রহণ করা কষ্টক্প । প্রথম আন্ত্রাধাত অতফ্িতে হইলেও দ্বিতীয় 
অস্ত্রাধথাত নিশ্চয়ই 'প্রতিতঠত ভহওয়। উচিত ছিল । এই হত্যাকাণ্ডের পর 
বিদিশাপতি অনায়াসে স্বরাঁজো ফিরিয়া গেলেন , ইহাতে দৈত্য পুরীর রাজমধাদা 
কুন হইয়াছে । তুলসীর সখী যমন প্রেমিক নারী । বিদিশা রাঁনী জয়ন্তী 
ম্বেহশীলা মাতা । কিন্তু মহাদেব কর্তৃক যুদ্ধ ঘোষিত হইবাধ সঙ্গে সঙ্গেই কবচ 
লইয়া জয়ন্তীর দৈতা প্রাসাদে শঙ্খচুড় সকাশে আগমন আকস্মিকতাপূর্ণ 
নাট্য সমাপ্তির পথে নাট্যকার ষে গররুত্ব-গাশ্রীর্ঘপূর্ণ পরিবেশ স্টি করিয়া 
চলিয়াছেন চতুথ অঙ্কের চতুথ দৃশ্তে অপ্রয়োজনীয় তাবে নারীগণেব সংস্থাপনা ও 
তাহাদের ' হালকা বিবাদ তাহাতে বাঘাত জন্মাইয়াছে। তুলসী বিষুভক্তি 
পরাাষণা , সতীত্ব রক্ষা তাহার জীবনের প্রথম ব্রত । বিষণ বিদ্বেষী শঙ্খচুড়ের 
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মধা দিরা তিনি বিষ্ঞর আরাধন] করিয়াছেন , তুলসী একই সঙ্গে দেব-দানবের 
সাধনা করিয়া সতীত্ব অক্ষুগ্র বাঁথিয়া প্রাণ বিসজন করিয়াছেন। নাটকের 
প্রধান চরিত্র শঙ্খচুড | বিদ্বান, বুদ্ধিমান. শক্তিমান দত্াবাজ মতে এক নৃতন 
মানবজাতি গভিতে চাহেন। তাহার ধর্ম হইবে বাহুবল ও দেবতা হইবে দেশ । 
এঠ বাহুবলে সাহাযো শিল্লোন্নতি প্রভৃতি নানাকমের মধ্য দিয়া পৃথিবীকে 
নবরূপে গড়িয়া! তুলিতে হইবে । এই কাজের জন্য মেরুদণ্ডহীন বৈষ্ণব 
সম্প্রদায়কে দশগ্রহরণ ধারিণার পূজী কাঁপিখ। শক্তিমান হইতে বলিয়াছেন। 
বৈষ্ণব সম্প্রদায় বিলাশী ধেখতা বিষ্ণুর পূজা করিয়া অধংপতনের চকঘ সীমায় 
পৌছিয়াছে, ইহার মেঞ্দ গু ভাঙ্গিরা গিয়।ছে । ৪১ভাবে জাতির একটি বড় 
অংশ পঙ্গু হইয়] পড়ায় শঙ্খচুড় বিষ্ণব বিদ্বেধী হইলেন । স্বর্গের দিকে তাকাইয়া 
মানত যেন মাটির পৃথিকাকে ভূপিয়া না যায়-ইহাত ছিল দৈতাবাজোর 
আদর্শ | দেবতা চক্রান্তে বৈষ্ণবীয় বাণে মুডাববণ করিবার সময় বিষু। ও 
মতাঁদেবকে উক্ত সংলাপে দৈভারাজ কগে মতগ্রীতিই ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। 
এই মততপ্রীতিতে বাঁধা দিবার অনাহ দেবদানবে চিববিরোধ । শঙ্ঘচুড় চরিত্র 
পরিকল্পনায় নাট্যকাবের আধুনিক যুগে।চিত শিল্পবোধ এ দেশোনতিমূলক 
ধারণ? প্রকাশিত হইয়াছে। অহিভঘণের 'তুলমী পীপারানাটা পরিকল্পনা ও 
বতমান শেখকের দেবতার গ্রাসে শাঁটা পরিকল্পনা পথক | এই নাটকে 
আদি, বীর, ক্ষণ, 5 ভক্তিএস প্রাধান্ত পাউয়াভে । 

বাঁডালী (১৯৪৮ ভভ1 আধ অপেবা ও নবরঞ্রন অপেরায় অভিনীত পর্চাঙ্ক 
এতিহাসিক নাটক | যাত্র।ব্যাশে ও গণের গানসহ হার গীতি সংখ্যা প্রায় 
সতের । হিন্দু-মুসপমানে সমদৃষ্টি সম্পন্ন প্রজানরগ্তক পাঠান নবাব দায়ুদখ! 
জন্মের আপধকাক অপেশা কর্মের আধকীবে অধিক বিশ্বাসী বলিয়া সহিস 
পুত্র মোবারকেণ নাজিরের পদ হইতে ব্রমোন্নতি ঘটিতে থাকে । মুসলমান 
নবাবের রাজত্বে মুসলমানের প্রতি পক্ষপাতি দৃষ্টির অসমর্থন এবং নবাঁবপুত্রকে 
অগ্রাহ করিয়' সহিস পুত্রের পদোন্নতি দীষুদ-পুত্র নাঁসিরখীকে পিতৃদ্রোহী 
করিয়া তুলে । মৌগল সম্রাট আকবরের কর আদায়কারী রাঁজকর্মচা্ধীদের 
অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া বাঙ্গলার নবাব দিলীব কর বন্ধ করেন। দিল্লী 
সরকারের সেনাপতি মুনীমরখা এই বিদ্রোহদযনে বাংলায় আসেন । নাসিরর্থা 
বাঙ্গলার উজীরের পদলোতে মুনীমখাকে হিন্দ্নারী উপঢৌকন পাঠাইযসা 
যুদ্ধ সাহায্যের প্রতিশ্রতি দান করেন | যথাঁসময় বাজমহল-যুদ্ধে দামুদর্খার 
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দশহ[জাগী মনসবদার নাসিরর্খ৷ সসৈন্তে মোঁথল পক্ষ অবলম্বন করেন। এই 
বিশ্বাসঘাতক তার ফলে মন্ত্র মুখে পিতা পুত্রের সাক্ষা্ড হয় এবং পিতৃঅস্ত্রেপুন্ত 
নাসির মৃত্যুবরণ করেন । এই যুদ্ধেই বাঙ্গলায় পাঠান রাজত্বের অবসান ঘটে । 
নাটকের ইহাই মুল ঘটনা । পাঠান সোলেমান কররানীর পুত্র বাজ্য-ধনগী, 
অত্যন্ত স্বাধীনচেতা, দাস্তিক ও শাঁসনকাঁষে অপটু দাযুদর্খাকে € ১৫৭৩- 
১৫৭৬ খ্রীঃ ) অবলম্বন করিয়া নাটকে যে ঘটনাঁবলীর অবতারণা কর! হইয়াছে 
তাহাতে ইতিহাসের মধাদা সংরক্ষিত হয় নাই । এতিহাসিক চরিত্রের প্রকৃতি 
ও পরিণতি সম্পর্কে পাক «এ দর্শকদের মনে পূর্ব-ধারণী থাকে । কাজেই 
নাট্যকারেধ এতিহাসিক চব্রিত্র যদি পাঁঠক-দর্শকদের এতিহাসিক জ্ঞান, 
বাস্তবাবোধ 'এবং খঁচিতাবোধের বিরোধিতা করে তাহ হইলে ইহা বস- 
নিষ্পত্তির পরিপন্থী হইয়া উঠে। তাই এঁতিহাসিক নাটকের ঘটন] সন্নিবেশ 
চরিত্র হুষ্টিতে এতিহাসিকবোধ এ উচিতাবোধকে কোনপ্রকারে ক্ষুপ্জ করা 
বাঞ্চনীয় নহে । অবশ্য একথা! সতা যে কেবমাত্র সংলাপে ইতিহাসের প্রাণহীন্ন 
চরিত্র 9 ঘটনা তুলিয়া ধবিলে* তাহা এঁতিহাঁসিক নাটক হয় না। এতিহাঁপিক 
নাটক শুষ্ক তথাপপ্রীর বিবৃতিমীত্র নহে। এতিহাসিক নাটাকারের কর্তব্য 
অন্যরূপে সম্পন্ন করিতে হয় । এই প্রসঙ্গে [০5০10086015 31018210108, 
(08100011956 01010) গ্রান্থ বলা হহয়াছে- 15 99115, 106 00 [81106 
৪ ০005 0 50106 ০091)001700001815 07 10150011091 [72150102৮৩১ 0 00 
0015021%6 2. 72100012€ 101100 0£177010, 20016 01006 07০ 0761:20102 
0 08101070191 01100105071)065, 71115 50100600018 ৫:০৬/17)8 2170 
10900151176 19616 710 006 [0:0£1955 01 096 2001012) 2150 11) ০1762৫ 
755 006 01800280156, 1]]1 066217011)2 006 (00211 01 0176 002150ত 
71101) 16 ০16965.৮ সুতরাং এতিহাশিক ঘটনা ও নাটাকলপনার মিশরে 
নাট্যকারকে যথে্ই সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হইতে হইবে। যে যুগের 
এতিহাসিক চরিত্র অবলম্বনে নাটক বধচিত হইবে তধানীস্তনকাপের ন্যায়, ধর্য, 
রীতি, নীতি ও বাস্তববোধকে বজায় রাখিয়া যেমন সেই এঁতিহাপসিক ুগ- 
পরিবেশটি ফুটাইয়া তুলিতে হইবে তেমনি এঁতিহাঁসিকতাঁকে অবিকৃত রাখিস 
'& পর্বিবেশের সঙ্গে সামঞ্তন্ত রক্ষা করিয়া নান1 পরিস্থিতির অবতাঁরশা করিয়া 
কবি-কল্পনা বলে জীবনের যন্তাবা রস-রূপকে প্রকাশ করিতে হইৰে। 
এঁতিহাসিক ঘটনাঁর মধা দিয়া মাভষের মনন্তাত্বিক ভ্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সভ্ভাৰ্য 
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রূপ ফুটাইয়া তুলিতে হইবে ; ইতিহাসের বিশেষ চরিত্রের মধা দিয়া নিবিশেষে 
আবেদন সৃষ্টি করিতে হইবে । প্রসঙ্গত ৫. &.15555108-এর 70001008 
[01210908165 (1769) গ্রস্থের একটি উদ্ধৃতি স্মরণ যোগা, --1 “৫০ (0৩ 
56866 ০ 216 100 00 16217 ৮1080 50010 2100. 901০1 213 17001510051 
[021 1095 00126, ০৪ট ৪৮০] 1021) 06 2. 56106217) 017212066 ০০1৫ 
8০0 17001 06081170511) 01100 00368100565. সর্বোপরি সমস্ত কিছুৰ 
মধ্যে কার্ধ-কারণ সম্পর্ক (1618001 06 ০90056 810 ০০০০) বজায় রাখিতে 
হইবে । এঁতিহাসিক নাটক রচনার সময় উহা নাটাকারের মনে রাখা 
বাঞ্ছনীয় । ৃ |] 

দীয়ুদর্খা, বিক্রমাদিতা, প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি এতিহাসিক চরিত্র অবলন্বজে 
বাঙ্ষালী” একখানি কাল্পনিক নাটক। বাঙ্গলার শাসপকতা! যেভাৰে চলিছগে 
সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ দুবীভূত ভষ্টয়া তি্দুনুসলমান নিঃসঙ্গোচে পাশাপাশি বসৰাশ 
করিতে পারে সেই ভাব লইয়া একটি শাসক চবিত্র সষ্টি করা নাটাকাৰের 
উদ্দেশ্ট । এই নাটকে এতিহাসিক রও আছে কিন্তু এতিহাসিকতা৷ নাই । 
ধ্রঁতিহাসিক নাটকে মূল ইতিহাস বজীয় না রাখিলে ইতিহাসে অনভিজ্ঞঘের 
ভুল ইতিহাস শিক্ষা দিবার সম্ভীবনা দেখা দেয়। লোকনাটাকার একজন 
লোঁক-শিক্ষকও বটেন। এঁতিহাঁসিক চরিজ প্রকাশ করিতে গিক্কা তিনি 
ঞঁতিহাসিক সত্োর প্রশ্ন একেবারে এড়াইয়া চলিতে পারেন না। স্মতবাং 
লতর্কতার সঙ্গে এ বিষয়ে অগ্রসর হওয়া কর্তবা। প্রসঙ্গত (7039৬ ৩5 08- 
এব ৮006 7501)01056 0? 00০ 1078178) (1863) গ্রন্থের একটি উক্তি স্মরণ 
করা যাইতে পারে, _9%[70590 076 0০9০৮ ৮7111178600 06 01 1358 
220, 1650 1) 1015 17251301005 00616 06 10806 60 200621 1096 
00 135 ০01710271007810159 1095 58210 [106 0005105 01 1)13001091 
006. আদর্শ ভীবের উপযুক্ত বাহক চরিত্র যদি ইতিহাস খুজিয়া না 
পাওয়া যায় তাহ! হইলে ভীবাদর্শ অন্যার়ী কাল্পনিক দেশের "্াল্পনিক শাসক 
চত্রিত্র লইয়া নাটক রচন1 করিলে উদ্দেশ্ঠ সিদ্ধ হইতে পারে । 

বিক্রমাদিত্য দাঁয়ুদের 'অমাত্য । ভবানন্দের পুত্র শ্রীহরি “বিক্রমার্গিতা' 
উপাধি লইয়া দামুদের উজীর হইলেন । দেশপ্রেম ও আত্মমধাদা বোধ অপেক্ষা 


1, 09০668 7:0 7). 259 20 5::07990 [000901269 ০% 106 [00057170৮13 লূত 0192, 194ণ 
৪... 957 
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অর্থ-বোধ তাহার প্রবলতর । সকলকে খুশি রাখিয়া নানা ফিকির ফন্দীতে 
কিছু কিছু জমিজম| করিয়া লওয়ার প্রতিই তাহার প্রধান লক্ষা। এই 
স্বার্থসিদ্ধিন্ন জন্য মাথা নত করিয়া জীবন ধারণে তিনি একেবারেই অরাঁজি নহেন। 
তিনি আবার কায়স্থ সমাঁজপতি । এই চরিত্রের মধা দিয়া নাট্যকার বিচারহীন 
সমাজপতিদের নিষ্টর্তার পরিচয় দিয়াছেন । 'পতাপ দেশপ্রেমিক কিন্তু উদ্ধত | 
তথাপি প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্টে ভাণ্ডার রাজ প্রাসাদে নবাব দাযুদের 
সম্মথে সে যে ভাষায় কথা বণলিয়াছে তাহার সম্ভাবাতা সম্পর্কে 
সংশয় রৃহিয়াছে। প্রতাপ অগ্নাত্যপুত্র হইলেও রাজপ্রাসাদে তাহার আগমনে 
নবাব কন্য। যুবতা আশনানেব উপস্থিতি নধাবী এতিহ্বের বিরোধী । 
আশমানের মধো প্রথমে মুসলমান পক্ষপাতিত্ব প্রকাশিত হইলে 9 পরবর্তীকালে 
তাহার চরিত্রে দেখা দিয়াছে ধর্ম বিদ্বেষহীন নারী-দরদী মানসিকতা । 
মোবারকের প্রতি তাহার বিদ্বেষ আকর্ষণের নামান্তর । তাহার শৌধ, বীর্য ও 
বাত্কিত্বকে আশমান ভাল বাসিয়াছেন । আশমাঁন প্রেমিক নারী । নীসির 
খী উদ্ধত হিন্দ্রবিরোধী ও পিতৃদ্রোহী নবাবপুত্র । এই অক্ষম অপদার্থকে 
পদলোত বিশ্বাসঘাতকে পরিণত করিয়াছে | সম্রাট মাঁকবরের শিপাহশালার 
মুনীম খীকে তিনি হিন্দুনারী সওগাত দিয়া খুসী কিতে চাহেন । যুদ্ধে মুনীমকে 
সাহায্য করিবার ইহাই প্রথম সোপান। দেশদ্রোহিতা দ্বারা শত্রুপক্ষের 
সহযোগিতা করিবার প্রধান উদ্দেশ্টা বুদ্ধান্তে নাসির খাঁর উজীরীপদ লাভ । 
কিন্তু শেষ পধন্ত পাপের প্রায়শ্চিশড স্বরূপ সম্মুখ যুদ্ধে নাসিরকে পিত হস্তে 
মৃত্যুবরণ করিতে হয় । আকবরের তহশীলদার আলিমনস্থর গৌয়ার, লম্পট ও 
ঘুষখোর | নারীলোলুপতা চরিতার্থ করিবার জন্য তিনি কোন কাজেই 
পশ্চাৎপদ নহেন । পৈশাচিক প্রতিহিংসা গ্রহণেও তিনি পট । তাই প্রার্থনার 
দিনে বীর, কর্তবা পরাঁয়ণ ও নারীর প্রতি শ্রদ্ধাশাল সেনাপতি মুনীম খাঁর যুদ্ধ 
বন্ধের আদেশ অমান্য করিয়া অন্ত্রহীন অবস্থায় দাঁমুদ খা ও মোবারককে হতা। 
করিতেও তিনি দ্বিধাবোধ করেন নাউ । নাটাকাঁর তাহার এই পৈশাচিক 
পাপের প্রায়শ্চিক্তের বাবৃত্বা করিয়াছেন । এখানে নাটাকার এঁতিহাসিক 
কাহিনী অনুসরণ করেন নাই । রাজমহলের শেষ যুদ্ধে মুনীষ্ খ। সেনাপতিত্ব 
করেন নাই । ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে আশী বধ্সবর বধসে মনীম খা পরলোক গমন 
কবেন। ইহার পরে আঁকপর শাহ অন্ত সেনাপতি মুজ£ফরখাঁকে দাযুদের 
বিকদ্ধে পাঠাইলেন । যুদ্ধে দাযুদের সেনাঁপতিদের মধো প্রধান ছিলেন 
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কালাপাহাড় ও উড়িস্যার শাসনকর্তা কোতুল খাঁ । "যুদ্ধ করিতে করিতে দায়ুদ 
পরাস্ত হ্হয়া বন্দী হইলেন। »বন্দী অবস্থায় সুদর্শন স্থলতানের শিরচ্ছেদ 
করিয়া সম্রাট আকবরের নিকট পাঠানো হয়। মোবারক সহিস পুত্র হইয়াও 
গুণপনা ও কর্ধবলে নবাবের সিপাহশালার হইলেন । তিনি ধর্মবিদ্বেষ হীন, 
হ্যায়পরায়ণ বীর। মোবারক নারীর মর্ধাদা বজায় রাখিতে জানেন। 
মোবারকের সংলাপ রচনায় দ্বিজেন্দ্রলীলের যশোবন্ত সিংহের একটি সংলাপ মনে 
করাহয়া দেয়, 

মোবারক--এই সহিসের বাচ্ছা তার রক্ত চক্ষু আর বিলোল কটাক্ষকে 
সমানইহ তুচ্ছ জ্ঞান করে । ( ২য়. দৃশ্য, ২য় অঙ্ক ) 

“যশোবন্ত-_যশোবন্ত মিংহ জণহাপনার বক্তবণ চক্ষু আর অগ্রিময় গোলাকে 
সমানহ তুচ্ছ জ্ঞান করে ।' ( €ম দৃশ্য, ২য় অঙ্ক, সাজাহান ) 

নবাবের বালক পুত্র বুলবুল । উচ্ছল আবেগপূর্ণ এই চরিত্রে বাংলার প্রতি 
দরদ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বুলবুলকে নাটকের “একানে বালক' চরিত্র রূপে 
গ্রহণ করা যায়। নবাবপুত্র এবং গ্রামের জমিদার পুত্রের পার্থকা রহিয়াছে । 
সুতরাং তৎকালীন বাংলার নবাবপুত্র বাবাজীর আখড়ায় গিয়া গান শিখিয়া 
আসিতে থাকিবে-_ইহার বাস্তবতা সম্পর্কে সংশয়হীন হওয়া যায় না। 
তত্কালীন বঙ্গের নবাবপুরীতে শ্যাষ-রাধা সঙ্গীত শিক্ষার স্থযোগ পাওয়া 
সম্ভব পহ্ে বলিয়া নাট্যকার আখড়ায় 1গয়া বাবাজীর নিকট নবাবপুত্রের গান 
শিখিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন---“বাবাজীর আঁখড়ায় গিয়ে কি ছাহ গান শিখে 
আপিস্।” € আশমান--২য় দৃশ্ঠ, ৩য় অঙ্ক ) দ্বিজেন্্রপাঁপ সাজাহান নাটকের 
চতুর্থ অঙ্কে টাণ্ডায় স্থজার প্রাসাদ কক্ষে পিয়ারা বেগমকে দিয়। শ্যাম বিষয়ক 
সংগীত পরিবেশন করাইয়াছেন । মনে হয়, ইহাঁর অসম্ভাব্যত। সম্পর্কে বর্তমান 
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নাট্যকার সচেতন | সেই জন্যই সংগীত শিক্ষার বাবস্থা করা হইয়াছে নবৰাৰ 
পুরীর বাহিরে বাবাজীর আখড়ায়; এবং গাঁনকে কেবল গান রূপেই গ্রহণ 
করিয়া নবাব প্রাসাদে (১ম দৃশ্য, ২য় অঙ্ক) নাট্যকার ইহা পরিৰেশন 
কবাইয়াছেন । কিন্ধ গানকে কেবল গানরূপে দেখিলেও ইহার পরিৰেশনে 
যুগোঁচিত সপ্প্রদায়গত বৈশিষ্ট্য ও সস্তাবাতা বার রঠিয়াছে কি? নাজামৃদ্দিন 
আহ্মদ্‌ “তবকৎ-ই-আকরবী” গ্রন্থে স্ললেমান করবানীর পুত্র দায়ুদ খা সম্পর্কে 
বলিয়াছেন 74806 1080৭ 9235 ৪. 015501006 5081000, 2100 106 
[)001)1016 01 0106 10051102950 60৮61001175. 

কি্ত বর্তমান নাটকের নবাব দায়ুদ খা স্বশাসক ও জাতির চালক | তাই 
তাহার মধো ধর্মীঙ্কতা শাই,-- 

দাযুদ ধর্ম! ধর্ম। কোথায় ধর্ম, ধর্ম আছে এই অভ্তরের মধ্যে । 
অন্তরকে হিংসায় কলুষিত রেখে জীবনভোর নমাজ পড়লেও খোদার গ্বোযা 
মিলবে না, শতজন্ম নাম জপ করলে ৪ ভগবান দেখা দেবেন না। খোদা জার 
তগবানে কোন বিরোধ নেই, যত বিবে!ধ এই মাঁটিব মানুষ রাম আর বহিমেষ 
মধ্যে । ( ৩য় দৃশ্য, ১ম অঙ্গ ) 

দায়ুদ খা অ্রশীঘক ৪ স্রবিচারক বলেই সে সাম্প্রদায়িকতার উধের্(, 
সম্প্রদায়ের চেয়ে দেশ ও জাতি তাভাধ কাছে বড । স্তরাঁং তাহার প্রধান 
পরিচয়, সে বাঙালী ও বাংলার শাসন কর্তা, 

আশমান এ রাজত্ব কি মুসলমানের না হিন্দুর ? 

দাুদ_ মুস্লমীনের ৭ নষ হিন্দুর ৪ নয়, এ পাজত্ব বাঙ্গালীর | ( ৩য় হস্ত, 
১ম অঙ্ক ) 

ধর্মের ভিত্তিতে দেশ বিভাগ ভগ ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে, ভাহাৰর পৰরেঙ দ্বই 
দেশেই উভয় জসম্প্রদীয়ের লৌক বসবাস করিতে থাকে | তাহাদের যধো 
সাম্প্রদীয়িক বিদ্বেষ যাহাতে প্রশমিত হয় তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া 
লোকনাটাকাঁরগণ পিক রচন! করিয়াছেন বলিয়া এঁতিহাঁসিক চরিন্রেণ্ড এ 
জাতীয় কল্পনার রঙ মাখানো হইয়াছে । দাযুদখাকে খুশিমত রূপাত্িত করিফা 
নাটাকার 'ভাহার মধা দিয়া] আপন মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন । দাযুদখা 
ইতিহাসের চরিত্র নহে, নাটাকারের কল্পনা । আকবর শাহ ভিন্দুমূসমান-এঁক্যের 


1.:19896- 4009805০0১৮ 979১ 0009]5 15820 06010 4007090, রি, 
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জন্ত “দীন ইলাহি” ধর্ম প্রবর্তন করিতে চাহিয়াছিলেন। তাহাদ্বারা প্রভাবিত 
হইয়া ব্রজেন্দ্রকুমার এই নাটকে মুসলমানের আজানের ধ্বনির সঙ্গে হিন্দুর 
কাশর ঘণ্টাধ্বনি মিলাইয়া এক নৃতন সঙ্গীতপ্রবাহ স্যন্টি করিতে চাহিয়াছেন | 
এ নৃতন সংগীত প্রবাহ সৃষ্টির পরিকল্পনা রজনীকাস্তেব একটি কবিতাকে ও 
করণ করাইয়া দেয়-_ 
৯ “আয় ছুটে ভাই হিন্দুমুসলমান ! 
এ দেখ ঝরছে মায়ের দু নয়ান | 
আজ এক করেদে সন্ধ্যা নমাজ 
মিশিয়ে'দে আজ বেদ কোরাণ।" 
এই মনোতাব লইয়াই “সত্যপীর' চেষ্টা করিয়াছে এক নবধর্মের প্রতিটা 
করিতে । সত্যপীর মতিচ্ছন্ন ঘুবক , সে হিন্দুরও নভে, মুদলমানেরও নঙে,-- 
সে মান্গষের ৷ সত্যপীর হিন্দুলাম ( ঠিন্দ+ইসপাম ) ধর্মবলম্বী, খোদাঁবানে 
( খোদ1+ ভগবান ) বিশ্বাসী এবং পৃমাঁজ ( পূজ:7 নামাজ ) তাহার ধর্ষ-কর্ম। 
বাঙ্গালীকে ক্রেদমুক্ত করিয়া উদ্ধার কব্বার জন্য সে টিকি ও দাড়ি রাখিয়া 
অৰতার সাজিয়াছে ; মা্ষকে ভালবাসা তাহার প্রধান কাজ। মন্স্তত্ব- 
লইয়া! বঙ্গজননীকে ধর্মীন্ধতাঁর ভরবে স্থাপন করিয়া পূর্ণমাত্র।য়্ বাঙ্গীপী হইতে 
ন। পাবিলে এ জাতির আঁশা ভরসা নিমূলি হইবে | হাই নাটকের মুল 
ৰদ্ধৰ্য,_ 
সত্যপীর---কি করে বাচবো ? আম হিন্দু না মুসলমানি ? 
দাদু্-_তুমি বাঙ্গালী । 
সত্যপীর--আমার ধর্মটা কি? 
হ্বাযুদ--_-মানুষের ধর্ম । 
সত্যপীর--মানুরে ধর্ম ! 
দ্বাযুদ__হ্া সতাপীর ! তুমি হিন্দু বা মুপলমাঁন হতে যেনো না। তুমি 
হৰে মাধ । তোমার দেবতাকে তুমি আরাধনা না করেই পেয়েছ । 
_সত্যপীর--কে সে দেবতা যাকে চাওয়ার আগেই পাওয়া যায় ? 
দ্বাযুদ-_তোমার জন্মভাম। এই স্থজল1 সুফল বঙ্গ জননী- তোমার সে 
আরাধনার ধন । এর মধ্যে খোদাও আছেন, ভগবান আছেন, । তোমায় 





১। মিলণ'-বাণীধরস্থ, রজনীকাস্ত 
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নামাজ পড়তে হবে না, পূজোও করতে হবে না; তুমি বাঙ্গলা মান্গের 
সেবা কর। ( ৪র্থদৃষ্ঠ, ২য় অঙ্ক) 

হিন্দুর মধো যেমন ভাল মন্দ হুই প্রকারের লোক আছে, মুসলমানের 
মধ্যেও তেমনি উভয় প্রকারের লোকের অভাব নাই । দায়ুদর্খার নাজির 
(পরে সিপাহশীলাব) কর্তবাপবাপ্বণ, কৃতিজ্ু শু জনদরুদ্ী “মোবারক” এবং আকবর 
বাঁদশাভের তহশীলদীর শয়তান “আপি মনস্তরের" মধা দিয়া নাটাকার ইহাই 
প্রমীণ করিতে চাহিয়াছেন । মুসলমানকে হিন্দু যেকথা বলিলে তাহার দস্ত 
আহত হষ্টতে পারে নাট্যকার মুসলমান চরিত্রের মুখেই তাহা বলাইয্বাছেন । 
এই কৌশল অবলম্বন করার বক্তব্য প্রকাশে অনেকটা স্থবিধা হইয়াছে । 

দাযুদের দশহাজারী মনসফদার মোবাধক ৭ আকবরের তহশীলদীর 
আলিমনস্্র পরম্পরের পরিচিত । এইরূপ অবস্থায় দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীন্ন দশ্টে 
নাটাপরিস্থিতি রচনায় বেদেনীর বেশে মোবারকের বিপক্ষের শিবিরে প্রবেশ 
এব আলি মনস্থরের নিকট দাওয়াইর গুণাগুণ বর্ণনা ও শিবিরস্থ গণপতি-তক্সী 
“ছবির? প্রতি বশীকরণ প্রয়োগ-পাবস্থার জন্য আলিমনন্রের সঙ্গে গমন কবিবাঁব 
পরিকল্পনার সম্ভাব্যতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়া চলে না। 

দাদ খার মৃত্যুর সঙ্গে নাটকের সমাপ্তি ঘটিয়াছে। কিন্তু শাটকে ইহার 
পরেও একদৃশ্তে সমাপ্ত 'একটি অঙ্ক যুক্ত হইয়াছে । এই অঙ্কে যোগল 
সেনাপতি মুনীম খার আদেশ অমান্য কবিয়া আলি মনস্ব াহাঁর বীভঙ্স 
জিঘাংসা বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য আন্ষণ পণ্ডিত গণপত্তি ৪ মোবারককে 
অন্ত্রহীন অবস্থায় হত্যা কবেন। মোবারক মৃত্যুর পূর্বে মিলিত ভিন্দু-মুসলমানের 
শক্তিব ভুক্কাবে দিলীর সিংহাঁসন টলাইবার বাসনা প্রকাশ করেন । বাঙ্গালীর 
জাতি-ধর্ন-বিদ্বেষ ভীনতা। ও দেশপ্রেমের মনোভাব নাটকে পূর্বেও নানাভাবে 
প্রকাশিত হইয়াছে । সুতরাং এই অঙ্কে নতন করিয়া ইহার প্রয়োজন নাই | 
কিন্তু এই অঙ্কে মুনীম খা আলি মনস্থরেব পাপের শ্রান্ষশ্চিত্ত বিধান করিয়াছেন | 
অন্যাঁয়কারীর ও পাপাচাবীর শাক্তিবিধান লোঁকনাট্যে অবশ্য প্রয়োজনীয় । 
এই প্রয়োজন মিটাইবার জন্যই মুনীম খাঁর আদেশে বান্দা 'ও বাদীর নৃশংস 
ছুরিকাঘাতে আলি যনম্থারের জীবশশ্দীপ নির্ব'ণের বাবস্তা করা হইয়াছে । 
দাুদের মৃত্বার পরে এই বাঁকি কাঁজ শেষ করিবা জন্য পঞ্চম অঙ্কটি নাটকে 
মংধুণ্ত, হইয়াছে । এই নাটকে আদি, করুণ, বীভৎস ও বীররস প্রধান হইয়া 
উঠিয়াছে । “বাঙ্গাশী' নাটক জনাপ্রম্নতা অর্জন করিয়াছে বলিয়া বর্তমানে 
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ইহার দশম মুদ্রণ প্রকাশিত হইয়াছে । “লালপাঞ্ডা' নামে ইহার সংক্ষিপ্ত রুপ 
বঙ মহল" মঞ্চে কয়েকবার অভিনীত হয় । এহিস্‌ মাষ্টারস্‌ ভয়েস গ্রামোফোন 
কোম্পানী কর্তৃক ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে এই লোকনাটোর রেকর্ড করা হয় । 

ধরার দেবতা ( ১৯৪৯)-- বাণিজ্য করিতে আসিয়া ঘরভেদী বিভীষখ 
স্ষ্টি পূর্বক কীতিধ্বজ কাঞ্চনগিরির বাঁজদণ্ডের অধিকারী হইলেন । নিজেদের 
্বার্থর্ষাঁয় তিনি সরকারী তাঁবেদার, অর্থগৃপ্ন। ও অসাধু শ্রেষ্ঠার সাহায্যে 
কাঞ্চনগিবিতে অমান্তষিক অতাঁচার ও শোষণ চাঁলাইতে থাকেন । দেশকে, 
এই দুর্দশা হইতে মুক্ত করিবার জন্য অহিংস আন্দোলনের হোতা 'শ্ুকদেব' 
বন্দেমীতরম্‌ মন্ত্রে অভূতপূর্ব জাগরণেব তরঙ্গ তুলিয়া জনচক্ষের নিত্রা দূরীভূত 
করিতে সচেষ্ট হইলেন । বিদেশা পণা বর্জন 'ও দেশছাড় আন্দোলনে কীন্তিধ্বজের 
সিংহাসন তিনি কীপাইফা তুলিলেন। দেশের শাক্ত ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের 
মধ্যে ধর্মবিদ্বেষ ছড়াহয়া কীনিধ্বজ এই আন্দোলন বদ্ধ করিবার চেষ্টা করেন। 
বু বক্তপাঁতের পরে শুকদেবের প্রভাবে এই ধর্মঘ্বন্দের অবসানে বীতিধ্বজ 
সর্বরক্ষার জন্য শাসনদণ্ড পৰিতআগ করায় শুকদেব অন্বরকে দিয়া দেশলক্ষ্মী 
'নন্দিনী'র আবাভন করিলে কাঁঞ্চনগিরি শ্রঙ্খলমুন্ত হয়। দেঁশলক্্মীর এই 
বন্ধন মোচশের পরে আতভায়ীর গুলিতে শুকদেব জীবন বিসর্জন দেন । 
এই কাহিনী লইম্বা ধরারদেবতা লোকনাটা রচিত হইয়াছে । এই রূপক নাটোর 
প্রধান অবলম্বন অহিংস-আন্দোলনের উদ্গাতা৷ মহাত্মা গান্ধী । নাটকের 
'শুকদেব' চরিত্র গান্ধীজী, “সব্যসাচী” স্থভাষচন্দত্র, “অন্বর” জওহরলাল, “কীন্ডিধবজ' 
ইংরেজ শাসক, বৈষ্ণব সমাজপতি “চ।কভত্র হিন্দু, শান্ত সমাঁজপতি 
“মহানাদ মুসলমান, শিন্দিনী” দেশলম্্ী এবং কাঞ্চনগিবি ভারতরূপে কল্পিত 
তইয়ীছে। নাট্যকাহিনীতে ১৯২১ গ্রীষ্টান্দের “অসহযোগ আন্দোলন', ১৯৪২ 
্রীষ্টাব্ষের “ভারত ছাঁড় আন্দোপন”, ১৯৪৬ খ্রষ্টাবের সাম্প্রদায়িক ছন্ব, দেশের 
মুক্তির জন্য স্থভামচন্দ্রের সশন্ত্র বাবস্থা গ্রহণ ও স্বাধীনতা লাভের পরিচয় 
রহিয়াছে । কিন্তু স্বাধীনতার পূর্বে গান্ধীজীর জীবদ্দশায় ধর্মের ভিত্তিতে 
দেশবিভাগের সভা নাটকে বিশেষভাবে ধরা পড়ে নাই । গান্ধী পরিচালিত 
বিদেশী শিক্ষা ব্জন লবণ আইন ভঙ্গ, অ্পৃশ্ততা ব্জন প্রভৃতি উল্লেখযোগা 
আন্দোলন এই নাটকে গৃহীত হয় নাই । স্বাধীনতা লাভে মহাত্মা গাস্বীর 
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কয়েকটা কর্মপদ্ধতি ও মুল অহিংস-নীতি অবলগ্বনে এই নাটকখাঁনি রচিত 
হইয়াছে । আদি, বরুণ, রৌদ্র, বীর ও বীভৎস ভাবকে প্রাধান্য দিয় 
রচিত এই পর্চাঙ্ক নাটক নিউ গণেষ অপেরাঁয় অভিশীত হয় । যাত্রা ব্যালেসহ 
ইহাতে প্রীয় বিশখানি গীতি সন্নিবেশিত হইয়াছে । 

রাজ। নীতিধবজ বিদেশী শাসক , তিনি অত্যাচারী ও শোষণকারী | তিনি 
ক্বেশবাসীকে শীস্ত রাখিবার জন্য প্রতিশ্রুতি দেণ, কিন্ত প্রতিক্রতি রক্ষা করেন 
নাঁ। বৈষ্ণব শাক্তের মধ্যে ধর্ম লইয়া গৃহযুদ্ধ বাঁধাউএা। শেষ পর্যস্ত তিনি রাজত্ব 
কায়েম করিবার চেষ্টা করেন । আর এই প্াজে অর্থলোলুপ তাবেদার ও 
শাস্তনীলের মত ধনপিশাচ শ্রেষ্ঠারা রাজশক্তির প্রধান সহায়তা! করেন। 
কীতিধ্বজের প্রান বাস্তবে রূপায়িত হইয়া দেশে রূক্ত গঙ্গা বাইয়া! দেয় । 
কীতিধ্বজ অত্যাচারী শাসক হইলেও রাজনৈতিক কৌশল তাহাব আয়ন্তে। 
লোক চরিত্রেও তাহাব অভিজ্ঞতা রহিয়াছে । তিনি বলবন্ত ও শান্তশীলকে 
যেমন চিশিয়াছেণ তেমশি ধরার দেবতা প্খিকপ্েখকে চিশিতেও 'ভাহার বিল 
হয় নাই। দুরদৃষ্টি সম্পন্ন এ শাঁসক কাঞ্চনগিবির সঙ্গে ভবিষ্যৎ ঘাণিজা সম্পর্ক 
€ মানদণ্ড বজায় ধাখিবার জন্য সময় খাঁকিতে শাঁসণ দণ্ড পপিতাগ করেন, 

কীতিধ্বিজ -সাঁগর পেরিয়ে আসছে সপামাচী, অনশনে বাতাসে আগ্তন 
ধরিয়েছে শুকদেব, অজ যদি দা না দিই, কাল পাঁজদ গু যাবে, মানদণডও পাব 
না.। ওরে মূর্খ, আমরা বেনে _ফিংগাসন আমাদের চাই শা, শুপু চাঁই দাড়ি- 
পালা । ( ২য় দৃশ্ত, ৪থ অঙ্ক ) 

“মহানাদ? শ।ক্ত সমাজপতি, গৌশার, নিরোধ ও ধর্ধীন্ধ, | “চারুভদ্র' বৈষ্ণল 
সম্াজপতি ; প্রবল ধর্মবিশ্বাস, শারীর প্রতি মধাদা বোঁপ, স্বার্থ ত্যাগের ক্ষমতা ও 
উদ্ধার মনোভাবের পরিচয় তাঁহ।র চণিত্রে রহিয়াছে | মহানাদের শী 
“এলোকেশী' স্ৈহপ্রবণ নাবী , প্রয়োজনের সময় তিনি ঘর ছাডিম়া বাহিরে 
আসিতে পারেনপ* দেবতা অপেক্ষা স্বাধীনতা তাহাব কাঁছে অনেক বড়। তিনি 
শতানাদকে ধর্মদন্ছ পরিতাগ করিয়া দেশের কাছে আত্মনিয়েকগ করাইবার চেষ্টা 
করেন । অত্যাচারী, স্বার্থপর, ও হ্ৃদয়হীন সেনাপতি বলবন্তের কন্যা ভ্রমর? 
শাঁসক সম্প্রদায়ের অন্তভুক্তি হইলেও হৃদয়বৃত্তির দিক হইতে তিনি পিতিবিরোধী | 
তাহার নাঁরীস্থলভ কোমলতার যেমন অভাঁব নাই তেমনি তিনি বিচারবোঁধ 
হইতেও' বঞ্চিত নহেন | যে দেশের জুন খাইয়াছেন সে দেশের ক্ষতি করিবার 
বাসনা তাহার নাই'। কীত্তিধ্বজের অভ্যাচীব-যন্ত্ মেনাপতি বিলবস্ত" এবং 
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ঘরভেদী বিভীষণ অর্থপিশাচ 'শাস্তশীল'কে অপঘাত মৃতু মধা দয়া পাপের 
প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। শুকদেব ধরাঁর দেবতা! ; অন্যায়, অত্যাচারও অবিচার 
সহ! করিয়াও অহিংস নীতি তিনি পরিত্যাগ করেন নাই। তাহারই 
কধোদ্দীপনায় দেশে ব্যাপক জণন্জাগারণ সম্ভব হইয়াছে এবং প্রধানত তাহারই 
আন্দোলন প্রচেষ্টার ফলে দেশকে শৃঙ্খল ঘুক্ত করিয়া! দিয়া কীপ্ডিধ্বজকে বিদীয় 
গ্রহণ করিতে হইয়াছে । ক্ষমাশীল শুকদেব শক্রসিএকে সমভাবে ভালবাঁসিতে 
জানিতেন। যে জহলাদ তাহাঁকে মৃত্ার পথে ঠেলিয়া দেয় মৃত্যুর সময় 
তাহাকেও তিনি অভিশপ্ত করিতে পাবেন নাই । তিনি স্বাধীন তা-সমুদ্রমস্থনের 
গরল পায়ী সর্বতাগী শক্তিমান শংকর । 
বিচারক (১৩৬৩) £₹--এই পর্ঙ্ক এতিহাসিক নাটক নবরঞ্জন অপেরা 
কর্তৃক অতিনীত হয়। হহার গানের সংখা! সতের ! উল্জয়িনীর সম্নাট দ্বিতীয় 
চন্দ্রগুগুকে ( ৩৮০--৪১৩ত্বীঃ) অবলথন কবিঘা নাটকটি রচিত হঠয়াছে। 
বত্রিশ সিংহাঁসনের আঁধকাণী বিক্রমাদিঠ্য দ্বিতীয় চন্দ্প্ুপ্ত আদর্শ বিচাঁবক 
ছিলেন । নাটকে সত্রাচের বিচার বৈশিষ্ট্যের পৰিচয় দেওয়া হইয়াছে বলিয়। 
হার নামকরণ হইয়াছে বিচারক । নাটকে এতিহাসিকতা অপেক্ষা কর্পনাকে 
প্রধ'ন্ত দেওয়া হইয়াহে। স্চনা অংশে বলা হইয়াছে যে বিক্রম।দিত্যের 
নিরপেক্ষ বিচার প্রতাক্ষ করিবার জন্য দেবগুরু বৃহস্পতি শূদ্র পণ্ডিত 'জগম্নাথ” 
রূপে এবং দেববাঁজ ইন্দ্র বিক্রমাঁদিত্যের মন্ত্রী “বিনীয়ক” বূপে মর্তে আগমন 
করেন | সম্রাট বিচারে সমাশী,_- 
বিক্রমাদিত্য-_ ধিচারকের কাছে পুত্র বা দৌহিত্র কেউ নেই। এই মাত্র 
আমি আমার পুত্রের প্রাণনগ্ডের বিধান দিয়েছি । ( ৪র্থ দৃশ্য, ২য় অঙ্ক) 
নাটা পরিণতিতে দেখান হইয়াছে যে ধর্ম বজায় বাখিদ্না পক্ষপাঁতহীন বিচাঁর 
করিবার ফলে বিক্রমাদিত্য বত্রিশ পিংহাঁসনের অধিকারী হইলেন । "বিক্রমাধিত্য 
চরিত্রে অপত্য সহ ও বাঁজকর্তব্যের ছন্দ দেখা দিয়াছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই 
ছন্দে কর্তব্যের জয় ঘোঁধিত হইয়াছে । সম্রাট বিক্রমাদিত্যের পুত্র “সোমনাথ 
্পট ও উচ্ছুঙ্খল। কারাকুদ্ধ হইয়। তাহার মৃত্যুব পরিবর্তে তাহার পুত্র “পন্দের' 
জীবন-দাঁন-বাসন1 ও অনুচয় পক্ষিরাজের" মৃত্যু বরণের প্রচেষ্টা দেখিয়া ভাহার 
চারিত্রিক পরিবর্তন সাধিত হয়। সোমনাথের কগ্র বালকপুত্র “ক্কন্দ' চরিত্র 
পিতৃভক্তি ও আত্মত্যাগের মহিমা লইয়া! রূপাধিত হইয়াছে। পক্ষিরাঁজ ও তাহার 
সী 'ভূতি, চরিত্র প্রধানত হান্তরস পরিবেশনের উদ্দেস্তে নাটকে সংযোজিত 


টি এ 
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হইয়ীছে। কিন্তু পক্ষীরাঁজকে নাট্যকার ছুইটি দিক হইতে নাটকে প্রয়ো গশীয় 
করিয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছেন। প্রথমত যে শিশু হত্যার জন্য সৌমনাথ 
অভিযুক্ত সে হত্যার অনুষ্ঠাতা পক্ষিরাজ, আদেশদাতা সোমনাথ, দ্বিতীয় 5 
'ভবিষ্যৎ-সিংহাসনের প্রতি লক্ষা রাখিয়া সেনাপতি '“দাঁরুমুখ' যে চক্রান্ত 
করিয়াছেন পক্ষিরা্গ তাহা প্রকাশ করায় বিকমাদিতা সেনাপতি সম্পকে 
অধিকতর সচেতন হঈতে পাবেন । পক্ষিরাজ পরবতী জীবনে নিষ্পহ হইয়া 
ধর্মপথের যাত্রী হইলেন । ভগ, বিশ্বাঘ।তক ও লুদ্ধ সেনাপতি দারুমুখের পুত্র 
কমলাক্ষ বীর, বিশ্বস্ত, করব/পরায়ণ '9 প্রেমিক , সম্রাট-নন্দিনী প্রভার প্রতি 
তাহার অকৃত্রিম ভালবাসা ছিল বণিন্না তাহার তুষ্টবিধানে নিজের ছিন্ন শিলু 
উপশ্ার দরিয়া উজ্জয়িনী ও বিদর্ভের দ্ন্ব সমাপ্ত করিতে তিনি দ্বিধাবৌধ করেন 
নাই । প্রভ। তেজন্বিশী বিধভরানী , পিতৃভক্তি অপেক্ষা বংশের মান 
তাহার কাছে বড়। তাই স্বামিহতার প্রতিশোধ লইবার জন্য পূর্ব চক্তি 
ভঙ্গ করিয়া বিকমাদিতোর বিবোধিতা করিতে তিনি শঙ্কা বোধ করেন নাই । 
কমলাক্ষের আত্মতাগে তাহার মনের কালিমা দূরীভূত হয় এবং জীবন 
সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির পবিব্র্তন আসে। শর পণ্ডিত জগন্নাথের স্ত্রী মহামায়া 
একমাত্র বাপকপুত্র 'পিলাইর” হত্যার পর্দে শোকে উন্মাদিনী হইয়াছেন । 
পক্ষিরবাজের একাধিক অস্সাঘাতে ক্মতপ্শ্বিত রক্তীপ্রত পুত্রেব ছবিটি তাহার 
সমগ্র মানসচেতণ। অধিকার কখিয়াছে । শোকাভিভূ ত মাতিমনের এই অবস্থা 
পুইযা নাটাকীর একি ককণ নাটা পরিবেশ পচশা করিয়াছেন, 
( নটার, মহামায়ার প্রবেশ ) 

মহামাযী -কে ডাকে? মামা বলে কে ডাকলে? সেই কণ্ঠ, তেমনি 
পাগল করা সঙ্বোবন।! বলাই এনেছিম আমায় বাবা আয়। ভাত রেধে 
কতক্ষণ বরে বসে আছি | ক্ষিধে পার শি পবা যে গড়িয়ে গেল! 

( বক্তাুত সাল্কমৃতির গ্রবেশ গীত ) 
বালক-মাঁগো, আকাশ-গাঙ্গে মিলছে না পার যত চলি সবে যায়। 
একা এক! আর পাপ্রিশা রা আয় তুই সাথে আম়। 
মহামায়া আসি যাবো, আমি মাঝো 
বাঁলক-- ( পূর্ব গীতাংশ ) বরে ধেছিলি ভাত, সাধনি মা খেতে 
ক্ষুধার আগুন জলে জঠরেতে 
পিপাষায় জলি আর কারে বলি বুক ফাটে বেদনায়। 
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'মহামায়া--যাদু আমার, সোন। আমার-_ 
বাঁলক-_( পূর্ব গীতাঁংশ ) কবে নিবি কোলে কবে খাবি চুমো 
রূপকথা বলে বলিবিমা, “ঘুমে? 
কাটে না ষে দিন শূন্যে জননী কুলহার! দরিয়ায়। 
মহামায়া--বলাঈ, বলাই--( ছায়াকে আলিঙ্গন করার বুথ! চেষ্টা, 
বালক মৃততির অন্তধান, মহামায়ার পতন, ৫ম দৃশ্ঠ, ৩য় অঙ্ক ) 

মহা মায়! ইন্দ্রপভার অপ্সরা, সাঁপত্রষ্ট হইয়া তিনি মর্তে আসেন । সতীত্ব, 
বাৎসল্য ও প্রবল প্রতিশোধ গ্রহণেচ্ছা লইয়া এই চত্রিত্র বূপাষ়িত। পুত্রহতার 
প্রতিশোধ লইবার জন্য মৃতপুত্রের অস্থি তিনি সঙ্গে করিয়া বেডান। এই 
চরিত্রে বীভৎস ভাবের অবতারণ] করা হইয়াছে । নাটারূচশায় আদি, 
বাৎসলা, বীর, বীভতৎম ও করুণ রসকে প্রাধান্য দেওয়া তভয়াঁছে। 

সৌনাই দীঘি ( ১৯৬১) পল্লীগাথীর নাট্যবপ এই পঞ্চাশ্ক রচনাটি 
সতাম্বর অপেরা কর্তৃক অভিনীত ভয় । যাত্রা! খ্ালেসহ হহাব গীতি সংখা 
প্রায় চৌদ্দ । নাট্যকার ভূমিকায় পলিয়াছেন,_“মক্নমনসিংহ গীতিকার অন্তর্গত 
সোনাই নামক প্রাচীন পক্সীগাঁথার নাটারপ এই শোনাই দীঘি |” ওয়ান 
ভাবনাকাঁজি হিন্দুবিছ্েষী, অত্যাচারী ৪ নারী লোলুপ। মাতাপিতৃহীন 
দুংখিনী পল্লীবালা মৌনাই দুর্দীস্ত ভাবনাকাজির লোলুপ দৃষ্টির বাইরে থাকিয়া 
শ্বামী প্রেমের মধীদা রক্ষা! করিবার জন্য বিষ পানে আত্মহত্যা করেন এবং 
দেওয়ান ভাঁবন। নবাব প্রদত্ত মৃত বরণ করিযী ইশডজীবনের অতাঁচারলীলা 
সমাপ্ত করেন । নাঁটকেন ইহাই মূল কাহিনী । গৌড়ের নবাব হোসেন 
শাহের রাজত্বের ( ১৪৯৩---১৫১৮ শ্রী) পটনমিকাঁ় নাটাকাহিনী উপস্থাপিত 
হইয়াছে । বাজ্যে স্থশাসন পরিচালিত কবিতে হইলে শাসনকর্তীর বিশেষ 
কোঁন একটি লোকের কাঁজের উপর অন্বাভাবিক গুরুত্ব দিয়া কীর্তন-কবিদ্দে 
নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে । রাঁজ্যপরিচালনার জন্য একাধিক বিশ্বস্ত ৪ 
্‌ দায়িত্বপূণণ লৌকের উপর যেমন কাধভাঁও প্রদীন করা প্রয়োজন তেমনি দশটা 
চোখ সদা জাগ্রত রাখিয়া শাসকদের শাসনকার্ধে ব্যাপৃত থাকা কর্তবা। 
নাট্যকারের ইহাই মূল বন্তধা । নবাব হোসেন শাহ এবং দীঘল ভাটির বাজা 
প্রতাপ কের পুত্র মাধবের সংলাপে এই বক্তবা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে (১ম 
দৃশ্ঠ, ৩য় অন্ধ )। দীঘল হাঁটির রাজপুত্র মাধব রায় একনিষ্ট প্রেমের জন্ম 
হাসিমুখে বাঁজ্ের দাবি ছাড়িয়। দিয়াছেন । তিনি কর্মতৎ্পরতা, সাহস ৪ 
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বীরত্বের অধিকারী । তথাপি বঙ্গেশ্বর নবাব হোসেন শাহের সম্মুখে তৃতীয় 
অঙ্কের প্রথম দৃশ্টে উক্ত-_-“আবার আসবো আমরা বঙ্গেশ্বর । বিচার যখন 
পেলাম না, তখন আমরা আপনাকে টেনে সিংহাসন থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেব ।” 
--এই সংলাপে যুগোপযোগী সম্ভাব্যতার মাত্রা বজায় হিয়াছে একথা বলা 
যায় ন|। প্রতাপকুদ্র বিবাহ ব্যাপারে পুত্রের উপর অবিচার করিলেও 
পিতৃভক্তিকে মাধব মন হইতে মুছিয়া ফেলেন নাঁই। ভ্রাতৃপ্রেম, কৃতজ্ঞতা, 
্ায়বোধ ও দরদী মন অবলম্বনে রাজভাগিনেয় যাদব চরিত্র রূপায়িত হইয়াছে । 
রামরহিমে ভেদ জ্ঞানহীন, সাহিত্য-সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক ও প্রজাপাঁলক 
বঙ্গেশ্বর নবাব হোসেন শাহের রাহুগ্রহ “দেওয়ান ভাবনা কাজি'। হিন্দুবিদ্বেধী, 
লম্পট ও অত্যাচারী ভাবনা সমস্ত রাঁজকাধে ইস্তফা দিয়া হিন্দুনারীর রূপসেবা 
করবেন । আহার জন্ত হিন্দুনারীর ঘরের বাহিরে আসা অসম্ভব হইয়া উঠে। 
তাহার অন্তরের কামুক হিংন্্র পশুটা যেন সর্বদাই দাত খিচাইয়া থাবা 
উদ্ধত করিয়া রহিয়াছে । ভাঁবন1 কাঁজির অন্ত্র মুসলমানের শির্চ্ছেদ করে না 
বটে কিন্ত হিন্দুরা ইহার ভয়ে ত্রস্ত। তাহার চরিত্র সম্পরকে প্রকৃত তথ্য 
অধিগত হওয়ায় নবাব ভাহাকে মৃত্যুদণ্ড দিপে প্রজাপুঞ্ত স্বস্তির নিংশ্বাস 
ফেলেন। পিতামাতার মুন পরে মামার বাড়ীতে বাসন মাজিয়া, রান্না 
করিয়া, ঝাঁট দিয়া, গোসেবা করিয়া এবং মামীর নিধাতিন সহা করিয়া 
সোনাইকে দ্বিন কাটাংতে হয়। সোনাই দুঃখের আগুনে গুাড়য়। নিখাদ 
সোন। লইয়া উঠে । নাঁপীত্তেপ্র প্রতি মর্ধাদাবোধ ও প্রেমান্ঠা তাহা ঘযেষন 
প্রবল ছিল, ছুঃথ সহা করিবার শমতাঁও তাহার তেমশি অশীম ছিপ। মামার 
বাজীতে ছুঃখের কটাহে ভ।তহ এবং শ্বাস্তরবাড়ীতে ছুঃখের আগুনে দগ্ধ হইয়া! 
কেবলমাত্র মাঁধবের ভালবাসা সম্বল করিয়া সেদিন কাঁটায় । সেই মাধবের 
বিপন্ন জীবন বক্ষা ৪ শাবীত্বের লাঞ্ছনার শিষ্কৃতির জন্। সোনাই বিষপান 
করিয়া জীবনের সমাপ্তি-রেথা টানে । 

মুক্তকেশী” তাক ঠাকুরের সুখরা স্ত্রী। ভাটুকের ভাঁগ্ী নোনাইকে 
1তনি অনেক কষ্ট দিয়াছেন, ধিবাবাত্র কটুকথাও শুনাইয়।ছেন। কিন্তু তাহ।খ 
বতিঃপ্রকাশের কাঠিন্যের আবরণের অন্তরালে সোনাইর জন্য হার আন্তরিক 
স্েহ সঞ্চিত ছিল। তাহিফ্রৌটার দিনে রাজবাঁড়িতে সোনাইর জন্য তিনি হার, 
নাড়ু পাঠাংতে ভোলেন নাই এবং সোনাইর প্রতি সমাঁজপতি বাঁচম্পতির 
অবিচাবের জন্য বাটা দ্েখাইতেও দ্বিধা] কষেন নাই। সোনাইব বিরুদ্ধাচরণকারী। 
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অবতারকেও” তিনি এই অস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছিলেন। সোনাইর চরিক্র 
সম্পর্কে মুক্তকেশীর উচ্চ ধারণা ছিল। বাহিরে কঠিন অস্তরে পেলব 
মুক্তকেশীর চারিত্রিক" দুঢতার অভাব ছিল না। অন্যায়ের 'প্রতিবিধানে তিনি 
সম্মার্জনি-অন্ত্র-প্রয়োগ-নিপুণা । প্রতাপরুদ্রের ভগ্নী মল্লিক চরিত্র অকৃতজ্ঞতা। 
নিষ্ঠরতা এ দ্বণা স্বার্থপরতা লইয়া! চিত্রিত হইয়াছে । ভাটুকঠাকৃরের শ্বালক 
নিষ্র্মী ও অর্থলোভী। অর্থের জন্য তিনি যে কোন জঘন্ত কাঁজ করিতে 
পারেন। প্রধানত এই চরিত্রের মধা দিয়া হাশ্যরস পরিবেশন করা হইলেও 
নাটাকার ইহাকে নাটাঘটনাব সঙ্গে সম্পৃক্ত করিয়াছেন । ভাট্ুকের শ্তালক 
“অবতার” স্থুল হাশ্তরস পরিবেশন করিয়াছেন। এই রস পরিবেশনে চট 
একটি জায়গায় সংযম-বন্ধন রক্ষিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় নাঁ_ 

(ক) আগাঁবাসী খাঁ-বাজে কথা রেখে দাও শালাঠাকুর | 

অবতার- -শালাঠাকর বলছ কেন মিঞ1? ববং বোনাই ঠাকুর বলতে 
পার। শালা আমি একজনেবই, আর কারো শাল! হবার উপীয় নেই। 
বুঝলে হাগা খা? আচ্ছা বড় মিঞা, এত খাবার জিনিষ থাকতে তোমার 
নাম হাগা খা হল কেন? বসগোলা খা, সন্দেশ খাঁ, চাইকি ছাগী খাও 
হতে পারত , তা নয়, একেবারে ভাগা খা! 

আগা-হাগাঁ খা কে বললে? আমার নাম আগাবাসী খা। 

অবতাঁর - তাই বলো -আগাবাসী খা । খুব চালাক তুমি, গোড়া না 
খেষে একেবারে আগায় খাবলা দিয়েছ । তবে তা টাটকা! না খেয়ে বাসী 
কবে খেলে কেন? ভাবন! কাজির জন্য যত মাল নিয়ে যাও, সবারই আগা 
খাও নাঁকি তুমি হাগা খা? ( ৪র্থ দৃশ্ঠ, ১ম অঙ্ক) 

(খ) অবতার-_বাঁড়িতে জর আছে? 

আগাবাসী-_তাঁতে! আছেই ; তবে পাঁচ বছর দেখা হয়নি । 

অবতার--সেকি আর তোমার আছে মিঞ1? তোমার খেয়ে সে এখন 
হয়ত অপরের গুণ গাইছে । 

আগা -আ1। 

অবতার --ত্যা কি! পাঁচ বছর ফেলে রাখলে জরু আর গরু ঠিক থাকে ? 
ছেলেপিলে আছে? 

আগা-তিন বছরের একটি ছেলে আছে । 
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অবতারি--তিন বছরের ছেলে! আহা, বেঁচে থাঁক, বাপের নাম উজ্জল 
করুক । এব নাম রেখো জারজ আলি খা । খুব লাগতাই নাম হবে । 

'আগাঁ-তাত হবে, কিন্তু অর্থ টা কি হল? 

অবতার -সে তুমি বুঝবে না, ছেলের মাঁকে জিজ্জেম কর। 

(৪র্থ দৃশ্য, ১ম অঙ্ক ) 

উল্লিখিত সংলাপের সঙ্গে নাট্য ঘটনার অবশ্য সংযোগ নাইি। শুধু 
হাস্যরস পরিবেশন ইভাঁপ উদ্দেশ্য । যাহাদের পক্ষা করিয়া লোকনাটা রচিত 
হয় তাহাদের পক্ষে যদি সুপ হাশ্তরস গ্রাঙ্ণ খুব মভজ হয় তাহা ভইলেও 
সচেতন-ব্ক্তি রচিত পাপায় সেই স্থুল হাস্তরসে কিঞ্চিৎ প্রলেপ থাকা অবাঞ্চিত 
নহে । ভাবনা কাজির সম্পর্কে তথা সংগ্রহের জন্য চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে 
মধ্য যুগের বাংলার নবাব হ্রোসেনশাহের ভিখারীর ছদ্মবেশে ভাঁটরকের গৃভ 
সম্মথে আসিবাব পরিকল্পনায় এতিহ1সিকতা ও সম্ভাব্য তার মাত্রা বজায় নাই । 
হোসেনশাহ কাল্পনিক চরিত্র শহে , তিনি বাংলার নবাব । কাজেই এই 
চরিত্রে তত্কালীন নবাবৌচিত সম্ত।বাতী বজায় রাখা দরকার । রূপকথার 
বাজ আর এতিহাসিক নবাঁবের কমপন্থ। এক বূুকম নঙে | নাটকের চরিত্র 
চিত্রণে সম্ভাব্যতাঁও বিশ্বাপযোগ্যতা বজীয় রাখিতে হঈবে 1১০60060215 
7)0101)0 5180161091৩ 01 017819.000119861012 11) 17000:2101 0109.108, 17 
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নাটকের গল্পাংশ গঠনের অময় নাট্যকার বিতিন্ন দৃষ্টিকৌণ ভহতে 
দশকের কথা ভাবিয়া থাকেন, নাটাকাঁরের গল্প গঠন সম্পর্কে বলা যীয়,-- 
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শিক্ষিত-কল্প পল্লী-দর্শকদের নবাবে£ প্রতি সহান্ভৃতি উদ্রেক করিবার জন্য 
এইভাবে ঘটনা-পরিকল্পনা করিয়াছেন । 
'সোনাউ দীঘি” জনপ্রিয় লোকনাঁটা। আদি, বীর, রৌদ্র, বীভৎস, হাশ্য 
ও কক্ণ রসের অবতারণা কবিয়া “সোনাই দীঘি" বচিত হইয়াছে । হিজ 
মাঞ্টাবস্‌ ভয়েস্‌ গ্রামোফোন কোম্পানী কর্তৃক এই লোৌকনাটোর বেকর্ড 
করা হইয়াছে । 

সমাঁট জাহান্দার ( ১৩৬৯) ইহা নট বৌম্পালীতে অভিনীত পর্থাঙ্ক 
এতিহাসিক নাটক । বালের গান সহ উহার গীতি সংখা প্রায় তের। 
আলমগীরের পুত্র বাভাদুর শাছের মুভ্তার পরে সৈয়দ ভ্রাতদ্বয় হোসেন রণ 
আবছল্লার প্রচেষ্টায় বাহাডুব শাঁভের (১৭০৭ ১৭১১ শ্বী) পুত্র মইজুদ্দিন 
জাহান্দার শাহ (১৭১১ -১৭১৩ত্রা ) নাম ধাবণ করিয়া এগার মাসের জন্য 
দিল্লী সিংহাঁসনাবোহণ করবেন । সৈয়দ ভ্রাতাদের সংগে মতের অমিল হশ্য়।য় 
সৈয়দ হোসেনের চক্রান্তে জাঁহান্দাদের ভ্রাতুপ্পত্র ফেরে।কশিয়্ার তীহাকে হতা 
করিয়। মধুর সিংহাসন অধিকার করেন। সাত নাইকের মণ কাহিনী । 
সত্রাট ঈরঙ্গজীবের মৃত্যুর পরে দিব কাদশাহী লঙ্টয়া টনব(ধিকাঁদীদের মধো 
মারামারি কাটাকাটি চলিতে আবন্ত হয়। জাহান্দাৰ মাত্র এগাব মাঁসের 
জন্য দিল্লীর তক্তে বসিধা এ বিবাদের ফল ভোগ করেন। শাকী ও স্থরার 
স্রোতে ভাসমান খেয়ালী, ১"মতিশয় বিলাসী, কর্মবিমুখ ও আত্মপরায়ণ” 
এবং ২'লালকুমার নামক কল্টার অতিশয় অন্9গত” জাহান্দারকে বপায়িত 
করিতে গিয়া গাটাকাঁণ এঁতিহাসিকতা অপেক্ষা কল্পনাকে অতিরিক্ত প্রাধান্য 
দিয়াছেন । নাট্যকার নাদশাভকে সাম্প্রদাযিকতাহীন। প্র জাদরদী :9 হৃদয়বান 
শাসক্রূপে চিত্রিত করিঘ়াছেন | ভাহান্দার ভ্রারতহত্যা করিয়া! দিলীর তক্তে 
বসেন । ইতিহাসকাঁব তাহপ সঙ্থন্ধে'বলিয়াছেন_- 
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8190 12181)05 21) 01001010272 001105, 


নাট্যকার কল্পন করিয়াছেন যে জাহান্দীর খেগ়ালিপনা চরিতার্থ করিবার 
জন্য “বস্তীতে বন্তীতে চানাচুর বিক্রি করছে” ( ১ দৃশ্য, ৩য় অন্ক)। হোসেন 
কর্তৃক সম্রাটেব বিরোধিতার অগ্ঠতম কাঁবণ এই সম্্মহীন খেয়ালিপনা | 
আক।শের মত উদার, শিশুর মত সবরশ মাতৃভক্ত জাহান্দ।র মেহ ও ক্ষমাঁওণের 
অধিকারী বলিয়া অপরাধী ফেবোককে তিনি মুক্তিদীন করেন। ইহা নাটাকাঁরের 
পরিকল্পনা । নাটকের জাহান্দার চধিত্রে বনু গুণ থাকা সত্খেও তাহার রাজশীতি- 
বোধে অধিকার ছিল না। হোসেন কুটকৌশলী ও হ্বদয়হীন । তাহারই চক্রান্তে 
হিংশর, ক্রুর, উদ্ধত, অকুতজ্ঞ ও সিংহাঁসনলোভী জামাতা ফেরোকশিল্ার 
অযুর সিংহাঁসনের অধিকারী হইলেন । হোসেন চ708-0991৩0 রূপে চিত্রিত 
5ইয়াছেন | জুলাকক।র বীর, বুদ্ধিমান ৪ রুতজ্ঞ। কিন্তু পিতা উজীর 
আসাদর্থার অতিরিক্ত অর্থ লাঁলসাউ তাঁভাকে মৃত্তার মূখে ঠেলিয়া দিদ্বাছে। 
জাহান্দারের স্ত্রী হাসিনা বেগম আত্মমধাঁদা প্রতিষ্ঠায় অত্যন্ত সচেষ্ট । তিনি 
যে একজন আতর ওয়াশীর কন্যা ছিলেন এই স্মৃতিই তাহাকে “বৃশ্চিক দংখনের 
জালা দাঁন করিয়াছে | -াভাঁর পূর্বজীবনেতিহাঁস ভুলাইয়া দিবার জন্বা স্চিনি 
সতত ক্রুদ্ধ, ও উদ্ধত বাবভাঁবে রহ। তাহাব মধ্যে নাবীত্ের লেতশীতল 
স্পর্শের অতাব রহিয়াছে । বুথা মধাদাবোধ ইচ্চার কারণ । মনসফদার 
সেমেশ্বর-পত্তী 'লালকুমারী' পতিগতভ প্রাণা । ক্তজ্ঞত৷ ধোধের জন্যই ভিনি 
সম্রাটের মঙ্গল কামনায় বাস্ত। কিন্তু সোমেশ্বর ভুল বুঝিয়া তাহাকে হত্যা 
করিয়া অন্ত্রতাঁপ দগ্ধ হইয়া প্রায়শ্চিত্ত করেন । লালকুমাণী চরিত্র চিত্রে 
নাটাকার এতিহাসিকাভা বজায় রাখিতে পারেন নাই । নাটকে পরিস্থিতি 
রচনায় কোঁন কোন স্থলে আকম্মিকতার আশ্রদ গ্রহণ করা হইয়াছে । কিন্ত 
নাটা রচনায় ইহা পরিত্াক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় । [দ্বতীয় অঙ্কের ছিতীয় 
দৃশ্তে বন্দী সোমেশ্বর আনীত হইবার পরে লালকুমারীর প্রবেশ আকম্মিক ও 
অবাস্তর । দিলীর লালকেলায় বন্দীর বিচারস্থলে খুশিমত যে কোন লোকে 
প্রবেশ অধিকারে সন্তাব্যতার মাত্রা বজীঘ খাঁকে না। জাহান্দারের ভূতপূর্ব 
সহপাঠী “শোভন” গীতকণে দিল্লীর প্রাসদে একাধিকবার প্রবেশ কৰিছে 
ইহ1 বাস্তবের পরিপন্থী । তাই ইহা একেবারেই মানিয়া লওয়া যায় না । এই 
সকল স্থপে লোকনাট্যে বিবেক, বিচারক, ভুল, অদুরদৃষ্বি, ভবিতব্য ইতাদি 
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জাতীয় রূপক চরিত্র সংযৌজিত হইলে সম্ভাব্যতা সম্পর্কে আর প্রশ্ন থাকে না। 
আদি, বাৎসল্য, বীর, বীভৎস ও করুণ রস অবলম্বনে এই নাটক রচিত 
হইয়াছে। 

যাঁদের দেখেনা কেউ (১৯৬২)--এই পঞ্চঙ্ক কাল্পনিক নাটক নবরঞ্জন 
অপেরায় অভিনীত হয়। ইহার গীতিসংখ্যা প্রীয় চৌদ্দ। খঞ্জনপুরের বাজ! 
মকরকেতুর ভগ্মি শ্যামলী রাঁজমাতা হইবার লোভে অস্তঃসত্া রাণীকে 
গলাটিপিয়া হত্যা করেন এবং তাহার গলার বিশসহস্র টাকা মূলের হার ও 
দশসহশ্র মোহর অপহরণ করেন। হারচুরির অজুহাতে ধৃত গোকুলাচার্ষের 
শিরশ্ছেদ হুকুম হইলে কদমতলী নিবাসী নিরপরাধ আচার্ধকে শ্যামলীর পুত 
গৌতম গৌপনে মুক্ত করিয়া দেয়। রাজোর স্বন্দরী মহিলাদের ধরিক্না 
অনিয়া বিলাসলীলায় ব্যস্ত সেনাপতি বজ্সেন গৌতমের এই কার্ধে অভীৰ 
অসন্থষ্ট হইলেন ; কারণ তাহার নারীহরণের অন্যতম অন্তরায় গোকুল 
আঁচার্য। অপুত্রক মকরকেতন আঠার বৎসন পূর্বে কদমতলীর 'এক নিরঙ্গ 
ব্রী্গণের নিকট হইতে “অশোক? বূপী বালক “নকুল'কে সংঞহ করিয্বাছিলেন । 
পূর্ব পরিচয় প্রকাশিত হইলে যুবক অশৌক কদমতলী ফিরিয়া যাইবে এই 
আশঙ্কায় মকরকেতন এ গ্রামটি নিশ্চিঞ্ধ করিয়া দিতে চাঁহেন। ভাই সহজ 
পথে মহাঁল যাইবার অছিপায় তিনি কদমতলীর বস্তীর উপর দিষ্না একটি 
প্রশস্ত খাল খননের বাবস্থা করায় অবহেলিত জনগণের নেতা গোঁকলের 
সঙ্গে তাহার যুদ্ধ অনিবাধ হইয়া উঠে। রাঁজার এই অন্যায় যুদ্ধের বিরোধিতা 
কল্পে গৌতম নিবন্ত্র গোকুলকে গোপনে অস্ত্র সাহায্য করায় মকরকেতন 
পরাঁজিত হইলেন এবং কদমতলীর বস্তীও রক্ষিত হইল। শক্রুপক্ষকে অন্ত 
সাহাযা করা এবং মাতা কর্তৃক হার ও মোহর চুরির অপরাধের বোঝা আপন 
্বন্ধে তুলিয়া লইবার জন্য গৌতমের শিরশ্ছেদ তয়) আর এই কার্ষের নেতৃত্ব 
করেন অসন্তুষ্ট সেনাপতি । ইহার পর পরিত্যক্রশ্টামলীর স্বামী বীরনগবেৰ 
বাঁজা রত্বসেন অপুত্রক বাঁজাঁর সিংহাসন লোভে থঞ্তনপুর 'মাক্রমণ করিলে 
বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি বজ্রসেন তাহার সঙ্গে যোগদান করিয়া মকরকেতনকে 
হত্যা করেন। কিন্তু গোঁকুলের সহযোগিতায় অশোক রত্বসেনকে পরাজিত 
কবিযা বীজা রক্ষা কবেন। প্রতিদানে গৌকুল সমগ্র প্রজার হইয়া বাঁজ- 
প্রতিনিধির শাসন প্রবর্তন দাবী করেন। এই প্রস্তাবে অস্বীকুত অশোকের 
সঙ্গে গৌকুল যুদ্ধে নিহত হইলেন । মৃত্যুর পূর্বে অশোঁকের লঙ্গে গোকুলের 
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পূর্ব ভ্রাতৃসম্প্ক প্রকাশিত হয় । এই কাহিনী লইয়! নাটক রচিত হইম্নাছে ! 
নাটকের মূল বক্তব্য, দেশের সংখা! গরিষ্ঠ রামা মুচি ও হাঁসিম শেকের 
দলের কর্ম-ভিত্তির উপরে সভ্যতার ইমারত গড়িয়া উঠিলেও সমাজের 
উপরতলার সভাতার ধারক ও বাহকগণ নিজেদের লইয়া এতই বাস্ত যে এই 
জপসন্প্রদায়ের ভালমন্দ সম্পর্কে তাহাদেগ চেতনা একেবারেই নিক্ষিয়। 
“মাঝে মাঝে ছুই একটা পাগল ক্ষীণকণ্ঠে ইহাদের জন্য দাবী জানায়, অমনি 
শাসন ছুটে আসে ঝটিক1 তুলি” ( ভূমিকা )। স্বৃতরাং তাহারা ঘে তিমিরে 
সেই তিমিরে থাকিয়া দিন গুজরান করিতে থাকে । সত্যতার শকট কিন্ত 
ঘরঘর ধ্বনি তুলিয়া অগ্রসর হইতে থাকে । সংখ্যা গরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের প্রতি 
এই অবহেলা আমাদের সমাজের একটি বড় সমস্যা । এই অবহেলার 
অবসানকল্পে তাহাদের ন্যায্য দাবি আদায়ের প্ররুষ্ট পথপ্রদর্শন করিয়। 
নাটাকার সমশ্তার সমাধান কবিবার চেষ্টা করেন নাই । নাটকের 
খটনা আবতিত হইয়াছে প্রধানত সিংহাসন"“পৌভ এবং রাজা মকরকেতৃব 
খাশ কাটিবার খেয়ালকে কেন্দ্র করিয্পা। নাটকে যে ছুটি বড় যুদ্ধের ব্যবস্থা 
করা হইয়াছে তাহা একটি খালকাটা অবলম্বনে, অন্যটি বীরনগরের বাঁজ। 
রত্বসেলের খঞ্জনপুরের সিংহাসন-লৌভি লগা । ভহাপুই ফাকে ফাকে নিরন 
গরীবের ছুঃখ, বাঁজশক্তিধ অতাঁচারেব বিকুদ্ধে সাধারণের আত্মরক্ষার চেষ্টা 
এবং নাটকের একেবারে শেষ অংশে প্রজাদে প্রতিনিধি ভগয়া রাজা- 
শাসনের আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য খঙ্জলপুরেখ হবুরাজার বিরুদ্ধে এক মুহূর্তের জন্য 
গোকুলের একক সংগ্রাম ইতাদি প্রকাশিত হইয়াছে । 

ছিতীয় অঙ্কের চতৃথ দৃশ্যে মকরকেতুর রীঁজশক্তি গোকুলের গৃহে অগ্নি 
সংযোগ করিল এবং সঙ্গে শঙ্ষে আবাশ হউতে জলধারা নামিয়া সেই অসি 
নির্বাপিত করিল-_ ইহা অতাস্ত আকম্মিক। তৃতীয অস্কের প্রথম দুশ্তে 
বামেশ্বর ও মহাঁকটলের অংশ নাটকের সঙ্গে সম্পর্কহীন । তৃতীয় অঙ্কের 
দ্বিতীয় দৃশ্যে অশোকের কন্যা লহবী অশোকেধ জ্ঞোষ্ট ভ্রাতা গোঁকুল সম্পর্কে 
অনেক কথা বলিল, কিন্তু গৌকুলেএ নামটি বলিল না। অশোকের পূর্ব 
জীবনের একটি বিশেষ ঘটনা এই খাক্তির সঙ্গে জড়িত থাঁকা সত্বেও সে 
লহরীর নিকট হইতে শামটি জানিরা লইবার চেষ্টা করিল ন! ইহ স্বাভাবিক 
নহে । অশোক গোকুলের নাম জানিলে নাটকের পরিণতি অন্য বকম হইত। 
চতুথ অঙ্কের প্রথম দৃশ্ধে বাজী বত্বসেন যুদ্ধে আসিয়া গোলাবারুদ ঘরে 


বাংল। লোকনাটা সমীক্ষা ৪৭৫ 


তুলিবাঁর জন্য নিজে কুলির সন্ধান করিলেন, তাঁহার সৈন্য সামন্ত লোকজন 
কোথায় গেল--এই দৃশ্যে এই প্রশ্নটি বিশেষ ভাবে মনে আনে । এই দত্ত 
রাঁজা মকরকেতুর ভগ্মী শ্টামলীর আগমন অতি নাটকীয়, রাজভূতা গদাঁধরের 
প্রবেশ ও আকস্মিক । 

গোকুলাচার্য গরীব কিন্ত নিলোভ। অন্ন সংস্তান করিতে না পারিয়া 
তিনি ছোট ভাই নকুলকে ধনীর হাতে সঁপিয়া দেন। কিন্তু নকুলের প্রতি 
তাহার ন্মেহের অভাব ছিল না। তিনি নকুলের স্বৃতিচিহ্ন আঠাঁবে। 
বৎসর বুকে ধরিয়া রাখিয়াছেন। গোঁকুণ জনদ্রদী ছিলেন বলিয়া 
জনসাধারণকে উৎসাহ উদ্দীপনা দিয়া তাহাদের রাজার অত্যাচারের বিরুদ্ধে 
দাড় করাইয়া তাহাদের সর্বনাশ হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন । মৃতার 
সময় অশোৌককে উক্ত তাহার শেষ সংলাপে ও এই দরদ ফুটিয়! উঠিয়াছে”_. 

গোকুল - তোমার কাজ শোধণ শসঃ। পোষণ । মনে রেখ, এ দেশ 
সকলেব দেশ, তুমি তাদের প্রতিনিধি হয়ে রাজ্য শীসন কর। তুমি প্রজাদের 
পক্ষক, তাদের দাঁসানুদাঁস। যাঁদের কেউ দেখে না--তুমি তাদের দেখো । 

( ১ম দৃশ্য, ৫ম অস্ক )। 

থঞ্চনপুরের রাঁজা মকরকেতুর কন্যা “চন্দণা' স্বীমীর পূর্ব দাঁবিদ্রোর কথা 
তাখিয়াছেশ। তিনি বুঝিয়াছেন ঘষে রাঁজশক্তির হদয়হীন রাজা পরিচালনার 
বশে» দবিদ্র জনগণের ছুরবস্থার অবসান হইতেছে না । তাই কতব্য হীন 
গাজার বিরুদ্ধে চন্দনা অভিযোগ করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই | রাজপুকীর 
পাঁপ-পর্িবেশ পরিত্যাগ করিয়া কদমতলীতে দরিদ্র গোকুলের ঘরে আশ্রয় 
গ্রণ করিতেও তিনি পশ্চাঁদপদ হইলেন না। চন্দনরি কাছে ন্যায় ৪ আদশ 
বড়। রামেশ্বর চরিত্রটির সঙ্গে নাটকের মূল ঘটনার সম্পর্ক নাই। 
লম্পট সেনাপতির জন্য অথের বিনিময়ে পারী সংগ্রহ করা, গোকুলের কন্যা 
স্মৃতিকে বিবাহ করিবার জন্য ঘুরিয়া বেড়ানো, মহাকাল পাত্রকে মুটেগিবির 
মজুরী না দেওয়া ইহাদের কোনটির সঙ্গে নাটকের মূল ঘটনার অবশ্য যোগ 
নাই । রামেশ্বর গোকুলকে ধরাইয়া দিয়াছে মিথা। চুরির দায়ে। ইহার 
জন্য বন্্রসেনের অধীনে বহু লোক আছে; তাহাছাড়৷ সেনাপতি বজ্রসেলের 
দু একটি সংলাপেও মিথ্যা চুরির অভিযোগ দাড় করান যাইতে পারিত। 
তথাপি কদ্মমতলীর অধিবাসী বামেশ্বর ঘে নাটকে স্থান পাইয়াছে তাহার 
আসল উদ্দেস্ত এই চরিত্রের মধা দিয়া হাস্যরস পরিবেশনের ব্যবস্থা করা । 


1৪৭৬ বাংলা লোকনাটা সমীক্ষা 


শ্যামলী” বীরনগরের লম্পট ও মছ্যপ রাজা বত্বসেনের সত্রী। স্বামীর 
অবহেলার ফলে পুত্র গৌতমকে লইয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া তিনি ভ্রাতা মকরকেতুর 
প্রাসাদে বসবাস করিতেছেন । শ্যামলীর বাঁজমাতা হইবার আকাজ্ষাই 
জীবনের মূল কথা । উহার জন্ তিনি রাণীকে গলা টিপিয়। হত্যা করিয়াছেন ; 
কার্োদ্ধাবের জন্যা ভবিষাতে অর্থের প্রয়োজন ভইতে পারে বলিয়া রাণীর 
বনুমূলা হার এবং দশ সহম্্ মোহব ও তিনি চরি দ্বারা সংগ্রহ করিয়া 
রাখিয়াছেল। সিংহাঁসনের ভবিস্বাৎ অধিকারী রাজার পালিত পুত্র অশোকের 
মৃত্যুর বাবস্থা কবিতেও তিনি খুবই উত্সক। অপুত্রক রাজার একমাত্র 
কন্যা চন্দনাকে রাজপুরী হইতে বিদায় করিয়া দিবার জন্য তিনি অনেক ফন্দী 
খ্াটিয়াছেন। কিন্ত পুত্রের মৃত্যুর পরে তাহার সকল কক্রিয় প্রকাশিত 
১ওয়ায় বাজদণ্ডে মুতুবরণ করিরা তাহাকে সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত 
করিতে হয়। “লোনাইদীঘি” নাটকের দীঘলহাটির রাজা প্রতাপকুদ্রের 
বিধবা ভগ্মী “মললিকা"ও "শ্যামলী 'র মত রাঁজমাঁতা হইবার বাসনায় আত্মহারা | 
উহার জন্য প্রয়োজন হইলে বাঁজপুত্র মাঁধবের জীবনাবশান ঘটাইতেও 
তিনি পশ্চাদপদ নহেন | সোৌনাইকে গঞ্জনা দিয়া রাজপ্রাসাদ হইতে বাতির 
করিয়া দিবার জন্য ভিনি অনেক চেষ্টা করিয়াছেন । কিন্ত "শ্যামলী, 
'মল্লিকা” 'অপেক্ষা আব কঠিন। পুত্রেব সিংহাঁসন প্রাপ্তির জন্ব নিরপরাধ 
গোকুলকে চরির দায়ে হতাব পথে ঠেলিয়া দেওয়া এযনকি সহস্তে নরহতা? 
করা তাহার কাছে অতি তুচ্ছ নিষয়। সোনাইদীঘ্ির” বাঁজ ভাগিনেয় 
যাদব” কর্তবাবোধ, কৃতজ্ঞতা, স্েভপরায়ণতা৷ এবং স্বার্থ হীনতা অবলম্বনে মাত- 
অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিতে চাহিয়াছেন। মাধবকে উদ্ধার করিবার জন্য 
নিজের জীবন বিপন্ন করিতে তিনি দ্বিধাবোধ কবেন নাই ! যাদব মায়ের 
স্বরূপ জানিতেন। “যাঁদেন দেখে না কেউ? নাটকের রাঁজভাগিনেয় “গৌতম 
চরিত্র “সৌনাইদীঘির” রাঁজ ভাগিনেয় “যাদব অপেক্ষাও অধিক সক্রিয়। 
মাতার সঙ্গে তাহার নাঁড়ীর যোগ থাকিলেও হৃদয়ের যোগ ছিল না। 
মাতার পৈশাচিক বুস্তির প্রতিক্রিয়ায় মৃত্ুর মুখোমুখি থাঁকিয়াই তিনি অনবরত 
অন্যায়ের প্রতিকার করিয়া চলিয়াছেন। গৌতম মুর্খ কিন্তু ধর্মবোধে শক্তিমান, 
উদ্দাব, শ্েহছশীল, ন্যায়পরায়ণ ও নিলোৌভ। তিনি হাঁজার চেষ্টা করিয়াও 
'মাকে ধর্মের বাণী শুনাইতে পারেন নাই। তাই মাতৃ পাপের দায়িত্ব নিজের 
বন্ধে তুলিয়া লইয়া গৌতম জীবন বিসর্জন দিতে এতটুকু ছিধা করেন নাই । 


বাংল! লোকনাট্য সমীক্ষা ৪৭৭. 


কততব্য বোধের জন্য তিনি পিতা বত্বসেনের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ কবিতেও 
কুষ্ঠিত নহেন। পরার্থ ও ন্যায়ের জন্য জীবন দান গৌতম-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য । 
আর্দি, বাৎসল্য, বীর ও করুণরসকে প্রাধান্য দিয়া এই নাটকখানি রচিত 
হইয়াছে। 

রক্তের নেশা! (১৯৬৩ )--ইহা পঞ্াাঙ্ক দেশাত্মবোধক নাটক । তরুণ 
অপেরা কর্তৃক অভিনীত এই নাটকে গণের গান, একানে বালকের গানও 
যাত্রা-ব্যালে গীতি সহ প্রায় পনের খানি সংগীত সংযোজিত হইয়াছে । 
নাটকে বূপকের আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছে । এই রূপক বিশ্লেবণ করিলে 
দেখা যাইবে যে ইহা চৈনিক আক্রমণের পটভূমিকায় রচিত হইয়াছে 
হহাতে ভারত “অলকা পুরী”, পাকীস্তান “পীরনগর', চীন পলাশপুর', এবং 
কাশ্মীর “গুলবাগ” রূপে কল্পিত হইয়াছে । অপলকাপুরী পলাশপুরের সঙ্গে 
চুক্তিবদ্ধ হহখার পরে দেশের গ্রতিরক্ষাঁয় যথেষ্ট জোর শা দিয়া দেশ গড়িবাঁর 
কাজে ব্যস্ত হয়। পলাশপুর পীরনগরের সংগে সংযোগ স্থাপন করিয়া এবং 
নরপ্কাঁপুরীর প্রতিরক্ষক ও অমাতোর বিশ্বাসঘা তক তার স্যোগ লইয়া অলকাপুরী 
আক্রমণ করে। পূর্বচুক্তিলজ্বঘন করিয়। অগপ্রত্য।শিত আক্রমণে অলকাপুরী? 
কিছু অংশ পলাশপুর অধিকার করে। অম|তা € প্রতিরক্ষক পদচাত 
হইবার পরে অলকা'পুরীর সেনাপতি জনগণের এঁকাবদ্ধ শক্তির সাহাঁযো প্রতি- 
আক্রমণ করিয়া হানাদারদের বিতাড়ন পূর্বক দেশের জমি পুনরুদ্ধার করেন ! 
উহার পর হ্হতে শান্তিকামী অপকাপুরী দেশ রক্ষার উপহুক্ত ব্যবস্থা করিতে 
উদ্যেগী হইয়া উঠে। এই নাট্যকা।হ্ণীর অন্তরালে রহিয়াছে চীনের সহিত 
ভারতের পঞ্চশীল চুক্তি, প্রতিরক্ষা ভারতের যথেষ্ট মনোযোগের অভাব, 
পাকিস্তানের কাশ্মীরের প্রতি লক্গায ও চীন-পাকিস্ত।নের যোগস্থাঁপন, ১৯৬২ 
্ীষ্টাব্দের চীন কর্তৃক ভারত আক্রমণ, ভারতের যুদ্ধ, ভারতের প্রতিরক্ষা 
মন্ত্রীর অপসারণ এবং প্রতিরক্ষায় ভাবতের তৎপর হইবার কাহিনী । 
যুদ্ধের করাল বাস্তবতা, বিভীষিকা, বীতৎ্সতা, বীরত্ব, আত্মত্যাগ ও 
দেশপ্রেমের চনোত্সি আঘাঁতে এঁকাবদ্ধ জনচেতনার মাহাত্ম বিশেভাবে 
প্রতিষ্ঠিত করিয়া নাটক রচিত হয় নাই। যুদ্ধে চীন ও পাকিস্তানের স্বব্ধপ,, 
শান্তিকামী ভারতের বাঁজনৈতিক দৃরদৃষ্টির অভাব, এবং দেশরক্ষায় উপযুক্ত 
ব্যবস্থা গ্রহণের ক্রটির পরিচয় দিয়া নাটক বচন] করা হইয়াছে । যুদ্ধের 
বাস্তব পরিবেশ ত্ঙি ও বিচার বিশ্লেষণ অপেক্ষা--যাহা ঘটিয়া গিয়াছে 


৪৭৮ বাংলা লৌকনাট্য সমীক্ষা 


নাটকে যেন তাহারই বিবুতি করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। রাষ্ট্রের উন্নতি 
ও বাষ্্রক্ষা ছুইয়ের প্রতিই রাষ্্নীয়কের সজাগ দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন এবং 
শীস্তিকাঁমী বাষ্ট্রেরও দেশের স্বার্থে সময় সময় বাধ্য হইয়া অস্ত্রধারণ করা 
প্রযোঁজনীয় হইয়া উঠে_-এই সাধারণ ভাবটি নাটকে প্রকাশিত হইয়াছে । 

অলকাপুরীব শাষ্নায়ক 'তিশকরুছ শান্তিকামী; পররাষ্টী আক্রমণ ও 
প্রভৃতির সে 'একেবারেই বিরোধী | নারীর প্রতি সম্রম বোধ ও মানষাকে 
সহজ দৃষ্টিতে দেখা তাহার চরিত্রের অগ্তম বৈশিষ্ট্য । বিভিন্ন দেশের সঙ্গে 
১ মৈত্রী বজায় রাখিয্মা রাজকোষের অর্থ তিনি গঠনমূলক কাঁধে বায় করিবার 
পক্ষপাতী | 'এই সকল সেও বাঁজা পবিচালনায় তাহার রাজনৈতিক দুটিতে 
ভুল পতিয়াছে বলিয়া দেশকে ইভার জন্য 'প্রায়শ্চিতত করিতে হইযাভে | 
সাধাতের মধা দিয়া দেশের 'প্রতিবক্ষ1 সম্পর্কে তিনি সচেতন হইয়! উত্েন। 
পলাশপুরের নৃতন শাসক মরকগ আ ওর: নেশা যেমন ছাড়িরাছেন তেমনি 
খুম পাঁড়াইয়া বাখা ধর্মে নেশীপত তিনি পরিআগ করিয়াছেন । চিণি 
শান্তিকামী নহেন, বাজাবিস্তাঁর কামনা তাহার প্রবল । এই বাজা বিস্তাবের 
অনাতম মুল উদ্দেশ্য - যার লাঠি তা মাটি” এই দৃ্টিভক্ি লইয়া সমগ্র 
পথিবীকে একই আদর্শে চালিত করা) 

মধুকন্ঠ--ন্বপ্রবিলাশী শান্টিবাঁদী কাপুরুষের দলকে উচ্ছন্ন করে পৃথিবীটাকে 
আমি নৃতন মনে দীক্ষা দেব | ধর্রকে আমি কবর দেব। দেবতাদের আমি 
নির্বংশ করব । সমগ্র নিয়া একট আদর্শে শিত হাবে-ন্ঘাঁধ লাঠি, তার 
মাটি । (১ম দ্য, ৩য় অন্ক )| 

এষ্ট যুদ্ধণাঁজ দেশনায়ক খাজা বিস্তারের চক্রান্তে বিধেশে9 প্রচুর অথ বায় 
করেন।  খুদ্ধে পবািত নারী লোলুপ, পিভদ্রোহী € জদয়হীন মধুক 
প্রতিহিসা-লালিভ হইয়া উঠেন এবং শেষ পধন্ত পীর নগরের কর্ণধার 
লমহন্মা্দের লী পিয়ারীর গুলিতে শিহত হইয়া তিনি পাপের প্রায়শ্চিত্ত 
করবেন । অপ্কাপুকীর প্রতিরক্ষক ভজনসিং অথলোলুপ, বিশ্বাসঘাতক ও 
দশছোহী । তাহা কন্তা পছ্িনী অন্য ধাততে গড়া । তাহার দৈহিক 
সৌন্দর্য নাই, বাক্মাধুরগ ৪ তাভার আঁয়নের বাহিরে কিন্ত দেশপ্রাণতা 
ইন তিনি বঞ্চিত নহেন | পাপ অজিত পিতার অণস্ত ধনসম্পদ তিনি দেশেব 
প্রতিজক্ষায় পান করিয়া গিতৃপাপের বোঝা শথু করিবার চেষ্টা করেন। 
ভিলককদের মাত! সুমিত দেশ ও স্বধর্ষের মধাদীরক্ষা করিতে জীঁনেন | শ্রেহ 


বাংল লোকনাট্া লম্মীক্ষা 8৭৯ 


অপেক্ষা! কর্তবা তাহার কাছে বড়। তাই সমস্ত দুর্বলতা পরিহার করিয়া 
তিনি তিলককুদ্রকে প্রজীর মঙ্গলের প্রতি দি রাখিয়া রাজার মত রাজ্য পরিচালন। 
করিতে উপদেশ দান করেন। “অঙ্কুশ অলকাপুরীর সৈন্তাধাক্ষ। রাজোর 
মঙ্গলের জন্য অপ্রিয়ভাষণে তিনি নিরঙ্কুশ । বীবত্, দেশপ্রেম, লোভহীনতা 
ও অটল কর্তব্য বোধ লইয়া এই চরিত্র রূপায়িত হইয়াছে । গুলমহম্মদেখ 
পুত্র “বস্থল" নাটকের একাঁনে বালকের দৃষ্টান্ত । পীরনগরের অধিপতি 
গুপমহম্মদের শ্যালক “দিলবাহার” চরিত্র নাটকের সঙ্গে সম্পর্কহীন | এই 
'চবিত্রের মধা দিয়া কিছু কিছু হাস্তরস পরিবেশন করা তইয়াছে। নাটকেক 
সৃচনা-অংশে অলকাপুরীর রাজপ্রাসাদে হঠাৎ গীতকণ্ঠে ভৈরব চরিত্রে প্রবেশ 
স্বাভীবিকতার বিরোধী । আদি, বরুণ, বীর, বীভৎস ও হাশ্তরস অবলম্বনে 
নাটকখানি বচিত হইয়াছে । 

গণেশ অপেরায় অভিনীত ধিঞয় সিংতের সিংতল বিজয় লইয়া রচিত 
“বঙ্গবীর” ( ১৯৩৬ ) ও প্প্রবীবান্ুনা, ভোলানাথ অপেরায় অভিনীত “দানবীর', 
নটকোম্পাঁণীতে অভিনীত “টাদের মেয়ে? (১৯৩৮), রঞ্জন অপেরার 'অভিনী ত 
€ সবাঁর উপরে মান্টষ মতা এই আদর্শ লইয়া বুচিত “রাজ নন্দিনী” (১৯৪২ 1, 
নট্রকোম্পীনীতে অভিনীত ও শরণাঁগতকে আশ্রয় দানের নীতি লইয়া প্ঁচিত 
“মায়ের ডাক” € ১৯৪৭), “দাঁসী পুত্র" (১৯৫৩), নট্টকোম্পানীতে আভনীত 
'লোহার জাল” (১৯৬১), আলেকজীপগ্াঁর ও পুকুর কাহিনী লইয়া রচিত 
'ধুলার ব্বর্গ” (১৯৬৩), নট্টকোম্পানীতে অভিনীত ও আপাতমন্দের মধ্যেও 
তালর সন্ধান পাওয়া যাঁ় এই আদর্শ লইয়! বচিত নাটক প্লাবন” ( ১৯৬৪), 
গিয়াস্তদ্দিন তোঘলকের মিথিলা আক্রমণ অবলম্বনে রচিত “দেশের ডাক' 
(১৯৬৫), ভারতী অপেরায় অভিনীত দৃত্যুপ্তয় সূর্ধসেন? (১৯৬৯ ), বৈকুষ্ঠ- 
যাত্রা সমাজে অভিনীত 'পতিখতিনী সতী? (১৯৬৯), জনতা অপেরার 
জন্য রচিত “নবাব হোসেন শাঁহ' (১৯৭০ ) প্রভৃতি ব্রজেন্দ্র কুমারের অন্যান্য 
লোকনাট্য। 


পশুপতি চট্টোপাধ্যায় (১৩*২--) 


হাওড়া ছিল।র কলাণপুরের অধিবাশী পশ্তুপতি ১৩০২ সালে জন্মগ্রহণ 
করেন। তিনি লোকনাট্যকার হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র ।& বিদ্যালয়ের 
শিক্ষা সমাপ্তির পরে তিনি যাত্রার দল পরিচালনায় ব্রতী হইয়া নাটারচনা য় 


৪৮০ বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা 


মনোযোগ দেন । ইহার পূর্বে সতের বৎসর বয়সে তিনি রাবণবধের কাহিনী 
লইয়া 'অকালিবোধন” নামে (১৩১৯ সাল ) একখানি পঞ্ধাঙ্ক পৌরাণিক নাটক 
রচন1| করেন । এই নাটকটি ধতরা কোম্পানীতে অভিনীত হয়। কর্মজীবনে 
প্রথমে তিনি “গৌরাঙ্গ অপেরার" পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। যোগাতার 
সঙ্গে কিছুকাল দল পরিচালনার পরে যাত্রার দল ছাঁড়িয়া তিনি কেবল নাটক 
রচন1 করিতে থাকেন। ছুই একখানি ছাঁড়া তাহার নাটকগুলির অধিকাংশই 
পৌরাণিক বিষয় অবপন্বনে রচিত। ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্ৰ হইতে লেখক সরকারী 
সাভিত্যিক অবসরবুত্তি মাসিক ৫০ টাকা ভোগ করিতেছেন । তহি'র রচিত 
অধিকাংশ নাটকেই জনরুচি চরিতার্থ কবিবাপ জন্য ব্যালে, আদি বসাত্মক 
ছৈতগীতি প্রভৃতি বাবার করিলেও এই সকল পাপায় গানের সংখ্যা 
বেশি নহে। রা 

বিজয় বসন্ত (১৩৩৫) -বিজয় বসন্তের প্রচপিত কাধিশী অবলম্বনে রচিত এই 

পঞ্চাঙ্ক নাটক ঘগ্ঠী অপেরায় অভিণীত হস । যাত্রা বালের গান সহ পাটকের 
গীতি সংখ্যা, প্রায় বাইশ । ত্রক্ষচাবী রামানন্দ স্বামীর 1শযয চিন্ময় নাটকে 
বিবেকের বাঁশী শুনাইয়াছে। 

জয়পুনের বিপত়ীক বাজ! জয়সেন বৃদ্ধবনধসে তরুণী ভঞ্জমধ্ীকে পাঁলী নূপে 
গঠতণ করেন। দুম » সপত্তী পুত্র যুবক বিজয়ের প্রেম কামনা করিস! বার্থ 
মনোবরথ হইলে প্রতিশোধ গ্রহণে ত্পর হইলেন । প্রতিশোধ গ্রহণ ঝরতে গিয়া 
রানী দুজমরী রাঁজপরিবারকে উচ্ছনে দিয়া শেষ পদ্বস্ত উন্নাদ হইয়া! আত্মহুত্তা।র 
ছারা পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেন । নাটকে বুদ্ধ বয়সে দারপরিগ্রহের কুফল 
দেখাঁনে| হইয়াছে । এই ব্বিঘ্ নইয়া পূর্বেও যাত্রা নাটা রচিত হইয়াছে। 
বাংলা দেশে এই জাতীমু সামগ্কশ্ডহীন বিবাহ ও ইহার কুফল ভোগের বাশ্তৰ 
দষ্টান্ডতের প্রাচুর্য ছিল। মনে হয় সেই জন্যই জনপরিচিত বিষয় অবলগ্নে 
রচিত একাধিক নাটাকাঁরের “বিজয় বসন্ত” পাশা লৌক-সমাঁজে আদূত 
হইয়াছিল । জনপ্রিয়তার জন্য এই নাঁটকটিরও পঞ্চম মুদ্রণ প্রকাশিত 
হইয়াছে । আদি, রৌদ্র, বীভ্স ও কঞ্ণ রসকে প্রাধান্য দিয়া নাটকখাশি 
খচিত হইয়াছে । 

সতী (১৩৪০ )--ইহা ভাঁগবতের নম খ্বক্ষেব ১০ম অধ্যায়ের কাহিনী 
পহয়। রচিত পঞ্চাঙ্ন পৌরাণিক নাটক । শ্রীগৌরাঙ্গ অপেব! কর্তৃক এই নাটক 
অভিনীত হয়। ইহার গীতি সংখা প্রায় দশ! প্রথমেই প্রস্তাবনীষ একখানি 
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গণের পান সন্নিবেশিত হইয়াছে । এই গানে ভক্তগণ শিবের স্ততি করেন। 
জনরুচি চরিতার্থ করিবার জন্য নাটকের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় আদ্িরসাত্মক 
যাত্রা ডুয়েট ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে ( ২য় দৃশ্য, ৩য় অন্ধ )। নাটকের 
প্রত্যেক অঙ্কের শেষেই একতাঁন বাদনের নিদেশ আছে । দক্ষষজ্ঞের কাহিনী 
লইয়। নাটক রচিত হইয়াছে । নটকের প্রধান বক্তব্য দৈবলিপি কেহ খণ্ডন 
করিতে পাবে না, এমনকি স্বর্গবাসী সতী ও দৈবলিপির অধীন 1--- 

সতী কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, 
প্গল!, মাতন্গী, কমলা এই দশ মহাবিদ্যার রূপ দেখাইয়া শিবের অনুমতি লইয়া 
শিবহীন যজ্ধে আসিয়া প্রাণত্যাগ করেন । তিনিও দৈবের হাত হইতে নিষ্কৃতি 
পাইলেন না । নাটকে দশটি মহাবিগ্ভার আবিভাব ও স্তব সন্নিবেশিত 
হইয়াছে । ইহা রৌদ্র, বাৎসল্য ও করুণরস প্রধান নাটক । 

লায়লা মজন্থ (১৩৫৫ )১--আরব দেশের পায়লা মজন্তর প্রেমকাহিনী 
অবলম্বনে এই পধ্চঙ্ক নাটক রচিত হইয়ছে। শ্রীগৌরাঙ্গ অপেরায় হহ। 
অভিনীত হয় ! নাটক প্রকাশের কাল ১৩৬৬ সাল । নাটকের গীতি সংখ্যা 
প্রায় তের; এই নাটকেও অঙ্কের শেষে একতাঁন বাঁদনেব নির্দেশ রহিয়াছে 
প্রীতির নির্কর ও করুণার সনুদ্র লীয়পার জন্য প্রেমোন্মাদ মজনু বহু বাঁধ? 
অতিক্রম করিয়। সহ্মৃতার মধ্য দিয়া পরপারে প্রেয়সীর »ঙ্গে মিলিত হয়। 
ইহাই নাটকের মূপ কাহিনী । লায়লা মজনুর প্রেম-পথের কগ্ঠক সহপাঠ 
জিয়াদ এবং পায়পাঁর মাতা! রহিমা! বেগমের বাদী জুলিয়া আপন আপন 
শসসতাণি কর্মের উপধুক্ত ফল ভোগ করিয়। 'প্রায়শ্চিন্ত করেন । লায়লা মজনুর 
স্বর প্রেম কাহিনী বূপাফ়িত করিবার প্রসঙ্গে নাটাকার দেখাইয়।ছেন থে 
শানু কৃতকধের ফলভোগী হয় । 

বাঙ্গলার বপ্রবী ছেলে ক্ষদিবাম (১৩৫৬ )-ক্ষিরামের কিংসকোড 
হত্যার প্রচেষ্টা অবলম্বনে ইহা দেশাত্মবোধক পঞ্চাঙ্ক নাটক । দীর্ঘ সংলাপুক্ত 
নাটকে সম্্রাসবাদীদের ও ক্ষুদিরামের দেশপ্রেম এবং নিভীক চরিত্র ফু্টাহয়। 
তুলিবান্স দিকে নাট্যকার লক্ষ্য রাখিয়াছেন। 

“কংস? (১৩৩০), “তাঁপনকুমারী" (১৩৪৫), রিভগঙ্গী' (১৩৪৭ পু 
“শৈশবসাঁধনা? (১৩৪৮ ), এবং “অভিশপ্ত সিংহানন নামে (১৩৬০) পশুপতি 
আরো কয়েকটি নাটক রচন। করেন । 
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পঙ্চজভৃষণ রায় কবিরত্ত (১৮৮৭ ১৯৫৪) 

তিনি ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাঁতার হাতীবাগানে মাতুলালয়ে জন্ম গণ 
করেন। তাহার পৈত্রিক নিবাস বর্ধমান জিপার দিকপাঁড়া গ্রামে । তাঁহার 
প্রকৃত নাম কফণিভৃষণ রাঁয়। পক্ষজই্সণ ছন্মনীম। তিনি যাত্রীয় অনেক কাল 
অভিনয় করিয়াছেন ও অভিনয় শিক্ষা দিয়াছেন। পরবর্তীকালে [শি 
কালিক থিয়েটার প্রভৃতি মঞ্চ ও চিত্রাতিণপ্ধে যোগদান কবেন | চিত্রাভিশে তা- 
রূপে তাহার সমধিক প্রসিদ্ধি পাভ ঘটে ৷ পঞ্থজভধণ প্রথমে সখের যাত্রাভিনয় 
করিতেন । পরে তিনি রয়েল বীণাপাণি অপেরীয় পেশাদীররূপে যোগদান 
করেন। তিনি বীর, ভক্তি ও করুণ বসকে প্রাধান্ত দিয়া কয়েকটি যাত্রাণাটা 
প্চনা করেন । ১৯৫৪ ত্রীষ্টান্দে তিনি কশিকাতীয় ( কালীঘাট ) পরদ্লাঞ, 
গমন করেন । 

তিলোন্তম। ( ১৭৩৪ ) -লুন-উপস্থৃন্ন দেত্য ত্রাতৃদ্ধ় স্বর্গ আক্রমণ কপি 
ইন্জ্রকে স্বর্গচাত করেন, তিলোন্তমার স্থষ্টিতে নারীলোলুপ দ্বৈত্দ্বয় ত্রাড় দ্বন্দ 
নিহত হইলে উন্দ্র পুনরায় স্বর্গের পি'ভাসন আরোহণ করেন । এই কাহিনী 
অবলম্বনে “তিলোনুমা নাটক বচিত হয়! কাশীরাম দাসের মহাভাবাতের 
আদিপর্ব হইতে ইহ! মূন কাঞ্নী সংগৃহীত হইয়াছে । এই পালা ভোলাশান 
অপেবায় অভিণীত হয়। 

দেবান্থর (১৩৪১ )--ইহা পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটক | দরধীচির তন্থতাগ 
ও ত্বষ্টাপুত্র দৈত্যসম্নাট বুক্ধাস্র বধের কাহিনী অবলম্বনে রচিত নাটকের চালক 
চরিত্র ত্বষ্টা। এই চরিত্রে ধৌদ ও বাৎপলা রস বিশে রূপে প্রক্ষুরিত 
হইয়াছে । কতব্যপবাক্রণ তার মধা দিয়! দেখান »ইয়াছে যে সমাজে সামরস্য 
বিধান করাই আ্রা্গণের প্রনান কাজ । এই নাটকের গীতিসংখ্য! ত্রিশের 
অধিক। উহাতে দ্বিতীঘ গন্াঙ্কের দৈতাপ্রাপাদ মধাঙ্ছিত উদ্যানে নর্তকীগণের 
যাত্রা-ব্যালে সন্নিবেশিত হইয়াছে 1 ইহা ছাড়া৭ এই নাটকে আরো কয়েকটি 
ব্যালে রহিয়াছে! আদি বপীজ্মক ছৈতগীভিও নাটক হইতে বাদ পড়ে নাই । 
ইহা প্রধানত রৌদ্র, বীর ৭ করণ পসাজ্বক নাটক । ভাগবজের ঘষ্ঠ স্বন্ধের ৮ম 
ও ৯ম অধ্যায় হইতে উহার মুলকাহিনী পংগৃহীত হইয়াছে | ইহা রঘ্পেল 
বীণাপাণি অপেরা পাটিতে অভিনীত হয় । 

মুক্তবাঁণ ( ১৩৪৪ )--বিঞুপুরাণ (বাংলা সং) হইতে ইহার মূল কাহিলী 
সংগৃহীত হ্ইয়াছে। অকণ অপেরায় অভীনিত এই পৌরাণিক নাটকের 
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গীতি সংখ্যা প্রীয় পঁচিশ । ইহাতে আদি বসাক ছৈতগান ও কয়েকটি বালে 
সন্নিবেশিত হইয়াছে। দৈতারাজ রাণের কন্যা উষা' পিতার অনুমতি ছাঁভাই 
যদ্ববংশের ক্ুষ্ণ-পৌত্রে অনিরুদ্ধের সঙ্গে প্রেমীবদ্ধ হইলেন । ফলে যাদবগণেব 
সঙ্গে দৈত্য রাঁজের সংঘর্ষ অনিবার্ধ হইয়া উঠে। দ্বন্ব কৃষ্ণহস্তে বাণের 
জীবনাবসান ও মুক্তিলাভ ঘটে । বহুবিচিত্র ঘটনা ও বনুষুদ্ধ সমীবেশে 
নাটকখানি রচিত। নাটকের মূল কথা হইতেছে--জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি 
তিনটিউ জীবনে প্রয়োজনীয়, তথাপি নিয়তিদ্বারাই জীবন চালিত হয়। 

প্রেম ও সতীত্ব অবলম্বনে বীরাঙ্গনারূদে উধাঁ চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে | 
তীহাঁর মধো নারীর অপ্রিকার বোঁধের জাগ্রত চেতনার পরিচয় পাওয়া যাঁয়। 
অভাচাব্রী সম্রাট বাঁণেব অন্যায়ের বিরুদ্ধে কখিয়া দীড়াইবার মত তেজস্বিতার 
'অধিকবিণী দৈতা কন্যা উষা। নাটকখানি বীর, ভর্তি ৪ শঙ্ষার বম 
গ্রধান | 

মামানব (১৩৫৯ ততীর সকবণ )- কাশীরাম দীসের মহাভারতের 
“লপবের কাতিরী পন্টয়া! এই পর্ধাঙ্ক পৌবাণিক নাটক রচিত হইয়াছে । বাযেল 
বীণাপাণি অপেবা কর্তৃক ইঠ। অভিনীভ হয় শাটাকীর ভূমিকায় পাঁচকেখ 
মুল বক্তব্য প্রকীশ করিয়াছেন, “মানব যখন ধর্মে, রাজনীতিতে, জার দর্শনে। 
বর্ণীশ্রমে, সর্ববিষয়ে আদর্শ হইয়া উঠেন তখনই তিনি নররূপী নারায়ণ বা 
মহামানব” | মাতিপিতভভ্তি, ভ্রাতৃবাঁৎসলা, আতত্রাণ, কর্তব্যবোধ ও অসাধরণ 
শক্তি লইয়া সাধক ভৃগুরামের চরিত্র নাটাকার অস্থিত করিয়াছেন । জমদস্থিপুত্র 
ভৃপ্তরাঁম কর্তৃক মাতা “রেণুকার” (প্রসেনজিৎ রীজাব কন্যা ) মস্তক ছেদণ এবং 
খাহেম্মতীপুবীর হৈহয়রাঁজ কার্তবীধীজ্নবধ ৪ একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয়করণের 
কাহিনী লইয়া “মভাঁমীনব নাটক বচিত হইয়াছে । ভূগুরাঁম শিবের নিকট 
অস্ত্রীভাস করিয়! মাতৃতক্তির আকষণে আশ্রমে ফিবরিয়া আসেন ; কিন্তু ভীগোর 
পরিহ্ণাসে মাতৃদত্ত, “পিতাসর্গঃ পিতাধর্ম:ঃ পিতাহি পরমন্তপতঃ, পিতরি 
প্রীতিমাঁপন্নে ্রীয়স্তে সর্বদেবতা”--এই মন্ত্রের প্রভাবে পিতআদেশে তিনি 
মাতৃহত্যা করেন। মাতৃতক্তির প্রীবল্যেই আবার তিনি মাতাকে পুনর্জীবিত 
করিতে সক্ষম হইলেন । রাজা কা্তকীর্ধ পদাঘ1ত ও একুশটি অস্ত্রাঘাতে 
আশ্রমে জমদগ্সিকে হত্যা! করেন । পিতৃ আদেশে ইহারই প্রতিশোধ লইবার জন্য 
তৃগুরাম একবিংশত্তিবাঁর ধরাকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়া পদাঁঘাতে কার্তবীধসংভাঁর 
করেন। কর্তব্যে অটল, পাষাণ-দৃঢ় ভূগুরাম কখনো অন্যায়ের সঙ্গে রফা 
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করিতে চেষ্টা করেন নাই। অন্যায় করা আর অন্যায় সহ করা ছুই-ই 
গুরুত্বপৃণ । হ্তরাং অন্যায়ের প্রতিকার অবশ্য কর্তব্য । অপাত্রে ক্ষমাপ্রদশন 
কৰি! ক্ষমা! ধর্মের অবমাননা! করা তৃগুরামের নীতিবিরুদ্ধ,-_ 
ভৃগুরাম ক্ষমা! হাঃ হাঃ হাঃ 
তুমি অবিরভ বেব্রাঁঘাতে 
জর্জরিত করিবে আমায়, 
আমি যদ্দি পরিহরি নিরীহ মেষেরপস্থা 
শৃঙ্গ তুলি দাড়াই বারেক 
অমনি চাহিবে ক্ষমা, 
ভুলে যাবে অত্যাচার 
এই লোকসমাজের আপ্যায়িত ভাষা 
ক্ষমা” মাত্র শুনি? চমৎকার ! ( ৪র্থ অঙ্ক, ৫ম দৃশ্য ) 
কুলিশকঠোর ভৃগুরাঁমের চরিত্রে আঁর্দ্রতাও ছিল,-- 
ভগুরাম__ফেলেছে, ফেলেছে বাম 
ছুই বিন্দ অশ্রু তার মরু-চক্ষু হতে । ( ৪র্থ- অঙ্ক, ৬ষ্ঠ দুষ্ট ) 
জমদগ্রি-পতী রেণুকাধ চরিত্রে নাটাক1র শক্তির জয় ঘোঁধণা কবিয়াঁছেন । 
শাটকখানি বীর, করুণ, শৃঙ্গার ও ভক্তিরসপ্রধাঁন | 
এন্তু ইহা কাশাবাম দাসের মহাভারতের আদিপবের কাহিনী লইয়। 
রচিত পৌরাণিক নাটক । প্রথমে গঙ্গী, পরে মতস্যগন্ধীব সাঙ্গ রাজ! শাস্তনুর 
বিবাঙ এবং শাস্ত -পুত্র দেবব্রতের প্রতিজ্ঞা ও ভীম্ম নাম গ্রহণ হার মূল 
কহিনী। ইহ]। রয়েল ঝাণাপাণি অপেবায় অভিনীত হয়। 
রক্তাঞ্জলি_ কৃত্তিবাঞে' প্রামায়ণের লন্কাকাগ্ড হইতে এই পর্ধাঙ্ক পৌরাণিক 
নাটকের মূল কাহিনী সংগৃহীত হইয়াছে । সীতা-রামের চিরনৃতনকীন্তি 
প্রচার যে নাটকের মূল উদ্দেশ্ঠ তাঁহ। প্রস্তাবনা অংশেই বাক্ত হইয়াছে । ইহা 
সংগীত প্রধান নাটক । ইহার গীতিসংখ্যা বত্রিশের অধিক । এই নাটকে 
কয়েকটি যাত্রা-ব্যালে এবং সাগর" ও লহবীর" শূঙ্গাররসাত্মক দ্বৈত গান 
সংযোজিত হইয়াছে । শীতাহরণে৭ পর হইতে বিভীষণপুত্র বীর-তক্ত 
তব্রণীসেনের বধ পধস্ত নাটকের কাহিনী বিভ্তুত। বীরত্ব, কতব্যবোধপও 
রামভজ্তি অবলম্বনে “রণা” চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে । সীতাহরণের, জন্য 
রাবণের অন্ায়ের প্রতিবাদ করিয়া ধর্মরক্ষার্থে বিভীষণ রামের পক্ষ অবলম্বন, 





বাংলা! লোকনাটা সমীক্ষা ৪৮৫ 


করেন । তরণীর সঙ্গে যুদ্ধে রাম লক্ষণ বিপর্বস্ত হইয়া পড়িলে বিভীষণ প্রদত্ত 
বর্ষবাণে রাম তরণীকে নিহত করেন; তরণীও রামহস্তে মৃত্যুবরণ করিয়া মুক্তি 
লাভ করে। রামের মনোবাছা পূরণে পুত্রহত্যার বাবস্থা করিয়া বিভীষণ 
রামের চরণে হৃদয়-রক্ত-বঞ্তিত অঞ্জলিই প্রদান করিলেন। তাই নাঁটকের লাম 
হইয়াছে রক্তাঞ্জলি। ইহা বীর, ভক্তি ও করুণ রসাত্মবক নাটক । এই পাঁলা 
অঞ্ণণ অপেরাপার্টিতে অভিনীত হয় । 

ভোলানাথ অপেরার জন্য “তিলোত্তমা”, রয়েল বীণাপাণি অপেরার জন্য 
'নাবীখষি', “রাণী ভবানী” ুর্গোৎসবে সমাধি'-ও নাটাকাঁর নাট্যবীথি 
যাত্রাপার্টির জন্য 'রুষ্*-ভারতী” নামে আরো কয়েকখানি নাটক বচন! করেন । 
'কুষ্ণভারতী' নাটকে দেশাত্ববোধের পরিচয় পাওয়া যায়। 


ভবতারণ চট্টোপাধায় 

তিনি বধমান পিপলং-এর অধিবাসী ছিলেন । তিনি “অজামিল উদ্ধার?, 
কুক্সিণীহরণ', দেবর” শ্রীচরণ ভাগ্ডারীর দলে অভিনীত “ছুম্মস্তকীন্তি”, 
শ্ীরুষ্ণের শাঁকান্নভোজন" প্রভৃতি যাত্রাপালা! রচনা করেন । 


গশ্ষিশকুমার চট্টোপাধ্যায় 

বধমান পিপলং-এর এই নাটাকাঁর মহিষাস্থর', শংকর অপেরা পার্টিতে 
অভিনীত 'বাশীভবাঁণী', বাধারুষণ নাটাসমাজ অপেরা পার্টিতে অভিনীত 
কৃষ্ণমাতা” ও “বাল্ীকি” প্রভৃতি নাটক বচনা করেন । 


মন্থলাথ মুখোপাধ্যায় (বি, এ.) 

তিনি হুগলী জিলান্তর্গত সোমড়া-র অধিবাসী ছিলেন । তাহার খচিত 
পালার নাম “দক্ষিণা” ও “ভদ্রাপরিণয়?। “দক্ষিণা” পালা বীণাঁপাণি নাট্যসমাঁজে 
'অভিনীত হয়। ব্যাধপুত্র একলব্যের অক্তগ্তর দ্রোণকে দক্ষিণা দীন ও 4:ক- 
পাগ্ডবের সহিত তাহার যুদ্ধ অবলম্বনে এই নাটক রচিত হয়। 


জ্জানেজ্রমোহন নন্দী 

তিনি নদীয়া শাস্তিপুরের অধিবাসী ছিলেন। ঘ্ুদ্ধুমার” “ছূর্গমাস্থর”, 
'্রিপুরারি”, শ্রীকৃষ্ণ”, 'বল্লালসেন” “অতিথি সৎকার”, “বিদ্যানুন্দর" প্রভৃতি 
ষাত্রানাটা তিনি রচন1। করেন । 
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ভূপতিচরণ স্মতিতীর্থ 

দস্থ্য রত্বীকরের মহাকবি বাঁলীকিতে বপাস্তরিত হইবার কাহিনী লহয়া 
তিনি রচনা 'করেন 'রত্বাকর”। এই পাঁলাটি সতীশ মুখীজির দলে অভিনীত 
হয়। হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম লইয়া রাজী শশাঙ্ক ও হর্যবদ্ধনের ছন্ অবলম্বনে এই 
নাট্যকার রচিত “রাজা” পালাটিও এ দলে অভিনীত হয়। তিনি “তুলসী 
দাস নামে অরো একটি পাঁল! রচনা] করেন । 


অতুলকৃষ্ণ বন্গমল্লিক 

আধঅপেরায় অভিনীত এবং ধর্ম ও অধন্ষের দ্বন্দের ভাব" অবলম্বনে রচিত 
'পুণ্যবল', নাটকটি তিনি রচনা করেণ। তাহার অন্যান্ত নাটকের মধ্যে 
“অতিকায়' উল্লেখযোগা । অতিকায়ের রাঁমভক্তি অবলম্বনে রচিত এই পালায় 
তক্তির প্রাবল্যে আঙকায়ের ছিন্নমুণ্ডেও রাম নাম উচ্চারিত হয়। ভাক্তরস 
প্রধান এই পাঁলাটি শ্রচবণ ভাগ্ারীর দলে অভিনীত হয়। 


কাবাইলাল শীল ( ১৮৯১-১৯৬১) 

তিনি কলিকাতার অধিবাসী ছিলেন । পুস্তক ব্যবসায়ে রত থাকিয়া 
কানাইলাপ নাটারচনা করেন । ধর্ম ও ভক্তিভাব অবলম্বনে পৌরাণিক, কর্তব্য 
ও বীরত্ব লইয়া এতিহাঁসিক এবং স্বাধিকারবোধ জন্জাগৃতিকে প্রীধান্ত দিয়া 
তিনি সামাজিক পাল। রচনা করিয়াছেন | 

নিয়তি (১৯৩৩)-_শ্রীমদ্ভাগবতের ; বাংলা সং ) নবম স্বন্ধের তৃতীয় অধ্যয় 
হইতে ইহার মূল কাহিনী লওয়া হইয়াছে । এই পঞ্থাঙ্ক পৌরাণিক শাটকখানি 
নাট্যকারের প্রথম রচন।। নাটকটি রয়েল বীণাঁপাণি অপেরা ও ৰিলগাও 
নষ্টকোম্পানী কতৃক অভিনীত হয়। ইহাতে প্রতোক অঙ্কের শেষে একতান 
বাধনের নির্দেশ রহিয়াছে । যাত্রা ব্যালে ও গণের গানমহ ইহার গীতিসংখ্যা 
ছত্রিশ। পুরুষকাঁর অপেক্ষা! দৈব বড় এই ভাব লইয়া ছুবীসা ও নিয়তির 
বন্দে নাটকের কাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে ! নাটকের প্রথমেই নিয়তি তাহার 
শক্তির কথা ঘোষণা করিয়াছে । 

নিয়তির এই শক্তির কাছে তবাত্মশক্তিতে উচ্ছুদধ ছুবাসাকে পরাজয় বরণ 
কবিতে হয়। ভূর্বাদার অভিশাপে রচিত, কিন্শক্তির” একটি গানে নাট্যকার 
'ভিশাপের প্রকৃতি ফুটাইয় তুলিয়াছেন,- 
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অস্বরীষ-_অভিশঞ্ু রাজ অস্বরীষকে চির অবসণ দিতে ইবে-- চির অবসর 
দিতে হবে । একট্রখানি শান্তি একটুখানি শান্তি 
| ( গ্রস্থানোগ্যোগ ) 
| সহসা গীতকঠে কদ্রশক্তির আবিভাব 
কদ্রশক্তি- ( গীত ) বাঁজপড়েছে শান্তির ঘরে জলে শুধু হল ছাই । 
চৌদিনে ভাব আাগুনের বেড়া পথ নাউ পথ নাই ॥ 
অঙ্থরীঘ- কে তুমি, কে তমি? 
বদ্রশক্তি- ( পূর্বশীতাংশ ) 
".. আমি শর্পের বিস, আগুনের জালা মরুডুমি খরতাপ 
বজেণ থা, পিতহের থাবা, ছর্বাস! অভিশাপ । 
আমি লশাট বঞ্চি ধূজটি€, পরের প্াঙাড কুঙ্বাটির 
গনদন বনে বুম বিতাানে ঝটিকা বচাঘে ঘটি | 
। ১য় অঙ্ক, ১য় দৃশ্য) 
নাটকের সংলাপ চলার গগ্ঠ এবং পদ্য উতয় বা(তিব অন্সসবণ করা হইয়াছে । 
এই নাটক হইতে গৈবিশ ছন্দে রচিত একটি আবেগমঘ্প পদ্য সংলাপের দৃষ্টান্ত 
উদ্ধা্ড করা যাইতেছে, - 
যুধাজিৎ--( দুঢন্বরে ) পুবীক' 
পুগুবীক রাখ সম্পাষণ, 
বলে দাও কোথায় দুর্বাসা । 
পুণা শোক রাজা অঙ্বরীষ-- 
আজীবন দেবদ্িজে ভক্তিপরায়ণ, 
তারে আজি চণ্ডালত্ব করিয়াছে দান । 
হোক সে জন্ষি, 
হেন হীনজনে বাখিব না জীবিত ধরায় | 
বুধাজিং__রাখ মন্ত্র পুগরীক 
পুগবীক-_-বলি চাই -ত্রক্ধ বলি। 
লক লক্‌ রসন1 মেলিয়! 
করালী চাহিছে আজি শোঁপিতের ধারা, 
পৃথিবীর রোমে রোমে পশিয়াছে ক্লেদ, 
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'তপন্থীর তপোৌবন 
পরিণত রৌরব নরকে 
নহে পুণাবাণ ধরণী-উশ্ব 
9২, তুমি বুঝিবে না-- 
বুঝিবে না অনার্ধ-ভূপালি, 
কতজালা জলিছে অন্তরে । 
ওঃ, পিতা, পিতা! 
তুমি আজ অস্পুশ্য চাল ! 
( মুখ ঢাঁকিলেন, শিথিল হস্ত হইতে খড়গ পড়িয়া গেল--৩য় অঙ্ক,স্ম দুর্গ ) 
চর্বাপা ও নিশ্মতির দ্বন্দের বলিরূপে অযোধ্যার প্রজারঞনকারী বাক্ছা 
»বিভন্ত 'অদ্ধপীষের চরিত্র রূপায়িত ভইয়াছে। দুর্বাপীর অভিশীপে তিনি 
চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইলেন । পরিণামে দৈবের প্রভাবে তিনি মুক্তি লাভ কবেন। 
রাজপুত্র পুগুরীক চরিত্রে বীরত্ব ও কর্তবাপরায়ণতার পরিচয় পায়া 
যায়। তিনি শৌরধবীধের বলে পিতৃরাজা উদ্ধার করেন । অনাধরাজ যুধাজিৎ 
অতাচারী ও কামান্ধ। অন্রীষের বাজা অধিকার করিয়া তিনি সেখানে 
যথেচ্ছাচার চালাইতে থাকেন । ঘুথ।জিৎ-পত্বী “অরুন্ধতি' চরিত্রে আত্মতাগেব 
মহিমা প্রকাশিত ; “অতসী' চবিত্র নারীত্বের গৌরব বহন করে | আদি, বীর, 
পৌঁদ্র, করুণ ও ভক্তিরসপ্রধান এই নাটিকে শেষপধন্ত ছুর্বাপাকে নিয়তির কাছে 
পরাজয় বরণ করিতে হয় । জনপ্রিয়তাৰ জন্য নাটকটির পঞ্ সংস্করণ প্রকাশিত 
ভয় ১৩৬৪ সালে । 
বীরপুজা (১৩৪২) এই পঞ্চাঙ্ক বধ্মূলক নাটক আর্য অপেরা কর্তৃক 
অভিনীত হয়। নাটকে গীতিসংখা প্রায় ত্রিশ। নাট্য কাহিনী গঠনে 
পূর্বালোচিত অহিভূষণের “রপ্াবতী” বা ধর্শলীলা গীতাঁভিনয়ের' অনেকাংশ 
অন্ত তইয়াছে। ঘনরাঁষের ধর্মমঙ্গল ও বঞ্জাবতী গীতাভিনয়ের সঙ্গে এই 
নাটককে মিলাইয়! দেখিলেই ঠহ1 স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। বর্তমান নাটকে 
কর্ণসৈনের চরিত্রে কর্তব্যের দ্বন্দ দেখা দিয়াছে ৷ উদারতা, শক্তি, ধর্যবোধ ৭ 
প্রভূভক্তি লইয়া কালুডোম চরিত্র রূপায়িত হইয়াছে । এই চরিত্রের সঙ্গে 
তুলনায় বঞ্জাবতী-ভ্রাতা স্বার্থপর মহানদ” অনেক নিয়ন্তরের মানুষ বলিয়া 
প্রতিভাত হইয়াছেন । প্রেম ও নিশ্বার্পরতা লইয়া রাজকুমারী “যমুনা” চবিত্র 
চিত্রিত হইয়াছে । নাটকে আদি, বীর, করুণ ও ভভ্তিরসকে প্রাধান্য দেওয়। 
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হইয়াছে। এই নাটক রচনায় কানাইলাল নাট্যকার ব্রজেন্ত কুমারের নিকট 
অনেক সাহাযা লইয়াছেন--নাটাকাঁর ভূমিকায় ইহা স্বীকাঁৰ করিয়াছেন, -- 
“ম্বহৃদয় শ্রীহজেন্র কুমার দে, এম. এ. বি. টি. মহাশয় এই নাটকখাঁনির 
আছ্যোপান্ত সংশোধিত, পরিবন্তিত ও পরিমাজিত কবিয়া দিয়া আমাকে চির 
কৃতজ্ঞতা পাঁশে আবছ্ করিয়াছেন ।” 

রহ্ধতেজ ( ১৩৪৭ )--বাঁল্সীকি বামায়ণের বালকাঁণ্ড হইতে ইহার মুশ 
কাহিনী সংগৃহীত হইয়াছে । এই পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটক আধ অপেখায় 
অভিনীত হয়। নাটকের মূল বক্তব্য হইল _শক্তি লাভের প্রধান উপায় 
একনিষ্জ*সাধনা । খষি বশিষ্ঠের এ্রহ্মতেজের অদ্ভুত শক্তির পরিচয় পাঃ ঘা 
বিশ্বামিক্র বিস্মিত হইলেন এবং এঙ্গত্ব লাভের জন্ত তিনি কঠোর সাধনা 
হতী হইলেন । ক্ষমাশাণ বশিষ্টের-সঙ্গে বৈপরীতা বক্ষা করিয়! উগ্র তপন্গী 
প্রতিহিংসা পরায়ণ বিশ্বামিব চবিত্র রূপায়িত হইয়াছে । বিশ্বামিজ শেষ পথস্ত 
পস্তাবলে আক্ষণের যোগাগুণ ক্ষম!র অব্িকাঁণী হইলে বশিষ্ঠ কর্তৃক বাঙ্গণ 
বলিয়া স্বীক্কতি পাইলেন । 

দলমাদশ ( ১৯৪৯ ) উহা ধগীর মাক্রমণ কাহিনী (১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দ 
হইতে ) লশয়া রচিত পধ্চাঙ্ক এতিহাসিক নাটক । রঞ্জন অপেরা কর্তৃক 
নাটকখানি অভিনীত হয়। মারাঠা সেনা নায়ক ভাঞঙ্কর বর্গীর হাঙ্গামার 
অভূতপূব নিষ্টরতার পরিচয় প্রদান করেন । লগ্ন, হত্যা, নৃশংসতার কণগোর 
একট অক্লান্ত অবাধ গতিতে চালাইয়া ভাঙ্কব এক নতন ইতিহাস রচনা কধেন । 
সেই এঁতিহাসি- ঘটনার পটভূমিকায় বিষুপুরাধিপতি গোপাল সিংহের জলস্ত 
বীরত্ব এবং নবাব আলিবর্দির ( ১৭৪৮-- ১৭৫৬ শ্ত্রীঃ ) প্রজা বাৎসলা ৪ 
ধর্মতৎ্পরতা লইয়া নাটক রচিভ হইয়াছে । ভাস্কর অতাচারী ও লুষ্ঠনকণরী 
হইলেও মাঁনবতাবোধ একেবারে বিসর্জন দিতে পারেন নাই বলিয়া এই ছোদণ্ 
ব্গখনাঁয়কের হৃদয়ে নারীর প্রতি মাতৃত্ববোধ এবং পিভৃম্সেহ মরভ্ঞঠানের মন 
ছায়াশীতল নীড় রচনা করিতে পারিয়াছিল। এই জন্যই বিষুপুরের যুদ্ধরত 
মহিষী “মমতাময়ীর' প্রতি, জগন্মীতার অংশভূতা নারীর প্রতি,_ভাস্কর সম্রম 
দেখাইতে পাঁরিয়াছিলেন । মোহনলাল যেমন বীর ও কর্তবা পরায়ণ মীর 
হবিব তেমনি বিশ্বাসঘাতক । নাটকের “রমা” চরিত্রের মধ্য দিয়া নাটাকার 
সেবাধর্ষের আদর্শ প্রচার কবিম্বাছেন। বীকুড়ার বিষুরমন্দিরস্থিত ৯কামানটির 
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অগ্বাদ্গারে একদা খর্গীর দল মর্দিত হয়েছিল বলে এর নাম দলমর্দন ; স্থানীয় 
লোকেরা চলতি কথায় দল-মাদল বলে।” এই রক্ষাকারী কামানটির নাঁম 
অনুসারে বর্তমান নাটকের কামকরণ কর হয় দলমাদল? | 

দেশের দাবী ( ১৩৫৬ )--ইহ। রঞ্জন অপেবায় অভিনীত পঞ্চাঙ্ক সামাজিক 
নাটক । ইহার গীত্সিখা। প্রপ্ণ বিংশতি । নাটকে প্রজাদরদী স্েহপ্রব্ণ 
বুদ্ধ জমিদার ধনঞ্য়ের পুত্র “নিশীথ' ৪ বকধান্সিক নায়েব ছিরবল্পভের” শোষণ. 
পীড়া, গৃহে অগ্রিসংযোগ, শালানদীর আরো কদ্ধ করিয়া! প্রজাদের পানীয় ও 
চাষের জল বন্ধ কবা, ঘুনধ্শাখোর ও মজুদ্দাব নাবসায়ীদের সঙ্গে হাতি মিলাভিয়। 
কৃত্রিম দুভিক্ষকষ্টি প্রভৃতির মপা দিয়া দেশে অভ্তাচার ৪ অবিচারের তীগুব 
নতল দেখানো হইয়াছে । শিহাব পটভূমিকাঁয় গণআন্দোলনের স্রচন! নাটকের 
মূলকথা | স্বামী “যে!গানন্দ' প্রতিষ্ঠিত আশ্রমের সদশ্ত পল্লী যুবক 'সমীর' 
জনগণকে অতাচার মুক্ত কবিধার জন্য জমিদারের নিকট হইতে নিজেদেন 
দাবী আদায় করিতে চায় | এই জনক্ঞাগৃতিব চারণ কৰি স্বামী যোগানন্দ। 
শবিআ্নদের অশিক্ষা দূরীকরণ, অস্পরশ্যত! বন, হিন্প-মুস্লমাঁন-এক্য স্বাপন ৪ 
স্বাধিকার বোধের উদ্বোধন করিতে পাত্রিলে দেশ ক্লেদমুক্ত হইতে পারে । এই 
মতের পৃষ্ঠপোষকতা করিধ। যোগানন্দ স্বামী জনজাগ্ৃতির কাজে ত্রতী 
হইয়াছেন । নাটকে খুদ্ধোনুর কালের সমীজ-চেভন। প্রতিফলিত ভইঘাছে। 
শিশীথের অতাচার কেব্ণ বাহিরে নয়, গৃহে ও চলে, তি আহার স্ত্রী 
আনন্দময়ী পরিতাক্তা | আনন্দমমী শ্সেহ,। জনদবদ। সেবা ৪ অহিংস! ₹ 
শয়। স্বামীর দেওয়। সন ভুঃখ এব মানের অভাব ঘুচাইবার জন্য চেষ্টিতা। 
উহ বন্দর, বীর ও করণ বস প্রধান নাটপ্। 

নুক্কিরমন্ত্র ইহা এঁতিহামিক নাটিক | বুশংস দক্থ্য হাক্সীর নিজের 
শক্তিতে হৃত পিতৃরাজা উদ্ধার করিয়া! বিষুতক্ত হইয়া উঠেন এবং দক্তাবৃত্তির 
বন্ধন হইতে মুক্তি লীভ করেন। ইহাই নাটকের মূল ঘটনী। কতব্য 
পরায়ণতা৷ ও প্রভুভন্তি লইয়া দস্তা সার “চিমনলালের” চরিত্র বূপাফিত 
হইয়াছে । বীর ও ভক্তি রসাত্মন্ূ এই নাটকে প্রায় বিশখানি গান সংযোজিত 
হইয়াছে । এই নাঁটকখানি আই. এন. এ. পিকচার্স কর্তৃক ঈষৎ পরিবর্তিত 
মাকাঁৰে ছায়াছিত্রে রূপায়িত হইয়াছে । 

'মুদ্ধি তীর্থ” (১৩৪৫ ভাগুরী অপেরা অভিনীত ), নামক ভক্তি মূলক 
নাটক, 'অমরাঁবতী” (১৯৪৬), 'বামবাজা" (আর্য অপেরায় অভিনীত ), 


বাংলা প্লোঁকনাট্য সমীক্ষা ৪৯৯, 


চক্রী” (রঞ্জন অপেরায় অভিনীত ) নামক পৌরাণিক নাটক এবং পান্ৰী-পান্ন?' 
নাষক এতিহাসিক নাটকও কানাইলাল রচনা! করিয়াছেন | 


সৌরীক্জমোহন চট্টোপাধ্যায় (১৩০৭_ ) 


২৪ পরগণা জিলার বারইপুর থনার অন্তর্গত রামনগব গ্রামে ১৩০৭ সালে 
তিনি জন্মগ্রহণ করেন | তাহার বর্তমান নিবাস বারইপুর । কলিকাতা বঙ্গবাণী 
কলেজ আই, এ. দ্বিতীয় বাধিক শ্রেণীতে পড়িধাঁর সময় অসহযোগ আন্দোলনে 
যোগদান করেন । দেশ স্বাধীন হইলে তাহার বাঁজনৈতিক জীবন শেষ হয়। 
সৌবীন্রমোহন কয়েকটি উচ্চ ইংরেজী স্কুলে প্রায় ৩৬ বৎসর কাঁল শিক্ষকতা। 
কৰিয়| ১৯৬১ শ্রীষ্ঠীক্জে অবসর গ্রহণ করেন । রামনগর মধা ইংরেজী ককুশে 
শিক্ষকতা করিবার সময় “কল্লোল, সারথি", 'ধপছায়া", “চিত্র শিশির", 
প্রগতি", নিবশক্তি' প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকায় তা»1এ গল্প ও কবিতা প্রকাশিত 
হয় । ভাহার প্রথম নাটক ধর্সবল? (১৩৪৩); ইহা ভাঁগারী অপেবায় 
অভিনীত হয়। নাট্যকার পৌরাণিক, ধতিহ1সিক "৪ সামাজিক নাটক গচনা 
কীরিয়াছেণ। পৌরাণিক নাটকের কোন কোনটির মধ্যে আধুনিক যুগোচিত 
সমন্রার অবতারণা কর। হইয়াছে । সংগীত রচনায় ভাবু ও ভাষায় সামঞ্জস্য 
বিধানে শ্রুতিরগ্ুকতা কষ্টির দিক হইতে সমসাময়িক যাত্রানাট্াযাকারদের মধ্যে 
তাহাব ব্ুুতিত্ব সর্বাপেক্ষা অধিক | 

মহিসান্বর (১৩৪৬ )-ইহাঁ৭ মুল কাহিনী মার্কগেয় পুরাণের শ্রীশ্রচণ্তী 
হইতে মংগৃহীত হইয়য়াছে । এই পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটকখানি ভাণ্ডারী অপের। 
পাঁটিতে অভনীত হয় । ব্যালে ও গণের গাঁন সঠ নাটকের গীতিসংখ্যা প্রায় 
ত্রিশ । পুরাণের মহিসাস্থর ব্রহ্মার নিকট হইতে বর ল।ভ করেন ; এই নাউদক 
তিনি আগ্যাশক্তির নিকট হইতে বর লাভ করিয়াছেন । অমরত্ব ও যজ্ঞ ভাগ 
লাভের জন্য কঠোর তপস্তা করিয়া মহিসাস্থুর আগ্যাশক্তির কাছে নারী-হস্তে 
নিধনের বর লাভ করেন। তাই কুদ্ধদৈত্যরাজ স্বর্গ অবরোধ করিয়া নারীদের 
বন্দী করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করেন। এই অবস্থার অবসান ঘটাইবার 
জন্য বৃহস্পতির পরামর্শে সকল দেবতার পূর্ণ তেজ অবলঙ্বনে মহালক্ষ্মী নামক 
এক নারী স্জন করিয়া ব্রহ্মা কাত্যায়ন খধষির আশ্রমে তাহাকে রাখিয়া দিবার 
বাৰস্বা করেন। ইহার পর দেব-দৈত্যোর যুদ্ধে এই নারীর সঙ্গে মহিষাস্থরের 
ন্ব শুরু হইলে নারী মহামাক়ার রূপ ধারণ করিয়া দৈতাকে পরাজিত করেন 


৪৯২ বাংল লোকনাট্য "সমীক্ষা 


এবং তাহার পদতলে রাখিয়া যজ্ঞভাগ দিবার ব্যবস্থা করেন। এই কাহিনী 
লইয়া নাটক রচিত হইয়াছে । বজ্রধরইক্্র শক্তিমান হইলেও ঈর্ধাকাতর ও 
অন্যায় আচবর্ণকাঁরী রূপে চিত্রিত হইয়াছেন। দৈত্যপক্ষও অনেক অন্যায়ের 
আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন । উভয় পক্ষকেই এই অন্যযারের শাস্তি পাইতে হয় । 
অন্যায় করিলেই ঘে শাস্তি ভে'গ করিতে হয বু্ল্পতির সংলাপে তাহা স্পষ্ট 
হইয়] উঠিয়াছে,- 
বৃহস্পতি --দেবতা, দানব, কিন্বা গন্ধব, মানব, 
অন্যায় যে করে, 
দণ্ড তাঁর .তালা থাকে কালের ভাগ্ডাবে । (১ম অঙ্ক, ১ম মস্ত ) 
মহিমাস্বর বীর ও সাধক | দেবতার সঙ্গে বৈরা-ভাবের অন্তরালে 
কন্তধারার মত তাহাব অন্তরে ভক্তি শ্রোত প্রবাহিত ছিল। তাই দেবীর 
চরণে সমস্ত জলাঞুলি দিয়া তিনি দৈতাজীবনের অবসান ঘটাঁইতে ও যজ্ঞভাগ 
গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন । দৈতাবাজ শত্রু ভাবে মায়ের আরাধনা 
করিয়াছেন । “মেধস' চরিত্র নাটকে গানে গানে ভক্তি ভাব প্রচার করিয়াছেন । 
কাত্যায়ণ ঝষির শিষ্ক মেধসের একটি ভক্তি গীতি উদ্ধৃত হইল,__ 
মেধস- কবে মা তোর চরণ তলে সছ্য ভোটা জবাঁর মত 
ব্যথায় রাা হ্দয় আমার লটিয়ে রবে অবিরত । 
তোমায় চেয়ে শবাঁসন? প্রদীপ হয়ে মোর কামনা 
জলবে দেহের দেউল তলে করে মীগে! নিমেষ তত 
৪ তোর রূপের আলোর বানে বাধ ভেঙ্গে মা আমার প্রাণে 
এবার যেন যাঁয় গো ভেসে আমার চাওয়া - পাওয়া যত। 
( ওর্থ অঙ্ক, ১ম দশ 
মহিষান্তবের পুত্র পন্তাস্থর বীর. পিতৃতক্ত প্রতিজ্ঞতাঁয় ভীষণ ও নির্মম। 
এই প্রতিজ্ঞা বক্ষাঁধ জন্যই নিজের পুত্রকে তিনি নিহত করেন | কিন্তু নাট্যকার 
এই চরিজে স্রেহ, দয়া, মায়ার সঙ্গে কর্তবা ও প্রতিজ্ঞা বক্ষ ছন্দের অবতারণা 
করিয়াছেন । এই ছন্দের জন্যই চরিত্রটি নাটকীয় হইয়া উঠিয়াছে। 
প্রলম্বাস্ুর” ও তাহার ক্রীতদাস 'বাস্কল” চবিত্রদ্ধম হাশ্যরস পরিবেশনের জন্য 
নাটকে স্থান পাইয়াছে । নাটা কাহিনীর সঙ্গে তাহাঁদের অবশ্য যোগ রক্ষিত 
হয় নাই । বক্তান্্রধের স্ত্রী কল্যাণী" চরিজ্রের মধ্য দিয়া নাট্যকার বলিতে 
চাহিয়াছেন যে স্্ী হওয়া অপেক্ষা এাঁত। হইবার মধো নীবী জীবনের সার্থকতা 


ৰাংলা লোকনাটা সমীক্ষ ৪৯৩. 


অধিক । কল্যাণী বীরাঙ্গনা হইলেও বাঁৎসল্য ভাবই তাহার মধ্যে প্রাধান্য 
পাইস্বাছে। মহিষাস্থরু-সত্রী “কীন্তিমতী” নারীর প্রতি সমবেদনাবোধ ও স্বামীর 
অন্তায় অতাচারের বিরোধিতা করিবার মত সাহম ও শক্তি লইয়া রূপায়িত 
হইয়াছে । নাটকের সংলাপ বচনায় সৌবীন্দ্রমোহন মাঝে মাঝে নাটাকার 
স্থরেক্জ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের থিয়েটারী নাটক “সরমা? (১৩৪১) দ্বার? 
প্রভাবিত হইয়াছেন এবং ইহার কিছু সংলাপ গ্রহণ করিয়াছেন, 

শচী- পাষাণো ফাটিয়া যায় খর বৌন্্রতাঁপে, 

ক্ষয় হয় সলিপধারাঁয় । ( ২য় অঙ্ক, ৪র্থ দৃশ্ঠ ) 
“মন্দোদরী-_হায় অন্ধ! 
দেখনাই-_প্রস্তর ফাঁটিয়া যায় খররৌন্র তাপে 
ক্ষয় হয় সলিল ধারায় ।” ( ৭ম দৃশ্য, সরমা ) 

বন্তত কীতিমতী, শচী, ও মহিধাস্থর চরিত্র পরিকল্পনায় এবং তাহাদের 
সংলাপ এচণায় সৌবীন্দ্রমোহন “নরমা" নাটক হইতে বিশেষ সাহাঁষা গ্রহণ 
করিয়াছেন । শচী, কীন্তিমতী ও মহিধাকুরকে লইয়া রচিত কারাগারের 
দৃশ্যটি ( ২ অঙ্ক, ৬ষ্ঠ দৃশ্য ) “রমা” নাটকের অশোক কাননের দৃশ্যের (৩য় 
দৃষ্ট ) অন্করণে রচিত হইয়াছে । এহ দৃশ্টের বহু সংলাপ মহিষাস্তর' 
নাটকে গুণীত হইয়াছে | এখানে কীতিমতী অন্দোদরীর, শচী সীতার এবং 
মঠিষাতন বাখণর অন্যতম সংস্করণ । নাটাকার কিন্তু স্্রেন্দ্রনাথের “সিরম।' 
নাটকের খণ স্বীকার করেন নাই । বাৎ্সলা, করুণ, বীগ ও ভক্তিরস এই 
নাটকে প্রাধান্তা পাহয়াছে । জন প্রয়তার জন্ত ১৩৬৭ সালে এই নাটকের মাষ্ঠ 
সংস্করণ প্রকাশিত হ্য়। নাট্যরচনায় বন্ধু বসন্ত কুমার মাহ(তার নিকট সৌরীন্দ্র 
মোহন স|হাধ্য লাভ করিয়াছেন---“তাহার কল্পনা এশ্বধ্যের কিছুনা কিছু দানে 
আমার প্রত্যেকখান নাটক সমৃদ্ধ” € মহিষান্থরের ভূমিকা ১৩৪৬ )। 

আত্মাহুতি ( ১৩৪৭ )---বিষুপুরাণের চতুথ অংশের-উনবিংশ অধ্যায় হইতে 
ইহার মূল কাহিনী সংগৃহীত হইয়াছে । এই পর্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটক প্রথমে 
রায় অপেরা ও পরে রঞ্জন অপেরা কর্তৃক অভিনীত হয়। ইহার গীতি সংখ্য! 
প্রায় পচিশ। ইহাতে যাঁত্রাব্যালে ও গণের গান পা্নবেশিত হইয়াছে । 
বিবাহ ব্যবস্থাকে অবলম্বন করিয়া উপায়হীনা হিন্দুনারীকে যে কিভাবে সমাজ 
ও শাস্ত্রের যুপকাঠ্ঠে আত্মবলি দিতে হয় তাহার করণ কাহিনী লইয়া নাট্যকার, 
অসবর্ণ বিবাহের সমস্যা এই নাটকে তুলিয়া ধবিয়াছেন। নাট্যকার ভূমিকায় 
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জাপাইয়াছেন যে যাত্রায় প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে কিছু বলা বিপজ্জনক বলিয়' 
এই সমস্তা সমীধানের জন্য তিনি টেষ্টিত হইলেন না । কোশল সম্রাট ত্রয্যারুণেখ 
পুত্র সত্যব্রত ও জনদেব শমার কণা শ্রাোপেখা পরম্পরকে ভালবাসেন ; কিন্তু 
সামাজিক রীতি তাহাদের মিলনের পথে অন্তরায় স্থষ্টি করে। শেষপবাস্থ 
শ্রীলেখা পিতাঁর ক্রোধাগ্সি হতে প্রেমাম্পদকে এক্ষা করিবার জন্য আত্মজীবন 
বিসজন করেন । এইট মুলকাহিশী ছাড়া নাটকে আঁর একটি উপকাহিনী আছে । 
কেকয় রাঁজকন্তা ইলা ভাগাচক্রের আবর্তনে দস্তা সর্দীর বিরাধের আশ্রয় গ্রহণ 
করেন । বিবাধ তাহার প্রতি আর্ট $য়। কিন্তু অসামগ্রন্তপূর্ণ মিলন 
নদ্ছব নহে বলিয়া সর্দার ইপি মঙ্গলের জন্য নিজের প্রাণদাঁন করেন । উন 
কাহিনীতে মৃত্যুবরণের বাবস্থা করা হইয়াছে । কিন্ত মৃত্যু সমস্তার সমাধান 
নতে। নাটাকার কেবপ সমশ্যাটি তুলিয়া ধরিয়াছেন। ইনার সমাধান করেন 
নাই । তোলানাথ রায়ের সঙ্গে মৌবীন্্রমোহনের এইখানে পার্থক্য রহিয়া্চে | 
“ভাপানাথ নাটকে সমস্ত। উপস্থাপিত করিলে তাহার সমাঁধানেরও চেষ্টা 
করিতেন । বর্তমান নাঁটিকেণ মূল বক্তবা এই, প্রণয়াম্পদের জন্য সর্বস্ব ভাগ 
করাও সম্ভব । নাটকে জনদেখ একটি প্রধান চরিত্র । কন্যা শ্রীলেখার সঙ্গে 
অযোধাত বাজ। ব্রয্যারুণেব পুত্র সতাত্রতের বিবাহ প্রস্তাবে প্রচলিত 
সংক্কাবপন্থী জনদেব অতীব ক্রুদ্ধ হলেন । প্রতিশোম বিবাহ বন্ধ হঈল কিন্ত 
জণদেবের ক্রোধ প্রশমিত হইপ না। তিনি কন্যা শ্বীলেখ। ও সতাব্রতকে 
হত্যা করিয়। সামাজিক অন্যায় আচরণের শ্রতিশেধ পইতে মনন্থ করেন। 
ব্াক্মণবৃত্তি পবিতীগ কধিয়া পৈশাচিকতা অবলম্বনপূর্বক জনদেধ তাহার 
প্রতিহিংসাচরিতাথ করিবার চেষ্টা করেন । শেষ পর্যন্ত এই পাঁপের প্রায়শ্চিত্ত 
স্বরূপ তিনি উন্মাদ ইয়া গেলেন | সতাত্রভ বীর, প্রেমিক 5 উদর । আশিতের 
রক্ষণ, সহ্গবাত্ববোধ ও পিতৃভ্গি এই চরিত্রে স্বাদ পাইয়াছে। নারীর প্রতি 
সম্রম বৌধ, কথ! দিয়া কথা সি গুণপনা, প্রেম ৪ পীদাধা অবলঙ্গনে দক্থ্য 
সর্দার বিরাধ চথিত্র অঙ্কিত তউসাছে। প্রেমেব প্রতিদান পাওয়া অসম্ভব 
হওয়ায় 'বিরাধ' আত্মাহুতি দিয়া প্রেমিকার পথ কন্টকহীন করিয়া দেয় । 
এই চরিত্রের মধা দিয়া নাটাকার সাআ্রাজাবাদের “শে ৯৪ অর্থ শৈতিক অবস্থার 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত করিয়া ভুলিয়াছেন। শ্রীলেখ! প্রেমিকা । পিতার 

৩ অন্যায় অত্যাচার সহ করিয়াও তাহার জীবন রক্ষা সতত ব্যস্ত, যেঙ্বন 
নাস্ত হইয়াছিলেন প্রেমাম্পপ সত্য সতের জীবনরক্ষায় ৷ লতাঞতকে রক্ষা করিতে 
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গেলেও" পরিশেষে পিতৃহন্তেই তাহাকে মৃত্যু বরণ করিতে হয়। অ্রয্যারুণের 
স্টালক “মকরন্দ' লম্পট ও সিংহাসন লোভী । এই অকুতজ্ঞ চরিত্রটি এবং তাহা 
মোসাহেব গুণধর প্রধানত হাশ্রম পরিবেশনের জন্য নাটকে স্থান পাইয়াছে । 
নাট্যকার অবশ্ চরিত্র দুইটিকে কাহিনীর সঙ্গে জড়িত করিবার চে 
_ করিয়াছেন। নাট্য ঘটনায় প্রথম অঙ্কের চতুর্থ গর্ভাঙ্কে মকবন্দ ও গুণধপ্জেল 
অংশটি অবশ্য প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে নাই। প্রথম অস্কের ষষ্ঠ গভাস্কে রাজ 
সভায় শ্রীলেখার আগমন যেমন আকস্মিক তেমন অস্বাভাবিক হইয়াছে। এই 
নাটকে শৃঙ্গীর, করুণ, রৌদ্র, বীর ও বীভৎস রস প্রাধান্য পাইয়াছে। 

ব্যথার পূজা ( ১৩৫২ )--ইহার মূল কাহিনী পদ্মপুরাণ হইতে সংগৃহীত 
হইয়াছে । এই পঞ্চাঙ্ক পৌবাণিক নাটক বঞ্চন অপেরায় অভিনীত ওয় 
যাত্রাব্যালেসহ ইহাতে প্রায় একুশখান। গান আছে । 

এই নাটকেও মহিষাস্থরের মত অভিমানী ভক্ত হ্ুরথ বৈরীভাবে ওপাস্ত 
দেবতাঁর সাক্ষাৎ পাইলেন। শ্রীরামচন্দ্র বিষুর অবতার শুনিয়া কুগুলের 
বিঞুভক্ত বৃদ্ধ বাজ স্থর্থ ইষ্টদেবের জীবন্ত মৃতি চক্ষে দেখিবার জন্য পাসে 
ঠাটিয়া অযোধ্যায় গেলেন । শ্রীরাম ঘর্ণসীতা। রচনায় ব্যন্ত থাকায় শত্রস্র আগাম 
দর্শনে স্ুর্থকে বাধা দিলেন | বার্থ মনৌরথ হইস্সা স্ুরথ স্বরাজ্যে ফিরিলেন । 
পরে রামচন্দ্রের অশ্বমেথ যজ্ঞের ঘোড়া ধরিয়া তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘে।ধণা 
করিলেন । যুদ্ধে শক্রদ্থ ও পুঙ্তলকে সুরথ বন্দী করেন। শেষে রামচন্দ্র 
কুণগ্ডলে গিয়া ভক্তকে দেখা দিলেন; শক্রপ্প ও পুল মুক্ত হইলেন । এই 
নটাকাহিনীতে কগুপরাজ স্তরথেৰ ভ্রাতা অভাঁচ।রী, কাঁমান্ধ ও ভ্রাতৃত্রোহী 
“বিরথ” শক্রন্ের ভ্রাতৃপ্রেম দেখিয়া নৃতন শিক্ষা লাভ করেন। ইহার ফলে 
তার চারিত্রিক পরিবর্তন ঘটে । নাট্যকার কিন্তু ঘটন1 পারম্পর্যের মধা 
দিয়া এই পরিব্তনকে অবশ্ঠ বিশ্বীমযোগা করিয়। তুশিতে পারেন নাই | ইহা 
আকস্মিক হইয়া উঠিয়াছে। নাটকের উপক।হিনীতে শুদ্র-তাপস শম্বুকের কন্যা 
তপতীকে প্রাধান্ত দেওয়া হইয়াছে । স্থরথের পুত্র চম্পকের প্রতি প্রেম ওঁ 
রামের উপর বৈরী ভাব লইয়া এই চরিত্রটি চিত্রিত হইয়াছে । পিতৃভক্তির জন্যই 
পিতৃহস্তা রামের প্রতি “তপতী” কট মনোভাব গোপন করিয়াছিল। রামের 
্রাতুপ্ুত্র পুণের” অস্ত্রাধাতে অসহায় নারী তপতীকে মৃত্যুবরণ করিতে হয়। 
এই অহেতুক নারী হত্যায়, রামচন্দ্র পুঞ্ধলকে চিরদিন অন্ত্রহীন করিয়া দিলেন । 
পুলের কলক্ষিত কমে এবং তপতীর সৃতাতে রামের অস্রর বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায়, -- 
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রাষ- পুল ঘা করিয়াছে, হেরি তাহা আঁজ-_ 
ইচ্ছ! হয় মোর__ 
অশ্রজলে গলে যাক অস্তিত্ব আমার । ( «ম অঙ্ক, ২য় গভাঙ্ক ) 

শস্বক-হত্যায় রাম নিফরুণ ছিলেন, তপতীহত্যায় তিনি করুণাদ্র হইলেন । 
আর রামের নয়ন-ঝর] ওই অশ্রজলে মৃত্যুর পূর্বে তপতী” পিতৃতর্পণ করিল। 
রাজি? নুরথের পুত্র “চম্পক'বীর, দেশপ্রেমিক ও কর্তবাপরায়ণ। শক্রর কবল 
হইতে দেশকে মুক্ত করিয়া তপতীর প্রতি আন্তরিক ভালবাসার জোরে তপতীর 
সঙ্গে চম্পক নিজেও মৃত্যুবরণ করেন। রাজা বিরথের পার্বচর “ভোগেশ্বর? 
কামুক ও বিবেকহীন । এই চরিত্রের মধা দিয়া নাট্যক।গ হাস্যরস পরিবেশন 
করিম্বাছেন। ঘটনা সন্বিবেশে তৃতীয় অস্কের তৃতীয় গভাঙ্কে শ্ররামের 
বিশ্রাম কক্ষে তপতীর প্রবেশ খুবই আকম্মিক। চতুথ অঙ্কেপ্ চতুর্থ গতাক্কে 
“কালকেয়র' উদ্যত ছুরিকা হস্তে শক্রদ্ধের শিবিরে উপস্থিত হওয়া অস্বাভাবিক । 
কুণুলের পরপতি স্থুৰ্থ সমস্ত প্রিয়জনকে উত্মগিত করিয়া ইঠ্টরের প্রত্তি তাহার 
ব্যথার পুজা সমাপণ করেন এবং ইঞ্টেব ধর্শনলাভে ভক্তজীবন চরিতার্থ করেন। 
তাই নাটকের নামকরণ করা হইয়াছে 'বাথার পূজা | নাট্যরচনায় আদি, 
বীর, বীভৎস, কঞ্চণ ৪ ভক্তিরসকে গ্রাধা ন্ত দেওয়া হইয়াছে। 

পলাশীর পঝে ( ১৩৫৩) ইহা রুগ্ন অপেরা অভিনীত পর্ঙ্ক এতিহাসিক 
নাটক । এই নাটকে কয়েকটি যাত্র।-ব্যালে সন্নিবেশিত হইয়াছে । ইহার 
গীতিসংখা। প্রায় একুশ | বাংলার নবাব মীরক।সিমের সঙ্ষে অষ্টাদশ শতকে 
ইষ্ট ই্ডিয়া কোম্পানীর সংঘষ, দেশীয় খেইমানদের বিশ্বাপধাতিকতাধ তাহার 
পরাজয় এবং হষ্টইপ্ডিয়া কৌম্পানী, কাউন্সিলর ওয়ারেন হেষ্টিংস-এর 
দৌবাজ্যের বিরোধিতা করাপ্ধ মহাপাজ উপাধিধারা নিদোষ দেওয়ান 
নন্দকুমারের অন্যায় ও বেআইনী ফাপর কাাহপী লইয়া শাট্য রচনা করা 
হইয়াছে । মহারাজ নন্দকুমার,কমঠ ও দেশপ্রেমিক | পিরাজদ্দৌলার মময় 
বাংক্বার বুকে যে বিশ্বাপ ঘাতকতা ও দেশদ্রোহিভার 'তরঙ্গ উঠিয়াছিল তিনি 
তাহার অবসান ঘটাইতে চাহেন । নন্দকুমাপ মীরজীফণ আ'শর দেওয়ানি গ্রহণ 
করিয়াছিলেন ইষ্টইপ্ডিয়া কোম্পানীব অভাচারের অবসান থটাহবার সুযোগ 
গ্রহণের জন্য । কিন্তু শেখ কামালুদ্দিন (হিজলীব শিমক মহালের হজারাদার) ও 
দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিং প্রমুখের শঠতার সাহায্যে ওয়ারেন হেস্তিং ফাসির 
রজ্জব দিয়া ১৭৭৫ খ্রষ্টাব্দে তাহার সে প্রচেষ্টার সমাধি রচনা করেন । কাউক্সিলর 
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ওয়ারেন হেস্টিংস স্বার্থান্ধ, অর্থলোলুপ, অত্যাচারী ও ক্রুর। তিনি যে কোন 
প্রকার জঘন্য অন্যায়ের নিপুণ কর্মকার । তাহার জন্ত মীরজাফর কাঁমালউদ্দিন, 
নবরুষ্ণ, কান্তমুদী, গঙ্গাগোবিন্দ সিং, রায়ছুর্লভ, রাজবল্পভ ও জগৎশেঠকে 
লইয়া এক বেইমান সম্প্রদায়ও সহজেই গঠন করিতে পারিয়াছিলেন। 
মীরকাসিম চরিত্র স্বাধীনচেতা! ও দেশপ্রেমিক নবাব রূপে চিন্তিত হইয়াছে । 
কিন্ত ইতিহাসের মীরকাসিম ১৭৬০ শ্রীষ্টাবে সিংহাসনীরোহণ করিয়া ৯অত্যাচার 
উত্পীড়নে তিন বসরকাল এই বর্ধিত রাজত্ব আদায় করিয়া দৌর্দগু প্রতাপে 
এই অত্যাচারী নবাব রাজকার্য পরিচালনা করেন” | বিশ্বাসঘাতকতার রন্ধপথে 
উধুয়ানালার যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ( ১৭৬৪ ) বাংলার বাহিরে তিনি যখন অনুক্ত 
অবস্থায় উদ্মাদের মত পথে পথে ঘুরিয়। বেড়াইয়াছেন তখনও বাংলার ভুবন- 
ভুলান শ্তামলরূপের কথা ভাবিয়া তিনি আত্মহারা হইয়াছেন, - 

“মীরকাঁসিম -কতর্দিন হল আমি তাকে ছেড়ে এসেছি, তবু আজও--আজও 
ভুলতে পারলাম না তাঁর সেই ভুবন ভোলানো শ্যামলবপ । সেই ছায়া দাকা! 
গ্রামা পথ, পাতা কাপর বেগুবন, সেই দিগম্ত ছ্োওয়া সবুজ মাঠ, সাবিগান 
গাওয়া নদী । সে যেন .একটা র্রিস্বত প্রায় সুখ স্বপ্ন! বাংলা-_বাংলা _ 
আমার সোনার বাংলা”-_০্৪র্থ অঙ্ক, ৪থ গভাঙ্ক, দিললীর রাজপথ )। 

সিংহাসন চ্যুত হুই্বার পরে মীরকাসিম উত্তর ভারতে রোহিলাখণ্ড, 
বেরিলি, গোয়ালিয়র:-র্পুতনা, দিল্লী প্রভৃতি স্থানে তের বৎসর কাল ঘুিয়া 
বেড়াইয়াছেন । ইহাক্ষীর ১৭৭৭ খ্রীষ্টান্সে সাঁজাহানবাদে উদরীরোগে তিনি মৃত্যু 
বরণ করেন । এখানে নাট্যকার তাহার জীবন-যবনিকাঁপাঁত প্রঙ্রশনে কিছুটা! 
স্বাধীনতা গ্রহণ করিয়াছেন । উল্লিখিত এঁতিহসিক ঘটনা অন্ুযাী তিনি 
মীরকাসিমের মৃত্যু দেখান নাই। মীরজাফরআলি খা দুর্বল, ভীরু ও 
কাপুরুষ । উপপত্বী'নর্তকী মণিবিবির অন্থগত বলিয়! ইচ্ছাঁর বিরুদ্ধেও তাহাকে 
অন্যায় করিতে হয়। তিনি. মণিবিবির চাপে পড়িয়াই জাঁমতা মীরকাণিনের 
সর্বনাশে উদ্যোগী হইয়াছেন । নাট্যকার চিরঘ্বণিত মীরজাফর চরিত্রে 
অন্ুতাপের স্থান দিয়াছেন । শয়তান চরিত্রে অনুশোচনা না আপিলে ঘষে 
পাঁপেরই জয় হয়। কিন্তু লোকনাট্যে পাপের পরাজয় প্রয়োজনীয় । তাই 
মীরজাফবের অন্তশোচনা দ্বারা নাটাকাঁর যেমন লোকনাটোর রীতি বজায় 





১। বাংলার ইতিহাস পৃঃ ৪১২-৪৪৩) প্রভানচজ লেন, ১৩৭২ । 
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রাখিয়াছেন তেমনি হয়ত তাহার প্রতি দর্শকদের কিঞ্চিৎ সহাহ্নতৃতি 
আকর্ষণের চেষ্টা কবিয়াছেন। অন্তপ্ধ জাফর আলি মৃত্যু কামনা 
করিয়াছেন । অর্থাভাব, কোম্পানীর রক্তচক্ষ, ১কুষ্ঠরোগাক্রমণ, রোগশযাশীয়ী 
অভিফেনসেবী, বিশ্বাসঘাতক ক্রাইভের গাধার অনুতাপ হওয়া একেবারে 
অস্ব(ভাঁবিক নহে । নন্দকুমারের স্ত্রী ক্ষেমস্করী চরিত্র পতিভক্তি ও দেশগ্রাণতা 
লইয়া রূপারিত করী। হইয়াছে । মীবজাকরের উপপর্রী নর্তকী মণিবিৰি 
আত্মমর্ষাদা প্রতিষ্ঠার জন্য মীরকাসিমকে সরাইয়া মীরজাঁকনকে নবাবী গ্রহণে 
উদ্যেগী করিয়া তুলে। মীরজাফরের পরে মণিবিবির পুত্র নবাবী: পাইলে 
মণিবিবি হইবে নবাঁব মাতী-এবং তাহার ছেলেরও নর্তকীপুত্র এই ছুনাম লুপ্গু 
হইবে । এই উদ্দেশ্য লইয়া মণিবিবি ওয়ারেন হেষ্টিংস-এর চক্রান্তে যোগ দেস্ব । 
দ্বিনী- অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে মীরজাঁকরের বিলাস কক্ষে হঠাৎ দরবেশ চবিজ্রের 
উপস্থিতি আকস্মিক। দ্বিতীয় অঙ্কের পঞ্চম গভাঙ্কে, নুঙ্গের দুর্গে জগৎশেঠ, 
বাঞজখল্রভ ও ধীরকাসিমের কথোপকথনে মধ্যে নবাব-বেগম ফতেমার 
অ।এ্মেক প্রবেশে স্বাভাবিকতা বজায় রাখা হয় নাই । 

এট এঁতিহাঁপিক নাটক রচনা করিতে গিয়া সৌরীন্্রমোহন মঞ্চনাটাকার 
মহেন্জরনাথ গ্রপ্রের “মহারাজ। নন্দক্মীর' (১৯৪৩) নাটক দ্বারা প্রভাবিত 
হইয়াছেন। নাটকের সংলাপ রচনায় ইহার নিদর্শন রহিয়াছে। দ্বিতীয় 
অস্কের পঞ্চম গর্ভীঙ্ক, তৃতীয় অস্কের চতুর্থ গরভান্ব, চতুর্থ অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্ক এবং 
মহেন্দ্রনাথের উল্লিখিত নাটকের যথাঞ্মে শ্রথম অঙ্কে তৃতীয় দৃশ্থা, প্রথম অস্কের 
দ্বিতীয় দৃশ্ট ও দ্বিতীয় অস্ষেণ তৃতীয় দৃশ্ঠ পাঁশাপাশি রাখিয়া পাঠ করিলেই 
ইহার সত্যতা প্রমাণিত হইবে । এখানে দৃষ্টান্ত উদ্ধার করা হইল, 

(ক) নন্দকুমীর--এবাঁর মনে করছি গুরুদাঁন, এ জহরত বিক্রি করে যে 
মূল্য পাওয়া যাবে বুলাকিদাসকে দিয়ে সেই টাকা লঙ্মী খাটিয়ে আমার 
হতভ।গিনী গুরুকন্তার ভবিষাতের কিছু সংস্থান করে দ্বেব। (১ম অঙ্ক, ২য় 
গর্ভাঙ্ক, “পলাঁশীর পরে? ) 

“নন্দকুমার--মনে আশাছিল, এ জহরৎ বিক্কি করে যে মূল্য পাওয়! যাবে, 





.১। “নবাব পুনরায় কণিকাতায় আপিলে কোম্পানী টাকার জন্ত গীড়াপীড়ি সুরু কষ্সিল ৷ 
অর্থাভাবে নবাব রাজধানণিতে ফিরিয়া! আলিয়াই শেষ শয্যায় শয়ন করিলেন । ১৭৬৫ হী; জাঙুয়ার! 
৭5 বৎসর বয়নে বিশ্বাসঘাতক, কুষ্ঠরোগাক্রীন্ত, অহিফেনেবী বৃদ্ধনবাব মীরজাফর পরলোক গমন 
করেন।'' এ* পৃঃ ৪৫৩ 
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সেই টাকা লগ্নি খাটিয়ে বুলাকীকে দিয়ে হতভাগিনী গুরুকন্তার ভবিষ্কতের 
কিছু সংস্থান করে দেব। মুর্িদাবাদে বুলাকীর কারাবাসের সঙ্গে সে জহরৎ 
লুঠ হয়ে গেছে ।” (১ম অঙ্গ, ওয় দৃশ্ঠ, “মহারাজ! নন্দকুমার' ) 

(খ) ওয়াবরেন---8,5956 006 [5 21705, মেরা তবিয়াৎ আচ্ছা 
নেহি । ৬6৮ 0:60---810 ডগাঠে 01:6৭--€ ৫ম অস্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক, পলাশীর 
পরে?) “হেষ্টিংস ০056 126 [25 16105 1 তবিয়ৎ আচ্ছা নেতি হাস! 
ভামি কোঠি চলিয়া যাইবে । ডঙাঠে 1:60, 1 210--৬তাচে 01501” 
'অস্ক, ২য়'দৃশ্য- মহারাজা নন্দকুমার? ) 

করুণ, বীভৎস, বৌজ ও বীরভাব নাটকে স্থান পাইলে দেশপ্রেমই ইহার 
প্রধান উপজীব্য বিষয় । নাটকখানি যাত্রায় জনপ্রিয়তা অর্জন করে । ১৩৭০ 
সালে ইহার অষ্টম সংস্কণ প্রকাশিত হয়। 

মাটির মা (১৩৫৫ )--ভোলানাথ অপেরায় অভিনীত এই এঁতিহাসিক 
নাটক অঙ্কবিভাগহীন চৌদ্দটি দৃশ্ঠে সমাপ্ত হইয়াছে । ইহার গীতিসংখা প্রায় 
বিশ, যাত্রীব্যালেও ভাতে সন্নিবেশিত হইযীছে। ষোড়শ শতকের অন্যতম 
ভূইয়া ভুলুয়ার রাজ! লক্ষ্মণমাণিক্যের সঙ্গে আরাকাঁনের মগরাজ মৌসং ও 
পতুগীজ জলদন্থয সিবাষ্টিয়ান গঞ্জালেসের সংঘর্ষ অবলম্বনে নাটক বচিত 
হইয়াছে। নাট্য রচনায় কল্পনাকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। লক্ষণ 
মাণিকোর নিমন্ত্রিত কায়স্থ সমাজ কর্তৃক কুলচ্যুত হওয়ায় দেওয়ান চক্রধর দত্ত 
মগরাজ মৌসং ও জলদন্থ্য গঞ্ধালেসের সঙ্গে চক্রান্ত করিয়া লক্ষ্ণমাণিক্যর 
ভুল্রয়া ধবংস করিতে উদ্যত হইলেন । মগ্য ও এক স্বন্দরী নারীর সাহায্যে 
বাজভ্রাতা রামান্থজকে বন্দী করিয়া চক্রধর বাঁজজামাঁতী পরমানন্দ ঘোষের 
সহায়তায় তাহাকে মৌসং-এর' শিবিরে পাঠাইয়া দেন। দুলুয়া রাঁজোর উপর 
হইতে মগ আক্রমণ বন্ধ করিবার জন্ লক্ষ্মণমাণিক্য সন্ধির প্রস্তাব করিলে চক্রধর 
রামানুজের নামে জীলপত্রে মুকুট-দও্ড চাহিয়া! পাঠাইলেন ও রাজাকে রাজ্য ত্যাগ 
করিতে বলিলেন। রাঁজ! লক্ষ্ণমাঁণিক্য ইহাকে সত্য পত্র মনে করিয়া রামান্তজের 
বাসন! পুরণ করেন । কাজেই দেশ রাজাহীন হওয়ায় চক্রধর মগও পতুগীজ- 
দারা ভুলুয়ায় যৌথ আক্রমণ চালাইবার .ব্যবস্থা করেন। পরপর যুদ্ধ জয়ে 
আরাকান রাজবন্দীতে ভরিয়া গেল ; ফলে সেখানে খাগ্ভাভাব দেখা দেওয়ায়, 
মৌসং লব বন্দীর মুক্তি ঘোষণা করেন। রামাহজও এই স্থষোগে মুক্ত হইয়া 
লক্ষমণমাণিক্যের সঙ্গে যোগদান করেন। লক্ষ্ণমাঁণিকোর কাছে চক্রধবের 
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চক্রান্ত প্রকাঁশ হইয়া পড়ে। রামানছজ ও লক্ষ্ণমাণিকা সোনার গীয়ের 
অধিপতি ঈশাখার (মৃত্যু-_-১৫৯৯ খ্রীঃ) সহায়তায় মগ ও জলদন্থাদের পরাজিত 
করিয়া বাংলাকে অত্যাচারের কবল হইতে মুক্ত করিতে সক্ষম হইলেন । এই 
নাট্য কাহিনীতে লক্ষণমাণিকোর চরিত্রে দেশপ্রেমের পরিচয় থাকিলেও 
ভ্রাতৃপ্রেম তাহাকে উদ্‌ত্রাস্ত করায় তাহার মধো রাজনীতিবোধ ও দূরদৃষ্টি 
অভাব লক্ষিত হয় । লক্ষমণমাণিকোর একটি সংলাপে 0৮ 0৫ 0০ (516 
7991) 1700 0০? -এই প্রবাদ কথার অন্সপরণ কর] হইয়াছে; কিন্ত ইহার 
বাংলা রূপদানে নাট্যকার ভাষার কাঠিন্য মুক্ত হইতে পারেন নাই, 

লক্ষ্ণ--কী কবরলুম- -কী করলুম শঙ্কর, এ আমি কী করলুম! উত্তপ 
কটাহ থেকে রক্ষা করতে গিয়ে আমার প্রজাগণকে শেষে আমি অগ্নিতুপ্ডে 
নিক্ষেপ করলুম । ( অষ্টম দৃশ্তা ) 

রামানুজ শক্তিমান, ভ্রাতৃপ্রেমিক ৭ স্বদেশপ্রেমী | কিন্তু দেওয়ান চক্রধরের 
জালে আবদ্ধ লওয়ায় তাহার সম্পর্কে লে।ক-মানসে বিরুদ্ধ মনোভাবের স্ষ্টি 
হয়। শৃঙ্খলিত অবস্তায়ও তাহার প্রেমিক? পল্মাকে চক্রান্তকারী, দ্বনীতিপরায়ণ 
দেশত্রোহীদের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা গ্রহণে উদ্ধদ্ধ করিয়া তিনি কারাগৃহে গমন 
করেন। কাঁরামুক্তির পরে বামান্জ আবার জোষ্টের পদতলেই আশ্রয় গ্রহণ. 
করেন । দেওয়ান চত্রর্ণ সার্থকশামা. তিনি পিশাচের মত নির্মম 
চক্রাস্তকারী | বাক্তিগত কাগণে সমগ্র দেশকে তিনি দস্যর হাতে তুলিয়া দিতে 
পশ্চাৎ্পদ নহেন । শেষ পধন্ত পন্মার গ্রতিশানধ খাজোশ্বরের হস্তে প্রাণ বিষর্জন 
দিয়! তাহাকে সকল প।পেব প্রায়ান্তন্ত করিতে হয়। দেওয়ানপুত্র মীনধ্বজ 
পিতৃচরিত্রের 'বিরোধীরূপে চিত্রিত হইয়াছেন। অন্তপ্রাসমূলক সংলাপের 
সাহায্যে নাট্যকার এই চরিত্রে হাস্যরসের অবতারণা করিয়াছেন । পরিব্রাজক 
ফকির সাহেব গানে গানে দেশপ্রেম "৪ হিন্দুমুসলমাঁন-এঁকোর বাণী প্রচার, 
করিয়াছেন । কিন্তু সোনার গাঁয়ে ইসমাইল খাঁর বিলাঁসগৃহে (দশম দৃশ্ঠ ) 
গীত কণ্ঠে তাহার উপস্থিত হওয়া স্বাভাঁবিকতা বিরোধী । নাট্যরচনায় আদি, 
বীভৎস, বীর ও ককণরসকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে । অনুরূপ বিষয় লইয়! 
মহেম্দরনাথ গুপ্ত রচিত “সোনার বাংলা" (১৯৩৯) নাটকের দেওয়ান কীরন্তিধর, 
রঘুনাথ ডাঁকাত, নর্তকী অন্রাধা চরিত্র ছার! যথাক্রমে দেওয়ান চক্রধর, 
রাজ্যেশ্বর ডাকাত ও সঙ্গীত -নৃত্যকুশল! পন্মা চবিত্র কিঞ্চিৎ প্রভাবিত হইলেও 


ইহাদের মধ্যে অনেক পার্ঘক্যও বহিয়াছে। 


বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা €০১ 


রক্তবীজ (১৩৫৮)__ইহার মূল কাহিনী হুরিবংশ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। 
এই পঞ্ধাঙ্ক পৌরাণিক নাটক বঞ্চন অপেরায় অভিনীত হয়। নাটকে বালের 
গান সহ প্রায় বিশখানা সঙ্গীত রহিয়াছে । সমুদ্র মস্থন হইতে যে দকল 
এশ্বধ্য উথ্থিত হয় দৈতাদ্দের বঞ্চিত করিয়া দেবতার! তাহা! সকলই ্বর্গে 
লইয়া গেলেন । কঠোর পরিশ্রম করিয়াও বঞ্চিত দানবগণ নিজেদের দাঁরিজ্তা . 
দূর করিবার জন্য কেবল লক্ষ্মীকে দৈত্যপুরীতে আনিতে চাহিলেন। কিন্ত 
দেবগণ ইহাতে অস্বীকৃত ভইলেন । দৈত্যপতি শুস্ত ও তাহার ভ্রাতা নিশুস্ত 
এই অন্যায়ের প্রতিকার করিবাধ জন্য দৈতা সর্দার রক্তবীজকে রাজা 
পরিচালনার ভাব দিয়া তপস্ঠায় আত্মনিয়োগ করেন । দৈতাগুর শুক্রাচার্ধ 
ও দৈত্যদের জন্য সপ্ধীবনী লাভার্থ কঠোর তপন্তায় ব্রতী -হইলেন। এই 
অবসরে বিষ্চুবপ্রবঞ্চনা ও দেবগুক বৃহস্পতির শঠতাঁয় দৈতাপুরে ছদ্মবেশে 
হতা৷ প্রড়তি অনর্থ ঘটিতে থাকে । শুক্রাচার্য ও শুস্ত-নিশ্রস্ত তপস্যা হইতে 
ফিরিয়া আপিলে দেব দানবে যুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধে দৈত্যরাজ জয়লাভ করিয়া 
স্বর্গ'অধিকার করিতে সমর্থ হইলেন; কিন্তু চণ্ড, মুণ্ড ও সর্দার বক্তবীজ 
আগ্যাঁশক্তির প্রচেষ্টায় নিহত হইলেন। দেববানব ছন্দের এই কাহিনী 
লইয়া নাটক রচিত হইয়াছে । কিন্তু ইহাতে একটি যুগোঁচিত সমস্যা তুলিয়া 
ধরা. হইয়াছে । এই সমস্তা হইতেছে ধনিক ও শ্রমিক, শোষক ও শোধিতের 
সংঘষ। প্রথম অঙ্কের ছিতীয় দৃশ্টে কুবের বলেন, “দাবিব্রেযর দাবী আগুনের 
মত” । স্বতরাং তাহাকে বন্ধ করিবার জন্য ধনিকরা স্থার্থবুদ্ধি অহ্্যায়ী 'বিবেক 
ও হ্যা বোধকে চালন। করেন । ইহারই ফলে জনগণের দারিদ্রা বাড়িয়া 
চলে। অথচ দারিক্রোর অধিক প্রয়োজন লক্ষ্মীর অর্থাৎ অন্নবন্ত্রের। তাই 
দানবরাজ রক্তবীজ সমুদ্র মস্থনের সমস্ত এঙ্বর্ব দেবগণকে ছাড়িয়া দিয়া কেবল 
লক্ষমীকে চাহিলেন | কিন্ত এই্বর্যোর ভ্ুপে বসিয়া দারিপ্রোর হাহাকারে বাধিত 
হওয়া ধনীর পক্ষে সম্ভব নহে। তাই রক্তবীজ লক্ষ্মীলীভে বঞ্চিত হইলেন 
এবং মৃত্যুকালে একটি ভবিষ্কৎ্বাণী করিয়! গেলেন, “ধনী আর দরিব্র পাশাপাশি 
থাকতে জগতে শাস্তি কোনদিন আসবে না। আমি গেলুম, কিন্ত আরো 
আসবে লাখে লাখে, ঝাকে ঝাঁকে ছুঃংখপাগল দৈত্যের দল। যুগে যুগে 
দেশে দেশে অনস্তকাল ধরে আপ্রলয় চলবে এই সংগ্রাম” | (৫ম অঙ্ক) . 
১ম দৃপ্ত )। নাট্যকার দেবগণকে ধনিক ও দৈত্যদের দরিদ্ররূপে দেখিয়াছেন। 
ধনী ও দরিদ্রের এই দ্বন্ব থাকিতে সমাজের গণবিক্ষোত দূরীভূত হওয়] সম্ভব 


৫০২ বাংলা লোঁকনাটা সমীক্ষা 


নহে। সাম্রাজ্যবাদী নিক্পম অন্যায়ী ঘে “একজন করবে পরিশ্রম, আর অন্থে 
করবে তার ফলভোগ--এই বিধান চলতে পারে না”--( বক্তবীজ, ১ম অস্ক 
১ম দৃশ্ট )। সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত করিতে হইলে মানুষকে 
মান্ধষের অধিকার ফিরাইয়া দিতে হইবে । আর ইহার ওন্য সম্পদের সমবণ্টন 
ছাড়া গত্যস্তর নাই | হহাই নাটকের প্রধান বক্তব্য । নাঁটকটি ঘটনা প্রধান । 
. হাতে বৃহম্পতি চরিত্রে দেখান হহয়াছে ষে শিক্ষা ও বুদ্ধি বলে উচ্চস্তরের 
লোক সমাজে অত্যাচার চালায় । এহ অবস্থার অবসান কল্পে সংখ্যাগরিষ্ঠ 
দরিদ্রকে শিক্ষা ও সংঘ শক্তিতে বলীয়ান হষ্টতে চেষ্টা করা প্রয়োজন । 
সেই জন্যই রক্তবীজ তৃতীয় অন্ধের দ্বিতীয় দৃশ্যে বলিয়াছেন "পঞপ্ব তীর কঞ্চণাহ 
আমাদের আগে দরকার” এবং “সজ্ঘেহ শক্তি” । রক্তবীজ জাতির প্রভাতের 
জন্য বাতির তপন্তায় ব্রতী হইয়াছেন । এহ তপস্তায় তিনি শিক্ষা ও 
সঙ্ঘশক্তিকে প্রাধান্য দিতে চাহিয়াছেন। স্সেহপ্রবণ ও বীর দৈত্যপ্রধান 
রক্তবীজ জগতে শাস্তি স্থাপনের জন্য সমবণ্টন নীতি গ্রহণের পক্ষপাতী । 
নাট্যকার ইন্দ্র চরিত্র স্থষ্টিতে কিছু নৃতনত্ব দেখাইয়াছেন। যাত্রানাট্যের 
“ইন্দ্র দৈত্যশ্রীকাতর, দানবশক্তিতে ঈষা পরায়ণ এবং ছলে বলে কৌশলে 
দৈত্য সংহারে কৃতসঙ্কল্প । কিন্তু এই নাটকের ইন্দ্র দৈত্যদ্বের প্রতি দেবগণের 
অন্যায় অবিচাধকে সমর্থন করেন না। দেব সিংহাসনের অধিকারী বলিয়। 
তিনি ইহার যথেষ্ট প্রতিবাদ করিতে পারতেছেন না; কিন্তু এই অন্যায় 
আচরণে যে তাহার কোন সমর্থন নাহ ইহা তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। 
তিনি দেবভ্রাতা দৈত্যদের ও অবস্থার উন্নতি কামনা করেন। ইন্দ্রকন্া জয়স্তীও 
তাহার পিভৃমতের অনুগামিনী । বক্তবীজের স্সেহপরায়ণা কন্যা 'অরুণার' 
কণ্ঠেও দেবগণের অন্যায় আচরণের প্রতিকারের স্থর ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। 
দৈত্য রাহ অমর হইবার লোভে এবং গ্রহপতির পদ লাভের বাসনায় স্বজন 
পরিত্যাগ করিয়া দেবপক্ষে যোগদান করেন । তাহার চরিত্রে জাতিপ্রোহিতার 
পরিচয় রহিয়াছে! কিন্ত তাহার পুত্র “মেঘহাস' পিতৃ অঙ্থগামী নছে। 
অরুণার প্রেমমুগ্ধ মেঘহাস স্বজাতির প্রতি কর্তব্য হইতে বিচাত হয় নাই। 
এই নাটক রচিত হইবার বনু পূর্বে গণেশ অপেরায় অভিনীত ভোলানাথ 
রাঁয়ের “জগগ্ধাত্রী' নাটকে ইন্দ্রচরিত্রে দেবোপম প্রবৃত্থিকে স্থান দেওয়! 
হইয্লাছে । রক্তবীজ নাটকের ইন্দ্র চবি রূপায়ণে ক্ষুদ্রত। পরিহীর করিবার 
বিষয়ে সৌরীন্্রমোহন উল্লিঘিত নাটক হইতে পূর্বধারা-সঞ্চম করিয়া 
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থাকিবেন। ছোট ঝড় বিচারের মাপকাঠি এঙ্বর্ধ নহে, মহত্ব। শুক্রাচার্ধের 
মহত জগতের বিস্ময় । নাঁটযকাঁর এই চরিত্রের মধা দিয়া বলিতে চাঠিয়ণছেন 
যে যাহারা নিঃম্ব, নিম্পেষিত তাহাদের মঙ্গলের জন্য জীবন উৎসর্গ করিবার 
বৃত্তি দেবত্বেরও উর্ধে | শ্তুক্রাচার্ধ শোখিত দৈতাদের ছূর্শী দূর করিবার 
জন্য তাহাদের গুরুর পদে বুত হইয়া যে কঠোর সাধনা ও কর্ম করিয়াছেন 
ভাহাঁতেই তাহার মহত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । “অঘান্ুর' চবিত্র শাটকে 
হাশ্তরস পরিবেশন করিয়াছে । নটা রচনায় আদি, বাৎসলা, করণ, 
বীভৎস ও বীর রস প্রাধান্য পাইয়াছে । নাটকে দেব ও দৈতোর ছম্ব রূপক, 
এই ক্পকের অন্তরালে নাটাকাঁর ধনী ও দরিদের চিরস্তন দ্বন্বকে ফটাইমা 
তুলিয়াছেন | ঈহাঈ এ বৈশিষ্টা । 

চক্রছীয়ী ( ১৩৬০) মহাভাঁরতেব কাহিনী লইয়া রচিত এই পথাঙ্গ 
পৌরাণিক ৮1টক রঞ্জন অপেরা ও নবরঞ্জন অপেবাঁয় অভিনীত হুয়। নাটকের 
গীতিসংখ্যা দশ 1 ইহা তে গণের গান ৪ যাত্রা-বাালে সন্নিবেশিত হইয়াছে । 
কুরুপাগুবের দ্বন্দে ভীম্ম, অভিমন্তা ৭ জয়দূখ বধের ঘটনা অবলগ্দনে নাটক 
রচিত হইয়াছে । এই নাটকে ম্ৃতিবাক্ণ" কপক চবিজ্র গানে ভীম্ম ৪ 
অভিমন্তার পূর্বজীবনস্ত্টি মনে জাঁগরিত করাইয়া তাঁঙাদের মধো চাঁঞ্চলোর 
স্টি করিয়াছে । উহার ফলে ভীম্ম শরশযাগ্রহণে কৃতসম্বল্প হইলেন : কিন্ত 
অভিমন্তা পার্ধিব ভীবনের আকর্পণ দ্বার এই চাঞ্চলা জয় করিবার চেষ্টা কবেন। 
অন্ধ কাঁরাগানে আবদ্ধ শতভ্রাতা ও পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণেচ্ছায় 
পিতঅস্তি বহনকাঁবী শকনি চরিত্র চিত্রণে পূর্বালোচিত হরিপদ চট্টোপাধায়ের 
'বিদুর” (১৩২০ ) নাটকের এ চবিজ্র দ্বারা নাট্যকার প্রভাবিত হইয়াছেন । 
অর্জনপত্ী নেহশীল শুভড্ঞা চরিত্রে জাঁতিভেদ সমন্যার কুফলের কথা ধ্বনিত 
হইয়াছে | নাঁটা রচনায় শঙ্গার, রৌদ্র, বীর ও করুণ রসকে প্রাধান্য দেওয়া 
হইয়াছে । - | 

নৃতন জীবন ( ১৩৬১): ইহ? পঞ্াঙ্ক সামীজিক নাটক । অঞ্জনার জমিদার 
দুর্গীশংকর ৪ তাহার নায়েব গোপীনাথ সরকারী কর ফাঁকি দিয়া এবং 
পুলিশকে হাতি করিতে চেষ্টা করিয়া কিভাবে শোষণ ও পীড়নে প্রজাদের 
জর্জরিত, করেন তাহাঁর পরিচয় দিয়া নাঁটাকাঁর পচনশীল দুষ্ট ব্রণের মত 
সমাজদেছে বিরাজমান জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ সাধন দ্বারা শোষণহীন 
সমাজের ও নূতন জীবনের আগমনী গািতে চাহিয়াছেন। নাঁটকথ্ধানি 


৫০ বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা 


পশ্চিমবঙ্গ লোকরগ্রন শাখায় অভিনীত হইবার জন্য যাত্র! টেকনিকে রচিত 
হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোঁকরঞ্জন শাখার তৎকালীন প্রোডাঁকসন্‌ 
'অফিসার নাট্যকার মন্মথ রায়ের অন্রৌধে এই নাটক রচিত হয়। ভূমিকায় 
সৌবীন্্রমোহন 'লিখিঘাছেন, “আলাপ আলোচনার পর তিনি আমাদের 
প্রাতাকের কাছেই নাটখের প্রাথমিক কাঠীমো হিশাবে একটি করিয়া গল্প 
চান। কথা থাকে যে যনোনীত গল্পটিকে নাটকে রূপান্তরিত করা হইবে |, 
ইহার ফলে আমারই গল্পের নখটাবপ এইট "নুতন জীবন? 1” শেষ পর্বন্ত 
লোকরগ্ুন শাখা কর্তৃক এই নাটকের অভিনয় সম্ভব হয় নাই । 

নাটকে এগারখানি গান সংযোজিত হইয়াছে । ইহাতে গখের গাঁনএ 
রশ্তিয়াছে। চর্গাশংকর ডাঁকসাইটে জমিদার | কিন তাহার পুত্র 'তারাঁশংকর 
উদ।র দৃষ্টি সম্পন্ন আধুনিক ঘুবক। তিনি পিতার অন্যায় অত্যাচারের 
বিরোধী । পাঁঠশালার পণ্ডিত শিবনাথ পরহিতৈষী ও গাদ্ধির আদর্শে 
বিশ্বাপী কংগ্রেমপন্থী যুবক | তিনি চাধী মজুরদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিতে 
চাতেন। জমিদারের অন্যায়ের প্রতিবাদ করিতে গিয়া শেষ পর্বস্ত তাহাকে 
দর্গ(শংকরের গ্রলিতে মৃত্যুবরণ করিতে হয়। এদিকে তৎকালীন দুখামন্্রী 
জমিদাবী প্রথ। বিলোপের ঘোষণা রায় দুর্গাশংকর বুঝিতে পারিয়শছিলেন 
যে অদূর ভবিষ্তাতে তাহাঁর জমিদারী আভিজাতা বিলুপ্ধ হইবে। পুলিশি 
গ্রেঞ্ার হইতে আত্মসম্মান রক্ষা করিবার জন্য শেষ পর্ধন্ত বিষপান করিয়া 
তিনি মৃত্তা বরণ করেন। কিন্ত মবডার পূর্বে তিনি শোষণ পীড়নহীন নৃক্তন 
জীবনের প্রতি শুভ কামপা জানাইবার মত উদারতার পরিচয় দ্েন। নাটকের 
গোপীনাথ স্বার্থপরতা, শঠতা ও প্রবণতা অবলঘ্ধনে টাইপ চবরিত্ররূপে চিত্রিত 
হইঘছেন। তিনি একটি বাস্ত ঘুঘু, অন্যায় কর্মে তিনি সিদ্ধহস্ত। 

মাটির মান্তন্ন ( ১৩৬৭ )--কাশীরাম দাসের মহাঁভীরতের আদি পরের 
তপতী ও রাজা সংবরণের কাহিনী লইয়া এই পর্ধঙ্ক পৌরাণিক নাটক রচিত 
হুইয়াছে। ইহার গীতিসংখা প্রায় বিশ; নাটকটি সতান্বর অপেরায় অভিনীত 
হয়। হস্তিনার নৃূপতি সংববণ মুগয়া। করিতে গিয়। রাঁক্ষসের অত্যাচার হইছে 
তপতীকে উদ্ধার করায় তপতী তাহাকে স্বামীত্বে বরণ করেন। গ্রহপতি 
সর্ধের কন্যা তপতী এই ভাবে মানুষকে পতিত্বে বরণ করায় দেবরাজ ও স্ুর্যপুত্র 
যম অত্যান্ত অসস্থষ্ট হইলেন । ফলে যম ও দেবগণের চক্রান্তে হস্তিনারাজ্যে 
খনাবৃ্টি, দুতিক্ষ ও মড়ক দেখা দেয়। উহার অবসান কল্পে সংবরণ আত্মককত 
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অপরাধের প্রীয়শ্চি্ত মানসে ভম্নী ইন্দিরাকে রাজ্যের. তার দিয়! তপতী সহ 
বনগমন করেন । এই অবসরে হস্তিনামন্ত্রী বৌধায়ন ও যমের সহযোগিতায় 
পাঞ্চালরাঁজ হিরণ্যবর্মী হস্তিনা জয় করিয়া বিবাহের উদ্দেশ্টে ইন্দিরাকে স্বরাজো 
লইয়] গেলেন এবং হুন্তিনাকে করদ রাজ্য করিবার জন্য পৌধায়নের হস্তে 
সিংহাসন ভার ছাড়ি! দিলেন। প্রজাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সিংহাসনে বসা 
বিপদজনক মনে করিয়া বৌধাঁয়ন রাঁজভ্রাতা ও নিজের জামাতা উদ্য়ণকে 
পুত্তলিকাবৎ রাঁজা করিয়া নিজেই প্রকৃত বাঁজাভার গ্রহণ করিতে মনস্থ করেন। 
কিন্তু বন্দী উদয়ন্কে শত অত্যাচারে সংবরণ জীবিত থাঁকিতে হস্তিনার 
সিংহাসন গ্রহণে শ্বশ্রী কৌধায়ন রাজী করাইতে পারেন না। ইহার পর 
উদয়নের সহচর গুণময় উদ্য়নকে বন্দিদশা! হইতে মুক্ত করায় তিনি হস্তিনা 
উদ্ধার করিয়া তপতী ৪ সংবরণকে হস্তিনায় ফিরাইয়া মানেন এবং পাঞ্চাপ 
জয় করিয়া ইন্দিরাকে উদ্ধার করেন । সংবরণ ইন্দিরার সঞ্গে করযপুত্র সাবর্তির 
মিলন ঘটাঁইখা দিলেন । হন্তিনার প্রজ। দরিদ্র এন্ধণ সত্যশীলের হৃত চক্ষুর 
উদ্ধার ও একমাল্র পুত্রের পুনজীবন লীভের জন্য বনবাপকালে সংবরণ নিজের 
চক্ষ ও পুত্রের জীবন দীন করেন। মর্তমানবের এই দন ও আত্মত্যাগে 
দেবগণ বিশ্বয়াবিষ্ট হইলেন। তাই যম সংবরণের অন্ধত্ব দূর করিয়া মৃত 
পুত্রকে ফিরাইয়া দিলেন এবং স্বীকার করিলেন যে মা দেবতা অপেক্ষা 
ছোট নহে। সংবরণের মতষত্ব ৪ মহত্বের মধ্য দিয়া নাটাকার বলিতে 
চাহিয়াছেন যে মানুষ যদি প্রকৃত মান্তষ হয় তাহ] হইলে দেবতা অপেক্ষা সে 
কোন অংশে হীন নহে। 

মন্ন্ত্ববোধ ও ত্যাগের মহত্বের মধ্য দিয়া মাটির মানুষ রাঁজ| সংবরণ তাহার 
বিবাহে দেবস্বীকৃতি আদায়ে সমর্থ হইলেন এবং প্রমাণ করিলেন যে দেবতা 
অপেক্ষা মানুষ ছোট নহে । সংবরণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা উদয়ন মন্ত্রী বৌধায়নের 
শঠতাঁয় মছ্যপ হইয়া ক্রমে মেরুদগুহীন হইতে থাঁকেন। কিন্ত তাহার অন্তরে 
ভ্রাতৃতক্তি ও কর্তববোধ- ভস্মীচ্ছাদিত বহ্ছির মত সাময়িকভাবে লুপ হইস্সা 
পড়িলেও ইহার্দের প্রভাবেই মন্ত্রীর অত্যাচার শেষ পর্যন্ত তাহাকে বিপথে 
চালিত করিতে পারে নাই। 

মন্ত্রী বৌধায়ন চরিত্রে ব্রজেন্্র কুমার রচিত “বিচারক' নাটকের ( ১৩৬৩) 
সেনাপতি দাকমুখ চরিত্রের প্রভাব পড়িয্নাছে। দাকমুখ সম্রাট বিক্রমাদিত্যের 
জোোষ্ঠ পুত্র সোমনাথকে চরিজ্রহীন করিয়া গড়িতে চেষ্টা করেন। দারুমুখখখ - 


৫৮৬ বাংলা লোকনাটা সমীক্ষ। 


ষড়যন্ত্র করিয়া জামাতা সোমনাথকে পুত্তলিকাবৎ সিংহাসনে বসাইয়। স্বয়ং রাঁজা 
শাসন করিতে মনস্থ করেন | আই উদ্দেশে দাকুণুখ বাজার সঙ্গে বিশ্বাপ- 
ঘাতকতা করেন। নাটাকারের বৌধাঁয়ন চরিত্রের পরিকল্পনাও অনেকটা এই 
প্রকারের । “বিচাঁরক' নাটকের সে'মনাথের সহচর পক্ষিবাজ চবিত্রদ্ধারা 
উদয়নের সহচর গুণময় চরিত্র কিঞ্চিৎ প্রভাবিত হহয়াছে। গুণময় প্রধানত 
হান্যরস পরিবেশন করিলে ও নাটা কাহিনীতে প্রয়োজনীয় হইয়। উঠিয়াছে | 
সরলতা ও প্রভুভক্তির সঙ্গে এই চরিত্রে ভগবদ্ভক্তিও সংযুক্ত হইয়াছে । 
সুর্যকন্যা! তপতী প্রেমের মধ দিতে পাবিয়াছেন | ভাহার প্রেমে মহত্বের স্পর্শ 
রহিয়াছে । তপতীর প্রেম সংবরণকে কর্তবাচ্যুত করে নাই, পংবরণ সাময়িক 
ভাবে মোহাচ্ছন্ন হইলেও তপতী তাহাকে কতবা কর্মে উদ্দীপ্ত করিয়া 
তুলিয়াছেন। এই অংশে সংবরণ ৪ তপত্ী চরিত্র রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও 
রাণী” (১২৯৬) নাটকের জালন্ধর রাজ বিক্রমদেব ও মহিষী স্থমিত্রাদ্বারা 
প্রভাবিত হইয়াছে । তপত্তীর সংলাপ রচনায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব 
রহিয়াছে, - 

তপতী - 'তোমর এ প্রেম 

ঝাড়ের মেখের মতে। মধাহ আকাশে 
ঢাঁকিয়া ফেলেছে তব দীপ্তি গৌরবের. ( ২য় অঙ্ক, ২য় দৃশ্ঠ ) 
“ম্ুমিজ্রা-একি ভালবাসা ! এ যে মেঘের মতন 
রেখেছে আচ্ছন্ন করে মধ্যাহ্‌ শাকাশে 
উজ্জ্বল প্রতাপ তব।” ( ১ম অঙ্ক, ৩য় দৃশ্া, রাজা ও রাণী ) 
রৌদ্র, হাস্য, ও ভক্তির থাঁকিলেও “মাটির মান্নষ' নাটারচনায় আদি, 
বীর ও করুণ বসকে প্রাধান্য দেওয়। হইয়াছে । 

'ধর্মবল”, 'শাপমুক্তি', ভক্ত হরিদাস' “সম্রাট অশোক", রাজা রামমোহন? 
(১৯৭০ ) প্রভৃতি আরো কয়েকটি লোকনাট্য তিনি চন! করেন। সৌরীন্্র 
মোহন বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ', চিন্ত্রশেখর”, ও “কৃষ্ণকান্তের উইল উপন্ীসত্ত্য়ের 
যাঁত্রা-নাট্যরূপ দান করিয়াছেন । বিভিন্ন যাত্রাদলে এইগুলি অভিনীত হইয়া 
জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে । সে হন উপন্যাপের ঘাঁত্রা-নাটারূপ 
রচনাৰ প্রথম পথ-প্রদর্শক । 


বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা ৫০ শ 
বিনয়কৃফ: মুখোপাধ্যার ( ১৯*২--১৯৬৬ ) 
হুগলী জিলার পাকড়ি গ্রামনিবাী বিনয়করুঞ্চ প্রাথমিক বিগ্তাঁপয়ে শিক্ষকত। 
কার করিতেন। তিনি একজন আদশ শিক্ষক ছিলেন। এই কাধের জন্ত 
তিনি ১৯৬৪ শ্বীঃ সরকারী পুরস্কার লাভ করেন। বিনয়রুষ্ বু লোকনাট্য 
রচনা করিয়াছেন। দেশপ্রেম, হিমুসলমীন-এঁকা, কালোবাজারী-চৌবা- 
কারবারীর কুফল প্রভৃতি সমকালীন সমাঁজ সমস্তা তাহার নাটকে প্রতিফপিত 
হইয়াছে । ১৯৬৬ শ্রীষ্টাব্দে কর্ট রোগে আক্রান্ত ইয়া তিনি ইহলোক 
পরিত্যাগ করেন । 
রক্তকমল ( ১৩৫০ )--হপিবংশের হরিবংশ পরব ( ৩০শ ৩২শ। অধায় ) 
হইতে এই পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাঁটকের মূল কাহিনী সংগৃহীত হইয়াছে । ইহা 
গণেশ অপেরায় অভিনীত হয়। যাত্রাবালে পহ ইহাতে পচিশখানার অধিক 
গান আছে। ইহাতে আদিরসীত্মক ছৈতগীতি ও রহিয়াছে! লক্ষ্মী উচ্চৈঃশ্রবা- 
অশ্বের সৌন্দর্ষে মুগ্ধ হওয়ীয় নাঁরায়ণের প্রশ্নের জবাব দিতে ভুলিয়া গেলেন । 
ইহাতে নারায়ণ অসন্ধষ্ট হইয়। লক্ষমীকে অভিশপ্ত করেন । নারাম্নণের শাপে 
লক্ষ্মী মর্তে অশ্বিনী রূপে জন্মগ্রহণ করেন । কিন্ত “একবীর' নামক পুপ্র-জন্মের 
পরে শাপনুক্ত হইয়। তিনি স্বর্গে চলিয়া গেলেন । ভস্তিনাঁয় যযাতির পুত্র রাজা 
তুর্বস্থ অপুত্রকছিলেন । বনদেশে অনাথ একবীরকে পাইয়া তিনি পুত্ররূপে 
তাহাকে প্রতিপালিত করিতে থাকেন | তুর্বস্থর স্বৃত্যুর পরে একবীর হজ্তিনার 
সিংহাসনে বসেন। এদিকে পভ্যরাজ জবাহুর কন্যা একাবলীকে দীনষ সম্রাট 
কালকেতু হরণ করিতে উদ্যোগী হইলে একবীর তাহাকে আশ্রয় দেন। ইহা 
লইয়া দৈত্যরাঁজ ও হস্তিনারাজের মধ্যে ছন্দের ক্থট্টি হয়। এই ছন্দে 'কালকেতু। 
নিহত হইলে একাবলীর সঙ্গে একবীরের মিলন ঘটে | ইহাই মোটামুটি নাটা 
কাহিনী । “কালকেতুর মৃত্যুর মধা দিয়া নাটকে নারী ,.নিধাতনের কুফল 
ঘোধিত হইয়াছে । আশ্রিত রক্ষণের মাহাত্ময-ও ইহাতে প্রচারিত হইয়াছে,-- 
একবীর--প্রাণ যদি যাঁয় আশ্রিত রক্ষায়, 
কিবা ক্ষতি তায় 
হবে তাহ৷ জীবনের গরিষ্ঠ সাধনা । 
পে সাধনা ধরণীর স্বৃতির মঙ্দিরে 
আপ্রলয় পাইবে অর্চনা । (২য় অঙ্ক, ৭ম দৃশ্ঠ ) 
দিবা ককণ ও আদ্িরসকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে । 


রা বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা 


সংগ্রাম (১৩৫২ )--শ্রীমদ্ভীগবতের ( বাংলা মং) অষ্টম স্বদ্ধের ওয়, ৪র্থ ও 
৫ম অধ্যায় হইতে ইহার মূল কাহিনী সংগৃহীত হইয়াছে । এই পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক 
নাটক নষ্ট কোম্পানীতে অভিনীত হয়। নাঁটকে ব্যালের গান সহ বিশখানার 
অধিক গীতি সংযোজিত ভইয়াছে। দ্রর্বাশার আশীর্বাদ মাল্যের অবমাননা করায় 
দেবরাজ ইন্দ্র রক্ষীহারা হইলেন । লক্ষ্মী ্গীরোদূসাগরে আশ্রয় গ্রহণ করেন । 
দেববিছেষী দানবসম্রাট চণ্ডাস্থর লক্ষমীহীন স্বর্গ আক্রমণ করিয়া অধিকার করেন । 
পুনরুদ্ধারের জন্য দেরাজ ইন্দ্র তপস্থাদ্বামা নীরাঁয়ণকে তুষ্ট করিলেন এবং 
নারার়ণের বুদ্ধিতে লক্ষ্মীও অমৃতলীভ কবিবার জন্য ক্ষীরোদ সাগর মস্থনে 
উদ্যোগী হইলেন । অমৃতলাভের জন্য দানবগণও সাগরমস্থনে যোগদীন করেন । 
'মন্থনের ফলে লক্ষ্মী সমৃদ্রোখিতা হইলে নারায়ণ তীহাকে লইয়া স্বর্গে গমন 
করেন | দেবতাগণ নানাপ্রকীর চত্রান্ত করিয়া মন্থনোদভত এশ্বর্সমূহ হ্বর্গে 
লইয়া! গেলেন । শিব মন্বনের গরল পান করিয়া নীলকণ্ঠ হইয় ৯ বক্ষা 
করেন | শেষে ধন্বস্তরি স্ধাঁপাত্র লইয়া সাগর হইতে উঠিলে অম্ৃতলাতে 
দেবদৈত্যে ছন্দের সষ্টি হয় । এই অবসবে বাহু অমৃত হরণ করিয়া পাঁন করিতে 
শুরু করিলে তাহাকে হতা করিয়া দেবগণ অমৃতপায়ী হইলেন । এই হইল 
নাটা ঘটনা | একট নাটকে নাটাকার সামাবীদ প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছেন এবং 
'দৈতারাজ চগ্ডাস্ুরের কে উহার সর ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে,- - 

চণ্ডাস্থর - সেই হেতু এই অভিযান 

চাই বিশ্বে সামোর প্রতিষ্ঠা । (৩য় অঙ্গ, ১ম দৃশ্য ) 
নাটকে বীর ও ভক্তি বসকে প্রাধান্য দেওয়! হইয়াছে । 

মাটির প্রেম ( ১৩৫৫): এই পর্ধাঙ্ক এতিহাঁসিক নাটক মত্যন্বর অপেরায় 
অভিনীত হয়। কয়েকটি বালে সহ ইহার গীতিসংখ্যা প্রায় পঁচিশ । অষ্ট্ 
শতকের ছিতয়ার্ধে শিলাদিত্যের সন্ধান পাওয়া যাঁয়। ভন বিরোধী এই 
শাসকের রাজধানী ছিল বল্পভীনগরে । তিনি অন্তত ৭৬৬ শ্বরীষ্টা্ পর্ধস্ত রাজত্ব 
করেন। এই শিলাঁদিতা ও হুন-ছন্দ লইয়া নাটক রচিত হইয়াছে । 
ধল্পভীপুরের রাঁজা শিলাদিত্য মন্ত্রী রতনরাঁওর চক্রান্তে স্বাধীনতা হারাইলেন। 
শূর্যকৃণ্ড নামে রাজার এক দীঘি ছিল। যুদ্ধ যাত্রার পূর্বে সেই দীঘির জলে 
স্ধ পুজা করিয়! যুদ্ধে গেলে রাজা অপরাজেয় থাকিতেন। কিন্তু রাজ্যলোভে 
বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রী হুন রাজাকে যুদ্ধে জয়ী করিবার জন্য গোরক্ত মিশ্রিত করিয়া 
দিঘির জল 'অপবিদ্র করিবার বাবস্থা করেন । অপবিজ্র জলে সুর্য পূজা হইঙ্গ 
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না বলিয়া শিলাদিত্য হুন রাজের কাছে যুদ্ধে পরাজিত হইলেন । কিন্তু মন্ত্রীক 
রাজালাত সম্ভব হইল না, অধিকস্ত তাহাকে অপরাধেরও প্রীয়শ্চিত্ত করিতে 
হয়। দেশপ্রেমকে প্রাধান্য দিয়া এই নাটক রচিত হইয়াছে । “শিলাদিতা' ও 
তাহার শিপাহশালার চন্দ্রনাথ" চরিত্র ছুইটি বীরত্ব ও দেশপ্রেম অবলম্বনে 
চিত্রিত হইয়াছে । নাটকে আদি, বীর, করুণও বীভঙ্স রস প্রধান হইয়? 
উঠিয়াছে। দেশভক্ত রামদাস এই নাটকে সংগীতের মধা দিয়া বিবেকের বাণী 
শুনাইথাছেন । 

নাটকে যে সুর্যকৃণ্ডের স্র্ধোপাঁসনার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা 
প্রতিহাসিকতা পাওয়া যাঁয় নাঁ। ইহা! কিংবদক্তী বলিয়া মনে হয়। 
অবনীক্রনাথের “রাঁজকাহিনী" হইতে নাটাকাঁর ইহা সংগ্রহ করিয়াছেন, - 
১*যখনই কোন যুদ্ধ উপস্থিত হয়, শিলাদিতা সেই স্্যকণ্ডের তীরে ক্ুর্ের 
উপাঁদশা করতেন ,' -*..শেষে একজন বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রী'-....তার সর্বনাঁশ 
করছে |. পারদ নামে একদল আঅসভা যবন যখন বল্পভীপুর আক্রমণ করলে,, 
তখন সেই বিশ্বাসঘাতক, তুচ্ছ পয়সার লোভে সেই অসভাদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে 
গোঁরক্তে সেই পবিত্র কুণ্ড অপবিত্র করলে । শিলাদিত্য যুদ্ধের দিন যখন সে 
সুর্বকৃণ্ডের তীরে স্থ্যের উপাসনা করতে লাগলেন, তখন আগেকার মত নীল 
জল ভেদ করে দেবরথ উঠে এল না।” 

বেইমান (১৩৫৭ )--ইহা বীর, করুণ ও বীভৎস রসপ্রধান পঞ্চ 
াল্পনিক নাটক । বীণাপাণি অপেরায় ইহা অভিনীত হয়। ব্যালেস১ 
নাটকে প্রায় পনেরখানি গান রহিয়াছে । ইহাতে প্রত্যেক অঙ্কের শেঙজে 
এঁকতাঁন বাদনেরও নির্দেশ আছে । বিদেশীরা এই দেশে স্বার্থপর বেইমানের 
দল স্ষ্টি করিয়া তাহাঁদের সাহায্যে রাজত্ব কায়েম করিতে চাঁহে। যুদ্ধের সময় 
এই লব বেইমাঁনদের সহযোগিতায় দেশে কালোবাঁজারী ৪ চোর! কাঁরবারীর। 
বাড়িয়া উঠে। ইহাদের হাঁত হইতে মুক্ত হুইবার একমাত্র উপায় জনগণের 
মধ দেশাত্সবৌধ জাগ্রত করা। ইহাই নাঁটকের মূল বক্তব্য। যে বিদেশী 
সরকার দেশের বুকে জগছ্বল পাথরের মত চাপিয়া বসিয়া স্বার্থান্বেষী কিছুসংখাক 
অপদার্থের সহযোগিতীয় শাসনের নামে শোষণ, অত্যাচার ও খাদ্য থাকিতেও 
মজুতদার কৃষ্টি করিয়! কৃত্রিম খাদ্চাভাবে প্রজাপীড়নের ব্যবস্থা করে-_জনগণের 
মধ্য দেশাত্মবোধ জাগিয়া৷ উঠায় সে দৈত্যসরকারকে 'দেশ ছাড়িয়া চলিয়া 
ঢা রাজকাহিনী পৃঃ ১২১৩, অবনীন্রনাথ ঠাকুর, কলিকাতাঁ_-১৩৫৭। মা 
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যাইতে বাধ্য হইতে হয়। কিস্ম এই দানব-রাজ এমনই কৌশলী ঘে 
দেশত্যাগের পূর্বে জনগণের মন হইতে খারাপ ধারণা মুছিয়! ফেল! ও পরবর্তী 
কালে যোগাযোগ বজায় রাঁখিবাঁর উদ্দেশ্টে তিনি দেশবাসীর বন্ধুত্বলাভের কামনা 
জাঁনাইতে থাকেন ৷ এইদেশের স্বার্থান্ধ বেইমানদের নগ্নরূপ প্রকাশ করিয়া দিয়া 
পরদেশী সরকার দেশবাসীর লহ1%ভুতি আকর্ষণেরও চেষ্টা করেন। বত্বপুরের 
বিদেশী বাঁজ1 বিশ্ববল ৬ স্বদেশী মন্ত্রী ন্ুরসেন-এর সংলাপে ইহার পাওয়া যায় 
(৫ম অঙ্ক, ২য় দৃশ্য )। যুদ্ধের স্থযোগে যে কালোবাজারীর দল উর্ধ্বতন 
সরকারী মহলের সহযোগিতায় বাঁড়িরা উঠে নাটাকার তাহাব পরিচয় দিয়াছেন 
বাবসায়ী ছুঃখহরণ ও খাগ্মন্ত্রী হুতাঁশনশেঠের চবিত্রের ধধা দিয়া । 

পীরাঙ্গনা ( ১৩৫৮) -ইহ্া চণ্ডী অপেরায় অভিনীত পঞ্চাঙ্ক এ্তিহাঁসিক 
নাটক | ইহাতে প্রায় আঠার খাঁনা গান আছে, ইহাদের মধো কয়েকটি 
ব্যালেগীতি। এই নাটকেও প্রতি অঙ্কের শেষে একতান বাঁদনের নির্দেশ 
আছে। বৈরাম খাঁর অভিভাবকত্ধে দিলীর বাদশাহ আকবরের লঙ্গে 
গড়মগ্ডলের অধিশ্বরী বাঁণী চর্গীবতীর যুদ্ধকাঁহিনী নাটকের অবলম্বন । হিন্দ 
মুদলমান-এঁকা এবং দেশীয্বোঁধ নাটকে বড় হইয়া উঠিয়াছে। ইহা কীর, 
করুণ ও আদিরস প্রধান রচনা । 1বৈরাঁমর্খীকে ১৫৬০ শ্রীষ্টাব্ধে আকবরের 
রাঁজা ছাঁড়িয়! মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিতে হয়; ইহার মূল কারণ বৈরাম 
কর্তৃক আকবরের বিরোধিতা করা । মক্কা যাইবার পথে ১৫৬১ খ্রীষ্টাবে বৈরাম 
খা মুবারক খা দ্বারা নিহত হইপেন। খওাোরানার বাণী ছুর্গাবতীর বিরুদ্ধে 
আকবগে বুদ্ধ রর ১৫৬৩ খ্রীষ্টাব্দে । এই যুদ্ধের প্রধান চালক ছিলেন আঁসাফ 
খা । ইতিহাসের সতা রক্ষী করিয়া নাঁটাকার এই নাটক রচনা করিতে পারেন 
পাই । এছুর্গাবতীর স্বামী দলপতের মৃত্যুকালে পুত্র বীর নাবায়ণের বয়স 
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মাত্র পাঁচ বখসর ছিল। স্বামীর মৃত্যুর পরে অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্রের নাষে 
ছুর্গাবতী অধরকায়স্ত্ের সহযোগিতায় স্বহস্তে শাসন ভার গ্রহণ করেন । ইহার, 
কিছুকাল পরে আকবরের সঙ্গে দুর্গাবতীর যুদ্ধ হয়। বর্তমান 'ণাঁটকে 
দ'্লপতকে যুদ্ধের ময় সক্রিয় দেখা যাঁয়। নাট্যকার স্বদেশ-প্লীতি, শক্তি- 
মতা, বুদ্ধি, রণকৌশল এবং আত্মসম্মান বোঁধ লইয়া ছুর্গাবতী চরিত্র 
রূপায়িত করিয়াছেন। আকবর চবিত্র স্যট্টিতে লেখক কল্পনার অতিরিক্ত 
সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন । ফলে এই চরিজ্রের এঁতিভাদিকতা রক্ষিত হয় 
নাই । নাটাকাঁর দেখাইতে চাহিয়াছেন যে হৃদয়বান আকবর যুদ্ধ বন্ধ করিয়! 
রাঁণী দুর্গাবতীর স্বাধীনতা অক্ষগ্র রাখিতে চাহিয়াছেন,-- 

আকবব-- আমি তোমার স্বদেশের স্বাধীনতাকে চির অক্ষুপ্ন রাখতে ছুটে 
এসেছিলাম ৷ কিন্তু সব আমার বার্থ হল। একি করলে মাহাঁরাণী। («ধম 
অঙ্ক, শেষ দৃশ্য ) 

কিস্ঠ সাম্রাজ্য বিস্তারে উন্মুখ আকবর সম্পর্কে ইতিহাসে বলা হইয়াছে, 
10)13০21)2 0090 06601 2 00506] 06 1016 0210 200 10,০90 
[)61০%.৮ সআাটের দায়িত্ব ও কর্তবা সম্পর্কে তাহার মনৌভাবও লক্ষ্য 
করিবার মত, £'আইনী আকবরি'তে ইহার উল্লেখ রহিয়াছে; বাজাজয়ের 
সংকল্প তিনি কখনও পরিতাঁগ করেন নাই । 

কালযবন ( ১৩৬০ )--ইহার মূল ঘটনা হরিবংশের (বাংলা সং ) বিষ্ুপর্ব 
হইতে সংগৃহীত হইয়াছে । এই পর্ধাঙ্ক পৌরাণিক নাটক নিউ নারায়ণ অপেরা 
অভিনীত হয়। ব্ালে-গীতি সহ ইহার গানের সংখ্যা! পনেরর অধিক। 
অস্প্রশ্য যবন রাজনন্দিনী গোঁপাঁলীর পুত্র কালযবন গৃর্গের গুরসে জন্মগ্রহণ 
করেন। আভিজাতোর ভয়ে গগ গোপাঁলী ও পুত্রকে পরিত্যাগ করেন। 
যৌবনে কালযাঁবন রাঁজা হইয়া যোগ্যতার সঙ্গে যবন রাজ্য পরিচালন! করেন। 
কিন্তু পিতৃ পরিচয়হীন বলিয়া তিনি অবজ্ঞাত। খষি গর্গের নিকট পিতৃ- 
পরিচয়ের দাবী জানাইয়া বার্থ মনোরথ হইলে কালযবন খধিকে অন্যান 
জন্য কারারুদ্ধ করেন। কিন্তু কৃষ্ণের সহায়তায় গর্গ কারাণুক্ত হওয়ায় 

3, 4৮৮৪ 6009 09৮৮ 24০80], ডা. 4, 90160) ৮, 61 (3091, 1968 ) 

2. 4 20005701) ৪5০01009959: 100606 ০02. 90008688 06205195 1018 091800028 
1003 2180 10 81305 5851086 20105195 999 (5০1. 207) এছ! সাদ2] 4089829 . 
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কালঘবন ত্বারকা অক্রমণ করেন। দ্বারকাধিপতি রা'লযবনের আক্রমণে 
ব্যতিবাস্ত হইয়া তাহাকে নিহত করিবার জন্য এক কৌশল অবলম্বন 
করেন ।: মান্ধাতার পুত্র মুচুকুন্দ দৈতা জয়ের পরে রণক্লাস্ত হইয়া 
হিমালয়ের এক গুহায় নিদ্রীযাপন কর্ষিতেছিলেন। নিদ্রা যাইবার পূর্বে 
মহেশ্বরের কাছে তিনি বর লাভ করেন যে, যে তাহার নিদ্রাভঙ্গ করিবে সেই 
মুচুকুন্দের নেত্রানলে ভম্মে পরিণত হইবে । স্থৃতরা কেহই ভয়ে তাহার নিদ্রা 
ভাঙ্কিতে সাহস করিত না । কাঁলযাঁবনের সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হইতে থাঁফিলে 
রুষ্ণ গুহার নিকট পর্যস্ত যুদ্ধস্থল প্রসারিত করিয়া কৌশলে গুহার মধ্য প্রবেশ 
পূর্বক অনৃষ্ঠ হইলেন । কালঘাবন-কৃষ্জকে অঙ্গসরণ করিয়া নিদ্রিত মুচুকুন্দের 
নিকটবর্তী হইলেন । যবন রাঁজীর আম্কালনে মুচুকুন্দের নিদ্রীভঙ্গ হইল । 
নিপ্রোখিত ক্রুদ্ধ মুচুকুন্দের নেত্রানলে কালযবন ভশ্মে পরিণত হুইলেন। 
ঘটনাবহুল নাটকের ইহাই মূল কাহিনী । যবনকন্তা “গোপাশী” ও 
“কাঁলযবনের' প্রতি অন্তায় আচরণ করায় খষি গর্গকে লাঞ্ছনা ভোগ করিতে 
হয়। স্্ট জীবকে যে অবশ্ঠই কর্মফল ভোগ করিতে হইবে ইহাই নাটকে 
বাক্ত করা হইয়াছে । নাটকটি বীভৎস, বীর ও করুণ রসপ্রধাঁন হইয়া 
উঠিয়াছে। 

ভুলের কাজল ( ১৩৭০ )--এই পর্চাঙ্ক নাটকটি চণ্ডী অপেরায় অভিনীত 
হয়। ইহাতে প্রায় বিশখানা গান রহিয়াছে, যাত্রা-বালেও এই নাটিকে 
সম্নিবেশিত হইয়াছে । €ম অক্কের ১% দু রূপনগরের রাজা দেবরায়ের সংলাপে 
নাটকের মূল কথাটি প্রকাশিত হইয়াছে,_-“কর্মই মানুষকে বড় আসন দেয়, 
জন্ম দেয়না” । দস্থ্য সর্দীর আদম খার চরিজরের কর্মীবলীর মধা দিয়া এই মূল 
ভাবটি নাটকে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । আদম খা রক্তশোষক মহাজন, 
চোরাকারবারী সয়তান ও অর্থপিশাচদের ঘবে ডাকাতি করিয়া দেশের ও 
শোঁধিতদের মধ্যে লন্ধ সম্পদ বিলাইয়া দেয়; সে বিশ্বাসঘাতক ও বেইমীনদের 
সমুচিত শিক্ষা দেয়। ন্যায়ের জন্য, ম্স্তাত্বের জন্য আদম খ1 সকল স্বার্থ বিসর্জন 
দিতে পারে। বস্তত আদর্শের জোরেই মানুষ বড় হয়। আদমখার' সাহাঘ্যেই 
রাজা দেবরায়ের চোখ হইতে ভুলের কাজল অপহ্ত হয় এবং পুত্র ও পুত্রবধূর 
সঙ্গে পুনপ্জিলন ঘটে । হিন্দুমুসলমান-এঁকোর কথাঁও নাটকে ধ্বনিত হইয়াছে। 
চাষীরাই যে দেশের প্রকৃ বন্ধু ও আশাতরসাস্থল তাহাঁও নাটকে স্থান লাভ 
করিয়াছে, 
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“ চাষী--( গীত ) ভাই, অসভ্য নয় চাষা!। 
ওরাই ফলায় মাটির বুকে সোনার ফসল খাসা ॥ 
চাঁষা যদি থাকত ন1 ভাই, থাকত কোথায় বাবুর দল, 
কে জোগাতো! তাঁদের ঘরে ছুটি বেলা অন্নজল, 
চাঁষার গায়ের রক্তেতে ভাই মালম্ধী পাতে বাস! । 
তারা নয়কোরে দ্বীন, নয়কোবে হীন 
তারাই যে হয় বন্ধু দেশের, তারাই দেশের আঁশ ॥ 
€ ৩য় অন্ধ, ওয় দৃশ্য ) 
নাটকখানি আদি, করুণ, হাস্ত ও" বীভত্স রস প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। 
বিনয়কুষ্ণ “রক্তপূজা”, মায়ের ছেলে” 'পণণুক্তি” “ত্রিধারা” “হিন্দুমুসলমান” 
'রক্ততর্পণ” “ভারতনারী*, র্পহারী', “মাবাঠা-মোগল' প্রভৃতি আরও কয়েকটি 
নাটক রচনা করেন । 


নন্দগে (পাল রায়চৌধুরী (১৯১২--) 


কবি ভূজঙ্গধর রায়চৌধুরীর ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দগোপাল ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে 
ণারিকেলডাক্ষীয়্ ( কলিকাতা ) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হাওড়া বাজে 
শিবপুরে থাকিয়া বিগ্বালয়ে শিক্ষা লাভ করেন। বর্তমানে তিনি হুগলী 
উত্তরপাড়ার অধিবাসী । ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে চট্টগ্রাম অস্্াগার লুষ্ঠনকারী 
পলাতক বিপ্রবীর সঙ্গে মেলামেশ1 করিয়। ইংরেজ সরকার বিরোধী বড়য্তে 
অপরাধে তিনি কয়েক মাস জেল হাজতে বাস করেন । অপরাধ প্রমামিত ন। 
হওয়ায় হাঁজত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া নন্দগোপাল একটি জার্মান কোম্পানীতে 
' চাকুরি গ্রহণ করেন। রাঁজদ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত বলিয়া তাহার চাকুরি 
চলিয়। .যাঁয়। ইহার পরে তিনি পেশাদারী যাত্রার দলে যোগদান করিয়া 
পক্গজভূষণ রায়ের অধীনে অভিনয় শিক্ষা কৰিতে থাকেন। প্রায় পনের 
বসব অভিনয় করিবার পরে তিনি নাট্যরচনায় ব্রতী হইফ] শিশুপাঁল বধের 
কাহিনী অবলম্বনে ১৯৪৭ খ্রীষ্াব্দে 'যুগনেতা” নামে একখানি যাত্রা নাট্য 
রচনা করেন। ১৯৬৪ শ্রীষ্টান্বে এই নাটক শিশুপাল বধ” নামে কলিকাত। 
বেতার কেন্দ্রের পল্লীমঙ্গল আসরে অভিনীত হয় । 

কবির কল্পনা (১৩৫৮ )- ইহা রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনে রচিত 
পর্ধাঙ্ক পৌরাণিক নাটক 1-. ইহাতে যাত্রা-ব্যালে গীতিসহ প্রান্স পচিশখানি 
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৫১৪ | বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা! 


গান আছে। নাটকখানি ষ্টার অপেরায় অভিনীত হয়। নাট্যকার ভূমিকায় 
বলিয়াছেন-_-“রুত্তিবাপী রামায়ণে পূর্ণব্রহ্ম শ্রীরামচন্্র চরিত্রে বহৃস্থানে 
কলহ্বপাঁত করিয়াছে ; যথা -সীতার অগ্নিপরীক্ষা, শদ্বুক বধ, সীতার বনবাস 
, ইত্যার্দি। তাই আমি কল্পনা দ্বারা ভগবান শ্রীরামচন্ত্রের চরিত্রের যথাসম্ভব 
নির্মলতা রক্ষা করিয়াছি; তাহা ছাড়া বামারণে শখুক চরিত্রের সম্যক 
পরিচয় পাওয়া যাঁয় না; আমি কল্পনা দ্বারা এই চরিত্রের পূর্ণ রূপ অস্কিত 
করিয়াছি, কবির কল্পনা নাম করণের এও আর একটি কাঁরণ”। নাটিকে 
রাম ও শন্বুক চরিত্রকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে । নাট্যকার রাম চরিত্র 
চিন্রণ করিতে গিয়া বলিতে চাহিয়াছেন যে কঠোর সমাজ শাসনের চাপে 
যানবন্ৃদয়বৃত্তির যথ।যথ স্ফুরণ সকল সময় সম্ভব হয় নী। তাই তাহার অন্তর 
অপ্রকাশিতই থাঁকিরা যাঁয়। প্রর্জান্্রঞ্তক রামচন্দ্র রাজ্যের মঙ্গলের জন্য 
সমাজ-বিধানান্সযায়ী নিষ্পাপ রামভক্ত শশ্বুককে প্রাণদগু দিতে বাধ্য হইলেন । 
কিন্তু তাহার ভক্তিকে স্বীকূতি দিলেন । এই স্বীকৃতির মধ্য দিয়া নাট্যকার 
রামচরিত্রে শম্বক হত্যার কলঙ্ক অপনোদন করিবার চেষ্টা করেন। শন্বুক 
হত্যার জন্ত রাম মনে মনে অন্ততপ্ত। তাই হত্যার দৃশ্য রামের নিজ্রার 
ব্যাদ্বাত ঘটায়, ও 

( স্বপ্রেখিত শ্রীরাম সহসা চীৎকার করিয়া উঠিল ) 

শ্রীরাম--বক্ত --রক্ত - বক্তশ্রে।তে প্লাবিত 

করিল মোরে । এ বুঝি শখুকের 

উষ্ণ রক্ত আীবণের ধারা সম বরষে চৌদিকে, 

উষ্ণ রক্তে পুড়ে গেল সব্বাঙ্গ আমার । . 

( পলায়নোগ্যত হইলে যেন বাধাপ্রাপ্ত হইলেন ) 

এঁ_-এ শৃদ্রাণীর তীর অভিশাপ 

বিকট আকারে করাল ব্াদান মেলি 

আসিতেছে গ্র(সিতে আমারে ৷ 

এ যে শম্বকের ছিমনুণ্ড অট্হাস্তে 

ভুবন কীপায়। কেআছ কোথায় 

ত্বরা এস রক্ষিতে আমার । ( ৪র্থ অস্ক, ওয় দৃশ্য ) 
বিনাদে।ষে অগ্রিস্তদ্ধা সীতাকে বাধচন্্র বনবাপের আদেশ দিয়! কলঙ্কিত 
হইপাছেন। কিন্তু সমাজ বিধান অগ্র্দারে ইহ। ছাড়া প্রঙ্গাহরঞ্চনের আগ, 
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কোন উপায় ছিল না। এই কাজেও রামচন্দ্র অপেক্ষা অন্ধ সমাঁজবিধিব 
দায়িত্ব অধিক। এই নাটকখানি প্রধানত বীর, ভক্তি ও করুণ বসাত্মক ; 
রামচন্দ্র ও বাল্মীকি চরিত্রে শীস্তরসেরও অবতারণা করা হইয়াছে। 

আগুন (১৩৬০ )--ইহা পঞ্চাঙ্ক এঁতিহাসিক নাটক। ইহাতে প্রায় 
তের-চৌদ্দখানি গান আছে; যাত্রা-ব্যালেও এই নাঁটকে রহিয়াছে বাণ! 
উদয়সিংহের ও্দীসীন্তের স্বযোগে মুঘলসম্রাট আকবর চিতোরে এক ধ্বংস 
যজ্ঞের আয়োজন করেন ( ১৫৬৭-১৫৬৮ স্তর; )। এই জীবন যজ্ঞে চিতোরের 
মৃত জওয়ানদের £উপবীতের ওজন হয় ৭৪॥০ মণ; এই যুদ্ধের স্বৃতি অন্যাঁয়ী 
প্রেমিক-প্রেমিকারা গোপনপত্রে ৭৪০ লেখার প্রচলন করেন। নাটকখানির 
মূল বক্তব্য--বিলাঁসিতা এবং উচ্ছৃঙ্খলতাই জাতিকে ধ্বংসের পথে টানিয়া' 
আনে। আদি, রৌদ্র ও ভয়ানক রলসের এই নাটকে দেশাত্মবোধ প্রাধান্ত 
পাইয়াছে। চারণ কৰি নারায়ণ ভট্ট গানে গানে দেশাত্মবোঁধের উদ্দীপনা 
ছড়াইয়াছে। এই চরিত্রটি নাটকে বিবেকের বাণীও শুনাইয়াছে। চিতোর 
যুদ্ধে বু রাজপুত বীর ও দেশপ্রেমিক জীবনদান করিয়াও পরাঁজয় বরণ 
করিতে বাধা হয়। এই পরাজয়ের প্রধান কারণ রাণা উদয়সিংহের বিলাসের 
নোতে গা ঢালিয়া দেওয়া । নাটকখানি শ্রঙ্গার, বীর 'ও বৌন্ররস প্রধান ।: 
আকবর চরিত্রে আদি বীর ও রৌদ্ররসের সঙ্গে ভয়ানক রসেও অবতারণা 
করা হইয়াছে। 

আলোর ডাক (১৩৬৩ )--বিষ্ুপুরাণের প্রথম অংশের একাদশ হইতে 
ব্রয়োদশ অধাঁয়ের কাহিনী অবলম্বনে এই পর্ধাঙ্ক পৌরাণিক নাটক বচিত 
তইয়াছে। ভক্তি ও করুপণরসপ্রধান এই নাটকটি সতান্বর অপেরায় অভিনীত 
হম্স। উহাতে শ্রীয় বাইশখানি গান আছে। ভারতেশ্বর উত্তানপাদ রাজার 
কনিষ্ঠ মহিষী স্থরুচির সপত্বীবিদ্বেষ ও চক্রান্তের কলে নির্বাসিত! জোষ্ঠীমহিষী 
স্নীতির পুত্র গ্রৰ কঠোর সাধনায় ব্রতী হয়। এই সাধনার ফলে রাজাহারা 
উত্তানপাদ স্বরাজ্য ফিরিয়া পাইলেন এবং বড় বাণী ও পুত্রের সক্ষে তাহার 
পুনর্সিলন ঘটিল। স্ুুরুচি রুতকর্মের জন্য উন্মাদ হয় | উঠ ই নাটকের ঘটনাবপ্ত | 
এই নাটকে ছ্বিবিবাহের,কুফল দেখান হইয়াছে। 

শহীদবীর ( ১৩৬৪ )--ইহা তরুণ অপেরায় অভিনীত পঞ্চান্ক কাল্পনিক 
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নাটক ইহাতে ষোল খানার অধিক গান রহিয়াছে । এই নাটকে যাত্রা 
ব্যালে সন্নিবেশিত হইয়াছে । রাজনীতির পেষণ ও ধনিক সম্প্রদায়ের শোঁষণে 
জর্জরিত জনগণের জাগরণের মধ্য দিয়া আশাবাদী নাট্যকার পেষণ ও 
আভিজাত্যের অহঙ্কার দূরীভূত করিয়া সমাঁজে সাম্যবাদ প্রতিষ্টায় প্রয়াসী। 
ক্ধপক' চরিজ্বে শ্রেণীসংঘাতের মনোভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে,_- 
রূপক- কেউ সুখে নেই হেছুয়া--কেউ স্থখে নেই। কঠোর বাঁজনীতি 
পেষণে আজ ইতর ভদ্র সব জাতিই নিম্পেষিত, ধনীর দল আঁজ দরিদ্রের 
বুকের রক্ত শোষণ করছে, নিরন্ন দেশবাসী আজ নব নব করভারে জর্জরিত | 
তাই আজ আমি এসেছি তোমাদের মত বলশালী জাতিকে জাগিয়ে দিয়ে 
দেশের বুক থেকে এই পাঁশবিক নীতির উচ্ছেদ করতে । ( ১ম অন্ব, ১ম দৃষ্ঠ ) 
এই নীতির উচ্ছেদ করিতে হইলে এঁকাবদ্ধ হইয়া সমান অধিকারের দাবী 
জানাইতে হইবে, প্রয়োজন হইলে নিষ্পেষিতদের বীরের মত অস্ত্র ধারণ করিতে 
হইবে, ; সমস্থ! সমাধানের ইহাই শেষ পন্থা,-- 
চারণ--(গীতী ৪ ভাই, দাঁবিজানা ধনীর দ্বাবে। 
হিংসাঁদ্বেষ সব খুচিয়ে দিয়ে ভাঁষ্ের পাশে দাড়া ফিরে ॥ 
মাথার ঘাঁমটা পায়ে ফেলে সোনার ফসল আনবি তুলে, 
খাটাই তোদের সার হল ভাই, ওদের গোলা দিলি ভরে ॥ 
অন্নাভাবে মারল ডোবা, তা দেখে আজ হাসে ওরা 
ওই হাঁসি ভাই থামিয়ে দেনা বীরের মত অন্তর ধরে ॥ 
( ১ম অঙ্ক, ১ম দুশ্য ) 
ইহ দেশপ্রেম ও কীররস প্রধান নাটক | 
মিলনসেতু ( ১৩৬৭ )--ইহা! পর্থাস্ক কাল্পনিক নাটক । ইহাতে এতিহাসিক 
চৰিজ থাকিলেও সে চরিত্র সৃষ্টিতে ইতিহাস অন্পরণ করা হয় নাই । নাটকে 
গানের সংখ্যা পনের। ইহাতে যাত্রাব্যালে রহিয়াছে । নাটাভারতী, 
যাত্রাদলে নাটকটি অভিনীত হয়| হিন্দু মুনলমানকে এঁক্যের বন্ধনে আবদ্ধ 
কর] নাটকে« মূল উদ্দেশ্ঠ | “ইমান আলি” কাহিনীর পরিচীলক | শত বাঁধা 
অতিক্রম করিয়াও সে বাংলাদেশের ছুই সম্প্রদায়ের মধ্যে এক্য প্রতিষ্ঠা করিতে 
চাহে। ধর্মের গৌঁড়ামির জন্যা ধর্মগুরুধাই হিন্দু-মুসলমান-ইঁক্যের অন্তরায় । 
গ্রাম্য ইসলাম গুরু "পীর সাহেবের চরিত্রে ইহাই দেখান হইয়াছে । ইহা, 
করুণ, বীর ও ভয়ানক বসপ্রধান নাটক । 
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সন্ধিপূজা (১৩৭০ )-_-ইহা ভক্তি ও করুণরস প্রধান পঞ্চাঙ্ক নাটক । 
নাটকখানি প্রথমে “মাতৃদ্রোহী” নীমে নিউ ভোলানাথ অপেবায় এবং পরবে 
'ন্ধিপূজা” নামে জনতা অপেরায় অভিনীত হয় । অহিভূষণ ভট্টাচার্য প্রবর্তিত 
চন্ত্রবংশের রাজা স্থরথের দুর্গোৎসব কাহিনী লইয়া অনেকেই লোঁকনাঁটা 
রচনা করিয়াছেন , এখানেও নাঁটাকার মে প্রচলিত কাহিনী অবলম্বন 
করিয়াছেন । 

নন্দগোপাল “বিপ্লবী বাঙ্গালী” ( ১৩৫৮), 'ম্বাধীনতার বলি' ( ১৩৬২ ), 
বন্দীর ছেলে? (১৩৬৩), প্রায়শ্চিত্ত” (১৩৬৪), “যাঁদব বিজয়”, “সাধক কমলাকাস্ত" 
(১৯৭১) প্রভৃতি আরও কয়েকটি নাটক রচন করিয়াছেন । 


জিতেল্নাথ বসাক (১৩২৪-- ) 


তিনি ১৩২৪ সালে ময়মনসিংহ জিলার জামালপুরে জন্মগ্রহণ করেন । 
১৯৩৫ শ্রীষ্টাব্দে ম্যাট্রিক পাশ করিবার পরে তিনি “শোহর সাহিত্য সংঘের 
“সাহিত্য সরস্বতী” উপাধি পরীক্ষা এবং কুচবিহার বেসিক ট্রেনিং কলেজ হইতে 
বেসিক ট্রেনিং পরীক্ষা পাশ করেন। জিতেজ্জনাথ হলদিবাড়ী নিয়বুনিয়াদি 
বিগ্যালয়ে শিক্ষাকার্ধে ব্যাপৃত আছেন। দেশ বিভাগের পরে নিংন্ব অবস্থায় 
তিনি হলদিবাঁড়ীর ( কুচবিহার ) অধিবাসী হইয়াছেন । তাহার প্রথম নাটক 
'মানুষ' (১৩৫৪ )। সমসাময়িক নান! সমান্তাদ্বার! তাহার নাটক প্রভাবিত 
নাট্যকার সমাজ সচেতন । কিন্তু তাহার বনু নাটকে একই সমস্তা প্রতিফলিত 
হইয়াছে । বিভিন্ন নাটকের সমস্যায় পার্থক্য থাকা বাঞ্ছনীয় । 

মানুষ (১৩৫৪ )--নাঁটকখানি নবরঞ্জন অপেরায় অভিনীত হয় । ইহাতে 
প্রান একুশ খাঁনি গান আছে । নাটকে যাত্রা-ব্যালে ও রহিয়াছে । আদি ও 
ককুণরস প্রধান এই নাটকখানি জনপ্রিয়তার জন্য অষ্টম সংস্করণে পদার্পণ করে । 
প্রস্তাবনা” পপ্রীরস্ত' ও পরিণতি” এই তিনটি ভাগে নাটকটি বিভক্ত হইয়াছে। 
প্রত্যেক ভাগে কয়েকটি করিয়া উপবিভাগ বহিয়াছে। প্রস্তাবনা অংশে 
নাট্যবীজের অবতারণণ কর! হইয়াছে। প্রারস্তে ঘটনার বিস্তার ও পরিণতি 
অংশে নাট্য ফলাফল প্রতিষ্তিত। নাটকের ভাব ও বিষয়বস্ত সংস্থাপনাক্রম 
অন্থসারে বিভিন্ন অংশের নাম দেওয়ার রীতি রবীন্দ্রনাথের 'ফান্তনী” নাটকে দৃষ্ট 
হয় । নাটকটি ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে । সুচনা! অংশের পরে এট 
নাটকে চারটি দৃন্টের অবতারণা করা হইয়াছে এবং ইহাদের নাথ দেওয় 
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হইয়াছে যথাক্রমে “সুত্রপাত?, “সন্ধান”, 'সন্দেহ' ও 'প্রকাশ' । জিতেন্দ্রনাথ 
এই রীতি দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া নাটককে অংকে বিভক্ত না করিয়া ঘটনী ক্রম 
অন্কযায়ী নাম-চিহ্নিত তিনটি ভাঁগে ভাগ করিয়াছেন । 
বর্ণাশ্রম রাজ্যের রাজা শক্তি সিংহ চগ্ডাল কন্তা! ীতার প্রেম মুগ্ধ হইয়া 
ফুলমণি নামক কন্তাঁর পিতৃত্ব লাভ কবেন। কিন্তু সমাজের ভয়ে রাজা সীতা 
তথা কন্যাকে পরিতাগ করেন । নাটিকে দেখান হইয়াছে ষে সীতা উচ্চ বর্ণের ' 
লোকদের অপেক্ষা মনুষ্তত্ববোধ ও হদয়বৃত্তির দিক হইতে কোন অংশে নন 
নহে, সীতার পূর্ণ পরিচয় পাইয়া রাজা তাহাকে শেষ পর্যন্ত গ্রহণ করেন । 
অস্পৃস্ঠতা বর্জন এবং মহ্রন্তুত্বের আদর্শের উপর নাটাকার নটকটিকে প্রতিষ্ঠিত 
করিতে চাহিয়াছেন। হিন্দু-মুসলমান-ধর্মবিছেষ ৪ জাতিভেদ সংস্কারের ভর্ধে 
উঠিয়া বঙমান মানুষ যদি মনুষ্যত্থের পূজারী হয় এবং সেবা ধর্মকে প্রাধান্য দেয় 
তবেই সমাজের মঙ্গল সাধন সহজ হইয়া উঠিবে । দরবেশ চবিত্রের মধা দিয়া 
এই ভাবচি খুব স্পষ্ট হইয়া! উঠিয়াছে, 
দরবেশ-_মন্দির, মজিদ, গীর্জা, বোধিতকুমূলে খুঁজি আমি 
প্রকৃত মান্মে ! নাহি ধ্যান, নাহিক ধারণা, নাহি 
কোন মূল মন্ত্র, আবাহনরীতি, ধ্যান, জ্ঞান, আবাহন, 
মূল মন্ত্র মৌর মানবের সেবা । উচ্চ কণ্ঠে 
প্রচাখি জগতে_ শোনবে মান্চষ ভাই, 
“নবাব উপরে মানু সত্য তাভাবু উপরে নাই? । 
এস মাতা, আশ্রম আবাসে মোর 
প্রতিষ্ঠা করিয়া! তোম। মানবের মাতা, 
উচ্চ কে করিব প্রচার, 
শোৌনবে মানুষ ভাঁই-- 
"সবার উপরে মান্তষ সতা তাীর উপরে নাই? । 
শোনরে মানব ভাই, 
মবার উপরে জননী মোদের তাহার উপরে নাই । 
শোঁনরে মাঞ্ছৰ ভাঁই,-- 
সবার উপবে সেই সে মাচষ--তেদাতেদ যার নাই । 
( প্রস্তাবনা চতুর্থভ্র ) 
বুটিশ চক্রান্তে দেশ বিভাগের পূর্বে ধর্মান্কতা লইয়া দেশে যে উদ্মা্দন। 
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দেখা দিয়াছিল ভুক্তভোগী জিতেন্দ্র নাথ তাহার কুফল হাড়ে হাড়ে অনুভব 
করিয়াছিলেন । তাই তাহার নাটকে সেই ধর্মান্ধতা পরিত্যাগে কথা 
প্রতিধবনিত করিয়৷ তুলিয়াছেন। 
বিদ্রোহীবাঙ্গালী (১৩৫৮)--ইহা দেশাজুবোধমূলক পঞ্চাঙ্ক নাটক । ইহাতে 
, বীর, বীভৎস ও করুণরস প্রাধান্য পাইয়াছে। ইহাতে গাঁনেক সংখা প্রায় 
ষোল; দুইটি বালেও ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে । নাটকখাঁনি “নবপ্রভাত 
অপেবায় অভিনীত হয়। নেতাজী শুভাষচন্দ্রের স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী 
অবলম্বনে নাঁটকখানি রচিত হইয়াছে । নেতাঁজী নামে নাটকে উপস্থিত 
নাই। বাঙ্গালী উকিল সতীনাথের পুত্র সর্ববনহই নেতাজী । সর্বদমন 
পুরুষকারের সহায়তায় ভারতের স্বাধীনতা ফিবাইয়া 'আনিতে চাহিয়াছেন। 
এই উদ্দেশ্তেই তিনি ছদ্মবেশে ভারত পরিতাঁগ করেন । দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
স্যোৌগে আজাদী সংগ্রামের সৈনিপ সংগ্রহ করিয়া বাহির হইতে ভ্রিটিশ 
সরকাবের বিরদ্ধে ভাবত আক্রমণ করা ছিল সর্বদমনের লক্ষা। নজরবন্দী 
অবস্থায় দেশত্যাঁগের পূর্বে কাঁনাইলাপ ও ক্ষদিরামের ফীসির কথা শুনাইয়া 
মাতৃ-অন্থমতি লাভ করেন সর্বদমন | বক্তবকো প্রতায় স্ষ্টির জন্য রূপক -দৃশ্বের 
অবতারণা করা লৌকনটোর একটি রীতি । 
সেই রীতি অন্তযাঁয়ী নখট্যকাঁর সর্ববমনের মাতা অরুদ্ধতীর অনুমতি 
লাভের বিশেষ মুহতটি যেভাবে রূপাঁষিত করিয়াছেন এখাঁনে তাহার পরিচয় 
দেওয়া যাইতেছে, -- ূ 
 অকুদ্ধতী-_তুই বুঝবিনে বাবা, সন্তানের জন্য মায়ের বুকে কি ব্যথা । 
কোথায় কোন অজান] টানে ভুর্গমপথে অনাহারে অনিদ্বায় ছুটে বেড়াবি- আর 
আমি মা হয়ে নিশ্চিত আরামের মাঝে বসে থাকবো ! না, নী, তা হয়নাঁ-- 
তা হয়না? 
সর্দমন--ভারতে আমিই তোমার একমাত্র পুত্র নই না। অস্তর চক্ষু 
উন্মীলন করে দেখ মা -, কত শত মায়ের অঞ্চলের নিধি-_বীর সম্ভানের দপ-_- 
কানাইলাল, ক্ষদিরাম যারা. 
( সহসা! মূর্ত হইয়া! উঠিল এক অশরীরী সঙ্গীত, আবিভূ্ত হইল 
ফাঁসি বদ্ধ দুইটি ছায়া যৃত্তি। ফাসির দড়ি দুইটি 
ছাঁয়াশূত্তি সজোরে টানিয় ধরিয়া আছে। ফাসবদ্ধ 
মৃত্তি ছুইটি যন্ত্রণায় ছুটাছুটি করিতেছে ) 
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গীত 
ফাসীর মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান । 
ভাবো একবার তাদের কথা তারাও মায়ের প্রাণ ॥ 
কত রমণীর ললাট হইতে সিন্দুব মুছিয়1 গেল, 
কত জননীর বুক খাঁলি করে পুত্র বিদায় নিল। 
শহিদের খনে স্থুরু যে প্লাবন আজে হয়নিকো। অবসান ॥ 
শহিদ আত্মা! ঘুরিছে শৃন্যে উপেক্ষী তাহারা বিনা তর্পণে | 
না দিলে প্রেরণ! মায়ের জাতেরা কোথা! কবে জাগে বীর সম্ভান ॥ 
( সব অদৃশ্য হইয়া গেল, ৩য় অঙ্ক, ৫ম দৃশ্য )। 
ইহার পর অকুক্ষতী সর্বদমনের কথ] হ্ৃদয়ঙ্গম করিয়া ভারত ত্যাগে 
অন্ষমতি দিলেন । নানাদেশ ঘুরিয়া বিদেশে থাকিয়া মুক্তি ফৌজের দল 
গঠন করিয়া ইম্ফষল যুদ্ধের পরে সকলের নিকট হইতে সর্বদমন বিদায় 
গ্রহণ করিলে নাটক সমাপ্ত হয়। ভারতীয়ের কুলগুরু “কশ্ঠপ” চরিত্রে 
মহাত্মাগান্ধীকে রূপায়িত করা হইয়াছে)- 
“কশ্প--কিস্ত মনে রেখো সৈনিকগণ 1 তোমরা সবাই সত্য গ্রহী --সবাই 
অহিংসাব্রততী । অসহযোগও্ড মাঈন অমান্তই তোমাদের একমাত্র আন্দোলন 1৮ 
( ২য় দ্বশ্টু, ২য় অঙ্ক) 
নাটকে হিন্দ্ু-মুসলমান-একোর কথাও ধ্বনিত হইয়াছে । স্বাধীনতা 
সংগ্রাম কবিতে হইলে প্রয়োজন কাপুরুষতাকে বিসর্জন দিয়া লোভ, মোহ ও 
মৃত্যুভয় উত্তীর্ণ হওয়া । ইহার জন্য চাই একতা, বিশ্বস্ততা ও আত্মোৎসর্গ। 
সংগ্রামীদের আবার দেশজ্রোহীদেবও কঠিন শাস্তি দেওয়া কর্তব্য । ইহাই 
নাটকের মূল বক্তব্য । 
কাজলগড় ( ১৩৬০ )--এই পঞ্াাঙ্ক নাটকখানি বি্বগ্রাম ন্ট কোম্পানীতে 
অভিনীত হয়। ব্যালেসহ ইহাতে প্রায় তেরখানি গান আছে। অস্পশ্টতা 
বর্জনের কথা 'মান্গষ নাটকেও বহিয়াছে। এই নাটকেও ইহার উপর, 
বিশেষ জোর দিয়া ইহা বর্জনের উপাদ্ধ নির্ধারিত করা হইয়াছে! অক্পৃশ্ঠতা 
হিন্দু সমাজকে পন্ধু করিয়া তৃলিয়াছে ! ক্ষয়িফু' হিন্দু সমাঙ্গকে রক্ষা করিতে 
হইলে স্থৃশিক্ষাদ্বারা অস্পৃশ্ঠতা বর্জন করিতে হুইবে। স্থশিক্ষাই অস্পৃশ্ঠত। 
ব্জনের প্রধান উপায়। রতনগড়ের বাজ! স্থরঞনের পুত্র অগ্লনের পত্বী 
ধ্বীবর কন্ঠা কাঁজলের চরিত্রে এই বাক্তব্যই ধ্বনিত হইয়াছে, 
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কাজল--শিক্ষিতা আমি--তাঁইতো৷ জানি আমরা পতিত নই, কারও চেয়ে 
হীন নই--ছোট নই । 

চক্রপানি--ছোটলোকের শিক্ষ! এই বলে নাকি? 

কাজল--স্থ্যা, ছোটিলোৌকের শিক্ষা এই কথাই বলে। স্থির প্রথমে 
ছিল সবাই মান্ষ। তারপর ক্রমবিকাশ ও ক্রমবর্ধনের ফলে শিক্ষিতেরা 
অভিজাত, আর অশিক্ষিতদের করা হল; -পতিত -দীস। শিক্ষাই মাছঘকে 
দিয়েছে এই ব্যবধান, আবার শিক্ষাই করবে এর অবসান । ( ১ম অঙ্ক, ২য় দৃশ্য ) 
নাটকখানি আদি, বীর ও ককুণ রসপ্রধান | 

বৃক্তের লেখা ( ১৩৬২ )--এই পঞ্চাঙ্ক নাটকটি রঞ্জন অপেরায় অভিনীত 
হয়। বাালে-গানসহ নাটকে প্রায় তেরখানি গীতি মাছে। বুকের রক্ত 
দিয়া যাহার! ভারতের যুক্তি সংগ্রামকে জয়যুক্ত করিয়াছে অথচ মুক্ত ভারতে 
যাভাঁরা সর্বহারা সেইসব হতভাগা ছিন্নমূল মানুষের মর্মস্তদ কথা নাটকের 
রূপক কাহিনীর মধ্য দিয়া ধ্বনিত হইয়াছে । নাঁটা ঘটনাস্তল 'লক্ষ্মীপুরই' 
অবিভক্ত বঙ্রদেশ, “হাম্বীর” বিদেশী শাসকের সেনাপতি, "বৈষ্ণব" হিন্দু 
সম্প্রদায়, 'শাক্ত' -মৃসলমান সম্প্রদায়, “ললিত” হিন্দু প্রতিনিধি ও “ভৈরব 
হইতেজ্ছি মুলমান প্রতিনিধি । বিদেশী শাসক শান্ত ও বৈষ্ণবের আত্মঘাতি 
সংগ্রাম স্যষ্টি করিয়া দেশবিভাগের বাবস্থা করেন,-- 

ললিত-- লক্ষ্মীপুরের মানচিত্র ! 

হান্বীর - ঠা, পূর্ণ মানচিত্র! আমার এই তীক্ষ ছুরির ফলাকায দ্বিখণ্ডিত 
হয়ে গেল। ( ছুৰি দিয়া মানচিত্র দুই ট্রকরা৷ করিয়া! ফেলিল ) 

ভৈরব ও ললিত - ( আর্তকণ্ঠে ) সেনাপতি ! 

হাহ্বীর- হাঃ -হীঃ- “হাঃ, আনন্দ করুন কুমারদ্য়। আনন্দ করুন । ধক্ষন 
ছোট কুমার এই পূর্বাধ -আর আপনি গ্রহণ করুন এই পশ্চিমীর্ধ। ( উভজে 
গ্রহণ করিল ) আজ থেকে পূর্বার্ধের নাম হোক ভৈরব নগর, আর পশ্ষিমার্ধের 
নাম হোক ললিত নগর । (৩য় অঙ্ক, ১ম দৃশ্য) 

প্রাকৃতিক শীমানার কথা বিচাঁর করা বা জনগণের স্থবিধা অন্ুুবিধার 
কথা৷ বিচার করিয়া দেশ বিভাঁগ হয় নাই; দেশকে ছুরির ফলাকা স্থাবা 
অন্ধের মতই কুইভাঁগে ভাঁগ করা হইয়াছে । দেশবিভাগের পরে বিদেশী 
রাজনীতির প্ররোচনায় “ভৈরব নগরবালী ধর্মের নামে মানবতাকে বিসর্জন 
দিল, মানুষের অন্তর পশুর আবাসস্থল হইল । ধর্াস্তবিকরণ, লম্পদ হরণ, 
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নারী নির্যাতন, বাষ্রত্যাগ . প্রভৃতির মধ্য দিয়া তৈরবৰ নগরবাসী অকথ্য: 
অত্যাচার চালাইয়1 বৈষ্ণবদের পঙ্গু করিয়া রীখিতে চাহে | বৈষ্ণবগণ শিরুপাঙ্ 
হইয়া হয় ইহা সহা করে, না হয় ছিন্নমূল হইয়া দেশতাগ করে। নাট্যকার 
ইহাঁও দ্েখাইতে ভুলেন নাই যে ভৈরব নগরেও “বাহারের” ম৩ মাধ 
ছুই এক জন আছে যাহারা রাজনীতি ও ধর্মোন্ীদনায় মন্ুত্যত্ব হারায় নাই। 
ইহা বীভৎস ও করণ রস প্রধান নাটক। হিন্দু ও মুসলমানকে যথাক্রমে 
বৈষ্ণব ও শান্ত সম্প্রদায়বূপে কল্পনা করিবার মধ্যে ব্রজেন্দ্রকুমার দে রচিত 
ধরার দেবতা? (১৯৪৮ ) নটকের প্রভাব রহিয়াছে । 

ধর্মবিপ্রব ( ১৩৬৪ )--হহা আদি ও করুণরসপ্রধ।ন পর্যান্ক এতিহাসিক 
নাটক। নিভ প্রতাপ অপেরা ইহা অভিনীত হয়। ব্যালেসহ ইহাতে 
প্রায় বিশখানা গান রহিয়াছে । বাঁজা গণেশ নারায়ণের পুত্র রাজা যছুর 
( ১৪১৮--১৪৩১ শ্রীঃ) জেলালুদ্দিন নাম গ্রহণের কাহিনী লইয়া নাটক 
রচিত হইয়াছে। ইহাতে হিন্দু মাজের সমাজপতিদের সংকীর্ণতার প্রতিবাদ 
ফুটিয়া উঠিয়াছে। রাঘব আচারের ন্যায় হিন্দুসমীজপতিদের বিচারহীন সংস্কার 
মান্ষের ্বাধীন চিন্তা বিলুপ্ত করিয়া দিতেছে, - 

গোবর্ধন--সংস্কারের কাঁছে তোমাদ্দের মস্তক বিক্রীত বলেই আমাকে 
বিকৃত মস্তিষ্ক ভাবছ ঠাকুর | ন্বাধীনভাবে-চিন্তা করবার ক্ষমতা যদি তোমাদের 
থাকত -তাহলে বুঝতে পাঁধতে কোনটা ন্যায়, কোনটা অন্তায় | 

রাঘব ন্যায় অন্যায় বুঝি নী, -বুঝি শুধু শান্ত্র-জাঁনি শুধু সমাজের 
বিধান । ( ৩য় অঙ্ক, ৬ দৃশ্ঠ ) 

নবাব' আজিম শাহের কন্যা শাহাজাদি 'আশমানকে' রাজ যছু আশ্রয় 
দিগেন ও তাহার প্রেম মুগ্ধ হইলেন । ফলে রাঘবাচার্ষেকর হিন্রুসমাজের 
অত্যাচারের প্রতিবাদে তিনি মুসলমান ধনে দীক্ষিত হইয়া 'জেলালুর্দিন' নাম 
গ্রহণ কবেশ-_ 

রাঘব-_-চল উদয়নারায়ণ, এই চণ্ডালের সংস্পর্শ আমরা পরিত্যাগ করি । 

যদ্দ__চণ্ডাল ! নানা রাঁঘরাচার্ধ- আমি চগ্ডাল নই---আমি মুপলমান । 
আজ থেকে রাজা যছুনন্দন--নবাব জেলালুদ্দিন খা । ( ৩য় অস্ক ৬ষঠ দৃশ্য ) 

নাটকে নাট্যকার বলিতে চাহিয়াছেন, “ধর্মের আসল তত্ব হিন্দুমুসলমান 
সবাই একেবারে ভুল করে বনে আছে। আজ যার যতব্ড় টিকি সে 
ততবভ হিন্দু, ঘার যতবড় দাঁডি সে. ততবড় মুসলমান” '€ ওয় অক্গ, ৬ঠ দুষ্ট 
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- গোবধনের উক্তি )। তবু মুসলমান সমাজে, ঘে গ্রহণের উর্দারতা আছে 
হিন্দু সাজে তাহাও নাই । হিন্দু সমাজ যদি উদীর হইত তবে বাঙ্গপার 
ইতিহাঁস অন্যরূপ ধারণ করিত। এই নাটকেও নাটাকার হিন্দুমুসলমানের এক্য 
স্থাপনের প্রতি লক্ষ্য বাখিয়াছেন । 

জয়যাত্রা ( ১৩৬৪ ) আদর্শ শিক্ষকের মহত্ব অবলম্বনে এহ পঞ্চান্ক নাটক 
রচিত হইয়াছে । ইহাতে প্রায় বিশখানা গান আছে। যাত্রা-ব্যালেও 
ইহাতে সংযৌজিত হইয়াছে । নষ্টকোম্পানীতে নাটকখানি অভিনীত হয়। 
অবহেলিত শিক্ষক সমীজ অমৃত বিতরণ করেন, কিন্তু ণিজে পান করেন 
বিষ । এই বিষপানকারী আদর্শ শিক্ষকের স্থান আভিজাত্যের অঞঙ্কারে 
মত্ত রাজা অপেক্ষা অনেক উধ্বে'। রাঁজশক্তির দন্তে মানুষ অমা্ষ হহয়া 
উঠে। কিন্তু শিক্ষকের শিক্ষায় পশ্ুত্বের বেদীমূশে হয় মনযত্বের প্রতিষ্টা । 
রূপমংলের রাজা 'কীতিধর” ও পাঠশালার প্রধান শিক্ষক 'সতীনাথ' চরিজ 
দুহটিব দ্বন্দের মধ্য দিয়] নাট্যকার এই মতখাদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন । রাজা 
অপেক্ষা শিক্ষক রড়। করুণ ও বীভৎস রসপ্রধান এই নাটকের ছন্দাবসানে 
রাজা ইহাকে স্বীরুতি দান করিয়াছেন । রাঁজা স্বদেশে পূজিত, বিদ্বান পর্ধজ 
বন্দিত -_নাটকখানি চাঁণক্যের এই উক্তির কথা৷ ম্মরণ করাইয়। দেয় । 

দিতীষ পানিপথ (১৩৭০ )--হহিন্দুমুসলমান-এঁক্য ও ম্বদেশ-প্রেম অবলম্বনে 
রচিত এই পঞ্চাঙ্ক এতিহাসিক নাটক সতান্বর অপেরায় অভিনীত হয়। 
১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে সংঘটিত ্িতীয় পানিপথ যুদ্ধের অন্ততম নেতা চুনার-অধিপতি 
পাঠান সত্রাট আরদিলশীহের হিন্দুম্ত্রী [হিমুবাকাপ চরিভ্রকে নাটকে খুব 
প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে । এই বেটে-খাটো সাধারণ চেহারার (০9 
00255194€) ) লোকটি তেজ ও বুদ্ধির অধিকারী ছিলেন। হিমুচরিত্রে 
নাট্যকার দেখাইতে চাহিয়াছেন যে জাতিধর্ম এমনকি জীবনের চেয়েও দেশ 
বড়। আদি ওবীররস নাটকে প্রীধান্ত পাইয়াছে। রচনার দিক হইতে 
স্ববেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পঞ্চাঙ্ক এতিহ(সিক নাটক ০০৪ ১৩২৬ ) 
দ্বারা জিতেন্দ্রনাথ প্রভাবিত হইয়াছেন । 

ভাকিনীর চর (১৩৭১ )--ইহা নট্টরকোম্পানীতে অভিনীত রী বীভৎস 
ও ককুণরস প্রধান পধ্চাঙ্ক নাটক | তুঙ্গভত্ত্রা নদীর তীর লইয়া! বিজয়নগর 
ও বিদ্াপুরের মধ্যে সীমাস্তসংঘর্ষের এঁতিহাসিক পটভূমিকায় হিন্দুস্থান ও 
পাকিস্তানের : শীমান্তসংঘর্ষের রূপকআলেখ্য “ডাকিনীর চর'। নাঁটকেন্র 
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রূপক বিশ্গষণ করিলে এইবূপ দীড়ীয়, শান্তিকামী ভারতকে তূর্বল ভাবিয়া 
প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তান যে বারবার তাহাকে আঘাত হানিয়া চলিয়াছে 
তাহার প্রতিকার অবস্থ বাঞ্ছনীয়; তাহাকে বুঝাইয়া দেওয়া! প্রয়োজন যে 
ভারত শাস্তিকামী হইলে দুর্বল নহে । বিজয়নগরের রাজা রুষ্কদেব ও 
'বিজাপু.রর সুলতান আদিলশাচের সেনাপাি ইমান আলির কথোপকথনে 
হার পরিচয় পাওয়া যায় ( ৫ম অঙ্ক, ১ম দৃশ্ত | নাটাকাঁর ইহার জন্য গেরিলা 
যুদ্ধেরও প্রয়োজন অশ্নভব করিয়াছেন । হিন্স্তান পাকিস্তানের প্রধান যুদ্ধের 
( ১৩৭২ সাল) পূর্বেই নাঁটকখানি রচিত হয় । মনে হয় নাঁটাকাবের কাসনা 
কিঞ্চিৎ পূর্ণ হইয়াছে । 

'সিপাহীবিক্রোহ” (১৩৫৭), "সম্রাট অশোক? (১৩৬৫ ), “লালবাঈ” 
(১৩৬৭ ), 'কুষ্ণ-কালিন্দী” ( ১৩৬৮), “শঙ্গবাক্তর” (১৩৬৯ ) প্রভৃতি কয়েকটি 
নাটকও নাট্যকার বচনা করিয়াছেন । জিজেন্দ্রনাথ বঙ্গিমচন্দ্রের “দ্র্গেশনন্দিনী? 
( ১৩৬২ )৪ আনন্দমঠকে” (১৩৬৫ ) যাত্রানাটো রূপান্তরিত করেন । 


আনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায় (১৬২৯ ) 


স্বগলী-গোপালপুর নিবাসী আনন্দময় ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে শিয়াখালা বেণীমাঁধব 
উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে পাঠ সমাপনাস্তে একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে চাকুরী 
গ্রহণ করেন । কিছুকাল চাকুরী কবিবার পরে তিনি নাটা রচনায় মনোনিবেশ 
করেন এবং যাত্রার দলে যোগ দেন। বর্তমানে আনন্দময় নাট্যকাদ ও 
অভিনেতা রূপে যাত্রার দলে কাজ করিতেছেন । তাহার প্রথম নাটক 
“পাধাণের মেয়ে সত্যন্বব অপেরায় অভিনীত হয়; কুমার সম্ভব” হইতে 
( কালিদাস ) ইহার মূল কাহিনী সংগৃহীত হয়। আাননামক্স পৌরাণিক, 
এতিহাঁসিক ৭ কান্ননিক যাত্রানাটা রচনা করিয়াছেন । 

পৃর্থীরাজ ( ১৯৪৯) ইহা নিউগণেশ অপেরায় অভিনীত পঞ্চান্ক 
এতিহাসিক নাটক | ইহাতে বালের গীনসহ প্রায় আঠার খান গীতি 
রহিয়াছে । দিল্লীর সম্রাট ইতিহাস প্রসিদ্ধ পৃথ্থীরাজ' চৌহানের ( ১১৭৮ - 
১১৯২ত্রীঃ ) বিকদ্ধে গজনিপতি মহম্মদখোরির ! ১১৭৫--১৯২১৬ শ্রী; ) অভিযান 
€ পৃর্ধীবাজের শ্বস্তর কনৌজীধিপতি জয়টাদের ( ১১৭৬--১১৯৩ খ্রীঃ) 
বিশ্বাসঘাতকতা অবলম্বনে নাটক বচিত হইয়াছে । ১১৯১ খ্রীষ্টাব্দে তরাইনের 
সুদ্ধে মহম্মদ ঘোঁধি পরাজিত হইলেন । ইহার পরবে ১১৯২ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় 
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তাহার, সঙ্গে পৃর্থীরাজের যুদ্ধ হয় । অদ্বিতীয় বীর হওয়া সত্বেও জয্টাদের 
বিশ্বাসঘাতকতার জন্য পৃথ্থীরাজ এই দ্বিতীয় যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করেন । 

নাটাকার তাহার নাটকে অন্পৃশ্ঠতা৷ বর্জন ও বিধবা বিবাহ সমস্তা তুলিয়া 
ধরিয়াছেন.। সমাজপতিদের কুসংস্কার, স্বার্থবুদ্ধি ও অবিচারের ফলে এই দুইটি 
সমস্যার সমাধান সঞ্তব হইতেছে না, 

বীরাবাঈ-্বার্থে আঘাত লাগবে । তাই চতুর শ্রাঙ্মণগণ,' রাজশ্ত্তির 
সাহায্যে ভেদ্দনীতি ত্যপ্টি করে নীচ অন্ত্যজের নামে একটা বিরাট জাতিকে 
পায়ে তলায় ফেলে রাখতে চায় ্ 

মহম্মদ ঘোঁরি-_বিধবা বিবাহ দ্রিলে তাঁদের ক্ষতি কি? 

বীরাবাঈ--বিধবার বিবাহ হলে সমাজে পাঁপের ছোরাচ লাগবে । কিন্ত 
মেই বিধবার সঙ্গে গোপনে পাপাচার করতে সমাছগপতিদের বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ 
বোধ হয় না। 

মতম্মদঘোবি--কুতুব-- ৃ 

কুতুবুদ্দন-__জীহীপনা, আমিই তার জীবন্ত প্রমাণ ' অস্পষ্ট বিধবা 
টাড়াল মেয়ের গর্ভে সমাজপতির বাভিচারে আমার জন্য । সমাজপতি 
জাঁতিচান্ হল না, আমার মা হলেন ভরষ্টা--আর জন্মদাতা পিতা বর্তমানে -. 
'হাঠিট »লুম জারজ | ( ২য় অঙ্গ, ১ম দৃশ্য ) 

এংভাবে অন্যায়ের পথে সমাজ যাহাঁদের মানুষের অধিকার হইতে বঞ্চিত 
কখিয়। বাখিয়াছিল তাহাদের সহযোগিতায় মহম্মদ ঘোরি খাইবার গিরিপথে 
ভারতে প্রবেশ করিয়া দিল্লীর সিংহ!সন অধিকার করেন। এই নাট্য ঘটনা 
অন্তরালে নাট্যকারের মূল বক্তব্য হইল, রাঁজশক্তি ও সমাজপতিরা যদি 
দেশবাসীকে দ্বণী করিয়া পিছনে ফেলিয়! না রাখিয়া তাহাদের অন্তরে জানের 
আলো! জালিয়া দিতে চেষ্টা করিতেন এবং মানুষের অধিকারে ভূষিত করিতেন 
তাহা হইলে বহিঃশক্রর আক্রমণে ভাঁরত পধুদস্ত হইত না। বঞ্চিতদের 
অধিকার দানের প্রলোভন, দেখাইয়া! বিদেশীর] কার্ধোদ্ধার করিয়াছে । মহম্মদ 
থেরি স্থলতান ' মামুদের মত ভাঁরতে লুগ্ঠন করিতে আসেন নাই। এই 
কৌশলী তুকী দূরদশিতা লইয়া ভারতে মুদলমান সাম্রাজা স্থাপন করিতে, 
চাহিয়াছেন। মহম্মদ “ভ।রওবাঁপীকে পীড়ন করে নয়__তাদের সঙ্গে সৌহার্দ্য 
স্থাপন করে-_ধর্মের মহিম! দেখিয়ে তাদের মন জয় করতে” চাহিয়াছেন (৩ 
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অন্ক, ১ম দশ্য মহম্মদের সংলাপ | মহম্মদ ঘোরির সংলাপ রচনার নাঁটাকার 
চন্দপ্ুপ্' নাটক ছারা প্রভাবিত হইয়ীছেন,_ 

মহম্মদ--নথদুর তূক্িস্তীন থেকে বিশাল বাহিনী নিয়ে কত জনপথ. নদনদী, 
গিরি-কাস্তাঁর অতিক্রম করে অবিরাম গতিতে ঝঞ্ধার মত ছুটে এসেছি 
ভারতবর্ষে । দিমের-পর দিন দেশের পর দেশ জয় করেছি, কেউ বাধা দেয় নি 
বাঁধা পেলুম এই সরন্বতী তীরে ৷ ( ৩য় অস্ক, ৪র্থ দৃশ্ট ) 

“সেকেন্দীর-- -দর ম্যাঁসিডন থেকে বাঁজা, জনপদ তৃণসম পদতলে দলিত 
করে.....-ঝঞ্কারমত এসে... অর্ধেক এশিয়ার, বক্ষের উপর দিয়ে আমার 
করুধিরাক্ত বিজয়শকট 'অবাঁধে চালিয়ে গিয়েছি । কিন্তু বাধ! পেলাম প্রথম _ 
সেট শতদ্র তীরে 1” ( ১ম অঙ্ক, ১ম দৃশ্য, চন্্রগুপ্র-_দিজেন্ত্রলাল 

শৌইরধবীর্য ও দেশাত্মবোধ লইয়া পৃথবীরাজ চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে । চ্াহার 
শেধ পরিণতিতে নাটাকার ইতিহাসের আঁগতা বজায় রাখেন নাই । যুদ্ধে 
পাস্ত হইয়া ।পৃরথীরাজ বন্দী হইয়াছিলেন। তাহাকে নিষ্ুবভাবে ঠাণ্ডা মাথায় 
হত্যা করা হয়। বর্তমীন নাটকে পূথীবাজ প্রকাশ্ঠ পথে একলা! চলিতে চলিতে 
জয়চন্দ্রের শঠতার় ছুরিকাহত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন । পতিপ্রেম, বীরত্ব ৪ 
দেশীআবৌধকে প্রাধান্ দিয়া নাটকখাঁনি রচিত হইয়াছে । ইহা শঙ্গার, বৌন্্র 
বীর ও বীভৎস রসপ্রধাঁন নাটক | 

শিবাঁজী (১৯৫০ )- ইহা নিউ গণেশ অপেবায় অভিনীত আদি ও বী, 
রসপ্রধান পঞ্চাঙ্ক এ্ুতিহাগিক নাটক । ইহা গানের সংখ্যা প্রায় আঠীর 
যাত্রাব্যালেও নাটকে সন্নিবেশিত হইয়াছে । দোর্দগু প্রতাপশালী ভারত-সম্রা 
উর্রঙ্গজীবের বিফদ্ধে মারাঠা বীর শিবাঁজীর অভ্যুর্থানের কাহিনী অবলম্বত 
নাট্য বচনা করা হইয়াছে। শিবাজীর বীরত্, বুদ্ধি কৌশল ও সাংগঠনি: 
ক্ষমতাঁর পরিচয় দিয়! নাট্যকার এই চরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন। প্রস্তাবনা 
অত্যাচারী শাসকের কবল হইতে দেশকে মুক্ত করিয়া পতিত জাতিকে উদ্ধা 
করিবার জন্য মীতৃভক্ত শিবাঁজীর প্রতিশ্রুতির পরিচয় দেওয়! হইয়াছে । পাহা 
মাওলাদের যুদ্ধবিষ্ঠায় শিক্ষিত করিয়া, ও কৌশলে দিলীর কারাগার হই 
পলায়ন ( ১৬৬৬ শ্রী: ) করিয়া আট বছরের প্রচেষ্টার ফলে শিবাজী ১৬' 
খ্রীষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যে এক শক্তিশ'লী স্বাধীন মারাঁঠ। রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন 
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দীন দরিদ্র জাতির সেবকদ্ধপে শিবাজী ( ১৬৭৪--১৬৮০ শ্রী: ) রাজ্যভার গ্রহণ 
করেন । 

আগ্রায় শরঙ্গজীবের জন্মোৎসবের দিনে শিবাজীর মোঘল দরবারে উপস্থিত 
হওয়া একটি বিশেষ এঁতিছাসিক ঘটনা । এই ঘটনাটির এ্রতিহা'সিকতা 
বজায় রাখিয়া নাটকে ইহাকে স্থান দেওয়া বাঞ্ছনীয় । কিন্তু বর্তমান নাটকে 
ইহা সম্ভব হয় নাই । খউররঙ্গজীবের সঙ্গে শিবাজীর বাকা বিনিময় না হওয়াই 
এ দরবারের একটি বৈশিষ্ট্য । কিস্ত আনন্দময় এই নাটকে যেভাবে দরবারে 
উভয়ের মধ্যে বাঁকা বিনিময় করাইয়াছেন তাহাতে কট ওরক্ষজীবের এবং 
কৌশলী শিবাঁজীর চরিত্রগত বৈশিষ্টা রক্ষিত হয় নাই | প্রসঙ্গত একটি সংলাপ 
উদ্ধার করা যাঈতেছে,- - 

শিবাজী---এই কি সম্রাটের বন্ধুত্ব স্থাপনের নমুন]। 

ওরঙ্গজীব- সিংহের পঙ্গে শগালের বন্ধুত্ব হয় না শিবাজী। ( ৩য় অঙ্ক, 
৫ম দৃশ্য ) 

এ দৃশ্ঠটির সংলাপ অংশে ১গৈরিক পাঁতীকা" নাটকের অন্করণ করা 
»শনাছে,-- 

শিবাজী- বন্ধগণ! আমি এই মোঘল দরবারে দীড়িয়ে বলে যাচ্ছি, এবার 
মহারাষ্ট্রে ফিরে গিয়ে আমি এমন সমবানল প্রজলিত করব, যার লেলিহান 
অগ্রিশিখায় দিল্লীর সৌধশিখর পুড়ে ছা হয়ে যাবে । ( ৩য় অঙ্ক, ৫ম দৃশ্য 

| দেওয়ানি আম ) 

“শিবাজী --মুঘলের এই দরবারে দীড়িয়েই আমি বলে যাচ্ছি কুমার, 
মহাবাষ্টে ফিরে গিয়ে যে আগুন আমি জ্বেলে তুলব, তার লেলিহান শিখা 
দাক্ষিণাত্য থেকে দিল্লী অবধি-- - 'সর্বন্থ পুড়িয়ে ভন্মীভূত করে দেবে!” 
( ৪র্থ অঙ্ক, ৪র্থ দুশ্ঠা, আগ্রার দেওয়ান-ই-আম, গৈরিক পতাকা ) 

“গৈরিক পতাকা স্বারা আনন্দময়ের পালাটি কিছুট1 প্রভাবিত ও স্থানে 
স্থানে অনুকৃত হইয়াছে । ওরক্চজীবের সংলাপ রচনায় নাটাকাঁর ২'সাজাহান' 
নাটক দ্বারা মাঝে মাঝে প্রভাবিত হইয়াছেন,_- 

ক। উরঙ্গজেব--ওই রাজপুত জাতিটাকে আমি আজও চিনতে পারলাম 
লা। ( ১ম অঙ্ক, ১ম দৃশ্য) 


১। গৈরিক পতাক।। শচীন সেনগুপ্ত ১৯৩৭ ২। সাঙ্জাহানঃ ঘিজেন্রলাল ১৯*৯ 


৫২৮ বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা 


“উরঙ্গজীব- লক্ষ্যত্রষ্ট হয়েছি। একটু বেশী গিয়েছি। এই রাজপুত 
জাতটাকে আঁষি সম্যক চিনলাম না।” (৩য় অঙ্ক, ১ম দৃশ্য, সাজাহান ) 
খ। ওুরঙ্গজেব--ওকি বুদ্ধ পিতার দীর্ঘশ্বাস! দারার ছিন্ন শির! সজার 
শত ছিন্ন মলিন বসন ! মোরাদের রক্তাক্ত কবন্ধ......€ ৫ম অঙ্ক, ১ম দৃত্ত ) 
“রম্মজীব__ওকি ! আঁবাপ সেই দারার ছিন্ন শির_স্থজার রক্তাক্ত 
দেহ! মোরাদের কবন্ধ !” ..( ৫ম অঙ্ক, ৫ম দৃশ্ঠ, সাঁজাহাঁন ) 
শুভ-নিশুভ (১৯৫৬)- মার্কগেয় পুবাঁণান্তর্গত ( ৫ম--১৩শ অধ্যায় ) 
শ্ীপ্রীচণ্তী হইতে ইহাঁর মূল কাহিনী সংগৃহীত হইয়াছে । ইহা নিউ গণেশ 
অপেরায় অভিনীত পধ্ণঙ্ক পৌরাণিক নাটক । ইহাতে প্রায় পনেরখানা গান 
আছে; যাত্রাব্যালেও ইহাতে রহিয়াছে । শুস্ত-নিশ্ুস্ত দৈত্য ভ্রাতৃদ্বয়কে উদ্ধার 
করিবার জন্ত মহামায়ার আবিভাব নাটকের মূল ঘটনা। দৈত্যসম্রাট শুস্তের 
অন্তরে ছিল মুক্তি পিপাসা । তিনি শক্ররূপে মহামীয়ার আরাধনা করিয়া সেই 
পিপাস। চবিতার্থ করিতে চাহিয়াছেন। সেইজন্তই তিনি দেবরাজ্যে অতাচারের 
প্লাবন বহাইয়। দিয়াছেন । দেবদৈত্য একই পিতার সম্ভান। কিন্তু “একজন 
স্ব্গস্থখ করে উপভোগ” আর একজন “চির উপেক্ষিত হয়ে পড়ে রবে দেবতার 
পায়ের তলায়”--( ১ম অঙ্ক, ৪থ দৃশ্ট ) ইন্দ্রের নিকট দৈত্যবাঁজ শুস্তকণ্ঠে এই 
.অসামা ও অন্যায়ের যে প্রতিবাদ ধ্বনিত হইয়াছে --পূর্বালোচিত বিনয়ককঞেেে, 
সংগ্রাম” নাটকের দানবসম্রাট চণ্ডাস্থরের সংলাপেও দেবরাঁজের শিকট তদস্রূপ 
প্রতিবাদ জ্ঞাপিত হইয়াছে । পঞ্চম অস্কের তৃতীয় দৃশ্তে মহামায়া সংলাপের - 
«রে অন্থ্র । ধর্ম চায় পরাজয় কিন্তু সত্য চায় জয়'_এই অংশ ক্ষীরোদ প্রসাদের 
“নরনারায়ণ? (১৯২৬ ) নাটকেব কর্ণের সংলাপ হইতে আহত হইয়াছে- 
“কর্ণ "1 তত এক হৃস্ত 
বক্ষে দিয়], অন্য বাহু প্রপাবিয়া 
বি ধিতে হইবে মোরে মর্মহীন শরে-- 
গ্রাণাধিক সেই ধনঞ্য়ে । 
মম চায় পরাজয়, সত্য চায় জ্য়, 
মনুস্যত্ব চায় নিষ্্রতা ! বাহদেব ! 
মর্ম ভাঙ্গা গ্রীতিপুম্প অগ্জলিতে ধৰি; 
শুনাতে আগিলে তুমি মনঃক্ষোভ কথা ।” (২য় অঙ্ক) ৪র্থ 
শুভ- বা বীর ও তক্তিরস প্রধান নাটক. দৃশ্য, লরনাবায়ণ ), 


বাংলা, লোকনাঁটা সমীক্ষা ৫২৯ 


বুগের দাবী ( ১৯৬৩ ) --এই পঞ্চাঙ্ক কাল্পনিক নাটক জনতা অপেবায় 
অভিনীত হয়। বালের গানসহ ইহাতে এগারখানি গীতি সম্গিবেশিত 
»ঞয্লাছে । পণপ্রথা অবলগ্গনে নাটকটি রচিত হইয়াছে । পাত্রপক্ষের পণপ্রধার 
ছলুমে বত নরনারীর জীবন ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে | আ্রতরাং নমাজ সংঞ্চারের 
দিক ৬ইতে এই যুগের প্রথম দাবী হইতেছে পণপ্রথার বিলুপ্তি। এই দাঁবী 
অ্গযারী নাটকের শখিকরণ হইয়াছে “ধুগের দাবী” । নাটা পমাপ্তিতে বিষয়- 
“শাভী জমিদার কর্তৃক বিতাঁড়িত জমিদীরের ভ্রাতুষ্পুত্র 'অখিলের” মুখেও এই 
দাণীঈ ঘোষিত ভইয়াছে। এ পণপ্রথা উচ্ছেদকল্ে নাটাকার নাবীশিক্ষা 
পিশ্তারের পরিকল্পনা করিয়াছেন শিক্ষাপ্রাপ্ধ নারীরা স্বাবলম্বী হইতে পািলে 
শিজেবাই হিশ্ব সমাজের দ্বরাবোগা বাধিকপ পণপ্রপার বিরোধিতা করিতে 
”'বিবে। 

অমিধাপ মুগেন্ বা অভাচাবী ও অর্ধ গৃপ্ | মতেণ বিরোধি হা তিনি 
»া করিতে পাবেন না সংসাবের বহু অনর্থেধ মধা দিয়া শেষ পধন্ত -শহাকে 
4৮ দ্বণ্য অথ লোলপতা-পাপের প্রায়শ্চন্ত কগিতে হয়। জমিদর পুত্র 
'পাঞ্দেব” পণ-প্রথার বিরোধী | ইহার উচ্ছেদের জন্য তিনি সচেষ্ট । "অখিল? 
অনাভাব ও শিক্ষাভাবে কাশীর গুপাপর্দার হইয়াছে । বহু পাঁপ কাধ সাধিত 
ব(বিলেও নারীর মর্ধাদ রক্ষায় সে কখনও কার্পণ্য করে নাই । জন্সইমি ও 
পিতপারিচষ্কের প্রতিও তাঁহার প্রবল আকধণ। "ইহাই তাহাকে “গ্রামে 
ঘণরাইয়া আনিয়াছে এবং বিষয়লোভী নৃপেন্দ্রের ভ্রাতিজীয়া ও ভ্রাতুদ্পু্র ₹ গার 
প্রচেষ্টার কথা প্রকাশ করিয়া বংশ পরিচয়ের মধো প্রতিষ্টা লাভ করিতে পাহায্য 
“পিপ্নাছে। অর্থের প্রভাবে ভগ্ু, প্রতারক ও লম্পটরা কিভাবে মমাজে 
আধিপত্য বিস্তার করিয়া স্মাজপতি হইয়া বসেন তাহার পরিচয় পাওয়া যায় 
'এজনী গৌপাইমের' চরিজ্রে । কষ্পুরের গরীৰ অনাব পণ্ডিতের কন্তা 
'ভ!বশী” চরিত্রের মধ্য দিয়া নাটাকার দেখাইতে চাহিয়াছেন ঘে শিক্ষালপাভ 
“বিলে মহিলারা আত্মমধাদ1 বজায় রাখিয়া নিজের জীবন চালাইতে সক্ষম হইতে 
পাবেন। নাট্যরচনায় আদি, রৌত্র ও করুণ রসকে প্রাধান্য দেওয়া হুইয়াছে। 

মিরেও যার! মরে না" (১৯৬৯) নাটকখাঁনি সীওতাল বিদ্রোহের (১৮৫৪) 
প৮ভুমিকায় বচিত্ত হইয়াছে । ইহা নিউ গণেশ অপেরায় অভিনীত হয়। 
খেলাঘর” “সত্যের জয়", পরিচম্ব' ও “ফাসির মঞ্চে (১৯৭০) প্রভৃতি আবে! 
কয়েকটি নাটক নাট্যকার রচনা করিয়াছেন । 


৩৪ 


৫৩০ বাংল লোকনাটা সমীক্ষা 


পূণচন্ত্র দাস ( ১৩১*--১৩৭১ ) 

তিনি কলিকাতা নিবাসী ছিলেন | বিশ শতকের চতুর্থ দশকে পৃণচন্দ্ 
নাট্যরচনা করিতে আরম্ভ করেন। তিনি কয়েকটি পৌরাণিক, ভক্তিমৃক, 
এতিহাঁসিক ও সামাজিক নাটক রচনা করেন । তাহার নাটকে সমসাময়িক 
সমীজচেতনা ক্রিয়াশীল । ১৩৭ সালে নাট্যকার পরলোক গমন করেন । 

মাটির মায়া (১৩৫৬ )- ইহা গণেশ অপেরায় অভিনীত পঞ্চাঙ্থ 
এতিহাসিক নাটক | ব্যালে-সহ ইহাতে প্রীয় ষোপ খানা গান রহিয়াছে | 
বাণা রায়মল্লের পুত্র পর্থীরাজ সঙ্গ ও জয়মলের সঙ্গে ভ্রাতৃদ্বন্দের অবসান 
ঘটাইয়া এবং রাজদ্রোহী পিতৃবা স্থরজমলকে পরাস্ত করিয়া বীরত্বেণ সাহায্যে 
চিতোরের সিংহাসন অধিকার করেন । পাঠান কবল হইতে বন্দী শী 
তারাবাঈকে উদ্ধার কৰিবার পরে ভঙ্মীপতির দ্বারা বিষপ্রয়োগের ফলে তিনি 
প্রাণ হারাইলেন। এই কাহিনী লইয়ী নাটক বূচিত হইয়াছে । - নাটকে? মূল 
বক্তবা, বীবভোগ্যা বন্তদ্ধরা, কাজেই রাজাধিকার করিতে হইলে দৈব অপেক্ষা 
পুর্ণষকারের আশ্রয় গ্রহণ কবা অয় । উনাঁতে কীর, করুণ ও শঙ্গার রস 
প্রাধান্য পাইয়াছে। 

সতীর সাধনা (১৩৫৭ )--কাশীরাম দাসের মহাভারতের বনপুৰের 
সাবিত্রী-সতাবানের কাহিনী লইয়! এই পর্চাঙ্ক পৌবাঁণিক নাটক পচিত হয়। 
শাটকখানি “ক্যালকাটা অপেবায়' অভিনীত হয়। এই নাটকে বালে 
সংযোজিত হইয়াছে; ইহাতে প্রায় পনেরখানা গান আছে । শান্বরাঁজ মাত 
সেন বাঁজাহারা হইবাধ পর বাঁজশক্তি দ্বারা নিধাতিত শবর জাতির উ্খ।পনর 
মধা দিয়া নাট্যকার বলিতে চাহিয়াছেন যে, সমাজে উচ্চ নীচ সকঙ্গকেই 
মানবের মধাদ। দেওয়া উচিত । 

এই মর্যাদার জন্যই শবর সদীপ মঙ্গল সংঘবদ্ধ হুইয়া বির্রোহ করিতে 
চাঠিয়াছে। ূ 

শৃঙ্খল মোচন (১৩৫৭) ইহ পঞ্চাঞ্ধ সামাজিক নাটক। জমিদারী 
প্রথার পটভূমিকায় নাটকটি রচিত। ইহাতে সমসাময়িক কালের প্রচশিত 
কতগুলি মতবাদ, দুর্নীতি, চোরাকাব্ববাঁরী ও শ্রমিক মজুর সমস্তার উল্লেখ 
করা হইয়াছে এবং ইহার সম্রাধানকল্পে বিদ্রোহের কথাও বলা হইয়াছে। 
গঙ্গাচরণ পালের “শিবদুগা অপেরায়' ইহা অভিনীত হয়। ইহার গঃনের 
সংখা বার । ণাঁটকে জমিফারী প্রথার কুফল দেখাইয়। ইহাৰ বিলোপ 
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সাধনের মত বাক্ত হইয়াছে । হিন্দ্মসলমানের এঁকা ও নাটকে প্রকাশিত । 
শক্তিনাথ চরিত্র গানে গানে কর্মীদের মধ্যে উদ্দীপনা সঞ্কার করিয়াছে । 
ন্পপ্ন সাধনা ( ১৩৫৮ )--এই পঞ্চাঙ্ক নাটকখানি “রঞ্চন অপেরাঁয় অভিনীত 
ইধ। নাটকখানিতে পনেরখানার অধিক গান রহিয়াছে । ১৯৪৩ সালে 
নেতাজী শ্রভাষচন্দ্রের দেশের মুক্তিকামী আজাদ হিন্দ ফৌজের খ্রিটি* 
সামাজাবাদীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের পটভূমিকায় নাটকটি রচিত হইয়াছে । উহাতে 
(ধশপ্রেম প্রাধাল পাতয়াছে | 
ধ্বংসের দেবতা ( ১৩৫৯ )--এই পঞ্কাঙ্ক পৌরাণিক নাটক 'শিবদুর্গা 
অপেরায়' অভিনীত হয় । ইহাতে প্রায় বিশখানা গান রহিয়াছে । দিক্ষযজ্জের' 
+15নী নাটকে স্থান পাহয়াছে। দক্ষচরিত্রে কন্া-বিবাছের পাত্র সম্পর্কে 
পিঙগদয়ের চিত্রটি নাটাকার তুলিয়া ধরিয়াছেন,-- 
পক্ষ: পতা হয়ে কোন প্রাণে 
জেনে শুনে কলগোত্রহীন 
উপক্ত ভাঙর করে সমপি€ 
এ হেন স্বর্ণ প্রতিমা মোর | | ২য় অঙ্ক, ৬ষঠ দৃশ্য | 
বাজ পক্ষ ম্শাসক ছিলেন। ইহার ফলে প্রজাগণ রাজকর্মচারীদের 
“্চ্ছাচারিতা হইতে দুক্ত থাকিতে পাবিতেন , তিনি কখনো কর্মচারীদের 
এপকর্ষের জন্য ছুনীমের বোঝা মাখা পাতিয়া লইবার রীতিকে সমর্থন করিতেন 
“41  নাটকখানি ভক্তি, রৌদ্র ৪ করুণরস প্রধান । ভাগবতের নবম স্ধান্ধের 
দশম অধায় হইতে ইহার মূল কাহিনী সংগৃহীত হইয়াছে 
নর্দানব । ১৯৫৩ )_-বাঁমায়ণের উত্তবাকাণ্ডের কাহিনী অবলম্বনে গচিত 
এগ পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটক “বাণী নাটাবীি' কর্তৃক অভিনীত হয়। 
মযোধ্যাপতি মান্ধাত। ন্যায়পরায়ণতা, কতব্যনিষ্ঠা ও সঠারক্ষাদ্থারা দেশাপে 
জা লবণের দানবীয় প্রভাব হইতে মুক্ত করিয়া মনিবশক্তির জয় থোবণ। 
দবেন। ইহাই নাটকের ম্‌ল বিষয়বন্ত | সাগরপারের লৌক যে এই দেশে 
মাসিয়া এক শক্তিকে আব .এক শক্তির বিরুদ্ধে দাড় করাইয়া নিজের 
্বার্থসিদ্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছে__ইহা৷ আধুনিক কালের একটি সমস্যা । 
"টকের কাহিনীর অন্তরালে এই সমস্তাটি প্রকাশিত £টয়াছে। বিদেশীরা 
"পার হইতে এখানে আসিয়া দেশের দুই শক্কির মধ বিতোদ ৪ ছন্দ 
্ট, করিয়া মন্ত্র সাহাষোর বিনিময়ে স্বর্ণমুদ্রা শোষণ করিতে চাহে” 


«৩২ বাংল লোঁকনাট্য সমীক্ষা 


পবণ-_অন্ত্র শস্ত সমস্ত কিছু দিয়ে সাহায্য করবো, বিনিময়ে আমবা 
চা স্বর্ণমুদ্রা । ( ৪র্থ অঙ্ক, ৫ম দৃশ্য ) 

অস্পৃষ্ঠতা ও জাঁতিভেদপ্রথা যে জাতির মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দিতেছে তাহাও 
নাটকে প্রকাশিত হইয়াছে । নাটকে ছদ্মবেশী দেব গানে গানে বিবেকের 
বাণী শুনাইয়াছেন । এই নাটকে প্রীয় বশখানি গান আছে; ইহাতে যাত্বা- 
বালেও রহিয়াছে । 

চিতোর গৌরব- ইহা পর্ণঙ্ক এতিহাশিক নাটক | 'নবভারতী অপেরা? 
হা? অভিনীত হয়। বালে-গীতি শহ পাটকে শ্রীয় পনের খানা গান 
রহিয়াছে । ছ্বন্ববিরোধ ও বিশ্বাসঘাতকতার ফলে কি ভাবে চিতোরের রাণা 
রায়মলের পুত্র রাণা সংঘের ( ১৫০৯--১৫২৭ শ্ীঃ) হাত হহতে রাজপুত 
রাজা মোঘলের করে সমর্সিত হয় তাহাই নাটকের বিষয়বপ্ততে বিবুত করা 
হইয়াছে । এই নাটকে দেশন্রোহী, জাতিদ্বোহী এবং বিশ্বাসধাতকদের শীস্তর 
বাবস্থ: করা হইঘ়াঁছে,-- 

হুমায়ুন--নাঁক কান কেটে প্রকাশ্ত পাজপথের উপর দিয়ে পাদুকা প্রথার 
করতে করতে সারা নগপ ভ্রমণ করাবি। এই দেশদ্রোহী, জাতিদ্রোভী 
বিশ্বাসঘাতকদে৭ পরিণাম দেখে --এরহ মত পশ্তগুলো যদি মাধ হতে চেঙ্গা 
করে) ( ৫ম অঙ্ক, ৫ম দৃশ্য 

“টাকার সম্রাট অশোকের হিংসার পথ ছাড়ির। রা গ্রহণে 
কাঁণী পইদা অহিংলা', কাঁলকেতর কাহিনী ইয়া মা, কাতিকের 
জন্ম ও স্বগ অবরোধকাখী তাঁরকান্থর বধের ঘটনা লইয়া 'নবশক্তি এব: 
'মভিমন্থ্য বধ" নামে আঁরো কয়েকটি নাটক রচনা করেন । 


গোরচক্র ভড় (১৩২৪--) 


হুগলী জেলার ধনিয়াখালি--সোমশপুরের অধিবাসী গৌরচন্দ্র ১৩২৪ 
সালে জন্মগ্রহণ করেন । প্রহিমারী স্কুলের শিক্ষ। সমাপন করিয়। তিনি তাঁতের 
কাজে মনোনিবেশ করেন । লোকনাটা রচনা তাহার অবসর সময়ের কাজ। 
ভক্তিভাব, ধর্ম বোধ, দ্বেশপ্রীতি প্রভৃতি অব্লঙ্ধনে তিনি কয়েকখানি নাটক 
রচনা করিয়াছেন । তাহার উল্লেখযোগা নৃটিকগুলির মধো অধিকাংশই 
এতিহাসিক। এই সকল নাটকে এঁতিহাসিকতা অপেক্ষা কল্পনাকে অধিক 
মাত্রায় স্থান দেওয়! হইয়াছে । 
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কয়েদী (১৩৬২) ইহা! “কালকাঁটা অপেরায়” অভিনীত পঞ্চান্ এরতিহাসিক 
নাটক | ব্যালের' গানসহ নাটকের গীতি সংখ্যা প্রীয় উনিশ । অত্যাচারী 
হণ সম্রাট মিহিরকুলের সংঙ্গে মালবরাঁজপুত্র যশোধর্মণের সংগ্রাম কাহিনী 
( ৫৩০ খ্রীষ্টাবের পূর্বে ) লইয়। নাটকটি রচিত তইয়াছে। হুণরাঁজের রথচক্রের 
নিষ্পেষণ এবং শ্তটামকিশোবরের জাগরণী সংগীত দেশে যে নৃতন ক্ষেত্র প্রস্তুত 
করিয়াছিল তাহার উপর দণ্ডায়মান হইয়া জনশক্তির সহায়তায় কালোসওয়ার 
দেশের শঙ্খল মোচন করিতে সক্ষম হইলেন । এই কালসওয়ারই ছদ্মবেশী 
মালবরাজপুত্র “যশোধর্ণ' । দেশাত্মবোধক নাটাকাহিনীতে স্বার্থান্ধ বেইমান 
দেশভ্রোহীদের ও শোচনীয় পরিণতি দেখান হইয়াছে । এই নাটকে বীর, 
বীভৎস, কঞ্চণ & রৌজ বস প্রাধান্য পায়াছে । 

গরীবের মেয়ে । ১৩৬৮ )- ইহা পর্চাস্ক এতিহাসিক নাটিক । নাটকখানি 
“অদ্ধিকা নাটা কোম্পানীতে" অভিনীত হয়। এই শাঁটকে যাত্রা-বালে সহ 
প্রায় তেরখাশি গান মাছে! ইচ্চা ঘটন। প্রধান নাটক । চন্দরপুবের রাজমন্ত্বী 
নীলকণ্ঠের শঠতা বিশ্বাসঘাতকতা ও নানাপ্রকার নীচতাব আশ্রয়ে সিংহাসন 
অধিকারের চেষ্টা এবং দরিকছ “সদাঁশিবের' কন্যা “সীতার” নানাপ্রকাঁর অবিচার 
অনাচার সহ করিয্নাঁও সতীধর্ম রক্ষার প্রচেষ্টাকে প্রাধান দিয়া নাটা ঘটনা 
গড়া তোলা হয়ছে । কাহিনীতে গুরুত্ব আরোপ করিবার জন্য বাঙ্গালার 
বিপাসপ্রিক নবাব স্বজাউদ্দিনের বাঁজত্বের ( ১৭২৭ --১৭৩৯ শ্রী: ) পটভূমিকায় 
নাঁটা ঘটনাকে উপস্থাপিত করা ভষইরাছে। উহীকে ঠিক এতিহাঁসিক নাটক 
বলা যায় না। হার প্রধান ঘটনাই কাল্পনিক । নাটকের প্রধান লক্ষ্য 
অধমের পরাজয় * অন্যাঘ্েএ শাস্তি বিধান | ইহাতে আদি, বীব, বী'তৎস 
৭ করুণরপকে প্রাধান্য দেওয়া! হইয়াছে । 

মান্ষেব ঠাকুর ( ১৩৬৯) ইভা 'গোবদ্ধন অপেবায়' অভিনীত পঞ্চাঙ্ক 
পৌরাণিক নাটক । ব্যালের গানস্নহ ঈহ্নাতে চৌদ্দখানি গীতি রহিয়াছে । 
নাট্যাবস্তের পূর্বে ইহাতে স্ছচনা অংশ" সুংযৌজিত হইয়ীছে। ধর্মের 
সহায়তায় পাপকে পরাস্ত করিয়া মাহষের জয়গান করাই যে নাটকের উদ্দেস্ত 
তাহা এই অংশে বাক ভগয়াছে। কোশল সম্রাট চিত্রাঙ্গদ দ্বিতীয় পত্ী 
মোহিনীর মায়ায় মুগ্ধ হইয়া পাঁপের স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া ছুঃখ লাগবে 
পতিত হইলেন । শেষ্ধ পধস্ত সত্য, ধর্ম ও বিবেকেব দ্বারা চৈতগ্ত জাগত 
হওয়ায় পাপকে পরাস্ত করিয়া তিনি আনন্দময় জীবনে পুনঃপ্রবেশ করিতে 


৫৩৪ বাংপা লোকনাটা সমীক্ষা 


সম্থ হইলেন । এই নাট্য কাহিনীর মধা দিয়া নাট্যকার দেখাইয়াছেন, যুগধর্ম 
অনুসারে মিথ্যা, ছুনীতি ও পাপের প্রতি মান্ধষের আকর্ষণ আসে, কিন্ত ইহাতে 
শান্তি ণাই। ধর্ম ৫ শ্তায়ের পথে চলিয়া মোহমুক্ত হইতে পারিলে শেষপষন্ত 
জীবনে শাস্তির অধিকারী 5ওয়। যায়। নাটকে শৃঙ্গার করুণ ও ভক্তিরসকে 
প্রাধান্য দেওয়া হ্হয়।ছে। মঙ্ভাগতে আঁদিপৰ হইতে কাহিশীর মূল সুজ্ঞ 
সংগৃহীত হইয়াছে । ইহার, বু চিত্র রূপক করিয়া চিত্রিত করা হইয়াছে । 
রাজপুত্র 'ভাঞ" রূপে, মহিবী "সাধন, সেনাপতি "পবিত্র, বন্ধু অজ্ঞান”, 
কোশলবাসী বার্ণ মোহময় এবং তাহার স্ত্রী “ছলনা রূপে কল্গিত হহয়াছে। 
নাট্যচরিত্র পরিকল্পনায় গৌপচন্্র ফণিভূৃষণের “মেদিনী' ( ১৯৩৪ ) নাটক ছ্বারা 
প্রভাবিত হইয়াছেন । মোহিনীাএ মায়ায় চিত্রাঙ্গদ সাধনা (স্ত্রী) ৪ ভঙ্ভি' (পুন) 
হীন হইয়া ছুঃখভোগ করেন । সত্যধর্ম বন্ধু প্রভাবে মন্গত্যত্ববৌধ জাগরিত 
»ওয়ায় আবার 1তণি সাধন ও তক্তি যুক্ত হইলেন (স্ত্রী পুত্র লাভ করেন ) 
এৰং মোহিনীর মায়া মুক্ত হইয়া স্থখের দুখ দেখিতে পাইলেন । সুতরাং ধমই 
মানুষের প্রধান আশ্রয় € গ্ররুত বন্ধু । শ্রজ্ঞান নাটকে সত্য, ধম ও বিৰেকের 
বাণী শুনাইয়াছেন । এহ বিষয়ে সংঙ্গীত তাহার প্রধান 'অববন্থণ | 

“তাসের ঘর ( ১৩৬৭), অগ্রিসংক্কার? । ১৩৬৯), “সোনারগা (১৩৭১ ) 
এবং “বাজতিলক”( ১৩৭১ । নামে গৌবচন্দ্র আরো কয়েকটি এতিহাসিক নাটক 
চন] করেন! “পাঠের বিবি গোলাধ' নামে তিনি একখানি কাল্পনিক নাটক ও 
রচনা করিয়াছেন । 


অনিলাত চট্টোপাধ্যায় ( ১৯২৫- ১৯৬৬) 


তিনি ১৯২৫ এ্ষ্টান্দে পাটনায় জন্মগ্রহণ করেন । তাহার পৈতৃক 
বাসস্থান ২৪ পরগণা জিপার রাজারহট - কাশীপুর । একসময় নাট্যকার চিত্র 
ও মঞ্চসাংবাদিকতা। করিয়াছেন এবং “রঙ্গালয় পত্রিকার সম্পাদনা কমেও 
তিনি কিছুকাল নিযুক্ত ছিলেন । ১৩৬১ সালে তিনি প্রথম “রঘুভাকাত' 
নামে একটি যাজানাটায রচনা করেন। ইহার পরে বিভিন্ন বিষয় অবলম্থনে 
তিনি কয়েকখানি নাটক লিখিয়াছেন। নিউ রয়েল বীণাপাণি অপেরায় 
অভিনীত এবং মগকর্তৃক মণিপুর আক্রমণের কাহিনী লইয়া রচিত দস্থ্যকন্তা' 
(১৯৫৪) নাটকে তিনি একটি মগ নারী-বোদ্েটে চরিজ্ঞ স্তষ্টি করিয়াছেন। 
ইছ] ছাড়া এই নাটকে মগ মাংবার, চীন! ওয়াংহো, উড়িয়া! গুণধর, 
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মাড়োক্লারী ধরমদীস শেঠ প্রভৃতি বিভিন্ন জাতি ও শ্রেণীর চরিত্র সঙ্গিযবশিত 
করিয়াছেন । “প্রিজনার্স অফ জেন্দা"র ছাঁয়া অবলম্বনে সিংহগড়' ( ১৯৫৭ )' 
“বিক্রমোর্বশী'র কাহিনী প্রভাবিত নিটীর প্রেম" । ১৯৫৮ ), এবং গড়িয়। গুশ্থ 
“কাঞ্চি-কাবেরী' অবলঙ্গনে “মান্ষের ভগবান” ( ১৯৫৯) রচনা করিয়া তিনি 
ধাত্রাজগতে প্রি্ঠিতি লাভ করেন | এই নাটক তিনটি ষথাক্রমে 'আঁষ অপেরা", 
“ভারতীয় বূপনাট্যম” -৪ 'নটবাণী অপেরায়' অভিনীত হয়। এতিহাসিক 
নাটকে তিনি হিন্দুমুসলমান-এঁকোর কথাও শ্বনাইয়ীছেন । এই শ্রেণীর নাটকে 
ক্ষ রা € কল্পনার উপর তিনি অধিক নিভব মিহি | ১৯৬৯ খ্রাষ্গীব্ধে 
হার জীবনাবসান তয় । 

৮ ১৩৬১) ইন রয়েল বীণাপাণি অপেরা" অভিনীত পঞ্চশঙ্ক 
শাঁটক | ইহাতে প্রায় বিশখানি সঙ্গীত সংযোজিত হইয়াছে । এই নাঁটকে 
বালের জায়গায় 'একক প্ৃতা সম্নিবেশেব পরিচয় পা ওয়" যায় । বালের যাহা 
উদ্দেশ্য এই একক ন্তোরও উদ্দেশ্টা তাহাভি 

নাটকেব প্রস্তাবনায় অত্যাচারের বিঞ্দ্ধে কুখিয়া দাড়াইবার কথা বলা 
এয়াছে | নাঁটা ঘটনার মুল বক্তবা ৪ ইহার মধো নিঠিত বহিয়াছে । 'একদী 
শাসনের নামে শোধণ ৪ পীড়ন পল্লী অঞ্চলে যে হাহাকার তুলিয়াছিল 
নাটকে তাহারই পিঞ্দ্ধে সংঘবদ্ধ প্রতিবাদ করিবার কিছুটা পরিচয় পাঁওয়া 
যায। নাটকের নায়ক শ্রীদাম চাষীর ছেলে বঘু' জায়গীদারের অতাচাবের 
অবসাঁনকল্পে এবং শোধিত পলীব(সীর ভরণ-পোষণের জন্য অতাচামী ধনীর 
অর্থ লুষ্ঠন কবে । অন্যায়ের উচ্ছেদ ব্রত কেবল একা বরঘুই গ্রহণ করে নাই, 
তাহার সঙ্গে পলীর অনেকেই হাত মিলাইয়াছে । তাহারা এক দল নবীন 
কমী, গোপন আড্ডা মিলিত হইয়া তাহারা কর্মস্থচী নির্ধারণ কবে। 
ধনতাস্ত্িক সমাজের কৃষণল দুরীভূত করিবার জন্ত এই কর্মী সম্প্রদায় গণতান্ত্রিক 
শন শীতি প্রবর্তন করিতে চাহে, 

কালা্াদ- শুধু আমি নই, আমাদের নবীন কর্মীরা সকলেই ডাকাত রঘু। 

শাঁপক-পীড়নে আজ দেশের লোক অতিষ্ঠ, তাই বাংলার ঘরে 
ঘরে তৈরী হয়েছে শোষক দমনকারী ডাকাত বঘু। এমনি 
করেই ডাকাত রঘু ধনতান্ত্রিক শোষণ-নীতির উচ্ছেদ করে 
গণতাস্থিক নীতির প্রবর্তন করবে দেশের বুকে । 

(২য় অন্ধ, ৪র্থ দৃষ্ত ) 
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রঘুভাকাত সম্প্রদায়ের কার্ধাবলী সাময়িক উত্তেজনা এবং কিছুলোকের 
মধ্যে আতঙ্কের স্ষ্টি করিতে পারে মাত্র; 'এই পথে ধনতন্ত্রের উচ্ছেদ সাধন 
করিয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্টা করা যায় না। পৃথিবীর ইতিহাসে ইহার কোন নজীর 
মিলিবে না। শাসনতন্ব পরিবর্তনের কঠিন সাধনার পথ ইহা নয়। নাঁটা- 
পরিণতিতে কিন্তু শাসননীতি পরিবর্তনের পবিচয় পাওয়া যায় না। র্ঘু 
জাঁয়গীরদার কন্যার পাণিগ্রভণ করিয়। ধণতান্বিক শাসকের অধীনেই 
কফোতোয়ালের দায়িত্বভার লইল। কা'লাটাদের বাসন অপূর্ণ রহিরা গেল। 
নাটাকারের ডাকাতদপ কৃষ্টির পশ্চাতে বঙ্িমচন্দ্রের 'দেবীচৌধুরাণী” উপস্তাসের 
ডাকাত সম্প্রদায়ের প্রভাব ক্রিয়াশীল । লোকনাটোর বীতি অন্কযাঁয়ী খাবাঁপ 
চরিত্রের পরিবর্তন ৪ অন্ঠায়কারীর শাস্তিবিধানের ব্যবস্থা নাটকে করা 
হইয়াছে । হিন্দ্মুসলমানের এঁক্যের কথাও নাটকে ঘোষিত হইয়াছে । বঘুব 
মত জনদরদী ডাকাতচরিত্র পূর্বেও লৌকনাঁটো কষ্ট হইয়াছে। প্রসঙ্গত সাবিত্রী 
মুখোপাধ্যায় রচিত উদয় ডাকাত" ( ১৯৫১ ) নাটকের উদয় চরিভত্রের উল্লেখ 
করা যাইতে পারে । খপ ডাকা নাঁদকে আদি, বীর ৪ বীতৎস কসকে 
প্রাধান্য দে-য়া হইয়াছে | 

মসনদ ( ১৩৭০) এরা নাটক নিউ গণেশ অপেবায় অভিনীত হয়। 
'বাযালেগীতিসহ এই পঞ্চাঙ্গ নাটকে বাঁরখানব অধিক গান রহিয়াছে । ইহা 
ইন্িতাসিক নাটক হইলেও নাঁটাকার ইহাতে কল্পনার ফ্ুলঝুরি ছুটাইয়াছেন। 
ঈসলামপুবের বেগমসাহেবা রূপাবাঈ স্েত, আদর্শ ও পক্ষপাতশন্তায় মহীয়সী 
নাবীরূপে চিত্রিত হইয়াছেন ; ন্যাঁয়নিষ্টা বজায় পাখিবাঁর জন্ত বূপাধাঈ প্রন 
গতিফ খাঁকে স্বহান্তে মৃড্াদান করিতে কুষ্ঠটিত হইলেন না। এতিহাঁসিক 
শাংকরূপে চিভিন। যাব্রীপালাম়্ মুসলমান শাসকের ্যাঁয়বিচাবঝের পরিচগ্প 
দিবার জন্য প্রথম 'এই জাতীয় অনৈতিহাসিক কল্পনার অশ্রয়গ্রহণ কবেন 
লোৌকনাটাকার এজেন্দ্রকমার । তাহার 'বাঙ্গালী" নাটকে নবাব দাউদখা 
ন্লায়নীতির মধাদী দিধার জন্য পুত্রহতা। করিয়াছেন । শাঁটকের প্রধান 
উদ্দেস্ঠ হিন্দমুসলমান-মৈত্রী স্বাপন। ইহার জন্য হিন্দুনারী রূপাবাঈ মুসলমানের 
গৃহিণী হইয়াছেন , কাঁরণ নুসলমীনকে ভাঁপবাসিয়া তিনি হিন্দযসলমানকে 
একটা মহামিলনের আদর্শে গড়িয়। তুলিয়া তাঙ্কাদের চিরকালের ভেদাভেদ দূৰ 
কবিয়া দিতে চীহেন। ইসলাম পুরের নবাব ফিরোজথ। সুশীসক | তাহার 
ক1ছে ধর্ম-সাম্প্রদায়িকতা বড় নহে। হিন্দু ও মুপণমানকে তিনি সমদৃষ্টিতে 
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দেখেন ; উভয় দলই তাহার কাছে মানুষ । বিচারের সময় নবাবের নিকট 
আত্মীয় অনাত্বীয় সবাই সমান। এই নাটকখানি শৃঙ্গার, বাঁৎসলা, বীর ৭ 
ককুণরস প্রধান | 
মগের দেশ ( ১৩৭১ )--ইহা “নাট্যভারতী অপেরায়' অভিনীত পঞ্চা* 
ধতিহাসিক নাটক | ইহাতে প্রীয় চৌদ্দখানি গান আছে । কয়েকটি যাঁ্‌- 
ব্যালেও ইহাতে সন্নিবেশিত 5ইয়াছে। দরবেশ চবিজ্ঞ গানে গানে বিবোশে 
বাণী শুনাউয়াছে। একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইল, . 
মীরজুমলা আমার পথের কাটা নিমুপ করতে স্জাকে মরতে ইবে। 
কেননা বাশকে আমার চাই-ঈ চাই | আমার মনের এই 
সংকল্পের পথ থেকে কেউ আমাকে এক চল নাড়াতে প!পানে 
প) -খেউনা। গ্রামি এই গোপন ম্কল্পের পথে চির-মুশাফির | 
। গীতকঠ্জে দরবেশের প্রবেশ ) 
দরবেশ নুশাফিব, হায় মুসাফির, হ বে ইসিয়া | 
জাহান্মের আধার পথে আগি ৪ নাকো আর ॥ 
শক্তিযার-- এই অমবেছে | এ বাটা মামদে। আবার কৌথা থেকে ধেহ ধেষ্ঠ 
করতে করতে এসে জুটলো | আরে এই, কী চাস তুই? 
মীরজুমলী। কী কথা? 
দরবেশ  পৃৰ্গাতাংশ | 
তুমি ভাই হয়ে আর ভয়ের বুকে চ।লিওনাকো ছু 
স্বার্থলোভে কর নাকো হতা! জুয়াচুরি, 
মান্গষ তমি, নগ্ডকো দানব, নগুকো জানোয়ার ॥ 
মীবজবমলা বক্ভিগাদ | প্রকে ভাড়াও বক্ভিয়ার তাড়াও! ও কে ত। 
আমি জানি ণা। জানিনাকি যাদু আছে ওর জঙ্গে। 5 
আমাকে দুর্বল করে ফেলবে বক্তিয়ার, আমাকে ভুপ্সিয়ে দেবে 
মামার এতদিনের সংকল্প । 
বাক্তিয়ার শুনছিস, হুজুর আমার কি বলছেন ? খবরদার বলছি, আমার 
এমন মেহেরবান ভঙ্ুবকে অমন এক সত্কর্ম করতে বাধা 
দিসনে | যা, বেরো' এঃ১ আবদার! ওর একটা মুখের 
কথায় ভ্ৃজুব কিনা এত দিনের এন আশার অমন বড়িয়া ইপাম 
ছেড়ে দেবেন ? | 


€৩৮ বাংলা লোকনাটা সমীক্ষা 


মকৰেশ--। পূর্বগীতাংশ ) নাইবা পেলে তখৎ-এ-তাউস ইনাম শিরোপা, 
খোঁদাঁর দোয়ায় হতে পার হাজী মুস্তাফা 
নয়কো ছোবায়, ভালবাসায় বাঁদশ! দুনিয়ার । 
। প্রস্থান ) 
[ ১ম অন্ধ, ৪র্থ দৃশ্য, আরাকানের গুপ্ত আবাস | 
নিংহাসনের পথ সম্পূর্ণ নি্ষণক করিবার জন্য এরঙ্গজীব ( সপ্রদশ শতাঁবী ) 
কতক আরাকানে পলাধ়িত ভ্রাতা শ্রজাকে বন্দি করিবার প্রচেষ্টা অবলম্বনে 
নশীযা কাহিনী গভিয়া উঠিয়াছে। আদি, বীর ও করুণ বসপ্রধান এই নাঁটা 
বচণায় মন্তযাত্ববৌধ জাগ্রত করিবার দিকে নাটাকার লক্ষা রাখিয়াছেন। 
নাটাকার “সম্ভতলসীদীস' ( ১৯৫৪ ), “মহাকাল? (১৯৫৬ ১ প্রভৃতি আবও 
“মেকখানি নাটক রচনা করিয়াছেন | 


ক[নাইলাল নাথ (১৯২৮---) 


২৪ পরগণা জিপার অন্তর্গত বনগ্রাম পর্বপাডার অধিবাসী কানাইলাল 
১৯১৮ স্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন ৷ দশম শ্রেণীর ছাত্ররূপে বিদ্যালয় পরিতাাগ- 
পর্বণ, তিনি কর্মজীবনে প্রবেশ করিয়া একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে চাকুরী 
গ5ণ করেন । ১৯৪৪ খ্রীষ্টাকে ষোল বৎসর বয়সে “ভতুডে কাণ্ড নাষে 
শলীভূমিকা বজিত একটি কৌতুক নাটিকা তিনি রচনা করেন । তাহার প্রথম 
যাত্রা নাটক আত্মদান' ১৯৪৬ সালে রচিত হয়! ই বনগ্রামবাদ্ধব নাটা 
সমাজ' কর্তৃক অভিনীত হয়। ইহাঁর কযষেক বৎসর পর হইতে তিনি যথারীতি 
যাত্রা নাটক রচনা করিতে আরম্ভ করেন । তিনি এঁতিহীসিক, কাল্পনিক, 
তক্তিমূলক ও দেশাত্মবোধক যাত্রানাটা রচনা করিয়াছেন। এঁতিহাসিক 
নাটক রচনায় কানাউলাল ইতিহাসের ছায়া অবলম্বন করিয়া খুশিমত কল্পনার 
খেলা দেখাইয়াছেন । একজনেব সংলাপের শেষ অংশ পরবর্তী বক্তাঁকে দিয়া 
বলাইবার রীতি কাঁনাইলালের বিভিন্ন নাটকে এত আধিক বাবহৃত হইয়াছে 
যে ভাহার নাটকে ইহা এক প্রকার একঘেয়েমিতে পরিণত হইয়াছে । 
বর্তমানের আরো কোন কোন যাত্রানাটাকারের নাটকে এই বীতির পরিচয় 
পাওয়া যায় । 

কবরের কান্না ( ১৯৫৮ )--এই এঁতিহাসিক নাটকটি তিন ডাঁগে বিভক্ত 
প্রপ্ততি” 'বিস্তৃতি' ও পরিণতি । প্রতিটি বিভাগে আবার কয়েকটি 


বাংলা লোকনাটা সমীক্ষা ৫৩৯ 


উপবিভাগ রহিয়াছে । ১৩৫৪ সালে রচিত জিতেন্দ্রনাথ বলাকেপ 'মাঙ্ষ' 
নাটকেও অংক বিভাগের স্থলে এই ধরণের বিভাগ ( "সচনা', 'প্রারুস্ত', 
'পরিপতি ) ও উপবিভাগ ছিল । নাটাকার তাহাদ্বারা প্রভাবিত ঠইয়াছেন । 
এই নাটকটি আয অপেবায় অভিনীত হয়। ব্যালের গানসহ নাটকে প্রায় 
পনেরটি গীতি সঙ্গিবেশিত হইয়াছে । প্রস্তুতি অংশের এক-উপবিভাগটি 
নাটকের জন্য অবশ্থ প্রয়োজনীয় নহে । নাটকে যে একটি গল্প শুনীন হইবে 
কেধল এই কথাটি বলিবার জন্য নাটারন্তের প্রথমে ইহা সংযৌজিত হইয়াছে । 
ইহা হাক়াচিত্র-রীতির প্রভাবের কথাও ম্মরণ করাইয়া দেয়। লেখকের 
ভূমিকা হইতে বুঝা যায় যে তিণি ইতিহাসের ছায়ামাত্র অবলঘ্বন করিয়া 
নাটক রচনা করিয়াছেন | ভ্তবাৎ হহাতে কল্পনীৰ প্রাবপা আছে। এই 
অতিরিক্ত কল্পনার জন্য ঘটনার এঁতিহাঁসিকতা ঠিক বজায় রাখা সম্ভব হয় 
নাহ । ভারত সম্রাট জাহাঙ্গীরের ( সপ্তদশ শতাব্দী ) রূপোন্মাদনা এবং 
মেহেবউন্নিসার ভারত সিংহাসনের আকধণ এই নাঁটা ঘটনার মূলে রহিয়াছে । 
শাম্প্রধীয়িকতাহীন মনোভাব, প্রজাদরদ, বীরত্ব, স্ত্রীর প্রতি একাস্তিক প্রীত 
এৰং উদারতা লইয়া শে আফগান চরিজ চিত্রিত তইয়াছে। বিদেহী 
আনাবকলির ছাক়া-চরিত্র পরিকল্পনায় ফণিভূষণের 'রামান্রজ' নাটকের ছায়া 
সীতার কথা স্মরণ করাখবা দেখ। আদি বীর ও কৰরুণরসকে নাটাকে 
প্রাধান্থ দেওয়! হইয়াছে 
মাটির প্রদীপ (১৯৫৯ )--ইতা আধ অপেপায় অতিনীত পঞ্চাঙ্ক কাল্পনিক. 
নাটক । বীর, করুণ ও বাৎসল্য রসপ্রধান এই নাটকে ব্যালে সহ প্রা 
এগারখানি গান আছে। বাজপরিবারে পরিচিত সম্গাসী সাধুজী গানে গানে 
বিবেক ও ধর্মীক্ষসারে কর্তব্যের নিদ্দেশ দিয়া চলিয়াছেন। শিশ্ুহত্যায় উদ্চত 
রঘুয়া ও মন্ত্রকে লক্ষ্য করিয়া গাওয়া একটি গীতি হইতে নিলা পরিচয় দেওয়া 
সাইতেছে।__ 

সাধুজী-_নানা, ভুল বুঝোনা, ভুল বুঝোনা, তুল বুঝোনা ভাই ! 

বধুয়া_তভুল! 

সাধুজী- হ্যা, হ্াযাভুল। (গীত) 

ভুল করে আর ভুলের বোঝা এ জীবনে বাড়াৰি কত, 
কেউ নেবেনা অংশ যে তার দিনে দিনে বাড়বে ত । 
মর -__আরে, আগে বাড়, আপনা কাম দেখ, ! 


৫৪০ বাংল! পোকনাটা সমীক্ষা 


সাধুজী ( পূর্বগীতাংশ ) যায়ার পথে যদি যেতে চাঁও 
দ্র্জনে আঘাত হান, ভর্বলে বাঁচা, 
মনের আখি দেখনা খুলে ও যে সদ্য ফোটা ফুলেব মত ॥ 
( ভাবাবেশে বঘুয়া নিজের অজ্ঞাতে কোলের শিশু সাঁপুজীর কোঁলে 
দিয়াছিল, গাত নন্তে শিষ্পকে পঈয়! সাধুজী গ্রস্থীন কন্িলেন । 
| ১ম অংক, ২স দুশ্তা 
অঞ্চনগভের রাজী জয়শাবায়ণের শৈশবে পরিতআক্ত করূপ পুত্র প্রদীপ 
চপিত্রের সাহাযো শটাকার বপিতে চাহিয়াছেন যে আভিওাাোতোণ অহঙ্কার 
ও রূপের চেয়ে মন্য়ান্তের স্থান উঁচুতে । ম্বতার পূর্বে করূপ প্রলীপের প্রতি উক্ত 
উদয়নারায়ণে সংলাপে হহ। বাক হইয়াছে, 
ঈঙ্গয় মিথা কপ মার আভিজাতা নিয়ে যাঁদের অ'্ঝীর হয়ত তীরাত 
ত্হোমাকে আঘাত কবধবে। কিস্ যারা পপ্ররূুত মাজিষ। তাবা 
তোমাকে জদয়েল সি“হামনে বসিয়ে পূজা কববে। 
( ৫ম অঙ্গ, ১ম দশা । 
৫. কাঁদে । ১৯৬০) উঠা সত্ান্বব আপেরার অভিনীত পাঞ্চাঙ্গ কান্ননিক 
নটক | হতাতে বারখানা গান বতিযীছে । নাটকটি খউটনাপ্রধান | নাঁটা- 
কারে মুল বক্তবা শিবসাগরের*রাজা শিবনারায়ণের কা ধ্বনিত হইয়াছে, 
শিবনারায়ণ জন্মের দাবীতে মাসের ছোটবড় ভিসাধ করতে যেওন) | 
যদি পার কমের অধিক্কাবে ককু। : ৬য় অঙ্গ, ৩য় দুশা | 
এঠ নখাচকটি আদি, +কণ ৭ বাঁৎসপা বসপ্রধান | 
শটাকাঁব সিল্ধুর বাণ! দাঁহির-এবর বিকুদ্ধে আঁরবেব বাদশাঠ ভিজাজ আলির 
'্সভিযান অবলগ্কানে হিন্মূসলমান-প্রীন্ি ৪ দেশপ্রেম মূলক একখানি নাটক, 
পচনা করেন | এহ পঞ্চীঙ্ষ নাটকের নাম আহবান ১৯৬০1 ইভা নিট 
রয়েল বীণ1পাণি মপেরায় অভিনীত ইয়। ইহা ছাড়া “রক্তে বাড মণটি? 
(| ১৯৫৯), “আমি কে । ১৯৬১ ৮ ঠিসনিক ধব হাঁলিয়ার? (১৯৬২, মা 
ছেলে । ১৯৬৩ ) "চণ্ীতশাপ মন্দির' ( ১৯৬৮ 7, "আগুন নিয়ে খেলা? (১৯৬৭), 
সন্রাঙ্গর অপেরাধ অভিনীত 'শতব থেকে দরে?! ১৯৭০), "সংগ্রাম? (১৯৭০) 
প্রড়ৃতি আরো! কযেকখানি নাটক কানাইলাল রচনা করিয়াছেন । পিংগ্রাম। 
নাটকখীনি বনীন্দ ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকসংস্কৃতিসংস্থার আমন্ত্রণে বিশ্ব 
বিদ্যাণয প্রাঙ্গণে অন্থিকা নাটা কোম্পানী ছারা ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে অভিনীত হয় । 


ংলা লে!কনাটা সমীক্ষা? €৪১ 
দেবেজানাথ নাথ (১৩২৩) 


২৪ পরগণা জেলার বমির হাটে ১৩২৩ সালে দেবেন্দ্রনাথ জন্ম গ্রহণ করেন । 
বিদ্যালয়ের শিক্ষার সঙ্গে অল্প বয়স হইতে তিনি সংগীত শিক্ষার মলে নিবেশ 
করেন । বর্তমানে তিনি নাটাকার ও অভিনেতা রূপে যাত্রা দলে কাজ 
করিতেছেন । নাটারচনায় ত্রতী হইয়। দেবেক্্রনীথ কয়েকখাঁনি এতিহাপিক « 
কাল্পনিক নাটক রচনা করিয়াছেন । দেশাত্মবোধ, হিন্দ-মুসলমান-এীন এবং 
শিল্পীর দাবীকে বিভিন্ন নাটকে তিনি প্রতিষ্ভিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন | 

মাত্রা হল স্তর ( ১৩৬৭) এর্ঠ পঞ্চাঙ্ক কাল্পনিক নাটক সতাশ্বর অপেরা 
আঁভনীত, হয়। বালে সহ হাতে দশখানি গীতি সংযোজিত হতয়াছে। 
কেবল যান্ত্রিক তার প্রসার ঘটাগয়া দেএর্কে উন্নায করা সন্ধ নভে 1 এশকে 
উন্নত কাঁরতে হইলে কলকারখানার সঙ্গে সাতিতা পলিতকলাকেপ উপযুক্ত 
মধাঁদ। দিতে হইবে , পাহিতা লাপমকলার আনাধা। রক্ষা করিতে হহালে সা 
শিল্পকে কাঁচিবার যথোচিত অধিকার দিঘ়। তাভাপ জীবনকে দৈশ্য দশা মুক্ত 
করিয়া তুলিতে হইবে | ইহাই নাটকের মুল কা | সবাসাচীর কে পাটাকার 
এই কথাটিই ধ্বনিত করিয়' হুলিচােন, 

ধবাশাচী-চিরবঞ্চিত শিল্পীদের তুমি বাচা, আমাদের সঙ্গে ক মিলিয়ে 
তার গাঁজ বলে উঠক - হে যুগপ্রবর্তক " আমরা ঠন্দরের পূজারী, ফুলের 
মত পথ জীবন নিদে আমাদের বেঁচে থাকতে দাও, খের কণ্টকিত পথে 
আমাদেঞ বাতা হোক শেষ । ( ৫ম অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য ) 

বাস্তব অবাস্তবের মিশ্রণে রচিত কাহিনীর মধা পিয়া নাট্যকার দারিড্রা দগ্ধ 
শিল্পীৰ জীবনাকে দুঃখে।ভীর্ণ করিয়া ভুলিবার জন্য যাত্রী স্থক্ু করিবার কথ 
বলিতে চাহিয়াছেন । কীর, রৌছ ও করুণ রসকে প্রাপাল দিয়া! নাটকটি রচিত 
হইয়াছে। 

সাঁতভাই চম্পা (১৩৬৯ )--এই পর্চাঙ্ক এতিহাঁদিক নাটকখানি কাালকা। 
অপেরায় অভিনীত হয়। বালের গাঁনসহ ইহাতে এগারটি সঙ্গীত সন্গিবেশিত 
হইয়াছে। 


বাংলার নবাব হোসেন শাহ (১৪৯৩--১৫১৮ শ্রীঃ ) দেশে স্বর্ণযুগ প্রতিটা 
কবিতে চাহিয়াছিলেন ; মে সময়ও বহিরাগত গাজীগণের ধর্মান্ধতা ও নারী 
লোলুপতা ব্রাঙ্মণ নগরের রাজা মুকুটরায়ের বংশ কিভাবে ধ্বংস করিয়াছিল 
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তাহাই নাটকে দেখান হইয়াছে । হেসেনশাহ হিন্দুমুসলমানের সাম্প্রদাক্িকতার 
উন্মত্ত তাগুব লীল। দূর করিয়া একা প্রতিষ্ঠায় তৎপর ছিলেন,-_ | 
হোসেন- -নবাব হোসেন শাহ তার বাজত্বকাঁপকে এক স্বর্যুগে পরিণত 
করতে চায়। তাই একদিকে তেসে চলেছে শ্রীচৈতন্ত ভক্ত হরিদাসের প্রে*- 
তক্তিব প্লাবন, আব একদিকে মসজিদের ভেতর থেকে বেবিষে মাসি 
আজানের ধবণি । ( ২য় অঙ্ক, ৪থ দুষ্ট ) 
প্রচাববিদ জয়ঢাকের গানে ও এই ভাবটি মূর্ত হহয়া উঠিয়াছে,- - 
জয়চাক--( গীত ৷ আজানের ধ্বনি মিশে গেছে আজ মধুময় হরিনাষে, 
মশ্দি আর মসজিদ হলো পুণা তীর্থ ধামে। 
খেদ। ভগবান একসাজে সাজি 
নেমেছে মাটির পথিবীতে আজি 
ধন্য হয়েছে গৌডবঙ্গ ধন্গ হোসেন নামে 
মন্দি« আর মসজিদ চল প্ুণাতীর্থ ধামে। 
( ২য় অঙ্ক, 9থ দৃশ্য ' 
বতমান যুগ প্রচ।পের খু» প্রচারের ছেরে অনেক সতাই মিখা। এ 
আনেক মিথা পাছা পবিণতি হয় । জ্মগাক উরিজ্রের মধা দিয়া নাট 
হাই বলিয়াছেন, 
দ্যচাক ধরুন আপনি হোপসেশ শাহ বাংলার নবাব, দেশ (জাড, 
আপনার স্বণাম। বলুন মাভি দিনের মধ্যে আপনার আনাম 
আমার জয়ঢাঁকের জাঁরে কবরস্্ব করে ছিচ্ছি। 
'হাসেন--চাঃভাতভাত- বলকি ? 
অযাটাক- -আবাঁধ আদেশ ককন যে মজঃফর শাকে হতা করে আপনি 
এঠ গোৌড়ের সিংহাসনে বসেছেন, আমি সেই অত্যাচারী ছিন্- 
মুসলমানের পরম শক্কে বাতারাতি একেবাঁবে দেবতার আসনে 
বসিয়ে দিচ্ছি । ( ১এ অক্ষ, ৪থ দৃষ্ঠ ) 
আদি, বীর ও ককণরস প্রধান এই এতিহাঁসিক নাটকে অনেক কাল্পনি- 
পাকে স্তন দেওয়া ভইয়াছে। ধমৌন্মীদ কামান্ব, গাজী ববখান-এএ 
ন্ত্যাচাবী চরিত্র 'এবং হোশেন শাহের চবিত্র পরিকল্পনায় মাঝে মাঝে হজেক্- 
পমারের সোনাই দীঘির? ( ১৯৬১) কথা স্মরণ করাইয়! দেয়। মুকুট বায়ের 
নুহাজীব্ক ও গাজী ধহখান কর্তৃক গারক্তে অপনিয় করিবার সাক্ষে বিনষ্বরুর 
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রচিত “মাটির প্রোম” (১৩৫৫ ) নাটকের রাজা শিলাদিতোর সযকৃণ্ড গোরক্ে 
অপবিত্র করিবার ঘটনার সাদৃশ্ত লক্ষিত হয়ব। বিনয়রুষ্ণ দ্বারা বর্তমান 
এাটাকার প্রভাবিত হইয়াছেন । 

বাঞ্গাদিত্য ( ১৩৭০ )-_আধ অপেরা ও কুণ্ডনাটা কোম্পানিতে এই পঞ্চান্ব 
এতিহাসিক নাটক অভিনীত হয়। যাত্রা-বালে সহ ইহাতে নয়খানি গান 
ৰহিয়ছে । ভীলের ঘরে পালিত পালিত গিহেলাট ( গুহিলোট ) পাঁজকুমার 
বাপ্লাদিতোর ( অষ্টম শতকের প্রথমার্ধের বাগ্সারা ওয়াল ) চিতোর-সিংহীসন 
শাভেব কাহিনী লইয়া নাটক রচিত হইয়াছে । অবনীক্রনাথের “রাজকাহিনী 'র' 
অপ্রগত পাগ্সাদিতা হইতে মৃলগল্প সংগৃহীত হইয়াছে! শোলাম্ী রাজকল্। 
শীলা সতীত্ব এবং বাগলাদিতোর বীবত্ব ও দেশপ্রেমকে প্রাধান্থ দিয়া নাটকটি 
বাচত হইয়াছে । চরিত্র চিত্রণে স্ৃতপুত্রূপে পরিচিত ক্ষত্রিয়নন্দন বীরকণের 
সঙ্গে ভীল সম্ভানগণ দ্বার! জ্ঞাত রাজপুত বার খাঙ্লাদিতোর সাদৃশ্য কল্পনার 
পরিচয় পাওয়া যায় (মানর।ঙ ক বিশাসঘান্ঠক শক্ত সিং ৪ বীরসিংহাকে 
উক্ত সংলাপ + 

মানরাজ-_-মহাভারতে” এক বিরাট পুরুষ থার আগ, যার তিতিক্ষা) 
যার মহত্ব, বীরত্ব পৃথিবীকে এক নৃতন আদর্শে গড়ে তুপতে পারতো, তোমরা 
বিশ্বাসধাতিক _- তামরা একদিন তাকে নীচ স্ঙপুত্র খপে আভিজাত্যে 
যুপকাষ্ঠে বলি দিয়েছ। কিন্ত আমি আর সেই ভুল করবনা । মহাভারত 
যাকে প্রতিষ্ঠা করতে পার নি, পারে নি তার জীবন স্বপ্নকে সফল করতে 
আমি এই অজ্ঞাত কুলশীপ বাগ্নার মধ্য দিয়ে কর্ণের সেভ মহান আদশকে তুণে 
ধরব জগতের সামনে | ( ৩য় অঙ্ক, ওয় দৃষ্ ) 

নাট্যকার দৈব ও সতীধর্মকে অবলম্বন করিয়া “রক্ত লন্ধ্যা। নামে একখানি 
পৌরাণিক নাটকও রচনা করবেন, ইহা আধ অপেরায় অভিনীত হয়। 
হইহ। ছাড়া “কবি কুত্তিবাস' (১৯৬৯), নিউ প্রভাস অপেরায় অভিনীত 
(ভিয়েতনাম, ( ১৯৭০ ), নবরঞ্ন অপেরায় অভিনীত 'পেশোঁয়। বাজিরাও, 
( ১৯৭১) প্রভীতি নাটক নাটাকার রচনা করেন। 


প্রলাদকৃধ্ ভদ্তাচাষ ( ১৩৩৭--) 


প্রসাদক্কষ্ণ ১৩৩৭ সালে ১৪ পরগণাজিলার বারইপুর থান।র অন্তর্গত শাসন 
গামে জন্মগ্রহণ করেন। ইংরেজি বিগ্ালয়ে শিক্ষালাভ করিবাণ পরে 
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অতিশয় করিবার জন্য তিনি সত্যন্বর অপেরায় যোগদান করেন । প্রায় ছয় 
বৎ্সরকাঁপ সেখানে কাজ করিবার পরে শারীরিক কারণে যাত্রার দল ছাড়িয়! 
প্রসাদরু্। পাঠশালায় শিক্ষকতার কাজ গ্রহণ করেন । তিনি এঁতিহাসিক ও 
কাল্পনিক নাটক রচনা করিয়াছেন । 
মসনদ্কার (১৩৬৯ ) -ইছ। পঞ্চাঙ্ক এতিহাঁদিক নাটক । এই নাটকটি 
প্রথমে “বিশালাক্ষী পাটাসনাজে' এবং পরে 'কালুরায় অপেরায়” অভিশীত হয়। 
অত্যাচারে অতি কাপাগার-বন্দীদেব গণের গাণি দিয়। পাটক সরু করা 
হইয়াছে । ইহাতে বা।লেনহ প্রায় সতেরখানি গান আছে । 
শানিকুদিন বৃতুখুদ্দন মুবারককে (১৩১৬--১৩২৭ খরা) কৌশলে হত্যা 
করিকা ।দলীর পিংহাসশ আয়ত্ত করেন এবং শাশিকদিনের (১৩১০ শ্বীঃ ) 
হত্যার পে গিয়াক্রদ্দিদ তোঘলক ( ১৩২০--১৩২৫ শ্বাঃ) নিলেকে দিগীন 
শসনকও। বলিপা প্রচাব করেন | এ কা।হিশ্ীকে শাঁটকে বপাসিত করা 
*ইয়াছে | ইতিভ।পের খটনা ব। চিত্র বিশেষ বল্পনাপাঙে জীবিত হংয়া 
যাত্রান।টোে স্বন পায় এখানে ৪ তাভার ব্যাতিক্রম হর নাই । যে সকল হিন্দু 
ধমান্ত।রও হহযী হসন।ম ধম গ্রহণ করেন তাহাপ্বা যাত্রা নাটকে সাধারণত 
অতান্ত হিন্মবিদ্বেধী রূপ চিত্রিত হইয়া থাকেন । উদাহরণ শ্ববপ 
কালাপাং।ড়, 'জাশ।লু।দন | ঘড়) প্রমুখের কথা মনে করা যাইতে পাবে! 
19৯ নাটকে নাট্যকার এহ অেণীর চণিজ্রকে কিছুঢা অন্যকপে চিত্রিত 
বাপিযাছেন | শি্রজাতির এন্তান খসরু খুডুবুদ্দিশের অতাচাবে হসণাম 
ধনাবশন্থা ইইতে বাধা হইপেন | ৬৬ খসরুহ একা।ন নাসিকদ্দিন কূপ 
[মংহীসণে আরোহণ করেন । কিন্তু শীসরাদিন হিন্দু বিদ্বেধী না হহয়। 
(১ন্দুমুসণমানকে সমীনভাবে ভপব।পিয়।ছেলঃ- 
নাসির আমি তোমা ৯৫৭ স্প্থ করে শপথ করহিমা। কোটি কে 
ভাবত্পাশীর মর্গপকীমণাই হবে আজ থেকে আমার জীবনের 
ব্রত। আমার কাছে হিন্দু পেই, মুসলমাশ নেহ, আছে শুধু 
একমাত্র পরিচয় ভারতমায়ের সন্তান | ( ৩য় অস্ক, ৬ দৃশ্য ) 
নাঁসিকুদ্দিনের শ্রী এবং আভিজাত্যগর্ধে গবিত কাফের বিদ্বেধী বিদেশী 
মুসলমান হত্রাহিম খাঁর কন্তা জাহানারার কে দেশ, জাতি ও ধর্ম বিছ্বেখদুক্ত 
মনোভাব ধ্বনিত হইয়াছে, -- 
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ইত্রাহিম-_তা হয় না কন্যা । এদেশের মুসলমানদের আমি মুসলমান বলে 
মনে করিনা । 
জাহানারা-_এ আভিজাতাই তোমাকে নীচে নামিয়ে দিয়েছে । হিন্দ 
হোক, মুসলমান হোক, ভারতের হোক, আরবের হোক 
সকলেই এক ছুনিয়ার সন্তান । জাতি ধর্ম দেশের পরিচয় 
নিয়ে মানুষের মধো বিভেদ স্ষ্টি করা উচিত হয় না বাঁপজান । 
( ৪থ অঙ্ক, ১ম দৃশ্য ) 
এই নাটকটি বীর, শরঙ্গার ও ককণবস প্রধান । 
প্রথম পানিপথ (১৩৭০ ) _এই পঞ্চাঙ্ক রতিহাসিক নাটকে প্রথমে রাজপুত 
পুরনারীদের দেশীত্মবৌধক গণের গান সপ্গিবেশিত হইয়াছে । নাটকে প্রায় 
চৌদ্দখানা গান আছে; ইহাতে যাত্রা-বালেও বহিম্াছে। নাটকখানি 
“কা।লকাটা মিলনবীথি অপেরায়' অভিনীত হয়। দিল্লীর অত্যাচারী পাঠান 
স্বশতান ইব্রাতিয লোদির € ১৫১৭---১৫২৬ খ্রীঃ) জঘন্য 'অভাচার হইতে 
দ্বেশকে মুক্ত করিবার জন্য পাঞ্চাবের স্থব্দোর পাঠান দৌলতখা মোগলবীব 
বাঞ্গরকে আহ্বান জানাইলেন। পানিপথের প্রথম যুদ্ধে (১৫২৬ খ্রীঃ) ইঞ্জাহিমকে 
পর্ণস্ত করিয়া বাবর ভারতে মোঘল শাঁসনের প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিষয় 
অবলম্বনে নাঁট্যকাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে। হিন্দুরাজ্যের শাসনকর্তা শ্বাধীন 
নরপতি মেবারাধীশ্বর বানা সংগ্রামমিংহ চরিত্র বীরত্ব, দেশাত্বোৌধ ও আশ্রিত 
রক্ষণেপ্ধ নীতি লইয়া চিত্রিত হইয়াছে । নাটকের প্রধান চরিত্র জুলতান 
ইব্রাহিম লোদীকে নাটাকণর এক বীভৎস প্ররূতি লইয়া রূপায়িত করিযাছেন। 
আহার অত্যাচার হইতে হিন্ুনুসলমান কাহারো নিস্তার নাই) পে মাহষের 
কামাম্ব হাসে আর ছুঃখে করতালি দেয়, 
ইঞ্রাহিম---মেহের পুড়বে--আমি দেখবো হাহাহা রিজিয়া । তোমার 
মেহেরকে আমি পুড়িয়ে মারছি-যদি দেখতে চাও ছুটে এস। 
ইঞ্জাহিমের কাছে কারে মাপ নেই, খোদারও না। সেযতক্ষণ 
ছুনিয়ায় থাকবে শুধু অত্যাচার, অর্বিচার, আতশাদ, হাহাকার 
সব নিয়ে একটা রোমাঞ্চকর ভয়ার্ত আবহাওয়াকে বুকে জ।ড়য়ে 
থাকবে । € ৫ম অঙ্ক, ১ম দৃশ্য ) 
আদি, করণ, বীর ও বীভৎস বসকে প্রীধান্ত দিয়া *াটকাট গচত 
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হুইয়াছে। সর্বত্র-গতিসম্পন্ন 'ফকির" চরিত্র গানে গাঁনে যেমন বিভিন্ন চৰিজকে 
আশা-উদ্দীপন! যোগাইয়াছে তেমনি আবার তবিস্তত্বাীও শুনাইয়াছে- 
তৃতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্ব, দৌলতথার প্রাসাদ, ( খাতাপত্র বগলে লইয়া 
'বিক্রমজিতের প্রবেশ ) 
বিক্রম--দুর্গা, দুর্গী অনেক কষ্টে সুলতানের মনোরগ্রন কবে পাঞাবের 
স্ববেদারিটা আদীয় করেছি। গোয়ালিয়র তো আছেই, তার 
উপর পাঞ্জাব ; একেই বলে কপাল । 
( গীতকণ্ঠে ফকির সাহেবের প্রবেশ ) 
* ফকির--এবার পাশা উন্টে যাবে ভাঙবে নদীর আল। 
গজের কিস্তি মাত হবে ভাই ভরবে না কপাল ॥ 
বিক্রম--এই যে ফকির সাহেব ! আচ্ছা, কেন বলতো ঘেয়ো কুকুরের মত 
আমার পিছনে দিনরাঁত তুমি ঘেউ ঘেউ কর। যাও মসজিদে 
গিরে নামাজ পরগে, পরকালের কাজ হবে,। 
ফকির---( পূর্বমীতাংশ ) মসজিদে ভাই মন বসে না দেখে তোমার দশা, 
হাতি নাকি গিলবে এবার তোমার মত মশা 
ব্যাঙ নাকি হায় স্বর্গপথে বাধবে কষে আল, 
সমঝে চল, বলছি ভায়া, হয়ো না নাকাল। 
(প্রস্থান ) 
অতিরিক্ত লোভে সব হাঁরাইয়া এই বিক্রমকে বাবরের বন্দিত্ব গ্রহণ করিতে 
হয়। 
রিক্তা নদীর বাঁধ (১৩৭১ )--এই পক্ষাঙ্ক কাল্পনিক নাটক ভাগারী 
অপেরা অভীনিত হয । নাটকে যাঁজাবালেসহ বারখানাঁর অধিক গান 
আছে। ছিংহীননের লোভে মন্ত্রী কুদ্রপ্রতাপের চক্রান্তে কমলগড়ের রাঁজ- 
পরিবারে দুর্যোগের ঘনঘটা দেখা দেয়) শেষ পর্যস্ত পাপের পরাজয়ে রাজ- 
পরিবার বঞ্চদুক্ত হ্র়। এই মূল ঘটনা লইয়া নাটাকাহিনী বিভ্তাীত লাভ 
করিয়াছে। কমসগাড়ের ঝাজপুন্র 'প্রণীপ? নাটকের একাঁনে বালকের দৃষ্টান্ত । 
এই ছেটি ছেলেটির মৃ্ঠাতে নাটকে করুণ রগের সঞ্চার হইয়াছে |, দেশে. 
জনগণের দুঃখ, ছুর্ঘশা, অন্নবশ্লীভীৰ ও হাহাকারের খুলে যৃহিয়াছে 
 উপরওয়ালাদের বিলাসব্যপন, ধশীর কালোবাদাঁী মনো বৃত্তি, উত্বতিন রাজ- 
কমচাবীর গোপন পথে অর্থ আল্মণাঁৎ করার প্রবৃত্তি এবং স্বার্থান্েবী 
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রাজপ্রুকধদদের অত্যাচার ৷ কাল্পনিক নাট্য কাহিনীতে লোৌকনাটাকার এই 
ভাঁবধারার 'পরিচয় দিয়াছেন। শোষিত অর্থে এসব সম্প্রদায়ের বৃদ্ধি। 
শক্তিমানদের এই অত্যাচারের প্রতিবাদ এবং দরিজের দুঃখ মোৌচনের জন্ত 
'মংগল' ডাকাতি করে। 

এই জাতীয় জনদরদী ডাকাত চরিত্র অনেক যাত্রানাট্যে পূর্বেও দেখা 
দিয়াছে। প্রসঙ্গত অনিলাভ চট্টোপাধ্যায়ের “রঘু ভাকাত' (€ ১৩৬১) প্রভৃতি 
স্বরণযোগ্য । রিক্ত! নদীর বাধ বাঁধার কথ! লইয়া নাট্যকাহিনীর ' হুত্রপাত 
হইয়াছে বলিয়া ইহার এই নামকরণ করা হইয়াছে । ইহা বীর, আদি, 
'বাঁষ্সল্য ও করুণ রসপ্রধান নাটক.। 

পানিপথ রণাঙ্গনে আহামদশা আব্দালি ও বাজিরাওর্গের দবন্ব অবলম্বনে 
“ধালাজী বাজিরাও? (১৩৭১ ) এবং হৃনরাজের সঙ্ে স্বন্দগুপ্রের সংগ্রাম লইয়া 
'সআট স্বন্দগুপ্ত' (১৩৭২ 7 “বিক্সাওয়ালা” (১৯৬৬) রক্ত দিয়ে কিনলাম; 
( ১৯৬৯ ) প্রভৃতি আরে কযেকখানি নাটক নাটাকার রচন। করিয়াছেন । 


শর্ঠনাথ বাগ (১৯৩৬--) 


বধমালের অধিবাসী এহ লোকনাট্যকাঁর বি. এ. পাশ করিয়া বিদ্বালগজের 
শিক্ষাকাধে নিযুক্ত আছেন। তিনি কিছুকাল যাত্রাভিনয়ও করেন। পরে 
তিনি যাজ্রানাট্য রচনায় ব্রতী হইয়াছেন । পালা রচনায় তিনি যাত্রার বীধা 
ছক হইতে কিঞ্চিৎ সরিয়া আমিবার পক্ষপাতী । 

' খুমভাঙার গান ( ১৯৬৭ )--এই নাটকখানি প্রথমে বর্ধমান নবনাট্য 
আন্দোলন গৃপ ও পরে তরুণ অপেরা কর্তৃক অভিনীত হয়। অতিরিক্ত 
ধলতৃষ্ণার মোহে যাহার প্রকাশ্য পথ ছাঁড়িয়া চোর! গলিতে বিচরণ করিয়া 
জনগণের ছুংখ, দারিজ্রা ও লাঞগ্চনার বোবা বাড়াইয়া দিয়া সমাজকে ক্লেদাক্ত 
করিয়া তুলিতেছেন নাটকে তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। 
এই বুগ-সমস্তার সমাধ্শন কল্পে নাট্যকার তন্দ্রচ্ছন্ন জনগণকে সচেতন 
করিতে, তাহাদের নৈতিকমাঁন উন্নত করিতে ও অনাচারী শোষণবাদী ধনীদের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছেন,_ 

ধীরাজ--.. ই অনাচাবী শোষণবাদী দাস্তিক ধনীদের মুখের উপর 
পাল্টা জবা দিতে দেশে দেশে গড়ে তুলবে এমনি নতুন বিপ্লবীর 
দল--ঘার] রক্ত নেবে, কিন্ত রক্ত দিতেও পিছিয়ে যাবে না; খারা 


৫৪৮ বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা 


ধন আহরণ করবে বিদ্ধ সর্বস্ব দান করতেও বিলম্ব করনে লা, 
যার! শান্তি দেবে কিন্তু ক্ষমার মর্যাদা দিতেও কু! করবে না। 
(১ম দৃষ্ঠ, ৫ম অঙ্ক) 
এই পঞ্চাঙ্ক নাটকের “ুচনা” অংশের কয়েক বৎসর পৰে নাটাঘটনা আবস্ক 
হইয়াছে । ইহাতে নয়টি গীতি সন্নিবেশিত হুইয়াছে। দরিদ্র গ্রামবাসী মহেশ 
ভট্টাচার্য বিপ্রবীর পিতা । অনুভূতি-প্রবণ এই চরিত্রটিকে নাট্যকার বছ ববীজ্জ 
কবিতা! বৃত্তির হযোগ দিয়াছেন। যাত্রায় চরিত্র-মুখে রবীন্দত্-কবিতার 
উপস্থাপনা এই প্রথম দেখা গেল। 
হিটলার ( ১৯৬৯ )--নাটকখানি তরুণ অণেরাঁয় ১৩৭৫ সালে অভিনীত 
হল্গ। ইহার রচনাকাল ১৩৭৪ সাল। পাশ্চাত্য ঘটন! অবলম্বনে বূচিত প্রথম 
যাআ| নাটক। “হিটলার” “উপক্রমনিকা» প্রথম পর্ব ও “দ্বিতীয় পর্ব এই তিনটি 
ভাগে বিভক্ত । ছ্িতীয় পর্বের শেষ পর্বাংশকে উপসংহার" নামে বিশেষিত কর! 
হুইয়্াছে। প্রথম পর্বে ও ছিতীয় পর্বকে কতগুলি পর্বাংশে ভাগ কর! হইয়াছে । 
ইহাতে ছয়খানি গীতি সংযোজিত হইয়াছে । এই নাটক প্রয়োজনায় শব্দ- 
যন্ত্র (0906 7:6০0:0০7 ) ও বন্দুকাদির ব্যবহারে বাব-ব্যাটারি প্রভৃতি ও 
যাস্ত্রিকতারর যাহায্য গ্রহণ কর! হয়। আগ্নেয়ান্্র ব্যবহারের সময় সম্ভবস্থলে 
পরের বৈছ্াতিক আলোর তীত্রতা ত্রাস করিবার ব্যবস্থা করা হইত। শব্ধ 
গ্রয়োগে বৈছ্াতিক যন্ত্রের ব্যবহার ও বৈছ্যাতিক আলোক নিয়ন্ত্রণ 'এই সময় 
হহতে কোন কোন যাত্রা সংস্থায় দেখা যাইতে থাকে । “ছিটলার” নাটকের 
যাঁম্রক ব্যবহার পরিচালন! করেন রবীন্দ্র-ভাবতী বিশ্ববিদ্ভালয়ের নাট্য বিভাগের 
শিক্ষক অমর ঘোষ। এই প্রপঙ্কে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে মতিলাল 
রায়ের যাত্রায় আসরে চলস্ত নৌক1 আনয়নে ও হরধন্্ ভঙ্গ-বিষয়ে যাস্ত্রিকতার 
ব্যবহার করা হইত। ধর্মদাস রায়ের দলে 'রাধণ বধ" পালায় বাবণের 
ভুমিকাদ্দ নীলমণি বিশ্বাস বজনুষ্ঠয।ঘাতে শিবলিঙ্গ মৃত্তিকায় ( আসরের মধ্যে) 
প্রোথিত করিবার সময় যাস্ত্রিকতার সাহায্য গ্রহণ করিতেন। নষ্টকোম্পানীর 
'লক্থ শভিশেল' ও 'প্রহ্নাদ চরিত্র" নামক অঘোরচন্ত্রের পৌরাণিক পালা 
যথাক্রমে রাবণ ও হিরণাকশিপুর ভূমিকায় আকাধমী পুরস্কার প্রাপ্ত প্রবীণ নট 
স্রেন্দ্রনাথ মুখে।পাধ্যায় এক সময় 'নাগপাশ' ও “দীপ্ত ভ্রিশ্লাধের" ব্যবহারে 
ষাস্ত্রিকতা ও ইলেকট্রিক ব্যাটাবীর সাহায্য গ্রহণ কবিতেন। 
ছ্বিতীক্ বিশ্ব-ুদ্ধেঘ পটভূমিকায় রাশিয়া বিরুদ্ধে জার্মানীর অক্ষিষান 


বাংলা লোকনাটা সমীক্ষা ৫8৯ 


অবলম্ধনে “হিটলার” পাল রচিত হইয়াছে! বাশিয়ার বিরুদ্ধে বিশ্বত্রাস 
হিটলারেখ যুদ্ধাভিযান, লালফৌজের মুক্তিসংগ্রাম, ট্ট্যালিনগ্রাদে পরায় 
এবং উপসংহারে হিটলারের মৃত্যুবরণ নাটকের মূলকাঁহিনীতে বিধৃত হইয়াছে। 
যুদ্ধে সম্পূর্ণ পরাজয়ের সংবাদ পাইয়া হিটলার আত্মসমর্পণের চরম গ্লানি সক 
করিতে চাহেন নাই । তাই জীবনের একমাত্র বিশ্বাসভাজন প্রেয়পী ঈতার 
হস্তে তিনি মৃত্যুবরণ করেন, 
হিটলার -__অনেকদিন, অনেকদিন এই মাটির নীচে বুষ্কারে আবন্ধ আছি 
আমরা । এবার মুক্তি পাবো। বুষ্কারের চিমনী দিয়ে আমাদের 
ভম্মীভূত দেহ, ধোঁয়ার কুগুলী হয়ে উঠে যাঁবে উধের্ব-__মৃক্ত 
আকাশের বুকে। পৃথিবী হয়ত আরামের নিশ্বাস ফেলবে। 
ঈভা প্রস্তত। 
ঈভা--আমি প্রস্তত ! 
| কপালে গুলি লাগতেই ভেঙ্ষে পডেন হিটলার, উপসংহার 7 
লেনিন ( ১৯৭০ )-_বাঁশিয়ার মহাঁন বিপ্লবী নেতা লেনিন-এর কাহিনী 
অবলম্বনে নাটকটি রচিত হয়। তরুণ অপেব] কর্তৃক লেনিন শতবার্থিকী বর্ষে 
(১৯৭* ) এই নাটকটি যাত্রার আসরে ব্যাপক প্রচারিত হওয়ায় এই যাত্রা 
নংস্থা! 'সোভিয়েট দেশ নেহেরু পুরস্কার' লাভের গৌরব অর্জন করে। 
“দ্বিতীয় সেকেন্দার' ( ১৩৬৭ )* তরুণ অপেরায় অভিনীত “মহেঞ্জোদড়ো' 
(১৯৭১) এবং নবনঞ্জন অপেরায় অভিনীত 'রক্তার্তী আফ্রিকা (১৯৭১) 
প্রভৃতি আরো! কয়েকটি যাজ্রানাট্য নাট্যকার কর্তৃক রচিত হয়। 


ভৈররনাখ গঙ্গোপাধায় (১৯৪১--) 


বর্ধমান 'জিলার মূলগ্রামের অধিবাসী এই লোকনাট্যকার প্রথমে “নাচ-যহল' 
নামে একটি এঁতিহাসিক পালা বচনা করেন । ইহা! নবধুগ নাট্য লংসদ-এ 
অভিনীত হয়। সাম্প্রতিকযুগের নানা সমস্যা অবলম্বনে ভৈরবনাথ রচন! 
কয়েন “একটি পয়সা (১৩৭৪ )। অত্যাচার, অবিচার) নিপীড়ন, ভোট- 
আকাঙ্ষা ও গণ আন্দোলন অথলনে লিখিয়াছেন '“পদধ্বনি' ( ১৩৭৫ )। 
পাল! দুইটি লতান্র অপেবায় অভিনীত হয় । তৈরবনাথ রচিত 'দতী একাবতী” 
(১৯৭১) পাপাটি রবীন্জ্র-ভারতী বিশ্ববিষ্ঠালযনেরর লোকসংস্কতিসংস্থার 
আমন্ত্রণে বিশ্ববিষ্ঠালয় প্রাঙ্গণে সতান্বর অপেরা খারা ১৯৭২ এ্াটাবে অভিনীত 


৫৫ বাংলা লোকনবট্য সমীক্ষা 
হয় “অশ্রুদিরে লেখা”, “সাহারার কান, “কি পেলাম' (১৯৬৯), কাক 
সাঙ্গ রক্ষ' ( ১৯৭১ ) প্রভৃতি স্যারো কয়েকটি ঘাজ্বানাট্য তিনি রচনা! করেন । 
সতাগ্রকাশ দত্ত ( ১৬৯৬) 

তিনি খুলনা জিলার অধিবাসী ছিলেন। তাহার বর্তমান নিবাস 
২৪ পরগণা জিঙগার গোঁবরডাঙ্গা-মসগন্দপুর ৷ মাট্রিকুলেশন পাশ করিবার 
পরে সতাপ্রকাশ পেশাদারী যাত্রা দলে অভিনেতা রূপে যোগদান করেন । পবে 
'আভিনয় পরিতাগ করিয়া তিনি লোকনাটা রচনায় এতী হইয়াছেন। তিনি 
প্রথমে “অস্লিবাঁসর' (১৩৭২ ) নামে একখানি এ্রতিহাঁসিক পাপা রচনা করেন । 
তক্ষণ অপেরায় অভিনীত পঞ্চ নদীর তীরে ( ১৯৬৬ ), জনতা অপেবায় 
অভিনীত “তামসী+ (১৩৭৩ ) ও অঙ্গার ( ১৩৭৪) এবং নিউ আর্য অপেরায় 
অভিনীত “বঙ্গবন্ধু মুজিবর' ( ১৯৭১) প্রভৃতি যাত্রাপালা তাহার পরবর্তী 
রচন]। 
শাস্তিরগ্রন দে 

এই লোকনাট্যকার দমদম অঞ্চলের অধিবাসী । তাহার “রাক্ষসী পদ্মা 
( ১৯৬৮ ) শ্রাম। নাট্যকোম্পানীতে এবং “নেতাজী স্বভাষচন্দ্র' ( ১৯৬৯ ) নিউ 
'আর্ধ অপেরাঁয় অভিনীত হয়। তাহার এঁতিহাসিক পালা "গঙ্গা থেকে বুড়ী 
গঙ্গা (১৯৭১) নষ্ট্রকোল্প্রানীর জন্য রচিত হয়। তিনি নাট্য-ভাব্বতী 
থিম়েদ্রিক্যাল যাত্রাপার্টির জন্ত প্রস্তত করেণ মাতৃপৃজা” (১৯৭১ )। এই 
পৌরাণিক পালাটি ভোলানাথ রায়ের 'নরকান্থর' যাত্রানাটেযন বিশেষ 
অনুসরণ | র্বীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিগ্ঠীলয়ের লোকসংস্কৃতি সংস্থার আমন্ত্রণে 
এই নাটকটি বিশ্ববিদ্য'লিয় প্রাক্ষণে নাট্যভারতী থিয়েট্রিক্যাল যাত্রাপার্ট কর্ডুক 
১৯৭২ খ্রীষ্টান্বে অভিনীত হয়। 

দাম্তিককালে কোন কোন থিয়েটারী নাট্যকার কিছু কিছু যাক্জানাটা 
বচন! করিতে স্বর করিয়াছেন। ঘযাত্রানাটোর যুক্তিহীনতা ও অসস্ভারাতা 
দর করিয়! এবং বিষয়বস্তকে দাধারণ পল্লীবাসীর হ্থায়গ্রাহী করি! পরিবেশন 
কৰিবাব প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই সকল নাট্যকার খাজানাটা বচন কিক 
সচেষ্ট । থিক়্েটার়ী নাটাকারগণ যাজ।লাট্য রচনা করিতে সুক্ষ কতা 
যাত্রাপাটোর বিমনয়বস্ত, চরিজ্র-চিত্তণ। গঠনশৈলী "৪ উপস্থাপনা রীতির এষ 
পরিবর্তন ঘ্টিতেছে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই । খুগে যুগে যার পরিবর্তন 
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ছটিয়াছে। একালেও ইছার পরিবর্তন ঘটিবে। যুগকচি ইহা মূল কারণ । 
এই পক্সিবর্তনেক অধ্য দ্নিয্াই লৌকনাটা চ্গার শক্তি সংগ্রহ করিবে। 
স্থতন্বাং ইছাকে সমর্থন না জানাইবার কোন কারণ নাই। বিস্ত এই 
পরিবর্তন প্রসঙ্গে একটি কথ! স্মরণ বাখিতে হইবে--ঘাজরা যেন থিয়েটারের 
অন্ধ অনুকরণ অথবা রার্থ অন্থকরণে পর্যবসিত না হয়। এই প্রসঙ্গে আর 
একাট কথা বলা যাইতে পারে,মতবাদ প্রচারের ক্ষেত্রে যাত্র। মাধ্যমটি 
বিশেষ ফলপ্রদ। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় মুকুন্দদাস ইহা প্রথম বুঝিস্বা 
ছিলেন। মাশ্প্রতিক ঘাত্রানাটাকারগণ বিষয়টি ভাবিয়া দেখিতে পারেন । 

থিয়েটারী নাটাকার বিধায়ক ভট্টাচার্য পেশাদার যাজাদলের জন্য প্রথম 
লপোকনাটা রচনায় ব্রতী হুইযাছেন। তিনি নবরঞ্জন অপেরার ল্ন্ত মাইকেল 
মধুস্্ন” (১৯৬৭) ও বা্রবিপ্রব (১৯৬৮), নিউ আর্ধ অপেরার জন্য “ভক্ত-তৈরব 
গিরিশচন্দ্র (১৯৬৭ ) এবং লোৌকনাঁটোব জন্ক “বিষ্যা্জন্দর” (১৯৭২ ) রচনা 
করেন। উৎপলদত্ব রচন! করেন "রাইফেল ( ১৯৬৮ ), 'জীলিয়ানওয়ালাবাগ 
(১৯৬৯), 'নীলরক্ত” (১৯৭০ ), “দিল্লী চলো” (১৯৭০) ও "জয়বাংলা? (১৯৭১))। 
এই নাটকগুলি যথাক্রমে “নিউ আর্ধঅপেরা”, 'সত্যন্বর অপেরা?, "ভারতী অপেরা 
ও “লোকনাটা” যাত্রাদলে অভিনীত হয়। মন্থরায় সত্যন্থর অপেরার অদ্য 
নাদিৰ শাহ অবলম্বনে এতিহাসিক পাল! “দিখিজয়” ( ১৯৬৯ ) বচন! করেন । 
শাটাকার নাদিরের মনোগতভাব ব্যাখ্যায় নৃতন দৃষ্টিভক্ষির পরিচয় দিয়াছেন । 
দুধর্ধ নাঁদদির কর্তৃক আফগানদেব নিকট হইতে পারস্য উদ্ধার, নিংহাসনারোহণ 
ও ভারভ আঁক্রমণ ইহারি প্রধান ঘটনা । তিনি নাটযভারতী থিয়েীক্যাল 
ঘাত্রাপার্টির জন্য রবীন্্রনীথের “বৌঠাকুরাশীর হাট”-এর ঘাত্রারূপ (১৯৭০) দ্বান 
কাবেল। চিত্রনাটাকার শৈলজাননদ মুখোপাধ্যায় নবরঞ্ন অপেবার আন্ত 
'রক্তলেখা' (১৯৬৯) পালা রূচনা করেন । জমজ ভ্রাতৃত্বপ্নের কাহিনী অধলম্বনে 
রচিত এই 'রক্তলেখা' শৈলজানন্দের সি রাত রাজ রানা 
প্রভাব্তি। 

একদা ষ্টার থিষ্ষেটারের পাঁটাকাঁরও অভিনেতা! মহেত্্রগুপ্ত অধুনা যার 
সনত্রদায়ে নাটাকারও অভিনেভারপে যোগদান করিয়াছেন। তিনি বন্দিনী 
(১০৭৪), নিংহগড়' (১৩৭৫), দ্দাধাঠাজুন” (১৩৭৫) প্রস্তুতি লোকনট্যি রচণ 
করেম। ন্াটকগরি ন্টকোম্পাদীতে অভিনীত হয়। গ্রামোফোনও পর্টিমবঃ 
লোকবঞচনপাগাঘ নাট্যকার নযেশচন্জর চক্কবর্ভী অরিদুগেষ তিন বিগধী চি 
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অবলহ্থনে রচন] করেন 'বিনয়-বাদল-দীনেশ' (১৯৬৯), “সিপাহীবিজোহ” 
(১৯৭০), ও “বিষ্ুপ্রিয়া' (১৯৭১)। লাটক তিনটি যথাক্রমে নাট্যগারতী 
থিয়েট্রক্যাল যাত্রাপার্টি, সত্যন্বর অপেরা ও নিউরয়েল বীণাপাঁণি অপেরা 
সংস্থায় অভিনীত হয়। ছবি বন্দোপাধ্যায় নিউ প্রভাস অপেরার জন্ত রচনা 
করেন 'জলভ্ত বারুদ (১৯৬৯)। কুচত্রী ও শাসকগোষঠীর বিদ্ছ্ে 
নিষ্পেষিত জনগণের বিক্ষোভ ইহার মূল বিষয়বস্তু । টাই যাত্রা! সংস্থার জন্য 
তিনি “পিরীজের কান্না” (১৯৭০ ) নামে আরো! একটি নাটক রচনা করেন । 
স্থনীলদত্ত নিউরয়েল বীণাপাঁণি অপেরার জন্য রচনা করেন “বারুদ” (১৯৬৯)। 
রখেন লাহিড়ী রচিত পালা “রাহুমুক্ত রাশিয়া (১৯৭১)। এই পালাটি নিউ 
প্রভাস অপেরাঁয় অভিনীত হয়। 


পল্লীর কৃষ্ধযাত্রা 


অভিনয়ের জন্য দীর্ঘ মহলাদেওয়া এবং পোধাকপরিচ্ছদ সংগ্রহ কৰা 
সময় ও ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার, আবার পালা রচনা করাও সহজসাধ্য শহে। 
মনে হয় এই জন্যই পল্লীতে পল্লীতে পূর্ণাঙ্ক মৌলিক নাট্যাুষ্ঠানের সংখা 
কম। গানের আসরে খণ্ডাংশরূপে নাট্যের অবতারণ] দ্বারা অথবা সংক্ষিপ্ণ 
বৃত্যনাট্যোর মধা দিয়া সাধারণত পল্লীবাঁপীর নাট্যরসপিপাসা চরিতার্থ হুম । 
কোন কোন স্থানে কৃষ্ণ যাত্রাভিনয়ের প্রচলন দেখা যায়। সে সকল স্থানে৪ 
নিজেদের রচনা নহে, মুদ্রিত গ্রন্থের হাতে লেখা কপি অভিনেতাদের সম্বপ। 
মুদ্রিত গ্রন্থের সংখ্যাল্লতার জন্যই পল্লী অঞ্চলে সাধারণত কৃষ্ণ যাত্রার ছোট 
ছোট মুত্রিত পালা নকল করিয়া অভিনয় করিবার ব্যবস্থা কর] হয়। ছোট্ট 
পাল! নকল করাও কষ্ট সাধ্য ব্যাপার নহে। পূর্বপ্রচলিত গোবিন্দ অধিকাশীঘ় 
'মানভঞ্জন', “গোষ্ঠবিহীর, “কাঁলীয়দমন”,। “মাথুর, “কলঙ্কভগ্রন*, 'কফকালী' 
প্রভৃতি, অঘোরচন্ত্র কাব্যতীর্ঘের "মাথুর, “নৌকা-বিলাস”, 'মানভঞ্জন” 
“অক্রুরসংবাদ', 'প্রভাসমিলন', “ননী-চুরী”, “নিমাই-সন্নযাস, প্রভৃতি, পশ্ুপাতি 
চট্টোপাধ্যায়ের "মাথুর, “কলঙ্কতঞ্জন', “নৌকা -বিলান', “ম্থবলমিলন', 
প্রভাসমিলন", 'কষ্চ-কালী” প্রভৃতি এবং নিয়কষ্ক মুখোপাধ্যায়ের 'মানতঙ্জন, 
“কলক্কতগ্ছন', 'নৌকা বিলাস", 'রাঁমলীলা", 'ননীচোত্বা" প্রভৃতি মুদ্রিত পালা 
পাওয়া যায়। পালপাগুলির রচনারীতি একই রকম; অল্লকিছু সংলাপ ও 
গানের মধা দিয়া সংক্ষিপ্ত কাহিনী ইহাতে উপস্থাপিত। বাৎসল্য, বরা, শৃষ্গার। 
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€ তৃক্তিরস এইসকল পালা রচনাক্ন প্রাধান্ত পাইয়াছে। কঁফঘাত্জ। রচনায় 
উল্লিঘিত পালাকারদের আদর্শ গোঁবিন্দ অর্ঘকারী । তাহার পালার অঙ্ৃকরণে 
বৃন্দা, ক্বাধা ও কৃষ্ণচরিত্র তিনটির প্রাধান্য বজায় রাখিয়া পালাগুলি রচিত 
হইয়াছে। ইহাতে সংগীতের প্রীধান্তও বজায় রাখ হইয়াছে । কিন্ত গোবিন্দ 
অধিকারীর যাত্রার সঙ্গে সংলাপেব দিক হইতে এই সকল পালার পার্থকা 
আছে। পালাগুলিতে কখনও গগ্য কখনও বা পদ্য সংলাপ সংযোজিত হইয়াছে , 
গোবিন্দ অধিকারীর সংলাপ অপেক্ষা এই সকল পালার সংলাপ যথেষ্ট দীর্ঘ । 
যুগকচি অনুযায়ী উল্লিখিত পালাকারগণ সংলাপে কিছু বেশি গুরুত্ব আবোপ 
করিয়াছেন , গোৌবিন্দের পালায় সংলাপের তেমন গুরুত্ব ছিল না। ঘটনার 
স্তর, ধরাইয়! দেওয়াই ইহার প্রধান লক্ষ্য ছিল। কারণ ভৎকালে অভিনযের 
উপর জোর দেওয়া হইত না। পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে যে গোবিন্দ 
অধিকারীর সঙ্গীতবহুল কষ্ণঘাত্রার সংলাপ সংখায় কম ও খুব ছোট ছোট । 
সংগীতেব আধিকোর জন্য গোবিন্দ অধিকারীর পালায় দীর্ঘ সময় লাগিজ, 
অঘোরচন্দ্র, পশ্ুপতি ও বিনয়কষ্ণের কৃষ্ণযাত্র! দুই ঘণ্টায় অভিনীত হইবার 
মত ক্ষদ্রায়তন এবং এইগুলি সাত-আট বা দশ-বারটি ছোট ছোট দশে 
বিভক্ত উল্লিখিত গালাগুলি পল্লীবাংলায় কীর্তনীয়ারাও পরিবেশন করিয়! 
থাকেন। তবে তাহার] সাঙ্গীতিক ও ব্যাখ্যা-বন্ীতামূলক পরিবেশন রীতি 
গ্রহণ করেন বলিয়। রূপসজ্জা অবলম্বনে চরিত্র আসরে উপস্থাপিত করাইবাঁর 
প্রয়োজন হয় না। কষ্চ যাত্রার পালা জটিলতাহীন অত্স্ত ছোট ছোট্ট 
এক একটি ঘটনা লইয়! ঘচিত। ঘটনাপ্রকাশে এবং পরিবেশ রচনায় সংলাপের 
কিছু গুরুত্ব থাঁকিলেও মোটের উপরে সংগীতের মধা দিয়া বিভিন্ন ভাবের 
বসজপদান কুঞ্চ যাত্রার লক্ষ্য । এই সঙ্গীতের বাণীর মধ্োই চরিজ্রগত বৈশিষ্টা 
ও মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। 

পৃজীরদট, মঙ্গলঘট, বিবাহের পিঁড়ি-সরা, দেওয়ালচিত্র, *ঘরের চালের 
নক্সা, আলপনা, নানাশ্রকার ডাকের লাজ, মুখোস, খেলনা, আসন-কাথা 
সেপ্গাই, কাপড়ের পাড়ের নক্সা প্রভৃতি পল্লীবাংলার'শিল্প-পরিচয় বহন করে। 
ছো-নাঁট, কাঠি-নাচ, নাটা-নাচ, ঘোড়া-নাচ, ফসল-কাটার-নাচ, এবং ঝুমুক, 
বুলবুলি (বাস), নীলগাজন প্রভৃতির মধ্য দিয়া গ্রামীণ নৃত্যের 
পরিচয় পাওয়া যায় । খীঁপান, করম, সাধু, অহির! ( কপিলামঙ্কল ), বিজ্থা 
( জলপর্া ও 'বিদাঙগ), ভা হু, টুঙ্গ, উধোা, বাউল, তাচিযালি, দাবি, 
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জারী, ভাওয়াইয়া, বিষহরার গান ( মনসার গান ), রামায়ণ গান, ফকিরের 
গান, বামপ্রসাদী, ভাঁঙাকীর্তন, প্রভৃতি বছবিধ গীতে পল্লীর আসর ও মাঁঠ-ঘাঁট 
মুখর । কোঁন কোন গীতধারাঁর সক্ষে আবার নাটকের কিছু কিছু সংশ্রবের 
পরিচয় পাওয়া যায় । এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে গল্তীরা"ও “আলবাঁপের' 
উল্লেখ করা যাইতে পাঁবে। 


গন্তীরা 


গভীরা শিব-মাহাত্মমূলক গান! এই গানের সঙ্গে নুতোর সম্পর্ক 
রহিয়াছে । গম্ভীবার শিব দ্েবাদিদেব মহাদেব নহেন। ইনি পরীর চাঁষ- 
ফমলের দেবতা, কিন্তু তাহার সাজসন্জা গ্রহণে পুরাণের বর্ণনা অনুসরণ 
করিবার চেষ্টা থাকে । এই গানের নেতা অনেক স্থানে “বালা” নামে অভিহিত 
হয়। চত্রমাসে সুর হইয়] বৈশাখ মাসের প্রথম পর্যস্ত গন্ভীর। উৎসব চলে। 
ইহাতে সমগ্র বৎসরের কর্মীবপীর সমালোচন! ও অন্যায়কর্মের জন্য অন্থৃতাপ 
করিবার বীতিও প্রচলিত । গম্ভীর! নৃতাগীতে অংশগ্রহণকারী গ্রামবাসীরা 
বিভিন্ন দেবতার সাঁজসঙ্জা গ্রহণ করেন। প্রীয় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বের গম্ভীব' 
উত্সবের পরিচয় প্রসঙ্গে একটি উদ্ধৃতি দেওয়। যাঁইতেছে,__ 
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গ্ভীরায় ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতি সম্পকীয় বিষয়ের অবতারণা করা হয়। 
বতমাঁনে ইহাতে পরিচিত লোকের গলদক্রটি, বা কোন বিশেষ কর্মের বাঙ্গ- 
বিদ্ধাপ, অথবা সমসাময়িক বিষয় অবলম্বনে খণ্ডঘটনার অবতারণাছারা রক্গরস 
পরিবেশনেরও পরিচয় পাওয়া যায়। এই অংশের প্রয়োগে অঙ্গরচনা ও 
অলস্করণের সাহায্যও গ্রহণ কর! হইয়া থাকে । আবার এই অংশে কখনো 
পানে, কখনো! বা সংলাপে কথোপকথন চলে । গস্ভীরার মৃূলসংগীতাংশেও 
অনেক সময় পারস্পরিক উক্তিমূলক গাঁন থাকে । স্ৃতরাঙ এই সব অংশ 
নাটা লক্ষণযুক্ত-_ইহা বলা যাঁয়। উত্তরবঙ্গের মালদহ ছিলায় গস্ভীরার 
বিশেষ প্রচলন. দেখা যায়। পশ্চিম দিনাজপুরেও গভভীরা প্রচলিত । এই 
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ছই ছিলার রাজবংশী, ঠাই, কোচ, মহলী ও ভূমিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে ইহার 
প্রচলন অধিক । / 


আালকাপ 


আলকাপের অন্ত নাম “আলকাটাকাপ' । ইহ! একপ্রকার পাঁচমিশালি 

বৃত্য-গীত। এই জন্য বীরভূম অঞ্চলে ইহাকে '্যাচড়া নামেও অভিহিত 
করা হয়। বীরভূম ও মুশিদাবাদ জিলাম ইহার বিশেষ প্রচলন দেখ 
ষায়। একটি দস একক ভাবেও আঁলকাপ গায়, আবার ছুইটি দলে 
প্রশ্থজবাবের অবতারণ। করিয়াঁও ইহার গাঁওন। হয়। শাঁধাঁরণত পৌরাণিক 
বিষয়বস্ত বিশেষত কুষ্ণ-বিষয়ক ঘটন। ইহার অবলম্বন । এই মকল পালাগানের 
মধ্য দিয়া বিভিন্ন প্রকারের উপদেশ দানের ব্যবস্থা থাকে । আলকাপে 
আরিরস ও রঙ্গরসের অবতারণা থাকিবেই । গস্ভীরায় আদিরস ও বঙ্গরসের 
'মবশ্ত প্রয়োজন নাই । আলকাপের কাপ-অংশটি রঙ্গরসের ( কৌতুকের ) 
গ্যোতক । ভারতচন্দ্রও রঙ্গরসকারী অর্থে কাপ (কপটাচারী) শব্ধ (কপট ৯ কাপ) 
বাবহার করিয়াছেন,---. 

১ দুর হহতে শুনা যায় মহেশের শিক্গ।' 

শিব এল বলে ধায় যত রুঙ্গ-চিঙ্গা ॥ 

কেহ বলে এ এল শিববুড়! কাঁপ। 

কেহ বলে বুড়াটি খেলাও দেখি সাপ ॥ 
রক্ষবস হট্টির জন্য আলকাঁপে সঙ্‌-এর উপস্থাপনা করা হয়। “নঙ-মাষ্টার? 
এই অঙ. পরিচালনা করেন । সঙ-মাগ্কীরকে “কোপ্যা' বলা হয়। সঙএর 
বিষয়বস্ত অনির্দিষ্ট হইলেও ইহাতে লৌকিক ঘটনা অবলম্বিত হয় । এই অংশে 
নৃতা-গীতের সঙ্গে সংলাপও সংযোজিত হয়। ইহাতে নর ও নারী উভত় 
প্রকার চরিত্র থাকে। আপলকাপের সঙনাট্যলক্ষণযুক্ত, বাকি অংশে শুধু 
নাচগানের অধাদিয়া কাহিনী পরিবেশিত হয়। আলকাপ *“নানাপ্রকার 
কাহিনী ও রক্ষরস সহযোগে উপদেশ মূলক পালাগান।” আলকাপে ছোকরা 
ও দোহার থঞ্চকে । দিনেরবেল। আলকাপ অনুষ্ঠিত হওয়ায় কোন বাধা 
না থাকিলেও সাধারণত রাজ্িকালে ইহ অনুষ্ঠিত হয় এবং সমস্ত রাত্রি ধরিয়! 





১। অন্পদা মজক্- শিবের তিক্ষণযান্্া। 
২। বাংঙার পলীদীতি--.পঃ ৬, _চিত্ররগ্রন দেব ( ১৯৬৬ ) 
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ইহার গাওনা চলে। 'গভীরা”ও 'আলকাপের অংশবিশেষ নাট্যলক্ষণযুক্ 
হইলেও সম্পূর্ণরূপে ইহাদের নাটক বলা যায় না । আলকাপে বীরভূম জিলার 
শীলগ্রাম-ঠাদপাড়া অঞ্চলের এককড়ি রাঁজবংশী ও রসিদ মণ্ডলের বিশেষ 
পরিচিতি রহিয়াছে । 


পল্লীর নুহ্ঠানাটা 


ছো ও ঘোড়া নাচ--ছো এবং ঘোঁড়ানাচ নাটকীয়তাপুর্ণ । এই নৃত্যা নুষ্ঠানে 
যুদ্ধাত্মক কাহিনী থাকে । ছো-নাচ মূলত যুদ্ধনৃত্য | ইহাতে সৎ ও অসৎশক্তির 
দ্ৰ দেখানো হয়। ছন্দে অসৎশক্তির পরাজয় ঘটে । ছোনাচে একএকটি ঘটনা 
থাকে । ইহা একক নৃতা নহে বলিয়া একটি ছৌনৃত্যাহষ্টানে অনেক বৃত্য-শিল্পীর 
প্রয়োজন হয়। ছোনাচ তাগুব রীতির, লাশ্য রীতির নহে। বলদৃপ্ত অঙ্গভঙ্গি ও 
পদ্দসঞ্চালন ইহার বিশেষ বৈশিষ্টা । দুর, কালী প্রভৃতি দেবীও ইহাতে তাণ্ুৰ 
রীতিতে নাচিয়া থাকেন । শিল্পীরা লোকনৃত্যের মধ্য দিয়া এই কাহিনী 
রূপায়িত করেন। নুত্োের সঙ্গে ঢোল, কাঁশি, সানাই, ডগর, ঢাক প্রভৃতি 
পল্লীপ্রচলিত যন্ত্রাদি বাদিত হয় । ছো-নৃত্যে 'রাবণবধ”, 'সীতাহরণ,, 'ধুদ্ধুমার”, 
'পরশ্তরাম', “কিরাতার্জন” প্রভৃতি রামায়ণ-মহাভারতের পৌরাণিক কাহিনী 
এবং ঘোঁড়ানৃত্যে বী বত্বব্যঞ্তক “যুদ্ধকাহিনী” রূপায়িত করা হয়। বীকুড়া জিলার 
বড়জোড়া-মালিয়াঁড়া অঞ্চলের বাগদী সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘোড়া-নাচ দেখ! যায় । 
ঘোঁড়া-নাচের যুদ্ধ কাহিনীতে আদিরসাত্মক বিষয়ও থাকে । দৃষ্টাস্তস্বরূপ 
পুরুলিয়া জিলাঞ্চলে প্রচলিত “পরীনৃত্যএর উল্লেখ করা যাইতে পারে । 
স্বন্মারী পরীকে লাভ করিরাঁর জন্য অশ্বীরোহী ছুই বীরের ছন্ব এবং ছন্দশেষে 
লাশ নৃত্যরত পরী কর্তৃক বিজয়ীর কে মাল্যদান অবলম্বনে ইহার কাহিনী 
গড়িয়া উঠিয়াছে। খাঁটা নৃত্য-নাট্য গীতি ও কথাহীন নৃতোর মধা দিয়া 
শংযোজিত হইবাঁর কথা । এই দিক হইতে “ছো” ও ঘোঁড়া-নাচ+ পল্পলীবাংলার 
অকৃত্রিম নৃত্যনাট্য । পুরুলিয়া জিলার বাগমুণ্ডী, গড়জয়পুর, ঝালদা ও 
বলরামপুর অঞ্চলে ছোৌ-নাচের বিশেষ প্রচলন রহিয়াছে । বাগ্মুত্তী অঞ্চলের 
গভীর সিং ও কলেবর কুমারের ছৌনাচের দল বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছে। 
ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্ধের পরিচালনাধীনে এইদল ইংল্যাণ্ড, ফরাসী প্রভৃতি 
দেশে ছৌ-নাচ পরিবেশনের ( ১৯৭২ খ্রীষ্টাকে ) গৌরব অর্জন করিয়াছে। 
এই বিষয়ে গড়জয়পুর অঞ্চলের মধুরায় ও গোকুলরায়ের ছৌ-নাচও বিখ্যাত । 
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পুরুলিয়া জিলার মাহাতোমারার মথন কালিন্দীর দলের ঘোড়া-নাচের জন্থ 
বিশেষ খ্যাতি রহিষ্বাছে । 


টবসাধাত্র 


পশ্চিমবঙ্গে "টন্সাযাত্রা” নামে এক প্রকার অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে। 
রামায়ণের চলিত কাহিনী ইহার প্রধান অবলম্বন । কদাচিৎ কষ্ণ-কাহিনীও 
ইহাতে পন্িবেশিত হয়। এই যাত্রায় বাম-কাহিনীর এক একটি অংশ 
এক একদিন পরিবেশন করা হয়। ইহার গাওনা এক ক্রমে সাত-আট 
দি এমনকি পনের দিন ধরিয়াও চলে। “টনসাযাত্রার পালা অলিখিত । 
উপস্থিত বুদ্ধমত ইহাতে সংলাপ সংযোজনা করা হয়। অত্যন্ত প্রচলিত 
ঘটন। ইহাঁতে উপস্থাপিত হয বলিয়া এই সংলাপ যোজনা কোন প্রকার 
অন্থবিধ! হম ন!। গানের দিক হইতে সকলেই নিজের জানা গান বিষয় 
ও স্যোগ বুঝিয়া গাহিয়া থাকেন। সংগীত ও নৃত্য ইহার বিশেষ অঙ্গ। 
হারমোনিয়াম, ঢোপক, তবলা ও করতালি এই যাত্রায় বাদিত হম়্। কদাচিৎ 
বাঁনও ইহাতে বাজাইতে শুনা যায়। একতান বাদনের পরে অধিকারী 
চামর হাতে করিয়া আপর বন্দনাগীতি গাহিবর পরে পালা আরম্ভ করা 
হয়। অভিনেতার সকলেই শ্বহস্তে অঙ্গরচন! ও অলংকরণ করেন। 
মাঝে মাঝে থালা হাতে লইয়া পেল। আদীয় করিবার রীতি ইহাতে 
প্রচলিত। অনেকসময় অধিকপীর প্রাতানাধরূপে চতুর কোন অভিনেতাপ্ 
পেলা আদায়ের ভার গ্রহণ করেন। টনসাযাত্রার আর একটি বৈশিষ্ট্য 
হইতেছে, ইহাতে রাম, লক্ষণ, সীতা, হহুমাঁন প্রমুখ বিশিষ্ট চবিজ্রের কণ্ঠ- 
দোঁলাগ্িত পুষ্পমালার “ডাক'? হয়। আসরে উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে 
যাহার ডাঁক অধিক হইবে তিনি ডাক অনুযায়ী অর্থ দিয়া মালা গ্রহণ 
করিবার অধিকারী হইবেন । টনসাধাত্রার মালার ডাকে পঞ্চাশ নয়া পর়স! 
হইতে আরম্ভ করিয়া দশ পনের টাকা! পর্যন্ত ইহার মূল্য নির্ধারিত হয়। অনেক- 
স্থলে রেশীবেশি ও মর্যাদীবোধের ফলে একশত টাকাও ইহার ডাক উঠিয়া 
থাকে। অবশ্ত এইপ্রকার রেশীরেশি কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। মুরারি মোহন পাল 
(উত্তর কলিকাতা  নন্দলাল দে (উত্তর কলিকাতা ), ছুখীরাম হাজর! ( মধ্য 
কলিকাতা ), শক্তিপদ রায় (পাথুরিয়াঘাটা, কলিকাতা) প্রমুখ অধিকারী 
বর্তমানে "নস! যাত্রার দল পরিচালনা করিতেছেন। কলিকাতার পার্খবতী, 
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অঞ্চল ও বধযান-মুশিদাবাদ-২৪ পরগণা জিলাকস অধিকারীরা টপসাহাআ। 
পরিবেশন করিয়া থাকেন । দালালরা ইহার বায়না সংগ্রহ করেন । শিল্পীরা 
আসরের আগ নিজেদের মধো নির্দিষ্ট হারে বণ্টন করিয়! লইয়া! বাকি অংশ 
অধিকারীকে দেন। দৈনিক আর্থিক চুক্তিতেও কোন কোন শিল্পী এই যাত্রা 
অংশ গ্রহণ করেন । ইহাতে বেতনের রীতি প্রচলিত নাই । 


পালাটিয়া ঘাত্রা 


জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জিলায় নাচ, গান ও ছড়া অবলম্বনে এক 
ধরনের পাপা গান প্রচলিত আছে। ইহা! “পালাটিয়া” নামে খ্যাত। বপ- 
কথার কাহিনী, কিংবদন্তীমূলক ও সামাজিক কাহিনী ইহাতে পরিবেশিত হয় । 
আঞ্চলিক সংলাপে ও পল্লীগীতির স্থবে ইহা! প্রযোজিত হয়। প্রধান গায়কের 
সঙ্গে দোহার ও বাদকগণ ইহাতে সহযোগিতা করেন। 'পুপমালার পালা, 
'বিন্দুমতীর পালা”, “সত সাবিত্রী-পালা" (সামাজিক ) প্রভৃতি পালাটিয়ায 
পরিবেশিত হয় । যৌগেশ ঠাকুর রচিত “সত্যসাবিত্রী পাল।” জলপাইগুড়ি 
পাহাড়পুর অঞ্চলে প্রচলিত। সত্যনন্তব জমিদার ও তাহার স্ত্রী সাবিত্রীকে 
অবলগ্থন করিয়া ধর্মপরীক্ষামূলক একটি কাহিনী এই পালায় বিধত। পালাটিয়া 
পালায় সাধারণত “মহান' (মন্ত্রত্ব জানা সাধু বাঁফকির জাতীয় চরিত্র ) 
এবং “দেউনিয়া' (প্রধান অর্থাৎ [,52057:) চরিত্র সংযোজিত হয়। পালাটিয়া 
পালা রূপলজ্জা, নাচ, গান ও সংলাপযোগে যাত্রার মত আপরে পরিবেশিত 
হয়। এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন শিল্পী নৃত্য, গীত ও সংলাপ সহযোগে পূর্ণ 
পাল! অভিনয় করেন। এই শ্রেণীর পাঁল।ভিনয় “পালাটিয়া-যাত্রা নামে 
খাত। ইহার প্রযোজনাষ প্রথমত একতান, ্বিতীয়ত বন্দনাগীতি, তৃতীয়ত 
পালাঁতিনয়ের বাবস্থা করা হয়। ইহাতে ও ধর্মের জয়, অধর্মের পরাজয়, 
অন্তাষ়ের শাস্তি প্রভৃতি দেখান হয়। যাত্রার সঙ্গে যেমন ইহার মিল রহিয়াছে 
তেমন আবার পার্ঘকাও রহ্িযাছে। যাজায় সামাজিক ও কাল্পনিক পালার 
পাশাপাশি ্তিহাসিক ও পৌরাণিক পানাও অভিনীত হয়। কিন্ত 
পাঁল।টিয়ায় ধতিহাঁপিক বা৷ পৌরাণিক কাহিনীর সন্ধান পাওয়া যায় না। 
গাক্ার মত ইহাতে বাঁগ সঙ্গীতের হরও আঁবোপিত হয় না । অনেক সময় 
পাঁলীটিয়া কেবল একজন গাঁয়ক কর্তৃক নৃত্য ও দোহারি যোগেও পরিবেশিত 
হয়। জলপাইগুড়ি জিলার ধৃপগুড়ি, ময়নাগুড়ি ও পাহাড়পুর অঞ্চলে পালাটিয়া 
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প্রচলিত। কুচবিহার জিলার দিনহাটা, মাথাভাঙ্গা ও হলদিবাড়ি অঞ্চলেও 
ইহার প্রচলন রহিয়াছে । পালাটিয়ায় নীতিমূলক কাহিণী অবলম্থিত হইলে 
তাহাকে "মান পালাটিয়া" এবং প্রেমূলক কাচিনী অবলম্থিত হইলেও তাহাকে 
'খান পালাটিয়া” বলে। 

লেটোর পাল। 


বীরভূম, বর্ধমান ও হাওড়া জিলায় লেটোর বিশেষ প্রচলন দেখা যায়। 
লেটোতে নৃতা, গীত ও হাহ্যরসের বিশেষ প্রীধান্য। ইহাতে গ্রাম্যজীবনেৰ 
ছোটখাটে। ঘটনা আঞ্চলিক নংলাপে নাট্যাকারে পরিবেশিত হয় । লেটোর 
গান বাধ! থাকে $ কিন্ত নাট্যাংশের সংপাপ উপস্থিত বুদ্ধিমত বিভিন্ন চবিজ্ 
প্রয়েগ করিয়া থাকে । গ্রামের অশিক্ষিত নিয়সন্প্রদায়ের মধ্যে লেটো 
প্রচলিত বলিয়া দর্শক রুচি অনুযায়ী ইহার নৃতাগীতে যথেষ্ট অশ্লীলতা থাকে । 
সাধারণত মেলা বা বাজারের মত 'জনসমাবেশ স্থলে দীর্ঘ সময় ধরিয়া লেটো 
পরিবেশিত হয়। লেটোর অভিনেতব্য অংশ অলিখিত লোকনাট্যের 
পর্ধীয়ভুক্ত । বর্তমানে লেটো৷ অনেকটা! মাঞ্জিত হইয়াছে। ইহাতে অনেকসময় 
ছোট ছোট বাঁধ।পাঁলাও পরিবেশিত হইতেছে । ইহার নৃত্যগীতের সংখ্যাও 
পূর্বাপেক্ষা কমিয়াছে। বর্তমানে হাওড়া জিলার আব.ছুল মজিদের দল এবং 
বধমান জিলীর মেমীরি-ভাগীররাটার বড়কর্তীর দল পাশ্চমবঙ্গের বিভিন্ন 
অংশে পেশাদার সংস্থারূপে লেটে! পরিবেশন করিয়া থাকে । 

ডর স্থকুমার সেনের একখানি শ্গ্রন্থে “বিশ্বম সমস্ত” নামক সাম্প্রতিক 
কালের ছোট একটি লেটোর পাল! প্রকাশিত হইয়াছে । “আকাশে কি নাই" 
_-এইসমস্তার সমীধান অবলম্বনে পাল।টি রচিত হইয়াছে। 
কুশানযাতরা 


কুচবিহীরজিলার দিনহাঁটী, মাতাঁলহাঁট, মাথাভাঙ্গা, ভোগরামগুড়ি, 
বলরামপুর প্রভৃতি অঞ্চলে রাঁমায়ণের অন্তর্গত লবকুশের কাহিনী অবলম্বনে 
'কুশান পাল! গাঁন' প্রচলিত আছে। বিষয়বস্ত রামায়ণ হইতে লইলেও 
ইহার ছড়া ছ্চ, গানের ভাষা আর্চলিক এবং ইহা পূর্ণরূপে পত্লীহ্থরে পরিবেশিত 
হয়। এই পালাগানে মূল গায়কের দঙ্গকে দোহার ও বাদকগণ থাকেন । 
ইহাতে নৃত্য সংযৌজিত হইয়া থাকে । কুশাঁনগানে কুচবিহারে প্রচলিত 
১। নট নাটা নাট কলিকাতা (১৯১৫) 
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'বেনা” নামক একপ্রকার তারমন্ত্র ছড় দিয়া বাজানো হয়। বেনা ছাড়! 
কুশান গান হয় না যেমন “কুপা বাশি” ছাড়া “বিষহরা-গান' গীত হয় না। 
ৰংশখণ্ডে প্রস্তত কৃপা বীশি কুচবিহারে বিশেষ প্রচলিত । বেহুলালখিন্দর ও 
মনসার কাহিনী পইয়া আঞ্চলিক ভাষায় গীত বিষহরা এই জিলার একটি 
বিশিষ্ট পালাগান । ইহাতে কেবলমাত্র পলীক্বর আরোপিত হয়। নাচও 
খোপ বাজনার উপর “বিষহরাঁয়' বিশেব জোর দেওয়া হয়। মূল গায়কের 
হাতে চামর থাকে, দৌহারগণ সমবেতভাবে নাচিয়া ও গাহিয়! মূল 
গাঁর়কের সঙ্গে সহযোগিতা করেন । 'কুশানপালা নাট্যাকারেও আসরে 
পরবেশিত হয়। লবকুশের অভিনয় যাহারা করেন তাহারা সঙ্গীত কুশলী 
হইয়। থাকেন । নাটকাঁকাৰে প্রযোজিত কুশান পাল! কুশান-যাত্রা” নাষে 
অভিহিত হয়। ইহাতে রূপসজ্জা গ্রহণ করা হয় । ইহার সংলাপে আঞ্চলিক 
ভাবা এবং গানে পল্লী প্রচলিত স্থর সংযোজিত হইয়া থাকে । 'কুশান যাত্রায়? 
প্রথমে “গুরু বাইজ' অর্থাৎ একতান বাদিত হয়--খোল করতাল, 
হারমোনিয়াম ও “বেনা যন্ত্রের সাহাঁযো | ইহার পরেই বিন্দনাগীতি'। 
বন্দনাগীতির পরে মূলপালা আবস্ভ হম্ব। '“কুশীনযাত্রীয়' বীর, করুণ, 
হান্ত ও ভক্তিরসকে প্রাধান্ত দেওয়া হয়। দীর্ঘসময় ধরিয়া কুশান যাত্রার 
আভনয় চলে । 


গণাইবাা 

বরিশীল, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ ও খুলনা জিলায় রুধিজীবী মুসলমান 
সম্প্রদায়ের মধ্যে €গুণাবিবির ফাত্রা” প্রচলিত । পন্লী-যুবতী গুণাই ও তাহার 
প্রেমাম্পদ পলীযুবক বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। কিন্তু যুবকের সঙ্গীতসম্পন্ন 
চাঁচা গুণাইর লৌন্দধে আকুষ্ট হইয়া কৌশলে ভ্রাতুক্পুত্রকে দূরে সবাইয়া 
দিবার জন্য তাহার কারাবাসের ব্যবস্থায় নচেষ্ট হইয়া উঠেন। অর্থের 
জোরে কিছু গ্রামবাসী ও পুলিশের লোককে হাত করিয়া তিনি যুবককে 
মিথ্যা খুনের দীয়ে হাজতে পাঠাইতে সক্ষম হইলেন। ইহার পর গুণাই 
ছুঃখ কষ্টপূর্ণ নানা পরিস্থিতির মধ্য দিয়া লুন্ধ চাচার কুনজরু হইতে কে।প, 
ক্রমে আত্মরক্ষা করিনা চলে। পরিণামে যুবক মিধ্যাদায় হইতে অব্যাহতি 
পাইয়া গুণাইর সক্ষে মিলিত হয়; চাঁচাকেও তাহার পাপের প্রায়শ্চিত 
কৰিতে হয়। পন্লীপ্রচলিত এই কাহিনী লইয়। “গুণাবিবির ধাত্রা' লিখিত ॥ 
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পল্লীর চলিত ভাষায় ইহার সংলাপ রচিত। পালাক্ম সংলাপ অপেক্ষা নৃতা 
ও গীতেরই প্রাধান্য, সঙ্গীত ইহার প্রাণ। পাপার গানগুলি পল্লীস্বে 
গীত হয়। কতগুলি গানের সঙ্গে দোহারগণ সহযোগিতা কবেন। ইহাতে 
ব্যবহ্থত যন্ত্রাদির মধ্যে থাকে দৌতাঁরা, বাঁশের বাশি, হাঁবমোনিয়াম, খঞ্চনি, 
ঢোল ও করতালি । অভিনেতারা চরিত্রান্তযায়ী রূপসজ্জা গ্রহণ করেন । 
পুরুষই স্ত্রী ভূমিকায় অভিনয় করেন। খরচা বহনে সমর্থ-লোকের বাড়ীতে 
অথবা গ্রাম্য মেলায় “গুণাবিবির যাত্রা” অন্ধষ্ঠিত হয । প্রায় চারঘণ্টা ধরিয়া 
ইহার অভিনয় চলে। | 

জাগের গান 


কচবিহারের বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে মদন-রতিব উত্সব উপলক্ষে বপন্তকালে 
(নাধারণত চৈত্রমাসে ) সমস্ত রাত্রি জাগিয়। “জাগের গান" অনুষ্ঠিত হয়। 
ইহাতে রাধারুষফ্ণের কাহিনী গীতি ও কিছু কিছু গদ্য সংলাপ সহযোগে নাটকের 
আকারে পরিবেশিত হয় । রাধারুষ্ণের কাহিনীতে সাধান্ণত পুরাঁনের 
অনুসরণ ন। করিয়া রাধারুষণ সম্পর্কীয় প্রচলিত লৌকিক কাহিনীর অনুসরণ 
করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ “কষ্ণের মাছধর। প।লার উল্লেখ করা যাইতে 
পারে। এই সব পালার কাহিনীতে প্রেমের উপাদান থাকে । 
খনের গান 

উত্তরবঙ্গের রংপুর ও দিনাঁজপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে পল্লীর সাময়িক ঘটনা 
লইয়া ছোট ছোট পালার আকারে “খনের গান" অনুষ্ঠিত হয়। এইসব 
নাটকীয় পালায় গানের প্রাধান্য থাকে । গীতি সংলাপও গদ্য সংলাপ ছুই-ই 
ইহাতে সংযোজিত হয়| 
গ্রামাঞ্চলের যাত্র। 


বর্তমানে বাংলার গ্রামাঞ্চলে পেশাদারী-যাত্রায়-অভিনীত পালাভিনয়ের 
প্রতি ক্রমেই আকর্ষণ বাঁড়িতেছে। নিকটবর্তী সহর হইতে কখনো বা কলিকাতা 
যাত্রাপুস্তকালয় হইতে পালা! ক্রয় করিয়া অবসর সময় গ্রামবাসীরা মহল! দিতে 
থাকে । ফলল উঠিবার পরে শীতের প্রারস্ত হইতে ইহার অভিনয় হুক হইয়া যায়। 
এই সব অভিনয়ের জদ্ঠ পার্শ্ববর্তী কয়েকটি গ্রামের লোক একত্রিত হইয়া 
এক একটি সংঘ গঠন করেন। সংঘগুলির এক একট করিয়া নাম ও ঘেওয়।! 
হয় । এই সব সতঘ বর্তৃক প্রতিবত্পর মহল] দেওয়া! মুক্রিত ঘাত্রা নাটকের 
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একাধিক মৌখিন অভিনয় সম্পন্ন হয়। পশ্চিমবক্ষ সরকার জিলা! সমাঙ্জ- 
শিক্ষাধিকাঁবিকের মারফত এই শ্রেণীর সংঘকে এককা'লীন বাৎসরিক অর্থসাহাষ্য 
প্রদান করেন। কোন কোন সংস্থা কর্তৃক অভিনীত ঘাত্র! নাটক কলিক'তা 
বেতার কেন্দ্রের পল্লীমঙ্গল আসরে প্রচার করিবার ব্যবস্থাও করা হয় । স্তরাং 
ছুইদিক হইতে উৎসাহ পাওয়ায় পল্লীঅঞ্চলে সৌখিন যাত্রানংস্থা ও অভিনয় 
সংখ্যা ক্রমবর্ধমান । ইহার ফলে পেশাদারী যাত্রীভিনয়ের সংখা! কমিয়া 
যায় নাই রং বাড়িয়াছে। কলিকাতার পেশাদাবী যাত্রা সম্প্রদায়ের অভিনয্কে 
আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়া তাহাঁরই অন্গকরণে পল্লীসংস্বাগুপি মুদ্রিত ঘাত্রানাটক 
অভিনয় করিবার চেষ্টা করে । ইহার ফলে মৌলিক পাপা রচনার প্রতি পঞ্ী- 
বাসীর আর তেমন ঝেক নাই । কাজেই গ্রামবাসী কর্তৃক রচিত মৌলিক 
লোক্নাট্যের অভিনয় কদাচিৎ দৃষ্ট হয় । 

পুরুলিয়া জিলার গড়জয়পুর অঞ্চলে একটি মৌলিক লোকনাটোর আসর- 
অভিনয় আমরা দেখিয়াছি । ইহ সাঁমাঁজিক নাটক, নাম “ভাগ্যরাঁর দ্বিরাগমন?। 
ইহাঁর উপস্থাপনায় প্রচলিই যাআর আদর্শ ক্রিয়াশীল। প্রথমেই সমবেত বাজনা) 
তারপরে গণেশ বন্দনা । এই বন্দশাগানে ধুয়াব ব্যবহার আছে। ইহা টিমার 
কর্তৃক রচিত এ অঞ্চলের একটি প্রচশিত গণেশ বন্দনা-গীতি । বন্দনার পৰে 
প্রন্তাবশাঁয় পালার মূল বিষয়ের কথা জাঁনাইয়া দেওয়া হয়। প্রস্তাবন!ুর শেষে 
পালা আরস্ত করা হয়। পাপায় আঞ্চলিক ঝুমুর গান ও নাচনী পাচ 
প্রযোজিত হয় । নাচ শী-নাচ-গানে একজন নাচশী (নিয়শ্রেণীর নৃত্যগীত- 
কারিণী স্ত্রীলোক, এই শ্রেণীর স্ত্রীলোক বিশেষ বিশেষ পুরুষের অধীনে পালিত 
হয় ) অংশগ্রহণ করে। অভিনয়ে নর-নারী উতয়প্রকার ভূমিকায় পুরুষরাই 
অংশ গ্রভণ করেন । আসরে যন্ত্রাদির মধ্যে ঢোল, মাদল, হারমোনিয়াম, বীশের 
বাঁশি ও করতালি ব্যবহৃত হয়। পালা ছোট বলিয়া ইহার অভিনয়ে দীর্ঘ 
সময়ের প্রয়োজন হয় না, কিন্তু কখনো কখনো ইহার সঙ্গে আরো নাচ গান 
জুড়িয়া অভিনয়-কাঁল দীর্ঘকর! হইয়! থাকে । 

একতান বাদন, বন্দনাগীতি, প্রস্তাবনা, পালার মাঝে একক বা দ্বৈত 
নৃতোর সংযোজনা : লোকনাটোর প্রচলিত রীতি। আলোচিত যাত্র!. 
পালাগুলি হইতে ইহার বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে । “ভাগ্রার ছ্বিরাগমন' 
লোকনাট্যে ও উল্লিখিত রীতি গৃহীত হইয়াছে। পুকুলিয়ার কুর্মীনম্প্রদাক্বের 
সধ্যে গ্রচলিত ভাঁা অবলম্বনে এই পালার সংপাপ রচিত হইয়াছে । বিষয়বন্তও 
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পুরুলিয়ার পল্লীসমাজের এক অংশ হইতে আহরণ করা৷ হইয়াছে পালার 
চরিত্র সংখ্যা নয়টি--“গবরা+ (গাঁয়ের লোক ), “হ্থন্দরী” ( গবরার স্ত্রী), “পিরী" 
( গবরার বিটি ), “ভাস্ভরা” ( গবরাঁর জামাই ), 'পুরহুত' ( গীয়ের পুরোহিত ), 
'লক্বোদরা” ( উকিল ), “সিষ্টিধরা” ( পুলিশ ), হির্যা” ( পেয়াদা ) ও “নাচনী?। 
গবরাঁর কন্তা পিরীর বিবাহ হইয়াছে দশ বৎসর পূর্বে। এতদিনে পিরী ব্ড 
হইয়াছে । তাহার স্বামী ভাগ্যর! তাহাকে দ্বিরাগমন করাইয়া! স্বগুতে লইয়া 
যাইবার জন্থ শ্বাস্তরাঁলয়ে আসিয়াছে । তাহার সঙ্কে একহাড়ি গুড়পিঠা ছিল। 
ভাগ্যরা একজন বোঁকা সাধারণ চাঁধী । পথিমধ্যে তাহার ইডিটি বেভাত হইয়া 
যায়। তাই শুধুহাতে শ্বশুরবাঁড়ী.উপস্থিত হইতে সে বাধা হয়। সঙ্গতিসম্পন্ন 
গববাঁর ইচ্ছা ভাগ্যরাঁকে কিছু লেখা পড়া শিখাইয়া ঘরজার্মাই করিয়। রাখে । 
কিন্তু ভাগ্যবা ইহাতে অস্বীরুত, গবরাঁও মূর্থ চাষীর সঙ্গে কন্যা পাঠাইতে 
নারাজ । ভ।দ্যরা মত্ীপরিতাগ কবিদ্বা 'পাঙ্গা” করিবার ভয় দেখায় । কিন্ত 
ইতাতেও বার্থ হওয়ায় ক্রুদ্ধ ভাগ্যবা আদালতের সাহায্যে ক্রী পিরীকে উদ্ধার 
করিয়া গুভে প্রতাবতন করে । 

তিনটি দৃশ্যে বিভক্ত পালার কাহিনীতে পুরুলিয়া জিলাব গ্রামাঞ্চলের 
নিম্ন সম্প্রদায়ের মধো প্রচলিত অল্পবরসে বিবাহ, ঘরজামাই রাখা, সাঙ্গাকরা, 
বিদ্বনাঁশ করিবার জন্ত স্বস্তায়নাঁদিতে পাঠা ও পাঁঠী উত্সর্গ করা, পুরোহিতরা 
মূর্খ ও বাবসাদার হওয়া সত্বেও তাহাদের নির্দেশ মাঁনিয়া চলী ও প্রণামী দেওয়া, 
কো্ঠীতে বিশ্বাস, বাসিভাত খাওয়া, কুটুমবাঁড়ি যাইবার সময মিষ্ট দ্রব্যাদি সঙ্গে 
নওয়', শরীর উদ্ধারকল্পে অদাপতের সাহাযা গ্রহণ করা প্রভৃতি বন্ত রীতির 
পন্িচয় পাওয়া যায় । 


বষ্ঠ ভধ্যায় 


সির্যাকল্‌ ও মর্যালিটি প্লে 

যাজা প্রসঙ্গে 05০15 ও 10019110 0185-র কথা উত্থাপিত হইতে 
পারে । 08610. 0909611615 (10100 52০1. 5০ ) অর্থাৎ তিনজন গ্রাটতক্ত 
কর্তৃক স্তাজারেখ-এর ক্রুশবিদ্ধ ঃযীশুকে খুজিবাঁর বিষয়টি অবলম্বন করিয়া 
গ্রী্ীয় দশম শতকের মাঝামাঝি সময় হইতে খ্রীষ্টোৎলবে গীর্জাপ্রাঙ্গণে [405181091 
চ15-র সুচনা হয়। হষীশুর জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনা ভক্তদের সম্মুখে 
বাস্তবরূপে তুলিয়া ধরিবার উদ্দেস্তে গীজার ক্যাথলিক যাঁজকগণ এই জাতীদ্ব 
নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। প্রথমে এই সব অভিনয়ে 2খ্রীষ্-পুরোহিতগণই 
অংশ গ্রহণ করিতেন । 

ঢ19557) 0101500)95-এর মত বড় বড় ধমীয় উত্সব উপলক্ষে [400781০71 
225 অভিনীত হইতে থাকে । ইহাই শানা পাঁপবর্তনের মধ্য দিয়া *চতুদশ 
শতকে সৃষ্টির আদি হইতে বিচারের দিন পধন্ত বিভিন্ন ঘটনা সংযোগে ০১০1০5 
০ 0185তে রূপাস্তরিত হয়, ইহার সঙ্গে উপকথা ও শ্রাষ্টভক্ত সাধুসন্তের 
কথাও সংযুক্ত হইত। হংলগ্ডের পৃর্।ঞ্চলে ০5০16 0185-র থুব প্রচলন ছিপ । 


পট পপ পপ 


1. [56 £00£9)5 01091566097 ৯$100100, 909 ৮৪ 100 6106 86190101376, €) 10116)৮/618 01 
(00011561010. 6106 ৮702091) ০ 01975 2687090060 6786 01307 07850: 00306 10) 56880] 
০0136855 0£ 48025161010, ৮১) 85 00000560১ 0006799]91) 0109 5208515 50:070500 
61560) 6056 109 58১ 006 17919 10000 000 25925 85 159 1180. £0796010, 90. 0020010791080 
6009] ৮0 *0০ 2120 2)7080009 01050 009 18 17992) 17020 606 88790101376”. 1212, 141---148 

1155099 0£ 039 1)790708%--0, 9585119 ( ঢে. 5. &. 1954) 

2. 17100106165 8518 10] 0005 ৪ 0509110 10961029 06 6009 ৪011০900709 11599, 
8039 100 0:29 0১59:090 9৬6 ০012৮ 0380 0০ 10109 108৮ 2 6106 0191৮ 6০ 01209 
0005 88189706 1505 01 00015651109 08079 169119650911) 08602961591 00069010105. 

1৯, &9, 01. 10958197006)06 0 01)0110799019,--4- 1০911 (5909. )১ 1960 

9,089 ৪01586 10120 0 009 28869] 0005 108. 01909 0৫ £007:-117099. 
01810826 30 91101) 8 ০90019 0£ 0215908, 901552176 010900591595 20 16998 200019 
&9 00217070690 0 6৮৮০ 06206: 00305%5 ৮515089 20099 ১1907 116 0150) 826 ৮70135910, 

[১49,100 

4. 139 6209 10016921068, 06460 ৮৩170820006 ৮০1000 0£ 002001606 976188 ০0৫" 
01955, 0০581108 606 17381010006 6138 9210. 12000 5080 079%6100. 6০ 6005 1085 ০1 
35089009006, 8800. 0095 08 ৬, 09207090 690289505 69 72201700112 156০ চাদে 00806851 
17011) 168906. 8:00 6109 8973)65? 159৫০ চ, 02, & 21850 ০0171021152) 051 6629 60৪৮ 
1. 40856 (15908. 1968) 
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০5016 912%-র মধো তিনটি সম্পূর্ণ ০5০1০-এর সন্ধান পাওয়া যায়। ইহারা 
হইতেছে '০1069661 ০5০16”, “50115 ০5০1০, এবং *৬/91558617 ০৮০1০, ; 
[10181081 01৪%-তে সাধু-সস্তর জীবন-উপাদানযুক্ত হওয়ায় উহ! "গ্যইটি 
ধারায় পরিণত হয়। একটি উক্ত উপাদাঁনহীন 1556০ 0125 এবং 
অন্তটি এ উপাদাঁনযুক্ত 11419015 70185 | অষ্টাদশ শতকের পূর্বে মধাযুগেব 
এই ডঈ ধারা ঈতলগ্ডে কিভিনন নামে চিজ্গিত হইত ন1!। 9]5515 নামটি 
এ শতকের পূর্বে ইংলগ্ডে প্রচলিত ভয় নাই , বাহিরে অভিনীত সমস্ত 
[.100161০81 [095-৯ তখন সম্ভবত 141:806 নামে অভিহিত হ্টতি। 
মধাযুগে ইংলপ্ডে মানসিক বৃত্তি, সমৃতের রূপক চরিত্র লইয়া নীতি-কেন্দ্রিক 
নাটক আর একটি ধারায় শাখায্রিত ভয়, ইভা 17%012110  ট019%। 
12016 91৬0116570125-ব উৎসানসন্ধান করিতে হইবে শ্রীঙ্টোৎসবে। 
উতৎ্পনিির দিক তইতে যাত্রাব সঙ্গে উহাদের কিছু একা রহিয়াছে । যাত্রার 
স্থচনণ ৪ ধর্মোৎসব হতে । যাত্রার মত মির্যাকল ও মর্যালিটি পালার উৎপত্তিতে 
সংগীতের স্থান ছিল ঘুখা। পর্মগ্রস্থের জবাব-মূলক গীতিন (87101502081 
11050510521 5:1615 ) মধো এই সংগীতের পরিচয় রহিয়াছে । 

মিরাকল ও মরালিটি পালার সঙ্গে যাত্রাপালার কিছু কিছু সাদৃষ্ঠ 
ও বৈদৃগ বহিয়াছে। (ক) মির্াকল পালা ছোট ছোট; ইহাতে 
কখনও দ্রশ্টবিভাগ গাকিত, কখনো বা থাকিত না। উদাহরণস্বরূপ বলা 
যাঁয় 0915 710০0 (0165697 ০5০1) পালায় দুষ্ট বিভাগ নাই; 
“০ দ৪]] ০7810 (5০01: ০9০০) পালা নরক (77611) ও স্বর্গ 
(চ87:7159 ) এই দুইটি দশ্যে বিভক্ত । 72:০0. ৮7০ 268 
(৬/916591 ০৮০1০ ) পালায় তিনটি দ্য রহিয়াছে । উনিশ শতকের 
যাত্রায় দৃশ্না বিভাঁগহীন পালা এবং অংক্দৃশ্ট বিভাগযুক্ত পালা ছুইয়েবই পরিচয় 
বহিয়াছে। মতিলাল রায়ের “ত্রৌপদীর বন্ত্রহরণ' (১৮৮৬, তৃতীয় সংস্করণ ) 
পালাটি অংক ব! দৃশ্যে বিভক্ত নহে । মাঝে মাঝে ইহাতে পাত্র-পাত্রীর প্রবেশ 


1. হট 8৪ 1026 10967) 0079 185808100. 60 ০5] 009 81118] 01558 40785690581 
2770. (10089 098130% ৮0160) 5910157 11555 “01179019311, 0582. 4 মার৮০ ০6 7070615 
116615601৩7), 4062৮ (15000, 1962 ) 

৪. ছও 8৫9] 00 0157 508 51150 % 40086” 20 08150009109 505 
81706562051) ০606570 200. 8897029 70:0109016 01780 81] ০৮৮০০০০: 11651109] 00295 
1 60018 0980৮ 9 0010 98 101750168, 2০০69 209, 
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প্রস্থান উল্লিখিত হইয়াছে । কবিচন্ত্র প্রণীত শিশুবোঁধকের একটি উপাখ্যান 
অবলম্বনে হরিপদ চট্টোপাধ্যায় রচিত 'দাতাকর্ণ” (১৮৯৭) পাঁলাটি অঙ্ক ও 
দৃশ্টে বিভাগ করা হইয়াছে । বিংশ শতাবীর যাত্রা নাটক অংকদৃশ্ঠাদিতে 
বিভক্ত। (খ) মিরাকল প্লের সংলাপ পদ্যবন্ধে রচিত; 4076:০ 6: 
75৪৮ হইতে ইহার দৃষ্টান্ত উদ্ধাত হইল... 
1%1০95217661---1৬10950100161)05 7%191)00]171006105 5010 510 1%1200 

73061 0: 100151) 810. 0৫ 60৬10, 05 16115 2100 05 2101, 

99010 1105 আচ) ০0০0৮910270. 021:09175 01101100, 

[1070 170]5 111 10৬1, 0081)5 £600 600) 

9189]1 1021881 : 

1810 06517021015 11002101 

৬৬177 50045 21:02 5213, 
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_ কিন্তু বাংলা গগ্য প্রচলনের পরে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের যে সকল 
যাত্রা পালা আমরা পাইয়াছি তাহাতে গণ্য ও পদ্য উভয়বিধ সংলাপের 
পরিচয় রহিয়াছে । (গ) মর্যালিটি প্রেতে মাঝে মাঝে অনুপ্রাসের বাব্হার 
লক্ষিত হয়। উদ্ধাত অংশেও হহীর আভাস রহিয্াছে। উনবিংশ শতকের 
যাত্রাগানে ইহার বিশেষ বাবহার ছিল। গোবিন্দ অধিকারী, নীলকঞ্ঠ 
মুখোপাধায়, রুষ্ণকমল গোস্বামী, ব্রজমোহন রায়, মতিলাল রাঁয় প্রমুখের 
যাত্রা পালার কথ। এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগা । বিংশ শতকেও মতিলাঁল রায়, 
নীলক্ মুখোপাধ্যায়, অহিভূষণ তট্রাচার্য, ধনকষ্ণ সেন, মতিলাল ঘোষ প্রমূখ 
পালাকারগণের যাত্রাসঙ্গীতে অন্তপ্রাসের পরিচয় রহিয়াছে । (ঘ) : বাইবেল 
ধর্মগ্রস্থের যে সকল প্রধান ঘটনা ও চরিজ্র সম্পর্কে মধ্যযুগের জনমানসে 
বিশেষ ধারণা, ছিল সেইসব ঘটনা ও চরিত্র মির্যাকল প্রেতে স্থান পাইত। 
যাত্রায়ও রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, পুরাণের উল্লেখযোগ্য ঘটন এবং চরি্ত 
চয়ন করিয়া পৌরাণিক পালা বচন! করা হইত। এই সকল পালার প্রধান 
প্রধান চরিত্র সম্পর্কে গণচিত্তে দীর্ঘকালসঞ্চিত ধারণা ছিল। নাটাকারগণ 
তাহাকেই প্রাধান্য দিয়া রসহ্ষ্টি করিতে চেষ্টা করিতেন । একই বিষয় লইয়া 
বিভিন্ন রচয়িতা পালা রচনা করিয়! থাকেন | মির্যাকল প্রে-তে যেমন ইহার 
সতাত প্রমাণিত হয়, যাত্রাপালায়ও তেমনি ইহার অজন্ত্র পরিচয় পাঁওয়া যায় । 
এই দিক হইতে মিরাকল প্লে ও প্রাচীন যাঁজ্রাকে ০0701700181 রচন] বলা যায়। 
(৬) একটি ধর্মভাঁৰ অবলম্বনে দেশের বিভিন্ন অংশের মধ্যে এঁক্য গড়িয়া 
তুলিবার এবং নাগরিক এখবর্য বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্তে মির্যাকল প্রে রচিত হইত। 
এই প্রসঙ্গে 006566৫ ০5০15-এর উল্লেখ করা যায়। জনচিন্তে ভক্তি ও 
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007010701 7901010 0০ &০০০. 06%০৮1070 820 17019802006 000৮106 (139:501, 1056 8189 £০01 
৮0০ 0011)2007) ৪০16] 800. 00708709717 ০0: 0109 0167, ৪ 0185 200 09019186800 ০£ 
01582880799 01 6109 131019, 0801200306 দ1610 0005 01986200. 20৫ 1] ০01 1790188:, 
8170. 8001706 165 6198 89095] 300200506০1 0009 ০10, 60 09:09018150. &0৫ 
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ধর্মবিশ্বাস উৎপাদন করা ও ধর্মীয় তত্বের সঙ্গে সাধারণের পরিচয় করাইয়া 
দেওয়া মির্যাকল প্রের অন্যতম উদ্দেশ্ত ছিল। যাত্রাপালারও মূল লক্ষ্য ছিল 
দর্শকচিন্তে ভক্তি ও ধর্মভাঁব জাঁগরিত করা । (চ) মির্যাকল প্লে ও যাত্রায় 
অলৌকিক শক্তির স্থান রহিয়াছে । ছে) যাত্রা পালায় জনকুচি অন্ঠষায়ী 
হাস্যরসের জন্য চরিত্র চটি করা হয়। মিরাাকল পালায়ও হাশ্তরসের জন্য জনপ্রিয় 
চরিত্রের (0০001 ০0010 1016 ) অবতারণা করা হইত। এই প্রসঙ্গে 
অন্যান্য হাস্তবসের চবির সঙ্গে 7০০0) চ11706) [01)91801) গ্রতৃতি চরিত্রের 
উল্লেখ কবা যাইতে পারে । (জ) অনেক সময় মির্াাকল পালা £দ্বিতনল 
গাড়িতে ( ৮০-৫০০1০0 ০৪1 0: 79£62000 অভিনীত তষ্টাহ। এই 
79£69176-এর এক তলায় একটি সাজঘর থাকিত ; এই খরটি অভিনয়ের সময় 
নরক রূপেও বাবন্ধাত হইত । গাড়ির খোলা ছ্বিতলে অভিনয় অনুষ্ঠিত হ'ত । 
যাত্রায় এই ধরণের অভিনয়ের সন্ধন পাওয়া যায না। (ঝ) মধাযুগের এইসব 
পালার বিভিন্ন অংশ গপূথক পথক মঞ্চে (367১8150615 0:5০6৭. 5600065 
01 101811951915 4 মঞ্চের সম্মুখে অভিনীত হইত । অনেক সময় এইসব 
অভিনয়ে মপ্চ-শাঁয়া (90766 6505 ) গলির বাপক প্রচেষ্টা থাকিত । 
এই প্রসঙ্গে 10076 উলতোদে ০0000955810] (১৫০১৩্রী; 1৬101)5-.এ 
প্রযোজিত ) পালার £মধ-মায়াধ কথা উল্লেখযেখগা | কিনছে যাত্রীয এই বীতি 


1১ ৮৮৮]8017 61015006 15872212060 0002 ঠ৮০৪০)০৭ ৫7707086680, 125 
[79£08%76 001)918060 ০06 019 ০1010960 700]05 7770 ৪০:৮৪. 0০00৮ 2স176]1 500. ৪, 
11106 10007), 8200. 8, 966০010 96০1০ 0101 60 1100 8, ০021 ৮৮00010, 0106 201100 উট 
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0৪৪]20) 8200 2125 20010106 88089 10 10611 %1005 0709% [088 81016 2 6871719 
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&7)66]9.770061) চ £০%৮ 50081900690. ৮0. 606 13017 (13050 195061508 17 9180 টিতে 
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অপ্রচলিত। (ঞ&) ইউরোপের কোন কোন স্থানে মধ্যযুগীয় অভিনয়ে নারী 
অংশ গ্রহণ করিতেন । যাত্রায় এই প্রচেষ্টার স্ুত্রপাঁতি হয় উনবিংশ শতকের 
মধ্যভাগে (১৮৪৯ )। 
মরাখলিটি পালায় (ক) এপাঁপ-পুণ্য, ন্তায়-আন্থায়, ক্ষমা, জ্ঞান, সৎকর্ম 
শক্তি, সৌন্দর্য, বিজ্ঞতা, রসিকতা প্রভৃতি মান্টষের বিভিন্ন গুণবাচিক বুস্থিকে 
রূপক চরিত্র করিয়া উপস্থাপিত করা ভয় | এই চরিব্রগুলির মধো আবার 
£ম্যায়পরতা, করুণা, উদাবিকাত। 'এবং পাপ-এব সংযোজনা প্রায় সমস্ত নাটকেই 
দেখা যাঁয়। এই শ্রেণীর চরিত্র একমুখী ; ইহাদের মধো জটিলতা! থাঁকে না । 
যাত্রানাটকেও এই শ্রেণীর জট্লিতাঁহীন একমুখী কপক চরিত্র থাকে । বিবেক 
স্টমতি, কমতি, মৌ, ভাগ, বৈরাগা, তৃষ্ণা প্রভৃতি চরিতে ইহার পরিচয় 
পাওয়া যায়। যাঁজাঁয় অন্যবিধ ব্ভ চরিত্রের মধো কিছু রূপক চরিত্রের 
অব্তারণ1 করা য় । কিন্ধ মর্যালিটি পালায় 09০, 46০] প্রভৃতি স্বল্প 
কয়েকটি চি বাদে প্রীঘ় সকল চরিজ্রই রূপক | ৮০:৮7127৮ পালা হইতে 
এহ শ্রেণীর পক চরিত্রের নমুনা উদ্ধীর কর। যাইতেছে, 
(:চ5০]5171) 00155 10 1015 81255) 
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ঢা0 ৮7106] [06200 01026 115 0195) 
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(খ) মর্যাপিটি পালায় অনেক সময় দৃশ্তাদি বিভাগ থাকে না। মাঝে 
মাঝে ঘটনা-স্বানে উল্লেখ করিয়া একটানা পাঁপ। রচিত হয়। . উল্লিখিত 
ঢ৮1211001 পাঁলয়ি কোন প্রকার দৃশ্যাদি বিভাগ নাই । দুশ্যাঁদি বিভাগহীন 
ও দৃশ্তাদি বিভাগযুক্ত যা পাপাও রহিয়াছে । (গা লোক-শিক্ষা যাত্রার 
একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য । কাঁজেই উহাতে নাঁনা প্রকার উপদেশের ব্যবস্থা 
থাকে । মব্যালিটি পালার মধা দিগ্াও ন্যায়-অন্তায়, পাপ-পুণা, ধর্মীধর্ম প্রতি 
সম্পর্কে উপদেশ দান করা হয় | দু৮০৮091) পালার শেষ সংলাপ হইতে 
ইহার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে, _ 

( [762 0009060) 
[00০00] ০ 16176101061 3628) ঢ৮০-৬/৫০, 90611801209 


| 1315006010৮ 
1)০% 811 20 006 1550 00 2৮ €7:5127718 00139,56) 
92৬০ 115 0000. 106605 00616 ৫00 176 621. 
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জপেরা প্রসঙ্গ 

যাত্রার গীতাভিনয়ের সংগে অপেরাঁর (09212 ) প্রতেদের কথা পূর্বেই 
উল্লেখ করা হইয়াছে । রচনারীতি ও প্রয়োগের দিক হইতে ঘে কেবল 
ইহাদের মধ্যে পার্থকা তাহাই নহে, ইহাদের রক্ষস্থলও বিভিন প্রকারের | 
যাত্রার গীতাভিনয় খোলা আসরে অভিনীত হয়। পাশ্চান্ত্ে এ জাতীয় সহন্স 
প্রযোজনার অভিনয়ের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায় [2/51105 0185-তে, 
অপেরায় নহে, 08115, 0015 5100001508007 ০80 ০6 5661 
1) 165 63676101636 0000 11) 002 1770001 07:530100980015 01 901)6 0 
07০ 82115 11065010065, 71060 01)6 01856516100) ৪ 0106 ০70 ০01 
21081], 50106010063 6216611058 05 0805৬ ৫০০] 0 00019 095 
1১6 ৪5811810]6, 501)96106 71595608 0061 ৪ 00০৮৪ 617০ 1100৩ 
0০৪০ 0৫ 920096015 20০৮1006006 9150195. 

অপের! একক গীতি, ছ্ৈতগীতি, সমবেত গান, নৃতা, ব্যাপে-নাচ, আবৃত্তি 
সংলাপ, মৃক অভিনয়, সহযোগী সংগীত, আলোর খেলা, পোষাকের জৌলুষঃ 
শ্যা্দিব আকর্ষণ লইয়া এক শ্রেণীর জকজমকপূর্ণ সংগীতা ত্বক নাটান্বগান। 
এই শ্রেণীর অনুষ্ঠানে মূলত সংগত সহযোগে নাটকীয় গল্পহ পরিবেশন কর। 
হয়) এ সম্পর্কে 98০:8 719:607-এর একটি মন্তবা স্মরণ করা যাইতে 
পারে-_-2407018 526 ০৪৮ 12161:615 0০ 0611 2 018179010 5601% 80০00 
02150105 27 06008 0৫ 0000910.”-- 1 নরকে 0:6০ কর্তৃক ঢ811016 এব 
অনসন্ধানের কাহিনী লইগা। ১৪৭১ খ্রীষ্টাব্দে £08610 018519759 ০:5০ 
(6 80160 0101058$) নামে একটি পালা ইটালীর মন্ট্রয়াতে 
প্রযোজনা করেন। এই নাট্যানষ্টান হইতেই অপেরার স্চনা। 

যোড়শ শতকের শেষে আবিষ্কৃত হয় যে আদিতে গ্রীক নাটক সম্পূর্ণভাবে 
সংগীতের মাধামে পরিবেশিত হইত । এই স্বপ্রাটীন গীতির অনুসরণে ভেনিস 
সহরে একটি ট্র্যাজেডি নাটক ১৫৭৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রযৌজিত হয় । এই নাটকের 
চরিত্রগুলি কখনও একক, কখনও বা সমবেত ভাবে গানের মাধামে বক্তবা 
পরিবেশন করে। ইটালীতে তৎকালে এই শ্রেণীর নাটক খুব জনপ্রিয় হয় । 
ঈহুণর ফলে প্রয়োগ কর্তাদের অপেরা প্রযৌজনার প্রয়াস বাড়িয়া যায়। এই 
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সময়ে অভিজাত 010%2121 39101র (0০815 0£ ড০121০) সভাপতিত্বে 
ক্লোরেন্দ-এর কয়েকজন গুণী লইয়া একটি কবি-চক্র গড়িয়া উঠে। ক্লাসিকাল 
সাহিত্য চর্চার সঙ্গে গীতি-নাটা (120510-01219 ) প্রবর্তনের প্রতিও এই 
চক্রের দৃঠ্টি ছিল। এই কবি-চক্রের সদশ্যদের প্রচেষ্টায় ১৫৯৭ খ্রীষ্টাব্দে 10860" 
নাটকের প্রয়োগ হইতে প্রকৃত অপেরা আত্মপ্রকাশ করে। এই অপেরারি 
কথা-অংশ (146:2600 ) প্রস্তত করেন চক্রেব সদস্য 06010 [100001171 
এবং লংগীত রচনা করেন অন্ততম সদস্য ]8০০০০ 211 | উভখব পরে পেবি 
'ঢ01101০0" এবং কবি-চক্রের আব একজন সদস্ত 30110 08০0112] "12 
[২017০ ০0: 06132105' নামক অপেরা প্রয়োগ করেন । এইভাবে ক্লাসিকাঁল 
প্রাণ কাতিনী অবলম্বনে তৎকাঁলে ইটালীতে অপেরা অভিনীত হইতে থাকে । 
অপেরা নাটা প্রয়োগে কবি-চক্রের সাশ্তরা কাবাংশ এ সংগীতের সামঞ্জস্যপূর্ণ 
সহযোগিতার প্রতি পক্ষা রাখিতেন | 

পরবর্তী অপেরাষ [15660 অংশের গুরুত্ব কমিতে শক করে। এবং 
নংগীতাঁংশের প্রাধান্য বাড়িতে থাকে । কাঁবাংশ আপেক্ষা সংগী তাঁংশের প্রাধাল 
নিশ্চিত রিয়া 0129109 17000৩৮০105 ( ১৫৬৭-১৬৪৩ খ্রীঃ) মণ্ট,য়ার 
কোট থিয়েটারে ১৬০৭-১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে 10160" এবং *410191779" পাঁলা দুটি 
প্রয়োগ করিয়া অপেরাঁর নুতন পীতি প্রতিষিত কবেন । ইহার পরে এই বীতির 
অপেরা] ইটালীর নানাস্থানে ছডাইয়া পড়ে, এবং অপেরা অভিনয়ের জন্গ 
৬০1)1০6 সবে ১৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম সাধারণ 00218-1,0952 তগ্ঠিত 
হয়। নান! বিষষে মঞ্চে যন্ত্রের কাভার, দুশ্টাদির জন্য বিরাট-বিশাল কাঠামো 
রচনা, দৃশ্যের চমৎকাবিত্ব, পোশাকের জৌলুষ, মধুর-মনৌহারী সংগীত 
পিবেশন প্রভৃতি অব্শঙ্গনে সপূদশ শতীক্দীতে ইটালীয় অপেবার জয়জয়কার 
হইল | কমে ইটালী হইতে অপেরা ফরাসী ও ইউবোঁপের অন্ঠান্য দেশে 
ছড়ায় পড়িপ | . 

আপরায় প্রণাম দীর্ঘ আবুতি (1026 1750090০ ) থাকিত এবং ইছাঁর 
কাঁবা সৌন্দধ যাহাতে কৌনক্রমে নষ্ট না হয় তাহার জন্ত এই আবৃত্তির সঙ্কে 
দুই-ভিনটি যন্ত্রের সাভাষো সহযোগিতা করা হইত। ষোড়শ শতকের 
শেসে (১৫৪৭ শ্রী: ) কবি-চকু ফ্লোবেন্স-এ এই জাতীয় অপেরার প্রচলন করেন । 
ফ্লেরোন্ে এট 'আবুভি-সঙ্গীতমূলক নাটানষ্টানের ( চা]০0751561186 01620 2 
1108102] 7961101102006) পষ্টপোধকতা করিষাছেন বিভিন্ন বাজপুরুষেরা এবং 
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রাঁজার অধীনস্থ চিত্রী, সঙ্গীতজ্ঞ, মঞ্চশিল্পীর] ইহার প্রয়োগ করিয়াছেন । রোম 
মণ্ট-়্া প্রভৃতি দেশের রাজপধিবারের উৎসব উপলক্ষে এইসব অপেরা! অভিনীত 
হইত। গ্রীক পুরাণ কাহিনী ও ধর্মীয় ভাব ছিল ইহাদের অবলম্বন | এই 
সময়ের অপেবায় চরিত্র সির প্রতি নজব দেওয়া হইত ন1। 

রোমে চার্চের প্রভাব অধিক হওয়ায় দীর্ঘকাল ধরিয়া অপেরায় নৃতনন্ের 
প্রবর্তন সম্ভব হয় নাই । ভেনিসের অপেক্ষাকৃত ধমনিরপেক্ষ সংস্কৃতির প্রভ।বে 
ধর্মীয় ভাবের গল্প ছাড়াও অন্যান্তি ভাবের গল্প লইয়া সেখানে অপেরা নাটা 
প্রযেজন] সম্ভব হয়। ভেনিসের অপেরায় চরিত্র কটি ও নাটকীয়তার প্রতিও 
প্রয়োগ-কর্তাদের দৃষ্টি পড়ে । আবৃত্তি অংশের স্থলে ক্রমে গানের প্রীধান্ত ঘটে । 
নৃ্তাশিলীরা যুদ্ধাদিতে বাস্তবের মৃক-অন্তকরণ প্রয়োগ করিতে আবস্ত করেন। 
সংগীতের দিক হইতে মণ্টেভার্দি স্বর-কম্পনের (10019 69৪০৮) উপর 
জোঁর দেন এবং ছড়ী দিয়া বাজাইবার (৮০ ) যন্ত্রের পরিবর্তে আঙ্গুল দিয়! 
টানিয় বাঁজাইবার (79150) যন্ত্রের সাহায্যে নানাপ্রকার ০2৩০৮ সৃষ্টি 
করিবার বীতি প্রবর্তন করেন। ভেনিসে প্রবর্তিত এই রীতির অপেবাই 
বর্তমানকালের অপেরার মূল ভিত্তি। 

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে ইটালী হইতেই ফরাসী দেশে অপেরা আসে। 
করাসীতে প্রথমে রাজকীয় অনুষ্টান রূপে অপেরা অভিনীত হইত | [0815 21৬ 
( ১৬৪৩--১৭১৫ঘ্রী ) গাঁন অপেক্ষা নাচবেশি পছন্দ করিতেন বলিয়া ফরাসীর 
অপেরায় বালে নাচ প্রাধান্য পাইতে থাকে। ফরাসীর অধিবাসীদের 
দৃশ্তসজ্জার প্রতি আকর্ষণ অধিক | কাজেই ফরাসীতে নান! ধরণের বড় বড় 
চমত্কার দৃশ্টের অবতারণ! করিয়া এক একটি অপেরা প্রযোজিত হইত । জর্জ 
মার্টনের ভাষায় ফবাসীতে অপেরার সংজ্ঞা হয়-_১4১ 0185 10 ৮615৩ 866 00 
17000520270 90135 2130. 8:00091019817160 05 0813025, 10020171765 2120 
00090075%,  [,0915 00৬ এই অপেরার পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন । 
প্যারী নগরে ১৬৭১ গ্রীষ্টীব্ে প্রথম ০০০1৪-19০9০ প্রতিভিত হয় । 

অষ্টাদশ শতকে ইউরোপের সর্বত্র অপেরা সমাদৃত হয় এবং বিভিন্ন দেশের 
বড় বড় শহরে 09918413045 গড়িয়া! উঠে । )912125-এ এই শতকে ছুই 
শ্রেণীর অপেরা প্রচলিত: হয়--(ক) 00625 9615 (খে) 00916 889 1 
প্রথম শ্রেণীর অপেরাতে পৌরাণিক ও এঁতিহাসিক বিষয্ববস্ত গৃহীত হন৷ 


5. 01৯ 0০10138100--0390789 21810000508. 1969) 
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এই অপেরা ব্যয়বহুল। ইহাতে দৃশ্ঠাবলীর খুব আকর্ষণ, সংগীতের আকর্ষণ তাহা 
হইতে বেশি। এই অপেরায় ত্রি-বিভাগ সমন্বিত গীতি পরিবেশন করিত 
খোঁজা গায়ক (08586০)। প্রত্যেক দৃশ্েই খোজাদের গান থাকিত; এই 
শ্রেণীর অপেরাঁর ইহা! একটি বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়। এই অপেরার পষ্টপোষধকত' 
করিতেন রাজা ও অভিজাত সম্প্রদায় । ইহার পাশাপাশি 0720. 9058 
. অভিনীত হইতে আরস্ত করে। 07028 91089 00615 9০118 অতষ্ঠানের 
প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়] উঠে । রুপক-সমাজ ৪ মধ্যবিভ্ত-সমাজের দৈনন্দিন জীবণ- 
ক]হিলী লইয়া! হাশ্তরসাতআজসক 0068 909 রচিত হয়। কাজেই তে 
ঢ6৭০:1০০ রচিত কথা অংশ এবং করে. 3. 261:5091651 রচিত সংগীত অংশ 
অবলম্বনে রচিত "706 1510 02 11150595' ( ১৭৩৩ ) অপেরা নাঁডা এবং 
৫৮ শ্রেণীর অন্যান্য 00818 1301 সাধারণ দর্শকদের মধ্যে অধিক আকধণ সৃষ্টি 
কবে । এই অপেরা পরিবেশনের জন্য ক্রমে ক্রমে ভ্রামামাণ দল গঠিত হয়, এই 
সব দল ইউরোপের নানা স্থানে 00658 ৪৪৪ প্রযোজনা করিয়া আন্তজ|তিক 
থাতি অজন করে। ঠহর পরে অষ্টাদশ শভাব্বীতে ফরাসী দেশে ০92010- 
01০1 প্রচলিত তয় । আবার এই শতকেই 0081515 ডা-এর রাজত্বে 
(১৭১১---১৭৪০ খ্রীঃ) ভিয়েশায 92109506 07১6৪. প্রবতিত হয় । 88:০9056 
এক শ্রেণীর 5011250 অপেরা--ইহাঁতে অভাধিক ব্যয়বহুল দৃশ্তরচনা ও যান্ত্রিক 
কৌশল অবলম্বিত হয় । ইহার কাহিনী পরিকল্পনায় হাস্তারসাত্মক (006950006- 
এ সম্পর্ক আছে। এই শতকে ইংলগ্ডে 89118 006০. প্রচলিত হয় । 
এই অশেবায় সংলাপ, গাঁন ও সাধারণ ভাবে সংগীত প্রযুক্ত হয় । 17010] 08১ 
প্রযোজিত "79 9985205 00৩28 (১৭২৮) এই শ্রেণীভুক্ত । ইংলগ্ডে 
উনিশ শতকে অপেরা জনপ্রিয়তা অজন করে এবং 0০০৮৫7/0 082021-এ 
১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে স্থায়ী 07219-1)0056 প্রতিহ্তিত হয়! উনবিংশ শতাব্দীতে 
ফরাসী দেশ হইতে [5০6০0 73611192 ইংলণ্ডে অপেরা প্রযোজনা করিতে 
আসেন। অপেরাঁর আদিক্ষেত্র £টালীর 1২0017৮:০০ (সপ্রদশ শতক ), 
[1600 17655508510 ( অষ্টাদশ শতক ), [২0935 (উনবিংশ শতক ), 
[.501১০8%9110 (বিংশ শতক ), ইতপগ্ডের 0. চু [78786] ( অষ্টাদশ শতক-- 
জান্মুনীর অধিবাসী ), জীর্মানীর 2102216 (অষ্টাদশ শতক ), £3013900 
/2206£ (উনবিংশ শতক ), কফরাপীর 0610105 এবং 11952100628 
( উনবি"শ শতক ) পাশ্চান্তের আপেরা জগতের বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিত্ব । 





ংল। লোকনাট্য সমীক্ষা ৫৭৫ 


অপেরা প্রসঙ্গে 811র কথ! উঠিতে পারে । ব্যালে সম্পর্কে (5607£6 
[9197012175-এর একটি মন্তব্য ম্মরণ করা যাইতে পাবে-- ১*৬/159 65116 
৫085 15 00 1516 02050, 7৪:16 811 90011191 ৮7100101501 
800. 10100010067 সৈ00005 ৪00 09127001076, 176006 200 110191778-- 
৪10. 1790910 200000655 0৪ 00051116  00656 8০0$015 17300 ৪ 
$0০০০1৩ 006 5170570811)8”, ব্যালে তিন প্রকার--(ক) 9০০71081166 
(খ) 1০০৭ 921156 (গ) 0016 0/05210210 09116070016 10052105016 
বালেতে কেবল 81016 ৩ 02005 ব্যবহৃত হয়। ইহার কলে সঞ্চালিত 
অঙ্গভঙ্গি স্পষ্টভাবে বুঝ যায়। ইহাতে গল্প বা মুড থাকে না; দৃশ্যাদিরও 
প্রয়োজন হয় না। ইহাকে ৪০:00861০ 91১0৮ বলা চলে। চ5০ সষ্টির 
জন্য, নাটককে উচ্চগ্রামে তুলিয়া দিবার জন্য অথবা নাটাক্রিয়ার অগ্রগতির 
জন্য অপেরায় যে কোন প্রকারের বালে নংফোজিত হইতে পারে । সাধারণত 
নৃতাশিল্পীর! যখন গাঁয়কদের সঙ্গে নির্বাক অভিনয় করেন অথবা অতিথি 
আঁপারনের জন্য যখন কোন চরিত্র কর্তৃক 2215 দেওয়া হয় তখন বালের 
সাহাযা গ্রহণ করা হয়। আবার স্বন্তির জন্যও 'অপেবাঁয় দুই অঙ্কের মাঝে 
প্রমোদজনক :0121055017618 বালে প্রযোজিত হয়। 


বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধরণের অপেরা প্রযোজিত হইয়া আসিতেছে । 061৪8 
91718, 07615, 90979, 391180 0960, 98006 0001৪-র কথা 
আগেই বলা হইয়াছে । পোড়া কর্ক দিয়া মুখে কালে রং করিয়া চারণগণ চার্চে 
এক ধরণের অভিনয় করিতেন ; ইহাঁকে বল! হইতে 00105009619 1 উনিশ 
শতকে জমকাঁল দৃশ্য ও অতিরিক্ত &238০ প্রয়োগ করিয়া নানা ধরণের 
পরিস্থিতির উপর গুরুত্ব আরোপ পর্ক ফরাসী দেশে 112507922া 0122 
076 প্রবতিত করেন। ফরাপী বিদ্রোহের পরে অষ্টাদশ শতাীতে এই 
দেশে ঢ6$০42-0১01:8 প্রচলিত হয়। এই অপেরায় নায়ক বা নায়িকা 
বিশেষ কোন সদগুণের জন্য 11191; কভ সর্বনাশের হাত হইতে শেষ পর্যন্ত 
মুক্তিলাভ করে। 100%1£ ৬০; 8০০0/০৮০১-এর 16110" (1805) 
এই শ্রেণীর অপেরার উজ্জল দৃষ্টান্ত । বিংশ শতকে ইটালীতে [5801০856110 
7. 0022199 90168 01 089 (96 3911568---350789 73815100100 

(6 ১০) 1954) 





£৭৬ বাংলা লোকনাটা সমীক্ষা 


বাস্তব বীতির ৬6:1500 09০18 প্রবর্তিত করেন । এই জাতীয় অপেবাক় 
প্রচণ্ডতা, অনুরাগ ও ভাঁবাবেগের প্রাধান্ত থাকে । 
ইংলগ্ড ও অন্যান্য স্থানে বিংশ শতকে 00002151561 09218 প্রযোজিত 
হইতে আবস্ত করে । ইহাঁতে ছে!ট অকেছ্ব! পার্ট থাকে ও ইহার চরিত্র সংখ্যা 
কম; অনেক সময় ইহাতে কোঁধাপ থাকে না। ছোট ছোট দল কর্তৃক এই 
অপেরা অভিনীত হয় । 4705 00 0 ]7055 90165%% (1954) এই জাতীয় 
অপেরার দৃষ্টান্ত । সাতজন অভিনেত1 ও তের জনের অর্কেষ্টা পাটি নিয়ে এই 
অপের! নাট্য ্ঞ্চস্থ হয়। সাংগীতিক পবিবেশ ও দর্শকদের মনোযোগ আকধণের 
জন্ট অপেরার বিষয়বস্তপ সঙ্গে সম্পর্ক বাখিয়। প্রষ্মে ০৮০:০০ এঁকতান 
বাদিত হয় । অপেরাঁয় সংপাপ ও নাট্যক্রিয়া অপেক্ষা সংযোজিত সংগীতেরই 
প্রাধান্য । নাট্যক্রিয়ার গতি ক্ুদ্ধ করিয়াও অপেরা লিরিক উচ্ছাস ও বিশেষ 
ধরণের সংগীত প্রয়োগ করা হয়। 
অপেরাঁর সঙ্গে যেমন গাতীভিণয়ের প্রভেদ রহিয়াছে, তেমনি গাতিনাট্ের 
সংগেও অপেরার পার্থকা আছে। গীতিনাঁটো (00510-0151709) বিশেষ 
রীতির সংগীত প্রয়োগের জন্য নাটাক্রিয়! ক্ষুগ্ন করা হয় না--১“%[8510-0121789 
110091165 0019010 17201090506 1]) 10101) 95010858716 17010 ৮০1:525 2190 
077277)6, 15 1100 52.0101500 0 0:62.06 00310001005” | গীতিনাট্যে গান 
ও নাটক দুইয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা হয়, ইহাতে গাঁন নাটকের সহায়ক উপাদান 
রূপে গৃহীত হয়। অপেরাঁয় অধিক জোর দেওয়া হক্জ 808 অংশের উপরে-- 
“8001001500৪ 2.00107 60 8110৮7 ৪ 15110981 ৪0051017 8170. ০28025 
10 11700 ৪. 5020150 7001510 1070.” 418 বলিতে বুঝায় অপেরার জন্য 
ইটালি হইতে প্রচলিত ভ্রি-তাগ সমস্থিত এক প্রকার গীতি। এই গ্গীতির 
সাহায্যে চরিত্রের বৈশি্টা ও মনোভাব ( £961371£5) প্রকাশের চেষ্টা করা হয়। 
অপেরায় সংগীতের উপর প্রভূত গুকত্ব আরোপের কারণ সম্পর্ক বলা যায় যে 
অপেরা 215 2 508£00 1:98109. 11) 71101 012 2:500110191051175 
17013350 351770010 0091 00০ 01:05 01 2.00005 01 02 00:2079.” 


2, 0100 001905%01027--52- 180, 3 117620 ( 190৫. 1962 ) 
2. 20019-755 855 
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নাটক ও মংগীত | 

যান্জসায় নানাপ্রকারের সংগীত সংষোজনার কথা! পূর্বে বল! হইয়াছে । 
এই প্রসঙ্গে নাটকের সংগে সংগীতের সম্পর্ক লইয়া আলোচন। করিবার অবকাশ 
রহিয়াছে । জীবনের উপর সংগীতের প্রভাব অতি গতীর। সেই জন্যই 
সভ্যতার অগ্রগতির সংগে মানব সমাজে সংগীতের ক্রমিক উন্নতি লক্ষিত হয় । 
অস্তত চার হাঁজাঁর বৎসর পূর্বে আর্ধসভাতার বৈদিক যুগে বিশেষ ধরণের সংগীত 
প্রচলিত ছিল। বৈদিক খধিদের আচিক, গাথিক, সামিক স্বররীতি সম্বলিত 
সংগীত-গ্রথা নান! পরিবর্তনের মধা দিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইতে থাকে । ফলে 
আর্ধসংগীত কেবল সহজ সরল সামগানের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া মানবমনের 
বিভিন্ন ুক্্রতাব প্রকাশের উপযোগী হইয়া উঠিতে থাকে | আর্ধসংগীতের তিনটি 
ধারা-_নৃত্য, গীত, বাছ্য । দেহভংগি ও মুদ্রার সাহায্যে মনোভাব প্রকাশ নৃত্য । 
ভাষা ও কথস্বরের সাহায্যে ভাবপ্রকাশ গীত। বাগ্ধ বলিতে বুঝায়--তার 
জাতীয় তত-যন্ত্র, বাঁশি জাতীয় বন্ধযুক্ত মন্ত্র, মুদংগ, তবলা জাতীয় চর্মদবার! 
আবদ্ধ আনদ্ধ-যন্ত্র এবং নৃপুর, কাসর, ঘণ্টা, করতাল জাতীয় ঘন-যন্ত্র। আনম্ক 
যন্ত্র আবার পাঁচভাগে বিভক্ত-_সভ্য, বহিদ্ৰরিক, গ্রাঁমা, সামরিক, মাঙ্গলা। 
সভাদিতে বাদিত হইবার জন্য ম্বূংগ, তবলা, ঢোলক প্রভৃতি সভা,_-শোভা- 
যাত্রাদিতে বাদিত হইবার জন্য ঢাক, ঢোল, নাগরা, নহবৎ প্রভৃতি বহিথ্*রিক, 
_ শ্রামীণদের মধ্যে প্রচলিত মাদল, জোড়খাই, ভুবডুবি, ভমরু, খগ্ডনি, খোর্দক, 
হুড়ক1, ঘুট্ুক প্রভৃতি গ্রাম্য,_দ্দামামা, কাড়া, তাস, ঢক্কা, জগবম্প প্রভৃতি 
সামবিক,_টিকারা, কাড়া, নাগারা ডম্ষ, খোল প্রভৃতি মাঙ্গলিক বাগ্রূপে 
চিহ্নিত। নৃত্য, গীত, তার ও বাঁশি যেমন হ্বতন্ত্রদপে মনোভাব প্রকাশে পক্ষ 
তেমনি আনদ্ধ ও ঘন-র সাহা্যে স্ান-কাল অনুযায়ী স্বতন্ত্রপে ভাবপ্রকাশ 
সম্ভব হইলেও সাধারণত এই দুইটি সংগত ও তাল রক্ষার কাজে নিয়োজিত হয় । 
নাটকের সংগীতাংশে নৃত্য-গীত-বাগ্ঠ এই ত্রিধারার বাবহারই প্রচলিত। 

নাট্য-ইতিহাঁসের গোড়ার কথ! আলোচনা করিলে দেখা যায়, প্রত্যেক 
দেশে নাট্যোন্তবের মূলে রহিয়াছে নৃত্য-গীত। দেব-পূজ! বা! উৎসব উপলক্ষে 
কয়েকজন অপেক্ষাকৃত দক্ষলৌক সাধারণের কাছে দেব-মহিমা প্রকাশ করিবার 
জন্য নাচ-গানের মাধ্যমে ধারাবাহিক দেব-কাহিনী-চিত্র ফুটাইয়া তুলিবার 
চেষ্টা করিতেন । ইহার পরে বিভিন্ন দলের মধ্যে ক্রমে পাঁলাগানের প্রচলন 
হয়। এই' পালাগানের জ্তর অতিক্রম করিয়া! নাটকের স্যরি । 


৩৭. 


বণ” বাংলা লোকনাটা সমীক্ষা 


গ্ীটপূর্ব ষষ্ঠ শতাবীতে স্বৈরশাসক পাইসিষ্রেটাস-এর বাজছে ডাক্নিসাস্‌ 
দেবতার উৎসব উপলক্ষে গ্রীসদেশে নাটা ও মঞ্চ গড়িয়া! উঠে। শ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম 
শতকে পেরিক্লিস-এর রাজত্বে এথেন্স নগরী শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্রে 
পরিণত হয়। সেই সময়ই গ্রীক নাট্যসাহিত্যের ম্বর্ণ-যুগ । নেই স্বর্ণযুগ 
উণাঞজেডি রচয়িতা ইস্কাইলাস, সৌফোক্লিস, ইউরিসিডিস এবং কমেডি রচয়িতা 
এরিষ্টোফেনিস গ্রীকদেশকে অমূল্য নাট্যোপহার প্রদান করেন। এই মহান 
নাট্যকারদের নাটকে সংগীতের বিশেষ স্থান রহিয়াছে । “কোরাস্‌' নাটকে 
480:0091362, 48150000156? ও 50০৭৪-এ বিভক্ত নৃত্য-গীতি পরিবেশন 
করিত। 

পরবর্তীকালে এলিজাবেখীয় যুগে সেক্সপিয়ারের টেম্পেষ্ট, হামলেট, ওথেলো৷ 
প্রভৃতি নাটকে গীতির ব্যবহার দেখা যায়। তথাপি ইহা বলা চলে যে 
তাহার নাটকে সংগীত কদাচিৎ কগাশ্রর়ী। এ সময়ের নাটকের ছন্দৌময় 
সংলাপ ও নাট্যপ্রয়োগে যন্ত্রীদের সহযোগিতায় স্থরের অভাব দূরীভূত হইত। 
ইটালী দেশের নাটকে এক লময় সংগীতের প্রাচুর্য দেখা দেয়। সংগীতপ্রধান 
এই সকল অপেন্া-নাট্য ক্রমে ফরাসীদেশে ও সেক্সপিয়ারের পর্রবর্তীযুগে ইংলগ্ডে 
বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। অষ্টাদশ শতাকীতে ইউরোপের সর্বত্রই 
'অপের। সমাদৃত হয় এবং দেশের বড় বড় শহরে 09918-0556 গড়িয়া উঠে। 
পাশ্চাত্যে মলিয়ের, ইব সেন, বানার্ডশ, দ্রিগুবার্গ, মেটারলিঙ্ক, পিরাঁনদেলো, 
ইউজিন্‌ ও" নিল, আইওনেস্‌কো প্রমুখ নাট্যকারদের নাটকে কঠসংগীতের 
তেমন ব্যবহার না থাকিলেও গ্রয়োগরীতির নানাপ্রকার সংগীতের লাহাযো 
স্থুরের অভাবপুরণ করিয়া নাটককে হ্হায়গ্রাহী করিয়া তুলিবাব ব্যবস্থা 
করা হয়। বেরটোণ্ট খ্রেক্ষ ট-এর 76 ৫০০৫ ড/০02081) 0£:96620912 
শু) 083085127) 01211 01015 প্রভৃতি নাটকে কিছু কিছু গানের 
উপস্থাপনা বহিয়াছে। জাপানের জনপ্রিয় “কাঁবুকী” ও 'নো" নাটকেও গীতির 
বিশেষ স্থান আছে। 

আর্ধ ভারতে নিংসংশয়ে শ্রীইপূর্ব যুগে রচিত কোন নাটক না পাওয়া 
গেলেও সেষুগে ঘে নাটক ছিল এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । গ্রীষটপূর্ব দুই হাজার . 
বৎসর পূর্বের খগবেদে অতিথি ইন্দ্রকে লইয়া রচিত নাট্য-কবিতার সন্ধান 
পাওয়া যায় (স্থক্ত ১*-২৮)। এই বেদে নাটকের প্রাথমিক অবস্থার সন্ধান 
পাওয়া যায়। খগযেদেয “যম-যমী”, উিবশিপুরূরবা” 'ইন্দর-মকৎ" প্রস্ভৃতি 


বাংল! লোকনাট্য সমীক্ষা 8৭৯ 


সংবাদস্ক্তে কখোপকখন রহিয়াছে । বৈদিক কর্মকাণ্ডের 'সোমযাগ' ছ্মন্ষ্ঠানে 
লোমরস ক্রয়-বিক্রয়ের অভিনয় ও “মহাব্রতযাগ” অনুষ্ঠানে শ্বেতচর্য লইয়! বৈশ্ত- 
শৃক্রের বিবাদ অভিনয়ে নাটকীয়তা রহিয়াছে । শ্রীষটপূর্ব চতুর্থ শতাবীতে 
পাণিনির “ভিক্ষুং নটশ্ছত্রয়ো+ হইতেও প্রমাণিত হয় যে ্রীটপূর্ব যুগে ভারতে 
নাট্যাভিনয় হইত। খ্রিষ্টপূর্ব ছ্িতীয় শতাব্দীতে পতগ্রলির অস্টাধ্যায়ী মহাভাস্বে 
শিলালিন্‌ ও শোভানিকের অভিনয়ের কথা লিখিত রহিয়াছে । এই শোভনিকর। 
মুক অভিনেতা বা ছায়া অভিনেতা ছিলেন। শোভানিকদের অভিনয় সম্পকে 
বলা হইয়াছে--“ঘে তাবদ্‌ এতে শোভানিক! নামৈতে প্রত্যক্ষং কংসং ঘাতয়স্তি 
প্রত্যক্ষং বলিং বন্ধয়স্তীতি চিত্রেমু কথম্‌।-....'গ্রন্থিকেযু কথম্‌ কেচিৎ কংসতক্তা' 
ভবস্তি কেচিৎ বাস্দেবভক্তা'.....কেচিৎ কালামুখা ভবস্তি কেচিৎ রক্তমৃখ:।” 
৯হরিবংশে কষ, বপরাম প্রমুখ যাদব বীরদের জলযান্ত্া উপলক্ষে ছাপিকা 
( দেব ছলিকং নাম সাক্ষাদদ যদতিনীয়তে ) নাটাভিনয়ের ( জগ্তস্ততৈবাঁভিনয়ং 
চ চক্র; ) উল্লেখ রহিয়াছে । ভরতের নাট্যশাস্ত্রের বচন খ্রীষটপুর্ব কালে, অথবা 
ীষ্টায় প্রথম শতকের পরে নহে। শ্রীষ্পূর্ব যুগে নাট্যাভিনয় প্রচলিত না 
থাকিলে এত অল্প সময়ের মধো এঁ রমক উন্নত নাট্যশান্ত্র রচিত হওয়। স্বাভাবিক 
বলিয়! মনে হয় না। যাহা হউক অন্যান্য দেশের মত ভারতেও নাট্যোৎপত্তির 
সচনাকাল হইতেই ইহার সঙ্গে সংগীতের মিতালি ছিল। নাট্য সাহিতোর 
সমুক্লতিকালেও মঞ্চপ্রয়োগে কণ্ঠ ও নেপথ্য সংগীতের সংগে নাটকের ঘংযোগ 
স্থাপিত হইত । তরতের নাট্যশান্ত্রে নাটকে সংগীত প্রয়োগের পঞ্চবিধ রীতির 
উল্লেখ পাওয়া ঘায়। প্রাবেশিকী, প্রস্ততত্বতিযোগ, ক্রামিকী, আক্ষেপনী ও 
প্রাসাদিকী এই পঞ্চবিধ পদ্ধতিতে নাটকে সংগীত প্রযুক্ত হইত। এই সকল 
সংগীত বীতিতে নৃত্য-গীত-বাদ্ের বিশেষ বিশেষ ব্যবহার প্রচলিত ছিল। 
সংস্কৃত নাটকের সঙ্গে সংগীতের সম্পর্ক অতীব ঘনিষ্ঠ । নাট্যকার আস প্রতিমা 
নাটকে খনটীকৃত কসংগীত ব্যবহার করিয়াছেন। “অভিজ্ঞানশকুত্তল' 
নাটকের খতুবিবন্ধকগান ও হংসপদিকার গান, 'মালবিকারিমিত্র' নাটকের 
নেপথ্য সংগীত, নৃত্য ও মাপবিকার চতুষ্পদ গীতি, “বিক্রমোর্বশী, নাটকের 
বৈতাপিক-গীতি ও জন্তালিকা-গীতির ব্যবহারে বুঝা যায় যে মহাকবি 
কালিদাসও নাটকে সংগীত সংযোজনার নুষোগ গ্রহণ করিয়াছেন। বিশাখদত্ত 


৯ 'বিষু পর্ব--৮৯-৯ ধ্যার | 
২। নটা-স্জধা। তহ (গাকসতি) থানা, প্রতিদাপাউক | 


৫৮5 বাংল! লোৌকনটা সঙ্নীক্ষ! 


“মূজ্রারাক্ষস' নাটকে নেপথ্য-সংগীত ব্যবহার করিয়াছেন। ্রীন্রীয় সঙ 
শতাবীর নাট্যকার শ্রীহর্যদেবের 'রত্বাবলী' নাটকে বসম্তোৎসৰে নেপথ্যে 
১চর্রী-শীতি এবং মদনিকাঁর জন্য মঞ্চে ২ছিপদীগীতির সংযোজনা করেন। 
প্রারুত-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নাঁটাকার রাজশেখর শ্রীঘ্্রীয় একাদশ শতকে তীহার 
“কপূর মঞ্জরী” নাটকে ও সংগীতের উপস্থাপনা করিয়াছেন । 'নান্দী' সংস্কৃত 
নাটকের একটি অবশ্য প্রয়োজনীয় অংশ--৩"তথাপ্যবশ্যং কর্তব্যা নান্দী 
বিস্বোপশাস্তয়ে" । এই নান্দীর সঙ্গেও সংগীতের সম্পর্ক আছে বলা যাইতে 
পারে। নান্দীর ছন্দে, ধ্বনি সাঁমপুস্ত ও মধ্যম স্বর সহযোগে পাঁঠ করিবার 
রীতিতে এই সম্পর্ক প্রকাশিত-_হ্থুজ্ধার পঠেঙ্সান্দীং মধ্যমং স্বরমাশ্রিতঃ |” 
সংস্কৃত নাটকে বিভিন্ন প্রকারের সংগীত ব্যবহৃত হইলেও একথা বল! চলে ষে 
ইংরেজী নাটকের মত ইহাতেও কণ্ঠ সংগীতের ব্যবহার অপেক্ষাকৃত স্বল্প । 
পূর্বের বিভিন্ন অধ্যায়েরআলোচনা হইতে বুঝা যাইতেছে যে যাত্রা নাটা 
সংগীত বনুল। অষ্টাদশ শতাব্বীর শেষভাগ হইতে পাশ্চাত্ত্য প্রভাবে কলিকাতা 
নগরীতে দৃশ্ঠপট সহযোগে থিয়েটারী নাটকের অভিনয় হইতে থাকে । উনিশ 
শতকের তৃতীয় পাদে ( ১৮৭২ খ্বী: ) কলিকাতায় সাধারণ রংগালয় প্রতিষ্ঠিত 
হয়। যেলক্ষ লক্ষ শ্রোতা এতকাল ধরিয়া যাঁজজ' দ্বারা নাট্যরস পিপাসা! 
চরিতার্থ করিয়াছে সেই নাট্যরসিকদের জন্যইতো প্রধানত সাধারণ রংগালয্সের 
প্রতিষ্ঠা । কাজেই দর্শকদের মনোরঞ্ন করিবার জন্য থিয়েটাবী নাটকেও কণ্ঠ 
সংগীতের যথেষ্ট সংযোজন হইতে লাগিল। কণ্ঠ সংগীত ও কদাচিৎ নৃতোর 
ব্যবহার থাঁকিলেও নাট্যপ্রয়োগের দিক হইতে ঘন্তান্ত রীতির সংগীত ব্যবহার 
প্রথম দিকের থিয়েটারী নাটকে তেমন স্থান পায় নাই। ইহাতে একতান 
বাদন ও করুণবস পরিবেশনে বেহালাঁয় নেপথ্য সংগীত প্রযোজিত হইত । এই 
সময়ের হথিয়েটার্ী নাটকে গীতি যোজনার দিক হইতে স্থান-কাল-পাজ্ত 
প্রয়োজন-অপ্রয়ৌজনের প্রতি সর্বত্র তেমন সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব হয় নাই। 
একথা! অবশ্ট স্বীকাঁধ যে গিরিশচন্দ্রের “বিল্বমংগল ঠাকুর” নাটকের কয়েকটি 
গান, ঘিজেন্দ্রলালেব চন্দ্র” নাটকের ভিক্ষুকের গান, সাধারণ রংগালয়ের 
বাইরে রবীন্দ্রনাথের “রক্তকরবী” নাটকের 'পৌষের গান” এবং আারো কোল, 
১। সমস্ত নচ্ছন্দ মদদলো দ্দাম চচ্চরী দন্দমৃহর-_ প্রথম অঙ্ক, ত্বাবলী কুন 


২। মদনিকাঁ (গায়তি )-_কুঙ্গমাউহপিঅদুঅতআ মউলাইদঘপচুজত্ত। প্রথম অঞ্ক, রয়াবলী 
৩) সাহিতাদর্পণ-_২৩, ষষ্ঠ পরি, বিশ্বনাথ 


বাংল। লোকনাট্য দীক্ষা ৫৮১ 


কোন নাটকে স্থান বিশেষে গান স্বপ্রযুক্ত হইলেও পূর্বের থিয়়ে্টারী নাটকে 
ইহার দৃষ্টান্ত খুব বেশি নাই। বাংলা নাটকে সংগীত যোজনায় দর্শকদের 
সংগীত প্রীতির কথাই অধিক ভাবা হইয়াছে । ইহার মূলে রহিয়াছে যাত্রার 
প্রভাব | যাত্রায় অভ্যস্ত দর্শকদের সংগীত-গ্রীতিকে উপেক্ষা করা মঞ্চ মালিকগু 
নাটাকারদের পক্ষে সম্ভব হইয়া উঠে নাই। ৃ 

বিংশ শতাবীর প্রথম পাদের শেষে (১৯২৪ খীঃ) নাটা-সংগীতের পরিবতন 
ঘটে। নাট্যচার্ধ শিশির কৃমীর কৃত যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর 'সীতা' নাটকের মধ 
প্রয়োগ হইতে অভিনয় রীতির পরিবর্তনের মংগে থিয়েটারী নাটকের সংগীত 
রীতির এই পরিবর্তন সাধিত হয়। পূর্বের একতান বাদন-রীতি বদ্ধ হইয়া 
যায় প্রচলিত হয়-_দৃশ্ত-পরিস্থিতির সংগে সংগতি রাখিয়া আবহসংগীত ও 
চরিত্রের মনোভাব ব্যঞক আবেগ-সংগীত। কণ্ঠ সংগীতে প্রচলিত থিয়েটাবী 
চং-এর পরিবর্তে নৃতন স্বর আরোপিত হইতে আরম্ভ করে এবং রবীন্দ্র-সংগীতের 
স্রাচকরণ ও স্বর হইয়া যায় । টার থিয়েটারে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে গিরিশচন্দ্র 
“মলিন! বিকাশ? নাটিকে এবং ক্লাসিক থিয়েটারে ১৮৯৭ শ্রীষ্টাব্ে ক্ষীরোদ প্রসাদের 
“আলিবাবা, নাটকে স্ুনিয়ন্ত্রিত নৃত্য সংযোজিত হয়। কিন্তু নৃত্য ভরংগতে 
নৃতনত্ব আরোপিত হয় “দীতা' নাটকে । ঘটনী ও কালের সঙ্গে সংগতি 
রাখিবার জন্য প্রাচীন মন্দির গাত্র ও চিত্র শিল্প হইতে নানাগ্রকার মুদ্রা ও অংগ 
ভংগির অনুকরণ করিয়! নৃত্য-পরিকল্পনা করা হয় এই নাটকের প্রয়োগ 
ব্যবস্থায় । এই সময় হইতে থিয়েটাবী নাটকে আবহ ও আবেগ সংগীত 
যোজনা পবিব্যাপ্ত হইতে থাকে । এই যুগেই সাধারণ রংগমঞ্চের বাহিরে 
কাব্য নাট্য ও বূপক-সাংকেতিক নাট্যের স্তর অতিক্রম করিয়া রবীন্দ্র টা 
নৃত্য-নাট্যে পরিণতি লাভ করে। এই শ্রেণীর নাটকের প্রধান অবলম্বন সংগীত 
অর্থাৎ নৃত্য, গীতি ও বাদ্য । রবীন্দ্রনাথের নৃত্য-নাটয যেমন নৃত্য রহিয়াছে 
তেমনি কঃ সংগীতের ও প্রাধান্য রহিয়াছে । পাত্র-পাত্রীর উক্তি ও গীতিময় 
হুইয়া উঠিক্নাছে। এই শ্রেণীর নাটককে গীতি-নৃত্য-নাটা বলিয়া চিহ্নিত 
করা যাইতে পারে। পল্লী বাংলার পুরুলিয় প্রভৃতি অঞ্চলে বিশেষ বিশেষ 
ঘটনা লইয়! খাটি নৃত্য নাট্য প্রচলিত রহিয়াছে । ইহাতে গান নাই। নৃত্য 
ও বাস্ক ইহার অবলঙ্বন। নৃত্যাচার্য উদয় শংকর শহরাঞলে খাটি নৃত্য-নাট্য 
বিশেষ বূপে প্রবর্তন করেন । 

ভাগিালুত গতি রিনি ২ “নবান্ক' নাটক (১৯৪৪ এীঃ ). 


€৮২ বাংলা লোকনাটা সমীক্ষা 


হইতে বিষয়বন্ধ ও আঙ্গিকের দিক দিয়] বাংল! নাটকে যেমন নৃতনত্ব আসিল 
তেমনি প্রয়োগের দিক হইতে সংগীত যোজনায় ও পরিবর্তন দেখ! দিল । 
পূর্বের নাটকে যে পদ্চ সংলাপ সংযোজিত হইত এই সময়ের নাটক হইতে 
বাস্তবতার বিচারে তাহণ উঠিয়া গেল। বিভিন্ন নাটকে নৃত্যের বাবহার ও 
প্রায় ব্ধ হইল। গানের প্রয়োগ যাহা থাঁকিল তাহাঁও উল্লেখ যোৌগা নছে। 
নাটা প্রয়োগে আবহ সংগীত ও আবেগ সংগীতের উপরেই বিশেষ গুরুত্ব দিবার 
চেষ্ট1] চপিতে লাগিল । ইহার সঙ্গে শবক্ষেপণের প্রতিও খুব জোর দিবান 
বাবস্থা হইতে থাঁকে । 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে যাত্রানাট্যে ৪ গীতির সংখা। কমিতে আরম্ত 
করে। পূর্বে এক একটি নাটকে পঁচিশ-পঞ্চাশ খানি গান থাকিত , বর্তমানের 
নাটকে গানের সংখ্যা দশের অধিক থাকে না। ইহাতে আবার সুষ্ঠ শব 
প্রশ্নোগের জন্য যান্ত্রিকতাঁরও কিছু কিছু সাহাযা লওয়া হইতেছে । 
নাট্যকার, প্রয়োগবিদ ও অভিনেতা--এই ভ্রয়ীর ভাবপ্রকাশের স্মবিধার 
জন্য সকল দেশের নাটকে সংগীতেব সাহাযা গ্রহণ করিবার রীতি 'প্রচলিত। 
ভাবপ্রকাঁশে ভাঁধার ক্ষমতা সীমীবদ্ধ, সংগীন্তের ক্ষমতা অসীম । স্ররহীন কথা 
মনকে যতথানি প্রভাবিত করে- স্বরে গীত সেই একই ভাবাত্মক কথা 
আবেগের তীব্রতা বুদ্ধির জন্য মনের উপর অধিক মাত্রায় প্রভাব বিস্তার করে। 
নাটকে যে একসময় পঞ্ঠ-সংলাপের বিশেষ প্রচলন হইয়াছিল তাহাঁরও 
অন্যতম প্রধান কারণ ছিল ভাবাবেগ কির স্ববিধা । ছন্দোময সংলাপ তো 
অংশত সংগীত। তাই অভিনেতা এ দর্শকের মনোগত বাবধান ভ্রুত থুচাইয়া 
দিবার পক্ষে সংগীতাত্মক ছন্দোময় সংলাঁপ বিশেষ উপযোগী বলিয়া নাটকে ইহাই 
গৃহীত হই্য়াছিল। এই প্রসংগে রবীন্দ্রনাথের “ভাষা ও ছন্া' কবিতাটি 
গ্মবণযোগা, - 
“মানবের জীর্ণবাকোয মোরছন্দ দিবে নব নব স্থর, 
অর্থের বন্ধন হতে নিয়ে যাবে তারে কিছু দূর 
ভাবের স্বাধীন লোকে, পক্ষবান্‌ অশ্বরাঁজ-সম 
উদ্দাম _হুন্দর গতি” 
মনের উপর সংগীতের ক্রিয়! খুব বেশি বলিয়াই নাটকের শ্ুচনায় যেমন সংগীত 
ছিল তেমনি পরিণতির বিভিন্ন স্তবেও সংগীত বজায় রহিল । 
জীবনকে দর্শনীয় করিয়া তুলিবার জন্ক নাটকের স্থ্টি__ 


বাংলা লোকনাটা সমীক্ষা ৮৬ 


যোহয়ং স্বভাবো লোকন্য সৃখছুঃখ সমন্বিত: 

সোঙ্গাগ্ঘভিনয়োপেতে নাট্যমিতাভিধীয়তে ॥ ( নাটাশান্্র) 
লোকবৃত্তীন্নকরণ সাহিত্যের যে শাখাঁটির উদ্দেশ্ঠয তাহাকে শুধু পঠন পাঠন দ্বারা 
পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা সম্ভব নহে । জীবনকে বুঝিবার জন্য যে সমস্ত উপাদান 
প্রয়োজনীয় ওপন্তানিকের মত নাট্যকার নাটকে ইহার মমস্তই উপস্থাপিত 
কবেন না। নাটকে অবশ্ত গ্রয্নোজনীয় কয়েকটি উপাদানের সহযোগিতায় 
সংলাপের মাধ্যমে জীবনকে বূপায়িত করা হয়। কাজেই সংহত ও সংক্ষিগ্ন 
এই শ্রেণীর সাহিতা হৃদয় দিয়! পূর্ণবপে অন্নতব করিতে হইলে একজন 
নাট্যরসিকের পক্ষেও প্রয়োগ বিজ্ঞানের সাহাঁধা অবশ্যন্তাবী। প্রয়োগবিজ্ঞানের 
যে কয়টি অংশ আছে সংগীত. তাহাদের অন্যতম । এই সংগীতকে পাঁচভাগে 
বিভক্ত করা যাইতে পারে- কে) নৃত্য, খে)ট গীতি, গ) সংগত ও সহযোগী 
সংগীত, (ঘ) আবহসংগীত (5 ভাবাবেগ মুলক সংগীত। সংগত ও সহযোগী 
সংগীত, আবহ ও আবেগ সংগীত নেপথ্য সংগীতের অস্তর্গত। নৃত্য এবং 
গীতিকে শ্রবণ-প্রেক্ষণ সংগীত আখা। দেওয়া যাইতে পারে । এই দ্বই শ্রেণীর 
সংগীত সাধারণত থিয়েটারী নাটকে উপস্থাপিত হয় । ক£-সংগীত প্রয়োজনবোধে 
নেপথোও প্রয়োগ করা যাইতে পারে । থিষেটারী নাটক অপেক্ষা যাত্রানাটে 
সংগীতের প্রাধান্য রহিয়াছে । যত সুকৌশলে এই সংগীত সংস্থাপন কব! 
ঘায় ততই নাটকের রস পরিবেশন সার্থক হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা থাকে । 


ধাত্র নাটক ও থিয়েটারী নাটক 


কথায় বপে--“ঘাত্রাগান শ্রনতে যাই”। বাস্তবিক যাত্রার সঙ্গে গানের 
নিবিড় সম্পর্ক। পূর্বে যাত্রায় অভিনয় অপেক্ষা গানেরই প্রাধান্ধ ছিল। 
উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে জুডিও বাঁলক গাঁয়কদের জন্য উক্তি-গীতি সঙ্গিবেশ 
যাত্রার বৈশিষ্টো পরিণত হয়। যাত্রায় নানা প্রকারের গানের জন্য বিভিন্ন 
ধরণের চবি সংযোজিত হইতে থাকে । আসর বন্দী গানের জন্য বালক 
চরিক্র,_যাত্রা-ডুয়েটের জন্ত মেথর-মেথরানী, ঘেষড়া-ঘেষড়ানী, মালি-যালিনী, 
ভিস্তিওয়ালা ও তৎপত্বী চরিজ্র, যাত্রা ব্যালের জন্য বাঙঈজী, বনবালা, 
তরঙ্গবাল! ও সথী চৰিত্র,-গণের গানের জন্ত বন্দী, সৈনিক, ভিখারিণী, চারণী 
চরিজঅ,_একানে গ্রানের জন্ঠ একানে বালক চরিত্র,-বিধি-নিষেধ ও প্রবৃত্থি- 
নিধুত্তির হন্ঘ দেখাইবার আগ্য চরিত্র, পুরুষকার'৪ দৈবের ছন্ৰ কুটির জন্ক নিয়তি 


৫৮৪ বাংল লোকনাট্য সমীক্ষা 


চরিত্র/ কাষ-ক্রোধ-লোভ-মোহ-ঈর্ষা, কুমতি, ন্থুমতি প্রভৃতি রূপক চত্তিআ,_ 
ধান চরিত্রের অত্যব্ধন্বের কূপ দেখাইবার জন্য বিবেক জাতীয় ক্পপক চরিঙ্জ, 
চক্রান্তের প্রকাশ, ভবিষ্দ্াণী ও বিশেষ মনোভাব গানের মধ্য দিয়! গভীর 
করিয়। প্রকাশ করিবার জন্য চরিক্্,টেম্পো! অর্থাৎ বিভিন্ন ভাবাবেগের গতি 
বাড়াইবার জন্ত নাটকের বিভিন্ন স্থানে গীতি পরিবেশনকা রী বিশিষ্ট চরিত্র যাত্রায় 
বিশেষ স্থান অধিকার করে। বিংশ শতকের প্রথম পাদ পর্যস্ত গানের দিক 
হইতে যাত্রা নাটক ছার! থিয়েটারী নাটক প্রভাবিত হয়। সাধারণ রঙ্গালয্নের 
বাইরে “মুক্তধারা”, 'প্রায়শ্চিন্ত', “অচলায়তন" প্রভাতি রবীন্দ্র নাট্যের গীতি 
£যোজনায়ও চ০::০-এর দিক হইতে যাত্রার প্রভাব রহিয়াছে । তথাপি 
থিয়েটারী নাটকে পাত্র-পাত্রীর গান, বন্দীদেরগান, বাঈজী সখীদেরনৃত্য-গীতি 
স্বানবিশেষে সংযোজিত হইলেও যাত্রার মত ইহাতে সাধারণত উল্লিখিত 
বিভিন্ন চরিজ্্র যোজন। করিয়া দর্শকদেরগান শুনাইবার ব্যবস্থা করা হয় ন]। 
গান থাকিলেও থিয়েটারী নাটক অভিনয় প্রধান এবং অভিনয় থাকিলেও 
যাত্রা নাটক গীভিপ্রধান। উনবিংশ শতকের শেষে থিয়েটারের প্রভাৰে 
ক্রমে যাত্রীয় অভিনয়ের প্রতি আকধণ বাড়িতে থাকে । ফলে যাত্র! নাটকেও 
অভিনয়ের জন্য বিভিন্ন ভাবের বড় বড় সংলাপ সংযোজিত হইতে আরম্ত 
করে। পালা রচনার ধারাঁও পরিবন্তিত হয় । ইহাতে গাঁনের সংখ্যা কমিয়া 
গেলেও ত্রিশ লইতে পঞ্চাশখান' পর্যন্ত গান থাকিত। অভিনয় চলিত প্রায় 
আট ঘণ্ট1 ধরিয়া। | 

উপস্থাপনার দিক হইতেও থিয়েটারী নাটকের সঙ্গে ঘাত্রানাট্যের পার্থক্য 
প্হিয়াছে। থিয়েটারে দৃশ্য পরিকল্পনা ও আলোক নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা থাকে। 
তাই এই সকল বিষয়ে নাটাকার দৃশ্ঠারস্তের পূর্বে বিশদ বিবরণ প্রদান করেন। 
অনেক সময় দৃশ্বের প্রথমে কেবল স্থানকালের সংক্ষিপ্ত উন্লেখমীত্র থাকে । এই 
রকম স্থলে মঞ্চ নির্দেশক কল্পনাবলে দৃশ্নাঁদি রচন1 করেন এবং আলোক নিয়ন্ত্রণ 
ঘারা সময় জ্ঞাপন করেন । কিন্তু যাত্রা নাটক উজ্জল আলোকে মুক্ত বঙ্গস্থলে 
পরিবেশিত হয় । ইহাতে দৃশ্তা বচনা ও আলোক নিয়দ্থণের ব্যবস্থা থাকে না। 
তাই বর্ণনামূলক সংলাপের সাহাযো বিভিন্ন চরিত্র দৃশ্রের স্থানকাল দর্শকদের 
মানসপটে ফুটাইয়া তোলে । ইহার জন্য কখনো কখনো যাত্রায় হুত্রধার 
চরিত্রের অবতারণা করা হয়। এই চরিত্র অংকের. বা দৃক্ের প্রথমে প্রবেশ 
করিয়া কেবল যে নাটাঘটনার স্থান-কাল-পাজের পরিচয় দেয় তাহাই নঙ্কে 
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এই চরিত্র বিভিন্ন বিষয়ে উপদেশাদিও প্রদান করে। এই প্রসঙ্গে মতিলাল 
এঘাযের 'বৃদ্ধলীলা” পালাটির উল্লেখ করা যাইতে পারে। থিয়েটারী নাটকে 
বর্ণনামূলক সংলাঁপ সংযোজনার অথবা! ইহার জন্য নৃতন চরিত্র স্ষ্টি করিবার 
সাধারণত প্রয়োজন হয় না। পূর্বের যাত্রানাঁট্যে যে নান! বিষয়ে বর্ণনামূলক 
সংলাপ সংযোজিত হইত কণ্ঠের অধিকারী অভিনেতাঁরা তাহার সাহায্যও 
বিভিন্ন প্রকারের রস স্থ্টি করিতেন । 'সপ্তর্বিহ্জন”, “দক্ষিণা”, কর্ণবধ") 
প্রভৃতি পালায় ইহার পরিচয় রহিয়াছে। প্রাচীন গ্রীক: নাটকের সঙ্কে এই 
দিক হইতে যাত্রার সামান্য কিছু মিল রহিয়াছে । গ্রীক নাটকেও বর্ণনামূলক 
সংলাপ থাকিত। এই প্রসঙ্গে ইস্কাইলাসের নাটকের কথা স্মরণ করা যাইতে 
পাবে। . 

থিয়েটারে পূর্বে একতান বাদনের রীতি প্রচলিত ছিল । এক সময় ওস্তাদ 
আলাউদ্দিন খা গিরিশচন্দ্রের ষ্টার থিয়েটারে একতানে অংশগ্রহণ করিতেন । 
১৯২৪ শ্ীষ্টাব্দে নাট্যাচার্ধয শিশিরকুমারের “সীতা” ( যোগেশচন্দ্র রচিত ).নাটা 
গ্রয়োগের সময় হইতে মঞ্চের এঁকতান বাঁদন রীতি অপ্রচলিত হইতে আবস্ত 
করে। থিয়েটারে একতান বাদিত হইলেও প্রতি অংকের পরেই ইহার অবশ্ত 
গ্রযৌজনা হইত ন৷ ব প্রতি অংকের পরে এঁকতান বাদনের নির্দেশ দিয়া 
নাটক রচিত হইত না। কিন্তু পূর্বে যাত্রায় প্রতি অংকের পরেই একতান 
বাদিত হইত এবং পালায় ইহার নির্দেশ থাকিত। শ্রোতৃমগ্ডলীকে পালা 
আরস্তের জানান দেওয়া, আসরের গোলমাল থামানো এবং অভিনয় পরিবেশ 
বচন করিবার জন্ত উনুক্ত আসরে যাত্রানাট্য প্রয়োগে একতাঁন একাস্ত 
গ্রয়োজনীয় | যাত্রায় নুতা-গীত চাই ; কিন্তু থিয়েটারে ইস্তা অবশ্য প্রয়োজণীয় 
শছে। পূর্বের নত নাচগাঁনের জন্য বনুবিধ চত্িত্র বর্তমানের যাত্রাগানে 
সংযোজিত হয় না। এখন যাত্রার নাচগানের সংখ্যা কষিয়1 গিয়াছে, কিন্ত 
একেবারে বন্ধ হইয়া যায় নাই। যাত্রা নাট্যোপস্থাপনায় এখন একতানের 
পরেই নৃত্য প্রয়োগ কর। হয়। খ্রই নৃত্য “ড্রামা-ড্যান্স' নামে যাত্রায় গ্রচলিত | 
অভিনয় প্রসঙ্গে ভাবগ্যোতক ও আবেগাত্মক উক্তি-গীতি সন্নিবেশ ঘাত্রানাট্যের 
বিশেষ বৈশিষ্ট্য । যাত্রায় গান ন! থাকিলে ইহার স্বধর্মচ্াতি ঘটে। বিশেষ 
সে্টিমেন্টেও ইমোশন প্রকাশের জন্ত যাত্রায় গান সংযোজিত হয় । অভিপক্প- 
শিল্পীদের সকল কখা বড় বড় আসবের শেষপ্রাস্ত পর্যন্ত চার, পাঁচ হাজার 
বর্শককর্ণে যখাযখ আবেগের সংগে পৌছাইয়! দেওয়! সহজ নহে । গাঁয়কের 
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উদদাত কণ্ঠের সুর-মাধ্যমে এই কাজটি লহজ হইয়া উঠে। উদ্বাত্ত সুস্ক 
পরিবেশনের জন্ত অনেক সময় যাত্রার স্থর-রচনায় উত্তরাঙ্গ বাগকে প্রাধান ফেওয়! 
হয়। অভিনয়ের সঙ্গে গান থাকাম্ম একটানা সংলাপের মধ্যেও আবাৰ 
বৈচিত্রোর স্ষ্টি হয়। বাংল! সংগীত পিপাস্থ সাধারণ দর্শকমন আকষ্ট করিবান্ধ 
দিক হইতেও এই বৈচিত্রা প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে। এই সকল কারণেই সহজ 
সহস্র দর্শক বেষ্টিত মুক্ত মঞ্চে যাত্রা নাটোর বিশেষ বিশেষ ভাবাবেগের সাংগীতিক 
উপস্থাপনা আবশ্থাক হইয়া উঠে । 

( যাত্রা! লোকশিক্ষার বাহন । তাই ইহাতে শিক্ষামূলক উপাদান সংযোজিত 
হয়। লোকশিক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ইহাতে চরিত্রের পরিণতি দেখাইছে 
হয়। পাপ-পুণা, স্ায়-অন্ায়, ধর্মীধর্,, সৎ-অসৎ প্রভৃতি সম্পর্কে লৌকিক 
ধারণ! অনুযায়ী যাত্রার ঘটন। সন্নিবেশিত হয় । পৌরাণিক ঘটনা, এতিহাসিক 
ঘটনা, কাল্পনিক ঘটনা এমন কি সামাজিক ঘটন1] অব্লম্বনে পালা রচিত 
হইলেও এই আদর্শের প্রতি লক্ষা রাখিয়া ইহাকে অত্যন্ত স্পষ্ট করিয়া তুলিয়া 
ধর] হয়। যাত্রা নাটকে রস পরিবেশনের জন্য বহু ভাব সন্নিবেশিত করা হস়্। 
পূর্বের নাটকে ভক্তিরস প্রাধান্য পাইত; ইহার সঙ্গে থাকিত করুণ, বীর» 
রৌদ্র, শৃঙ্গীর এবং হাস্তরস পরিবেশনের ব্যবস্থা । কোন কোন নাটকে নবরস 
পরিবেশিত হইত । অভিনয় সময়ও ছিল আট ঘণ্টা । “সপ্তর্ধি্থজন+, “পৃথিবী” 
'অনস্ত মাহাত্বা' প্রভৃতি নাটকে সকলপ্রকার রসই পরিবেশিত হইয়াছে । 
বর্তমানে জনচাহিদ অনুযায়ী ভক্তিভাব আর যাত্রায় বিশেষভাবে গৃহীত হদধ 
না। যুগরীতি প্রভাবে অভিনয়ের সময় সাড়ে তিনঘণ্টায় দাড়াইয়াছে। 
নাটকেও ভাব সন্নিবেশের দিক হইতে ইহার সংখা! কমিয়া গিয়াছে। 
বর্তমানের নাটকে অবশ্থ প্রয়োজনীয় ভাৰ__রতি, শোক, উৎসাহ, ক্রোঁষ, 
হাঁস। কখনো কখনে। ইহাদের সঙ্গে অন্যান্ত ভাব ন! থাকে এমন নহে.। 
যাজ্জা নাটকে হাস্করসের জন্য বিশেন্ঘভাবে চরিত্র ক্গ্টিব প্রথা বহু প্রাচীন 1 
পূর্বে বৃদ্ধ অথবা বৃদ্ধ! চরিত্রের মাধ্যযে এই হাস্যরস পরিবেশিত হইত । যাত্রান 
পূর্বূপ নাটগীতির মধ্যেও ইহার পরিচয় পাঁওয়া যাঁয়। ঘথিয়েটারী নাটক 
রচনায় এই প্রকারের বীধা-ধর! নিয়ম অনুক্তত হয় নাঁ। যাদ্জানাটোর 'দৃষ্ঠ 
রচনারও কিছু বৈশিষ্ট আছে। ইহার প্রতিদৃশ্টে বিশেষ বিশেষ অভিনেতার 
অভিনয় নৈপুণ্য দেখাইবার স্যোগ দিবার, লোকবঞনেয় জনক ৪১০৬ [90625 
কূপে কোন কোন দৃষ্ঠ পৃথকভাবে আকর্ষণীয় করিয়া! তুলিবার এবং ঘখব কষে: 


বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা! ₹৮৭ 


নাট্যক্রিয়া ও তাঁবাবেগ ( 2300০2 ) দর্শক সম্মুখে উপস্থাপিত হয় তাছাকেই 
গভীর করিবাঁক প্রতি নাট্যকার অধিক দৃষ্টি দিয়া খাকেন। অভিনেতারাগ 
নিজেদের অভিনয় নৈপুপ্য দেখাইয়া ভাবের উত্তেজন! সৃষ্টি করিয়া হাততালি 
না পাওয়া পর্যন্ত বঙ্গস্থল হইতে প্রস্থান করিতে অনিচ্ছুক । ইহার ফলে পূর্বে 
বা পরের দৃশ্তের সঙ্গে অনেক সময় উপস্থাপিত দৃষ্টের কার্ধকার়ণ সংযোগ রক্ষিত 
হয়না! এই দিক হইতে প্রতিটি দৃশ্য পৃথক পৃথকভাবে আকর্ষণীয় হইয়া 
উঠলেও ইহাতে সামগ্রিকভাবে নাট্যসংহতি যে ব্যাহত হয় সে বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নাই। নাটক হইতে কোন কোন জমাট দৃশ্ত বর্জন করিলেও 
সামগ্রিকভাবে নাটকের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না । নাটকীয় যুক্তি ৫181718600 
1০8০ ) ও যাক্জানাটো পব সময় মানা হয় না। ফলত নাট্যসাহিত্য কূপে ইহার 
যূল্যমান রক্ষকরা কঠিন হইয়া উঠে। যাত্রা নাটকের সঙ্গে এইদিক হইতে 
থিয়েটারী নাটকের অমিল বহিয়াছে। এই বিষয়ে যাত্রানাট্যের সঙ্গে জাপানি 
'কাবৃকি নাটকের বনং মিল লক্ষিত হয়। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাবীতে 
বর্ধিত জনপ্রিয় “কাঁবুকি' নাটকে সাধারণত গঠন প্রণালী সম্বন্ধীয় সংহতি 
(01£51910 ০0101900955 ) থাকে না। ইহাতে প্রান্ন-অসংলগ্ন দৃশ্যাবলীর 
অবতারণ! কবা হয়। নাটকের ঘটনাও চরিত্রের পূর্বাপর সম্পর্কের কথা বিবেচনা 
না করিয়া অভিনেতাবা দৃশ্টে দৃশ্টে যাহাতে ব্যক্তিগত অভিনয় নৈপুণ্য দেখাইডে 
পাবেন তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কাবুকি নাটক রচিত হয়। ইহার ফলে 
নাটক হইতে কোঁন কোন দৃশ্ঠ বা উপকাহিনী অপরন্ছুত হইলেও সমগ্র নাটক 
বুঝিবার পক্ষে ও ইহার বসোপলব্ধিতে কোনপ্রকার অস্থৃবিধা হয় না, 
১19801805 ৮৪০৪৪০ ০0৫ 0115১ 1095 01 05682 ৫1:81075 56200 00 
15612617685 2 527163 01£ 01015 81161705 1619660 80219 00217 
83 810500 10129. 11725 876 চ1166615 70221)]5 001 05 0010086 
0 2:010176 0109016001216169 00 006 206015১2780) 25 06 ৫০:০৫ 
06961805 901) 102 8521261800৩] 03212 010 056 ৯0০16 0155 001 
005 00201586560]. 01 1218 05016109109] 70100) 00156 152000105 
৫0010158919 | 19 [810 090, 052 2:00013 1001760190615 16006 85 8৫ 
আটে 10012618 8725058 01 0০) 006 16191009006 9662] ৫৫১ 


83018 8750 81008001058 60110571706 ০1 015০501798. 0005 6 85 
০১৮1 17955515 6০620806076 2015006 8010 181609, [200008 


॥, ৩21 টের 849, 4, 1০৩20, ওতে (1902) 
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16178005 5058%25 ৫6 061581511155891005 (5089 স:9+5 
[17800061979 10 08111819075 ), 6০ 5511 16 0১৩ 511158৩ 9০৮০০৫ 
9150 0:62 2025 2. 501981866 0100.” 

যাত্রা নাটকে যুদ্ধের ব্যবস্থা রাখিতে হয়। যাত্রার যুদ্ধ অতীৰ আকধণীয় । 
সামাজিক পালায় যেখানে তলোয়ার যুদ্ধের উপস্থাপন। সম্ভব হয় না সেখানেও 
অন্তত ছোপ বা পিস্তল-বন্দুকের গোলাগুলির ব্াবহারের ব্যৰস্থা করিতে হয় । 
থিয়েটারী নাটকে যুদ্ধ অবশ্ঠ প্রয়োজনীয় নহে । 

এক একটি যাত্রা নাটকে মূল কাহিনীর সঙ্ষে কয়েকটি উপকাহিনী 
জুড়িয়া দেওয়া হয়। এই মকল উপকাহিনী মৃলকাহিনীর সঙ্গে ওতপ্রোত 
ভাবে জড়িত হইয়া উঠেন; নাটক অত্যন্ত ঘটনা প্রধান (৪1501০ ) হইয়া 
উঠে মাত্র । "যাত্রা নাটকের সঙ্গে মেলোডামার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক । যেলোডরামার 
অর্থ ( [061০954-0:829 ) গীতিযুক্ত একশ্রেণীর নাটক বা! গীতাভিনয় ( গীতি+ 
অভিনয় )। ইহাতে ঘটনার উপর অস্বাভাবিক জোর দেওয়া হয় । ইহার ঘটনা, 
চরিত্র এবং চরিভ্রের ছন্ব সষ্টিতে নানী প্রকার অস্বাভাবিকতা থাকে । কৌতুহল 
উদ্দীপন] ও উত্তেজনা স্রির প্রতি ইহাতে অধিক লক্ষা থাকে । ইহার ঘটন। 
মিলনাস্ত হউক বা বিয়োগান্ত হউক ইহাতে নাটকীয় গভীরতা ও গুরুত্ব 
বিশেষ থাকে না। মেলোডামার গঠন শিথিল; ইহার দবশ্টাবলীর ক্র 
পরিবর্তন ঘটে। ইহা অসামগুস্তপূর্ণ (:0899:020700286' ), অতিবকিত 
( '23825219669+ ) ইহাতে একটির পর একটি রোমাঞ্চ (80063 ০: 01011) 
ও উত্তেজনাপূর্ণ ভাবের (4560256110738] ৪6০০৮ ) সমাবেশ করা হয়। 
ইহাতে গভীর উদ্দেশ (৫610 01 72100959,) ও সাহিত্যিক মাধুর্য 
(11625 ৪০০, ) কম থাকে । মেলোড়ামা সম্পর্কে অধ্যাপক নিকলেক্ন 
উক্তি স্মরণযোগ্য-_-£ “00181729115 00০ ০0 422100151006+ ৮723 000০ 
000০0 €০ 71217022000 16815 25 ৪. 55200751) 102 '0100108+) 100৮ ৮৯ 
006 06617011076 01 005 01175066512 ০06০5 10 1090 2000110 22 
19061 50202511260. 516219081706---5151710517125 & 0000181 0195১ আঃ 
৪6580013911 58129015010 0:06) ৮ড:০02010 8051085, ঞহ 
8000010019919160 00:01081)0096 05 02010612051 10851০7 €মলো তোমার 
ঈরিত্রগুলি যেমন ছকে বাধা তেমনি ইহাতে সংলাপ অপেক্ষা ক্রিয়ার শ্রাধান্ত-__ 


কি পর সমল রা 
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॥ 000৫3 8100 01 0:0৫010010175 150 80৮62006 18 10806 8 
86001760600 06 080056 0: 1162, 8806 7 060০6 ৫2০ 
10610018100800 01182806215 02130 00 06001006 2. 561168 0৫ 860০% 
(068, 21559006017 ৪110016 তচা03 ০৫6 12105. 2100 01801, আ116 
006 206501 হিজাট]5 21103 80007) 00 06001006186 ০0 
018109£.* মেলোড্রামার এই কিয়া সর্বত্র স্্-নাটকের মত কার্ধকারণ 
সম্পর্কান্থিত হয় না। অথচ নাট্যক্রিয়ায় ইহা অবশ্ত প্রয়োজনীয় । নাটকের 
কার্যকারণ যুক্ত পূর্বক্রিয়া পরবর্তী ক্রিয়ার উত্তব ঘটায়। ইহার ফলে চরিত্রের 
মানসিক ভারসাম্যেও পরিবর্তন স্চিত হয়। এইরূপ সম্পঙ্কিত বিভিন্ন 
পরিবর্তনের মধ্যদিয়া নাটক সমাপ্তির পথে অগ্রসর হইতে থাকে । এই প্রসঙ্গে 
লসন সাহেবের উক্তি ম্মরণযোগ্য, ৪ “4০007. 12056 ৩ 21) 0:90655 0% 
06601008176 7 0061616016 16100056116 006 01 213001161 20001, 810 
[08150 1680. 60 82:0000)1, 8:00. 01616100 200019. 7০০1১ ০1581756 04 
৪0021)1011000  10৮০01585 [91107 200 00500101178 01381765০04 
80117911010... -.. ৮ ৮10108070800 20৮0৮ 05 8০6৮15 ০0200117108 
21)551021 1006101617 800. 90০০0 7 10 171010195 056 60007 6107, 
0151091501078 2100. 200090009119107006120 06 20159778৩01 90211101001) 
971010০119৪ 1991 012. 5610165 ০£ 5001) 01277525.” মেলোড়ামার সংগে 
ই্রীজেডিবৃও পার্থকা আছে। এই পার্থকা সম্পর্কে 3০01601,এর একটি মন্তব্য 
উদ্ধার করা যাইতে পারে--৪ “15 0/507150131120 7010. 0:০০ 02660) 
95 2 00161559101 ০1091806513 7110 215 21] 10016 51091617015 8150 
1720200915 £00৫ 0: 2511] 01027 75211500) 05 2. 1801 06 1681 
7955০1১০198081 17551217075 8 20016 02765001760 010 1১০8৩ 
10110758170 56775210101)5 102 6251] 0010016 ০0০17 1060 (০ 
15010009 7; 2150 05 2. 0022617)089.1 00911022175 60 06 00110 06516 
10৮ 80016 88158660759 230 £:০26 ০5:01661)672,” এই সম্পর্কে 
[156 815650 0£708£905-তে বলা হইয়াছে__-* “1৬610012709 ৪ 
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4৪৯০ বাংল। লোকনাট্য ল্মীক্ষা 


008: 0506 0£1985 1210) 2০0905 ৮9 920৫56 285 820900225 
91910901966 ৮০ 096605 01 237506 01612 62000301081 গো ড৩৪ : 
80100£]0 3)0152215 50750202015 ০06 01322052820 01005 
মেলোড়ামার চরিজ্রে যথাযথ 1 0212386100 থাকে না। চরিআ পরিবর্তনের 
প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ক্রমিক স্তর নাটকে না থাকিলে চরিজ সম্পর্কে বান্তব বোধ 
চ্গাগ্রাত করা সম্ভব হয় না। 


মেলোডরামায় হ্বন্দের উপর জোর দেওয়া হয়। কিন্তু এই হম্ অনেক সমর 
কৃত্রিম হইরা উঠে । কারণ ইহাতে চরিত্র ক্রমপরিবর্তনের মধ্য দিয়া অগ্রসর 
না হইয়া যেন বিছ্বাৎ-গতিতে লাফাইয়া চলিতে থাকে ( 01201275026 
11106152716 56205? )। স্থগঠিত চরিত্রে €৪10%/]5 125176০0120 
থাকে । এই জাতীয় ছন্দ স্থষ্টির জন্য নাঁটাকারের চরিত্র সম্পর্কে গভীর অস্তদুর্টি, 
ঘটনার ক্রম, চরিজ্র পরিণামের ক্রম, ও দ্বন্দের ক্রমের প্রতি যেমন জাগ্রত- 
দৃহি রাখা দরকার, তেমন মূল সম্পাচ্য বিষয় ( ০1287006 7610192 ) 
সম্পর্কেও পূর্বাহে স্বম্পষ্ট ধারণা করিয়া লওয়া প্রয়োঞ্গন। মেলোড্রামার ছন্দ 
প্রসঙ্গে এগরির মন্তব্য স্মরণ করা যাইতে পারে-গ[) 91006100819. 
006 05151010128 15 2]05 01 217016]5 12.0150775, 00170010615 ০0৬21 
00910951220. 11716 01581956215 000৮০ 7100 11610071156 80660. 01, 
0776 62100000129] 196৪1 69 2001১21--015 1655016 06 006] 067 
081021)5101781165.5101)010085 10:00 এর 109100085 (1795 ), 
(0115916 00 71%21500901৮রু ৮0756 ১০৪2291) 1%19019 (1804 ) 
২010195077 0085০৩" (1805) প্রভৃতি মেলোড্রামার উদাহরণ রূপে গৃহ্থীত 
হইতে পারে। থিয়েটারে মেলোড্রামা! কখনো! কখনো। অভিনীত হুয় ; তাই 
ৰ্লিয়! থিয়েটারী নাটকের সঙ্গে মেলোড্রামার সম্পর্ক থাকেই একথা বলা যায় 
না। যাত্রার-নাটকের সঙ্গে কিস্ত মেলোড়ামার সম্পর্ক নিবিড় । ভবিষ্কতে 
হয়ত ইছার পরিবর্তন ঘটিতে পারে ; কিন্ত বর্তমান কাল পর্যন্ত রচিত যাত্রা-নাঁটক 
সম্পর্কে সাধারণভাবে ইহা! বলা চলে। 





2, 2067007510085 500 ৪6০0৮ 61755005525 000 চন0818100 চা 18 0৪ 
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বাংলা লোকনাটা লমীক্ষা ৫৯১ 


থিক্পেটাক্বী-নাটকও যাঁজানাট্যেব মানের মধ্যে পার্থকা রহিষ্বাছে। পোঁক- 
নাট্য ' সাধারণত যাহাদের মধ্যে পরিবেশিত হুক তাহাদের কথা দ্মন্বণ 
রাখিয়াই এই শ্রেণীর নটিক রচনা করা-হয়। লোকনাট্যের বিশেষ দর্শক 
নাটাঘটনা ও চরিজ্রের সঙ্গে নিজেকে মিলাইয়া লইতে চাছে; তাহার ধ্যান- 
ধারণা, সাধারণ ন্যায়-নীতি বোধ, উৎসাহ-উদ্দীপনা, আশা-আকাজক্ষা, কামনা 
বাসনার প্রতিরপ সে ইহার মধো দেখিতে ইচ্ছা করে; নাটক দেখিয়া 
াহার ব্বতাবগত আবেগ-উচ্ছাস ও হাদিকান্নার দোলায় দুলিতে চাহে। 
ভল্লিখিত বিষয়গুলির পরিবেশন ও আন্বাদন সম্পর্কে নাগরিকও গ্রামীণ লোকের 
মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে । তাই নাগর-নাট্য ও লোকনাটা সম মানের হইবে 
ইহা আশা করা যায় না। লোকনাট্যে নাগরনাট্যের সুক্ষত্বের সপ্ধান ও 
স্বাভাবিক নহে। তাই বলিয়া ঘটন৷ বিল্তান ও চরিজ্রস্থতিতে কার্ধকারণ 
সম্পর্কের অভাব থাকিবে হই1ও বাঞ্ছনীয় নহে। চরিজ্র ইচ্ছাশক্তি দ্বারা 
ঘটনার সি করে। ইচ্ছাশক্তির সঙ্গে যেমন জ্ঞানও অন্তভূতির সংযোগ থাঁকে 
তেখমি ইহার প্রকাশ ও কার্ধকারণ সম্পর্কযুক্ত । কিজ্জ বর্তমানের বনু 
লোকনাট্যে ইহার অভাব লক্ষিত হইতেছে । বাংলাদেশে শিক্ষিতগণ কর্তৃক 
লোকনাটা রচিত হইতেছে । তাই রচয়িতাদের এ বিষয়ে বিশেষ সচেতন হওয়া 
আবশ্কক । কার্ধকারণ সম্পর্কহীন আবেগাত্বক কতগুলি পরিস্থিতির 
উপস্থাপনাতে লোকনাট্য শীমাবদ্ধ এই ধারণা যথাযথ নহে । 

নগর ও শহরের প্রভাবে লোকজীবনের ধ্যান-ধারণ। এবং শিক্ষা-সংস্কৃতির 
রূপান্তর ঘটিতেছে--ইহা! ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে । লোকনাটাও ঘে 
ইহার সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়। চলিবে তাহাই কাম্য । বতমান লোকনাটো 
থিয়েটারে ব্যবস্ৃত আলোকনিয়ন্ত্রণ, যান্ত্রিকতাও ছাঁক্াচিত্রের প্রভাব লক্ষিত 
হইতেছে । কিন্তু লৌকনাট্য-রচনার মার্জনের প্রতি তেমন দৃষ্টি পড়িতেছেনা। 
ইহারও পশ্চাতে রহিয়াছে ব্যবস! বুদ্ধি। পল্লীর শিক্ষিতকল্প ১3 অশিক্ষিত 
জনগণের মধ্যে ঘা! অধিক পরিবেশিত হয় । কলকারখান! মিল-খনি অধগলে 
এবং শহরের কোন কোন অংশে-যাত্রার আসরে কিছু কিছু শিক্ষিত লোক থে 
উপস্থিত না থাকেন তাহা নহে। কিন্ত তাহারাও দর্শনীর. বিনিময়ে সাময়িক 
উত্তেজনার আগুন পোহান ছাড়! যাত্রানাট্য সম্পর্কে মাথা ঘামানো প্রয়োজন 
মনে করেন না। অথবা! মথা ঘামাইলেও মুষ্টিমেয় দর্শকের কখ! কে শুনিবে ? 
কাজেই যেন তেন প্রকারেণ কতগুলি ভাবাবেগের খেলা দেখাইস্থা, যাঞ্জিকতাব 


৫৯২ , ৰাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা 


সাহাযো কিছুংচমক সহি করিয়! সাধারণ-দর্শকমনে সামক্গিক উদ্ভেজন। জাগাইয়া 
তুলিয়! ব্যবস1 বজায় বাখিবার প্রতি অধিকাংশ যাত্র/(ভিনেতা, ঘাজ্জানাটাকারও 
যাত্রাম্বত্বাধিকারীর প্রধান লক্ষ্য। সেই সঙ্গে যাত্রানাটোর মার্জনও দর্শক 
প্রস্ততকরণের প্রতিও এই সম্প্রদায় ত্রয়ী যথেষ্ট পরাহ্মুখ । এই জন্যই যাল্ায় 
মহৎ-নাটকের কথাতো উঠিতেই পারে না, স্ব-নাটকও একান্ত ছূর্নত। 
থিয়েটারী নাটকে এই দুইটি যথেষ্ট সংখ্যক প1৩মা যায় । 

মহৎ-নাটক (£:5৪0 008, ) ও স্্-নাটকের (£০০৫ 18019 ) অধো 
পার্থক্য অনেক । স্গঠিত বৃত্ত, চরিত্রের সুস্ত্ব-দুরহত্ব ও উদ্দেশ্য, ঘটনা 
মধ্য দিয়! মূল ভাবের ( 00206 ) স্পষ্ট প্রম গণ, ঘটনা-বর্ণনা1! ও চরিত্রের আচরণ 
পদ্ধতিতে শ্বাভীবিকত্ব বজায় রাখা, যুগ-বৈশিষ্ট্য প্রকাশকরা এবং চরিত্রের 
উক্তি-প্রতুযুক্তিতে বুদ্ধিদীপ্ত চোখা চোঁথা সংলীপ সংযোজন] করা মোটা মৃচটি 
স্থ-নাটকের লক্ষণ বলিয়া ধর] যাইতে পারে-(101555015 50775075০094 
৪0০৫৮”, 8৩৮০1০৮ 0৫ 008190660129001) 2100 10061526190) 40115 
6য%1211)60 076106) 71)5010 15 1)29015 6800960 2120 18122115 90160, 
469 15010 10170 2 60 2০00০ 2170 00108550002 [0821008215৫ 
10800115105 ০0: 006 269 17) 01761 009615650. 91:2001065) 160 
167916665 8770 0017)50 01091098086" )। সংলাপ, চরিত্র বূপায়ণ, ঘটনাও 
বুত্তগঠন (50০০০১ 01181506672520012) 5015000) ০017507700100 ), 
এবং কার্ধকারণ সম্পর্ক ও যুক্তির সমাহপাত (1615007) ০0৫ ০2099 2150 ০9৪০ 
2180 108111621782006 06 19100] 17010001000 ) রক্ষা করিয়া নাটক 
স্থগঠিত হইলে তাহাকে £০9৫ 218 বলা চলে । বাড়াবাড়ি পরিত্যাগপূর্বক 
চরিত্রের স্বাভাবিক বিক]শৈর প্রতি লক্ষ্য রাখা, হহার সামঞ্রস্তপূর্ণ পরিণতি 
দান ও নাটকের সার্থক উপসংহার রচনা স্ু-নাটকের বৈশিষ্ট্য । ইহা 
উপনংহার রচনা সম্পর্কে বলা! হইয়াছে- ৪076 07807980505 2991, 8 
67606, 13 00 £1%6 99 177001) 266 0185 95 00991010 60 0১০ ৮218008 
05812002320. 76৮ 0105 0600 911 00006 0০ ৪. 80505381501 
০0170105101, রান £2179580 একখানি স্-নাঁটক। 


শীট 
1. 1100৮০85০6100+--0109 10950501806 498035 80960 1, 
290880 ( 1968) 
9. ভা০:19 70152098746) 5 27991 0809০০ ( 1964 ) 
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বাংল! লোকনাট্য নমীক্ষা ৫৯৩ 


মহৎ নাটক যেমন স্থগঠিত তেমন ইহা বিষয়বস্তর ব্যাপকতা, জটিলতা, 
গভীরতা ও মহত্ব লইয়া সত্য শিবের ধারণাসহ মানবিক মূলোর মহিমাবোষ 
জাঁগরিত করে। গভীর ভাবাবেগ (600 ০৫6 61006102 ), ভালমন্দের 
ছন্, দার্শনিক দৃষ্টির পরিচয় (ও 0 £০9০৭ ৪00 ৪৮1] ৪150 72810- 
5001)108] 1066), জীবনের আদর্শ মূল্যবোধের পরিচয় ( 1069] 21163 
0£ 186), শারীরিক, সামাজিক ও মানসিক দিক লইক্সা ভ্রেমাণিক চরিজ্ 
সৃষ্টি ( 60-010060510759]  008780667 ), চিন্তা, হ্নয়ান্ভৃতি, অস্তব্বন্ৰ, 
ব্হিদ্বন্ব ( 00481)0) £5611176, 17067 2100. 006০2 ০02:0$০৮), চেতন- 
অচেতন মনের কামনা-বাঁসনা -সহ জ্ঞান-ইচ্ছা-ক্রিয়ার (1570%1528, 
৮011001) ৪০002) সম্যক প্রকাশের মধা দিয়া জটিল চরিজ্ের কালাতীত 
মৌলিক মানবিক গুণের ( 0%0251655 78510 1)012810 0811065 ) পরিচয়, 
দ্ন্ধ সংঘাতময় বিচিত্র চবিজ্ের সমাবেশ ( £ 9:০00650:861017% ০ 
0187:800675 )১ মিলনের অসম্ভাব্যতা বজায় বাখিয়া গভীর বৈপরীতাপূর্ণ 
মনেভাবের চরিজ্ের উপস্থাপন (28110 01091065 ) এবং বিশেষের 
লাধণশরণীক রণ করিয়া সার্বজনীন আবেদন ( 90158] 210968] ) কটি 
গ্রভৃতি মহৎ নাটকের লক্ষণ রূপে ধরা যাইতে পারে । 5%216506276-এর 
£900160) 209০০০6?, 10818 মহৎ নাটক | 81591065899876-এ৭ 
পূর্বে ৭ পরেও মহৎ নাটক রচিত হইয়াছে । 901,90125-এর 4176 
0৬881345?, [2010965-এর 05022500166 12 01591700000) 
কাঁলিলাদের “অভিজ্ঞানশকুত্তলম্, প্রভৃতি মহৎ -নাঁটকের নাম এই প্রসঙ্গে 
লেখ করা ঘাঁয়। 

ৰর্তমানে কলিকাতার মত নগরীতেও শিক্ষিত লোকের মধ্যে যাত্রা সমাঁদুত 
হইতে আরম করিয়াছে । এখন যাত্রা নানাভাবে লমালোচনার সম্গুধীন 
হইতেছে । ফলে যাত্রার মুগ বৈশিষ্ট্য ও আসল উদ্দেশ্য বজায় রাখিয়া ছার 
রছনামার্জন সম্ভব হুইবে বলিয়া আশা করা যায়। কাজেই ভবিষ্যতে 
খিয়েটারের মত ঘাত্রায়ও হু-নাটক পাইবার সম্ভাবনা আছে। 

1. 0205868656501) 82028705 5/5]1-08817060 800 8:000170707201888 টিন 
1090081619১ 2159৭ 188 12000 909 ন019 6০গজা0 80065: 03:0087 ০0010855822 
গুটি 8৫6 ০৫ 1028870865৩. ভা 8০৪15, 00811, 14008890 ( 8980) 
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$৯৪ বাংল! লোকনাট্য সমীক্ষা 
রবীজনাট্য ও যাত্র। 

উনবিংশ শতকের ছ্িতীয়ার্ধে পল্লীবাংলায় বহু যাঁজ্রাসংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। 
শহরাধলেও যাত্রার দল গড়িয়া! উঠে । নবদ্বীপ, হাঁগড়া-শালকিয়া, ফরাসডাঙ্ 
ও কলিকাতা ছিল যাঁজার বিশেষ বিশেষ কেন্দ্র। কলিকাঁতার চোরবাগান, 
নিমতলা, জোড়াবাগান, আহিরীটোলা ৪ শোভাবাজাঁরে প্রধান প্রধান 
যাক্রাসংস্থার কার্ধালয় অবস্থিত ছিল। ইউবোপীয় আদর্শে এদেশে সাধারণ 
রঙ্গালয় গড়িয়া উঠিবার পূর্বে যাত্রাই জনগণের নাটারসপিপাসা চবিতার্থ 
করিবার প্রধান উপায় ছিল। শ্লতরাঁং জনচাহিদা অনুযায়ী পেশাঁদারী 
যাক্রাসংস্ার পার্খে বহু সৌখিন যাত্রাসংস্থাও প্রতিষ্ঠিত হয়। তত্কাঁলে 
রুষ্ণকমল গোস্বামীর দল, গোবিন্দ অধিকারীর দল, মদন মাষ্টারের দল, 
মতিলাল রায়ের দল, ত্রজমোহন রায়ের দল, বাঁজা বামমোহন বাঘের 
প্রপৌজ হরিমোহন রায়ের দল, নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের দল, রসিকলাল 
চক্রবর্তীর দল, বামধন মিন্্রীর দল, প্যারীমোহনের দল. গোপালদাস উড়ের 
পল, মহেশ চক্রৰতীর দল, দুগাচরণ ঘড়িয়ালের দল, ঠাঁকুর্দাস দত্তের দল, 
লোকনাথ ধোঁপার দল ও ঝড়ুদাস অধিকাঁবীর দলের মধ্যে কোন কোনটি 
কষ্ণঘাত্রা, চৈতগ্যাআা, আবার কোন কোনটি চত্তীধাত্রা, বিচ্যাঙ্গন্দর যাত! এবং 
রামীয়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের কাহিনী অবলম্বনে রচিত তক্তিমূলক 
পৌবাণিক যাত্রা কলিকাতা ও বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে পরিবেশন করিয়| বিশেষ 
খ্যাতি লাভ করেন। উনবিংশ শতাফীর দ্বিতীয়াধে মহিলাযাত্রা সংস্থাও 
প্রতিষ্ঠিত হয়; এই প্রসঙ্গে “বৌমাষ্টার' ও “বৌকুণ্ড' পেশাদার সংস্থা দুইটির 
নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 

যাজার প্রতি দেশবামীর অশেষ আকধণ ছিল বলিয়। দেশের বিভিন্ন স্থানে 
ধনী ও জমিদারগণ অনেকগুলি সৌথিন যাত্রাসংস্থা প্রতিষ্ঠিত করেন্‌। 
কলিকাতায়ও এইরূপ বহু সংস্থা গড়িয়া উঠে। ইহাদের মধো কতগুলি 
সংস্থা খ্যাতির অধিকারী হয়। বিশেষ মাজিত বীতির পরিবেশন পদ্ধতির 
জন্ত বিশিষ্টদের নিকট সৌখিন যাত্র। অধিকতর আকর্ষণীয় ছিল। কলিকাতার 
_লৌখিন দলগুলির মধো বরাহনগররের ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যাক্ষের দল, দক্ষিণ 

' নগরের দল, ভবানীপুর-বেলতঙ্লীর শিবঠাকুরের দল, বৌবাজারের 

এ. দত্তের দল, বিখ্যাত ধনী ছাতুবাবুর দেওয়ান জোড়াশাকোর রামটাদ 

ধ্যায়ের দল, বাঁশবাজ।বের দল ও জোড়া কোর মন্ত্রিক পাড়ার দলের 
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বিশেষ পরিচিতি ছিল। ববীন্দ্রনাথের মধাম খুললতাত গিরীন্ত্রনাথের ও একটি 
সথের যাত্রার্দল ছিল। 
কলিকাতার এই শ্রেণীর সংস্থার কয়েকটি আবার পালা পরিবেশনে নৃতনস্থ 
স্্টি করেন । প্রচলিত রীতির পাল! ছাড়াও অক্রুর দক্তের দল মাইকেল 
মধুস্ছদনের পদ্মাবতী” নাটকের গীতাঁভিনয় এবং মল্লিক পাড়ার দল মধুস্থদনের 
শষিষ্ঠ? নাটকের গীতাভিনয়-যাত্র। আসরে উপস্থীপিত কবেন । বাগবাজারের 
যাত্রাদলেও শমিঙ্গা'র অভিনয় হইত | নাঁটাকার, পরিচালক ও অভিনেতা 
গিরিশচন্দ্র ঘোষও এই দলেরই একজন ছিলেন । উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়া 
হইতে বিংশ শতকের প্রথম পর্যন্ত এই ছিল দেশের যাত্রা পটভূমিকা। 
যাত্রাপস্থা হইতে থিয়েটাবে নাটাকাঁর আসিয়াছেশ, অভিনেতা 
আসিয়াছেন , দেশবাঁপী সাধারণভাবে যাত্তা শুনিতে অভাস্ত । হতকাঁলে 
দেশের সব্বব্র যাত্রার সমাদর ছিল। যাত্রায় অভাস্ত এই নকপ শ্রোনউ 
বঙ্গালয়ের সাধারণ দশক হইতেন । পেশাদার থিয়েটাবের নাটাক্কারদেল এইট 
সগীতপিপান্ত দর্শকদের কথা ভাবিতে হইত , উহার ফলে খিয়েটাবী নাটকে 
বন্ধলংখ্যক গান যোজনা করাতে হইয়াছে । এমত অবস্তায় বঙ্গালমে 
যাঁজ্রাজানসম্পন্ন নখট্যকাঁরদের উপর যে যাজার গ্রভাঁৰ পড়িবে ইহাতে 
স্বাভাবিক । এই পরিস্থিতিতে বঙ্গালয়েব বাহিরে থাকিয়া যাহাঁর। নাটা 
বচন! করিবেন তাহাদেব উপরও যাজাঁর প্রভাব পড়া অস্বাভাবিক নে | 
ববীজনাথও ইহাব প্রভাব এডাইবার চেষ্টা করেন নাই । বক বলা যয, 
বাজার প্রতি তার স্বাভাবিক অনরাগ ছিল। বিলাতের অনকধণে আমাদের 
দেশে ঘে থিয়েটারের উদ্ভব হউয়াছে তাহা দৃশ্যপটাদি দ্বারা ভাবাক্রান্ত। 
রৰীজ্জনাথ ইহাকে অন্তরের সঙ্গে গ্রভণ করিতে পারেন নাই | নাটোাপন্থাপণায় 
ভিনি অভিনেতার অভিনয় নৈপুণ্য এবং দর্শকের কল্পনা শক্তির উপর অধিক 
নির্ভৰ করিতে চাহিয়াছেন। ৯“ভাবুকের চিত্তের মধো রঙ্গম্্ আছে, সে 
বঙ্গমঞ্চে স্বানাভাব নাই । সেখানে জাদুকবের হাতে দুশপট আপনি রচিত 
হইছে থাকে | সেই মঞ্চ, সেই পটই নাট্যকারের লক্ষাস্থল ; কোন কুর্রিম মঞ্চ 
ও রুত্রি্ন পট কবিকল্পনার উপযুক্ত হইতে পারে না।” আধুনিক কালে 
অভিনয়ে দৃশ্ঠপটভীনতার বিষয়ে যে পাশ্ান্ডো ভাবা তয় নাই তাহ! নহে । এইট 


শে লাশে 


১। বিচিত্র প্রবন্ধ (রঙ্গমণ' ) পঃ "১, রশীপ্রনাথ (১৩৬৯), 
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প্রসঙ্গে 20601011 216800-এর 5০6 75০10010196 9০51767” (.928) 
প্রবন্ধেরকথা উল্লেখ করা যায়। তথাপি নাট্যপ্রয়োগে দৃশ্তহীনতার পশ্চাতে 
রবীন্দ্রনাথের উপরে যাত্রার প্রভাবই রহিয়াছে একথা বলা চলে। কারণ 
সংস্কত নাট্যাভিনয়ে আহার্ষ অংশে চামড়া, চাটাই, মাছুর প্রভৃতির সাহাগ্গোে 
মঞ্চে পাহাড়, গুহা, প্রাসাদ, রথ ইত্যাদির অবতারণা করা হইত ( ২'পুস্ত কর্ম” ) 
এবং প্রয্জোজনীয় প্রাণীদেরও ( নগীব” ) মঞ্চে দেখাইবাঁর ব্যবস্থা করা হইত। 
কেবল যাজ্জায় ইহ।র বাতিক্রম রহিয়াছে । 

যাজার কতগুপি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। দৃশ্যপট হীনতা, সঙ্গীতে গুরুত্ব 
প্রদান এবং দশক অভিনেতার মধ ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য সংরক্ষণ যাত্রার বিশেস 
বৈশিষ্ট । এই বৈশিষ্টোর জন্য রবীন্দ্রনাথ যাত্র। পছণ করিতেন - 
৩"জ।মাদের দেশের যাত্রা! আমার এজন্য ভালো লাগে । যাত্রার অভিনয়ে 
দশক অভিনেতার মধ্যে একটা গুরুতর বাবধান নাহ । পরস্পরের বিশ্বান 
ও জআনুকুল্যের প্রাত শিভর করিয়া কাজটা বেশ সন্ধদয়তার সহিত সুসম্পন্ন 
হউয়া উঠে । কাবারস, যেটা অসল জিনিস, সেইটাই অভিনয্জের সাহযো 
ফোয়ারার মত চাপিধিকে দশকদের পুপকিত চিত্তের উপর ছড়াহয়া পড়ে ।” 

যাত্ার বাকি বেশছ 4 অন্যতম হইতেছে ইহার গীতি-যোজনারীতি। 
পূর্বের যাক্জার গঠনে দেঁদ। যাইত যে ঘটনার সুত্র ধরাইয়া দিবার জন্য দুই 
একটি ছোট ছে 9 গঞ্ঠ-সংপ।প বা পয়ারসংপাপ-তাহারপরই গন ; আবার 
এমনও দেখ। যাহ যে পরপর কতগুণি গানের মধ্য দিয়] পাত্র-পাত্রী 
মনোভাব ব্যঞ্ কবিয়। চপিয়ছে। এইসব গান কিন্তু সংলাপের অন্তভুক্তি; 
ভহ।দের গাভিশংশাপ বলা যায় | উনবিংশ শতকের তৃতীয় পাদ পধন্ত যাজাঁয় 
গা তসংল।পেব প্রাবা2ত ছিল বপ্তত গনভ খাত্রার প্রাণপণ বহন করিত। 
কুফকমল গোন্।মী খা গোবিন্দ অধিকাবীর মত প্রখ্যাত ফাজীব্চধ়িতাদেব 
বাভক্প পালা ইহার সাঙ্গ বহন কবে। পদ্য সংলাপ পয়ার ছন্দে রচিত হইত। 
পরৰতীকখলে অমিত্রক্ষর কখনো বা গৈরিশছন্দ যাত্রার সংলাপে আরোপিত 
হইতে থাকে | মতিলাল রায়, অহিভূ্ণ ভট্টাচাধ, ধনরুষ্ সেন, কেশবচন্তু 
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২। পুন - “কিলিগ চমবস্জাপৈ "চর বমধ্যজানগ1:-ল্লোক-৯, জ্ধ্যা়-২১, নাটাশান 
৩। লিচিত্র প্রবন্ধ । রঙ্গমঞ্চ )--প: ৭৩---৭৪, ববীজনাথ (১৩৬২) 
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বন্দোপাধায়, ভবতারণ চট্টোপাধায়, মতিলাল ঘোষ প্রমুখের নাটকাৰলি 
হইতে ইহার দৃষ্টাস্ত সংগ্রহ করা যাইতে পারে। 

পাত্র-পান্রীর মনোভ।ব গতীর করিয়া পপ্রকশি করিবার জন্য সংলাপের 
শেসে সংলাপের স্থত্র ধবিয়া গান যোজনা করা যাত্রার বিশেষ লীনি। 
এই শ্রেণীর গাঁন উক্তি-গীতি” নামে খ্যাতি। উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে প্রযোজিত 
যাত্রায় ইহার উপযোগিতা রহিয়াছে । উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যাজায় 
ডি গানের প্রচশন ডিল । জুড়িগায়কগণ এ উক্তি-গীতি পরিবেশন 
করিতেন | এই হালা জুডিদের গাঁন উক্তি-গীতি নামে অভিহিত হ£ত। 
বিংশ শতকের প্রথম দশক হইতেই জুঁড়িগান অপ্রচলিত হইতে আরম্ভ পরে। 
জড়িপ্রখা উঠিয়া য।ইতে থাকিলেও যাজাঁয় উক্তি-গীতি থাকিল। যে সকল 
নশের ভুঁড়ি উঠিয়া গেল সেই সব দলের পালায়" চরিত্র মভিনেতারাই এই 
গীতি পরিবেশন করিতে লাগিলেন । 

সাজার জার একটি নিশেষত্ব চরিত্রের একটি বক্তাবোর এক অংশ সংপাপে 
এবং আব 'এক অংশ গানে পরিবেশন করা। সাধারণত বাউল, পাগল বা 
ফকিধ-দরবেশ চবিজ্রের সংলাপে এই রীতি গৃহীত হইত । কখনো কখনো 
বিবেক-জাতীয় চরিজে এই পদ্ধতির পরিচয় পাওয়া যাইত। 

বিংশ শতকের প্রথমে যাজ্জায় রূপকচবরিত্র “বিবেকের প্রবতন হয়। 
“বিবেক' মুলত গায়ক । যাত্রাপাশায় বিবেক উক্তিগীতিও পরিবেশন করে । 
এই চরিত্রে কিছু কিছু সংল।প থাকে । পালার প্রধান প্রধান চবিত্রের 
মনে ধর্ধীধশ্‌, ন্যায়-অন্যাঁয়, কর্তবা-অকতবা সম্পর্কে যে ছন্দের সৃষ্টি ভম্ক 
বিবেকের গানের সাহাঁযো তাহার প্রকাশ ঘটে । “বিবেক নাটকের বিশেষ 
বিশেষ চদিজেক ভাষকাব, কুতকম্জনিত ফলাফলের ভবিষ্যদ্বানী প্রচারক ও 
পিপদে ন্যায়পরায়ণ চরিত্রের আশ্বীস দাতা । বিবেকের গাঁন অভিনয়ের 
(619 তুলিতে ও মাহাখা করে। 

বিবেকের গান ছাড়াও যাত্রায় “গণের গান” “একানে বালকের গান: 
'যাত্রাডুয়েট্গান?, যাজাবালে গান, প্রভৃতি সংযোজিত হয়। এই সকল গানের 
জন্য পালায় বিভিন্ন প্রকারের চবি স্ট্টি করা হইত । বিভিন্ন হ্বযৌগে পালায় 
নান! প্রকার নাঁচগানের উপস্থীপনা করিয়া দীর্ঘকাল যাবৎ যাত্রার জধিকারীরা 
সংগীতপিপান্ত শ্রোতার মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা করিয়াছেন । যাত্রার নাচ-গান 
অনেক সময় যে নাটাপ্রয়োজনকে উপেক্ষা করিয়াছে তাহাতে কোন মন্দেছ 
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নাই। নাচ-গান মুখা হওয়ায় নাটক গৌণ হইয়া উঠিয়াছে। তথাপি এই 
সংগীত প্রাধান্যই যাত্রার বৈশিষ্টা ছিল। পূর্বের থিয়েটারী নাটকে যে অনেক 
গীতির সন্নিবেশ করা হইত তাহার মূলে৪ এই যাত্রারীতির প্রভাব ছিল। 
রবীন্দ্রনট্যগ এহ প্রভাব বঞ্জিত নহে। ববীন্দত্রনাথ মুলত গীতি-কবি। 
গানের প্রতি তাহার স্বাভাবিক পক্ষপাতিত্ব প্রত্াশিত। ইহা যেমন সত্য, 
তেমন নাটারচন। প্রসঙ্গে রবীন্দ্রমানসে যে গাতি বহুল যাজ্ার প্রভাব সক্রিয় 
ছিল তাহ1ও মিথা! নহে । বিভিন্ন ববীন্জনাট্য ইহার পরিচয় দেয়। যাত্রার 
যে বৈশিষ্টোর কথ। বলা হইল আঙ্গিকের দিক হইতে চরিত্র সন্নিবেশ গীতি 
যোজনায় রবীন্রশাটোও তাহার সন্ধান পাওয়া যাঁয়। 

খিয়েটারী নাটকে যে নাচ-গান থাকিবেই এমন কোন কথা শাই। বিশেষ 
শাট্যপ্রয়োজনে ইহার উপস্বানা চলিতে পারে । সাধারণত মঞ্চনাট্যে যাহা 
সংলাপে প্রকাশ করা সম্ভব তাহার জন্য গীতির ব্যবহ!র করা হ্য় না। 
অথবা মনোভাবকে আরো গভীর ভাবে প্রকাশ করিবার জন্য যাত্রার মত 
খিয়েটারী গাটকে সংলাপের শেবে সংলীপাল্গরণ ভাবযুক্ত একটি গান জুড়িয়া 
দেগ্রয়া ৬ শা। অধিকাংশ স্থলে সংলীপে চরিত্রের মনোভাব বাক্ত করা 
হয়; কর্দীচিৎ বাঁ গীতের সাহাযো অর্থাৎ গীতি-সংলাপে মনোভাব, প্রকাশ 
খরা! হয়। সেই জন্যই সংস্কৃত নাটক বা পাশ্ান্তা নাটকে গানে সংখা 
খুবহ কম। প্রাচীন গ্রীক নাটক অবশ্য এবিধয়ে বাতিক্রম। গ্রীক ক্লাসিকাল 
নাটকের এক একটিতে অনেকগুলি কোরাস গীনের সম্গিবেশ কর। হইভ। 
রবীন্দ্রনাথ গীতি-বজিত নাটক রচনা করিয়াছেন। একাদশ দৃশ্যে রচিত 
“চিত্রাঙ্গদা (১২৯৯), চারটি দৃষ্টে সমাপ্ত “মালিনী” ( ১৩০৩ ) এবং তিনটি 
অংশে বিভক্ত “ডাঁকঘর' (১৩১৮ )শাটকে তিনি গান ফোঁজনা করেন নাই | 
ইহা হইতে বুঝা যায় যেগান যে নাটকে না থাকিলে চলে ইহা তাহার 
জান! ছিল। তথাপি তাহার অন্তান্ত নাটকে তিনি অনেক গান যোজন! 
করিয়াছেন । নাটকে গাঁন থাকিবে কিন! তাহা নাটাকারের রচনা বীতির 
উপর নিভর কবে। 

রবীন্দ্রনাথ যাত্রার আসরের জন্য নাটক রচনা করেন নাই । দৃশ্তপটের 
আড়ম্বর সহ কবিতে না পারিলেও তাহার নাটকও মঞ্চে উপস্থাপিত হইবার 
জন্তই রচিত হইয়াছিল । শ্রীহাঁর প্রথম দিকের ট্রাজেডি-নাটক “রাজা ও রাঁনী' 
এবং “বিসজন”-এ এলিজাবেথীয় মঞ্চ-নাটোর প্রভাবও লক্ষিত হয় । খিয়েটারের 
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অন্রূপ মঞ্চেই তিনি তাহার নাটকাঁবলীর উপস্থাপনা ও করিয়াছেন। তথাপি 
সামগ্রিক ভাঁবে তাহার নাটিকে গীতির উপযোগিতা বিশেষভাবে শ্বীরূত 
হইয়াছে । 
রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন পক সীঁকেতিক নাটকে ঠাকুরদা", দাদাঠাকুর”, 
বাউল? € ধিনঞ্য় বৈরাগী” চরিত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে ৷ এঁশী শক্তির মর্মকথা, 
অতীন্দ্রিয় শক্তির বহস্ত-জ্ঞান ৪ ন্যায়-অন্যায় বোধ সম্পন্ন 'এই সকল চবিজ্ঞ 
স্থট্টিতে যাত্রীর রূপক-চবিত্র “বি,বকেব" প্রভাব পড়িক্াছে। বিবেকের মত 
দাদাঠাকরও মনের মাধ --১"এই আমাদের কোণের মানুষ 
ূ দাদাঠাকুর | 
'এহ আম।দের মনের মাভিষ 
দাদাঠাকুর |” 
-শোনপাতশুব গন 
বিবেক চরিত্রে সাম।ন্য সংলাপ থাকিলেও প্রধানত এই চবিত্রের বান্তব্য 
পরিবেশিত হয় গানে গানে । 'ঠাকুদ।' প্রভৃতি চরিত্র কখনো গানে 
কখনে। বা সংলাপে মনোভাব প্রকাশ করিয়াছে । আবার ঠাকুরদা প্রভৃতি 
চরিত্র ন।টা ঘটনার সঙ্গে জড়িত। কিন্ত যান্র।ণ ধিবেক চবিজ্র নাট্যঘটনা 
অদ্পক্ষা বিশেষ বিশেধ চরিত্রে সঙ্গে অধিক সম্পর্কিত । এইখানে “বিবেক? 
ও 'ঠাকুবদা, জাতীয় চরিত্রের মধো পার্থকাও রহিয়াছে | রবীজ্জনাঁটো 
'ঠ!কুরদ।' চরিত্রের প্রথম লাশণৎ পাওয়া যায় ছুইটি দৃশ্যে রচিত 'শারদে।ৎসব" 
(১৩১৫) নাটকে । এই নাটকের দ্বিতীষ দ্ৃশ্টে বেতসিনীর তীরস্থ বনে 
বালকদের নৌকা বাইট প্রসঙ্গে ঠাকুরদাদ।র' গান যান্জার উক্তি-গীতির কথা 
স্মরণ করাইয়া দেয়, -- 
তৃতীয় বাপক- -কী বল ঠাকুরদা, আজ লেখা শেষ করে দিয়ে তবে 
উপনন্দকে নিয়ে নৌকো বাচ করতে মাঁব। বেশ মজা! 
ঠাঁকৃবদাদ1--€ গান ) আনন্দেরই সাগর থেকে 
এসেছে আজ বান। 
ঈাড় ধরে আজ বস্রে সবাই 


টান্রে সবাই টান্‌। 
_-পৃঃ ২৪ ( ১৩৬৮) 


১ জচলায়তন--_পৃঃ ৪৮-_রবীন্নাথ (১৬৬৭) 
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তৃতীয় বালকের উক্তি “নৌকো বা” প্রসঙ্গে ঠাকুবদাদা" চবিত্র গান সুর 
করিয়াছে। ছয়টি দৃশ্টে ধচিত “অচলায়তন' (১৩১৮) নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্তে 
পঞ্চকের কথার পৃষ্ঠে নাটাকাব |দাঠাকুব চরিত্রে উক্তিগীতি শ্রীয়েগ 
করিয়াছেন,-- 
পঞ্চক ঠাকুর, আমিতো বর্ণের জন্য তাকিয়ে আছি। যতদূর শুকোবার 
তা শুকিয়েছে, কোথাও একটু সবুজ আর কিছু বাকি নেই, এই 
বারতো সময় হয়েছে --মনে হচ্ছে খেন দূ থেকে গুরু গুরু সাক 
শুনতে পাঁচ্ছি। বুঝি এব|র ঘন নীপ মেঘে তপ্ত আকাশ জুভিয়ে 
যাবে, ভরে যাবে। " 
দাদাঠাকুর-( গান) বুঝি এল, বুঝি 'এল, ওরে প্রাণ | 
এব।র ধব দেখি তোর গান। 
ঘ।সে ঘামে খবর ছেটে, 
ধরা বুঝি শিউরে গুনে, 
দিগন্তে ওই স্তদ্ধ আকাশ পেতে আছে কান। 
5 ৫৬ (১৩৬৭) 
কুড়িটি দ্রশ্টে রচিত 'নজা” ( ১৩১৭) নাটকে বাউপ? ও পাগল? চরিত্রের 
সন্রিবেশ করা হইয়াছে । যাত্রা নাটোও এই চরিত্র সংযোজিত হয় | ইহার। 
সাধাবণভ গানের মধা দিয় বক্তব্য পরিবেশন করে) এইট শেণীব চবিত্র 
প্রাণের মাঁভিষের খবর রাখে । বাজান বাজান ও মন্ধাপ জানে । আপন 
ভোলা এই সব চবিত্র ঈশ্বরের মহিমা উপলব্ধি করিতে পারে হহাবা 
মানধমনে এই মহিমা জাগ্রত করিতে সাহাযা করে। রাজা নাটকের 
“বাউল' এবং পাগল” চরিত্রেও ইহার পরিচয় পাওয়া যায! এই ভুই চরিত্রে 
উক্তি-গীতিগ সংযোজিত হইয়াছে । রাজাকে দেখা না-দেখাব প্রশ্নের উত্তরে 
ভবদত্তের কথার রেশ ধরিয়া গীত--'বাউলের' গানটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ 
যোগা,-- 
কৌগ্িলা-__ .. * রাজাকে দেখেছ, কি দেখনি ? 
ভবদত্ত-_-রেখে দাও ভাই কৌন্ডিল্য। এর সঙ্গে মিথো বকাবকি করা। 
ওর ন্যায়শান্ত্রটা পর্যন্ত এদেশী হয়ে উঠচছ | বিনা চঙ্গে ও যখন 
দেখতে শুরু করেছে তখন আর ভরসা নেই। বিনা অঙ্পে 
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কিছুর্দিন ওকে আহার করতে দিলে আবার বুদ্ধিটা সাধারণ 
লোকের মত পরিষ্কার হয়ে আসতে পারে । (প্রস্থান ) 
বাউলের দল-- (গান) আমার প্রাণের মান্য আছে প্রাণে 
তাই হেবি তাঁয় সকল খানে । 
আছে সে নয়ন তাবায় আলোক ধারায়, তাই না হাবায, 
গে! তাই দেখি তায় যেথায় সেথায় 
তাকাই আমি যেদিক পানে । 
২য় দৃহা পৃঃ ৩১--৩২ (১৩৫৩) 
ঠাকু রদাব” কথা৷ প্রসাঙ্ষে 'পাগলের' গানটিও উদ্ধার করা যাইতে পাবে, ০ 
কুম্ত-_ লোকে বলে, এই উৎসবে রাজ বেরিয়েছে । 
ঠাঁকুরদা-_বেরিয়েছে বৈকি | কিস্থ সঙ্গে পাইক নেই, বাছ্ি নেই, অ!পো। 
নেই, কিছু না। 
কুদ্ত - কেউ বুঝি ধরতেই পারেনা । 
ঠাকুরদাঁ-হয়ত কেউ পারে। 
কুম্ত-যে পারে সে বোঁধ হয় যা চায় তাই পাষ। 
ঠাকুরদা--সে যে কিছু চাঁয় না। ভিক্ষুকের কর্ম নয় রাজকে চেনা." ". 
পাঁগল্স -( গান) তোরা যে যা বলিস ভাষ্ট 
আমার সোনার বিণ চাই । 
্ ৬ সং ০ 
আমারা যা ছিল তা দিলেম কোথা 
ঘা নেই তাবি ঝোৌঁকে, 
'আমার ফুরোয় পুজি ভাঁবিস বুঝি 
মরি তাহার শোকে ! 
ওরে আছি স্থথে, হাস্যমুখে 
দুখ আমার নাই। 
আমি আপনমনে মাঠে বনে 
উধও হয়ে যা । 
ৃ ২য় দৃষ্। পৃঃ ৩৯ (১৩৫৩) 
এই নাটকের “বিবেক” প্রভাবিত “ঠাকুরদা চরিত্রের গানে যাত্রীরীতির 
পরিচয় পাওয়া যায় । লংলাপে যে মনোভাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহাকে 


৬০২ বাংলা লৌকনাটা সমীক্ষা 


আরে! গভীর করিবার জন্য সংলাপের সঙ্গে সংলাপ-ভাবাআক গাঁনেরঞ% 
অবতারণা করা হইয়াছে, _ 
ততীয়া-্ঘর ছেড়ে এবার পথের মানুষ খুঁজবে বুঝি । 
নাকুরদা--ইা ভাই, সর্বনাশের জন্যে মন-কেমন করছে । 
( গান ) 
অ।ম[র সকল নিয়ে বসে আছি 
সর্বশাশের আশায় । 
আমি তারি ল।গি পথ চেয়ে আছি 
পথে যে জন ভাসায়। ৫ম দৃশ্য) পৃঃ ৬৫ 
এট গীতিটি আবার “বিবেকের" গানের মত সংলাপদ্ধারা খণ্ডিত হইয়া ছুষ্ট 
ভান্গ পবিবেশিত হইয়াছে । 
চারটি দৃশ্যে সমাপ্ত “ফাল্গুনী” নাটকের ( ১৯১৬) এঅন্ধবাউল? চরিত্রটি 
যাত্রা প্রভাবিত। অন্ধবাউল যাত্র/র বিবেকের কথা স্মরণ করাইয়াছে । 
বিবেক যে কেবল কৃতকর্মের সমালোচনা করে এব জীবনে বল, ভরমী। € 
আশাব সঞ্চার করে ভাভাউ নহে | মে অন্সরণার পথেরও সন্ধান দেয়। 
বিবেক জীবন রমস্টের সন্ধান জনে । ফাল্গুনী? অন্ধবাউল জীবন-স্বরূপ- 
সন্ধানীদের পথের দিশারী ও অন্তপুষ্টি সম্পন্ন । জীবন বহস্যতেদের জন্য যে 
দিবান্তভূতির প্রম্মেেজেন অদ্ধবাউণ তাহাবউ প্রতীক । অন্ধবাউল জীবন 
সন্ধানীগেব আশার ব।ণী শুনাইয়াছে,- 
বাউল--( গান ) হবে জয়, ভবে জয়, হবে জর রে, 
ওরে বীর, হে নিয় | 
রং সং সস ক সং 
ছাড়ো খু, মেলে! চোখ, 
অবসাদ দুর হোক, 
মাশার অক্ণালোক 
হোক অভ্যুদয় রে। ,৪র্থ দৃষ্ত, পৃঃ ৯৬ (১৩৫৪) 
'দিব্যানুভৃতিসম্পন্ন এই বাউলই জীবন-রহল্দের সগ্ষনি দিয়াছে | তাই অন্ধ 
হইলেও সে পথ দেখাইতে পীরে, 
“ই যে বাউল আসছে । 
কী হে, তুমি পথ দেখাতে গার ! 
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বাউল ॥ পারি।” _-৪র্থ দৃশ্তা, পৃঃ ৯৩ ( ১৩৫৪ ) 
একটি দৃশ্যে সমাধ্ধ “মুক্তধারা” নাটকে (১৩২৯) যাত্রাগ্রভাবিত “বাউল' 
চরিত্র রহিয়াছে । এই চবিত্র সংগীতে ভবিষ্দবানী করিয়াছে, - 
বিজয় পাঁল-_."'যুবরাজ একবার রাজশিবিরে পদার্পণ করুন । 
সঞ্য়__আমিও সঙ্গে যাব | 
বিজয় পাল- মহাঁর!জ তা৷ ইচ্ছা করেন না । 
নঞ্জয-তবে আমি এই পথেই অপেক্ষা করব । 
1 অভিজিৎকে পইয়। বিজয়পাঁলের প্রস্থান । 
এাউল---( গনি ) ওতো আর ফিরনে নারে; ফিরবে না আর, ফিরবে নাবে। 
ঝাড়ের মুখে ভাল তখী, কলে আর ভিড়বে নাবে । 
2৩৪ ( ১৩৫ম ) 
অভিজিও আর ঘরে ফিরিতে পাবে নাই | মুক্তধারার লোত তাভাকে 
লইয়া গেল! এই নাটকেব ধনঞ্জঘ চরিত্রে আজ্িক শক্তির প্রভ!বে হ্যায় এ 
মনতযাত্ব বোধের জাগবণ-প্রচেষ্ট।র পরিচয় পাওয়া যায়| ধনঞ্জয় নির্যাতিত 
আত্মার প্রতীক | কর্তবা-অকর্তবা এব" ায়-অন্যাঁয় বোধের ধারক ও প্রধাণ-ত 
গীতি পরিবেশনকারী যাত্রার রূপরু চরিত্রের সঙ্গে এই চরিত্রের কিছু সাদ্ৃশ্ঠা 
রহিয়াছে । ধনঞ্জয়ের চিত্রে উক্তি-গীতি সংযোজিত হইয়।ছে । মনোভাব 
প্রক1শের জন্য এই চাঁরত্রে সংলাপ ও গানের মিশ্র প্রয়োগ কর। হইয়াছে । 
আবার ধনগ্রয়ের গান যাঁজার বিবেক চবিভ্রের গানের মত অনোর 'এবং নিজের 
সংল।প দ্বারা খণ্ডিত হইয়া ভাগে ভাগে পরিবেশিত হইয়াছে, 
উজ ৪ প্রতি ) আমি তোদের বলছি তোরা নিন তরাষ্টত়ে 
ফিরে যা। বৈবাগী তুমি এই খানেই রইলে । 
পকলে- আমদের প্রাণ থকতে সে হবেনা | 
পনঞ্টয়__( গান ) . রইল বলে রাখলে কারে ? 
হুকুম তোমার ফলবে কবে? 
এঈনাটানি টি'কবে না ভাই, 
রবার যেট! সেটাই ববে। 
রাজ! টেনে কিছুই রাখতে পারবেনা । সহজে রাখবার শক্তি যদি থাকে 
তাবেই রাখা চলবে। 
বণজ্জিৎ_মানে কি হল? 
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ধনঞ্জয় --যিনি সব দেশ তিনিই গব রাখেন । পোভ করে যা রাখতে চাইবে 
সে হল চোবাত মল, পে টিকবে না। 
( পূর্বগাভাংশ ) 
1-খুশি তাই কলতে পার 
গায়ের জোরে বাখ মাধ, 
যাব গায়ে ভাব বাথা বাজে 
তিনিই যা সন সেটাই সবে । 


রাজ।, ভুল করছ-- এই যে, ভাবছ জগংটাকে কেড়ে নিলেই জগৎ তোমার 
ভল। ছেড়ে রাখলেই যাকে পাত খুদোর মধো চাপতে গেলেই দেখাবে সে 
ফসকে গেছে । 
( পর্বগীতান্ম ) 
ভাবছ হবে তৃমি যা চা 
জগত্টাকে তুমিই নাচা, 
দেখবে হঠাৎ নয়ন মেলে 
হয়না যেটা সেটাপ হবে। 
--পঃ ৪ম -৫* (| ১৩৪৯) 
ধনজয়ের- আরো! প্রভু আনো আবে? 'ভুশে যাই থেকে থেকো? আমারে 
পাড়াষ পাড়ায় ক্ষেপিয়ে বেড়ায় কোন খাপাসে গানশুশিও 00-এর দিক 
ভইতে যাত্রীপ্রভাঁবিত | গীতি-যে(জনাঁয় ববীন্্-নাঁটো যে মাঝে মাঝে যাত্রার 
আদর্শ গৃতীত ভইয়াড়ে অন্যন্য নাটক হইতে ভাভার আরো দৃষ্টান্ত উদ্ধাব কণা 
যাইতে পারে । বাজা ৪ রাণী? ( ১২৯৩) পর্ঙ্ক নাটকের কুমার মেন সম্পর্কে 
ভাপবাসা অবলঙ্গনে ইঈশার মনোভাব সংলাপে স্পঈ হইয়া উঠঠিয়াছে । উর 
পরে থিয়েটারী নাটকে আর গানের তেমন প্রয়োজন থাকে না। কিন্ত ইলার 
মনোভাব, গভীর করিয়া প্রকাশ করিবার জন্যই হয়ত সংলাপের শেষে গানের 
জবতারণ] করা হইয়াছে । এই গানটি যাত্রার ঈক্তি-গীতি প্রভাবিত 
201 ভূলে যদি 
হুখী হয় মেই ভাল ভাল বেসে যদি 
সুখী তয় সেও ভালে | তোবা সখী, মিছে 
বকিসনে আর । একট চুপ কর । 
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(গান ) 
আমি নিশিদিন তেমন ভালবাসি 
তুমি অবসর মত বাসিও। 
শী সাধ সক কা 
তুমি চিরদিন মধু-পবনে 
চির-বিকশিত বন ভবনে 
যেয়ো মনোমত পথ ধরিয়া, 
তুমি নিজ সখ ক্লোতে ভাসিয়ো। ( ৪র্খ দৃশ্ট, ৫ম অংক) 
বাজ! ও রাণীর পরিবতিত রূপ চার অংশে বিভক্ত “তপতী? (১৩৬৬) 
নাটকের বিপাশার গানেও উক্তিগীতির প্রভাব লক্ষা করা যাঁয় ( মহা রাণী 
নাশ্শাবেব পথে একল? চলিয়া যাইবার পরে 0৮7 
নবে--তিনি গেভেন একলা ঘোড়ায় চড়ে কীশ্মীরেব পথে | 
বিপাশা বলো বলো, সব কথার্টা বল। ্‌ 
নধেশ -পন্র পাঠিয়েছেন তিনি আর ফিরবেন না1-.. -. 
বিপাশা আহা, কী আনন্দ! মুদি এতদিন পরে ! 
নবেশ- বিপাশা তাকে তো বাধতে কেউ পারেনি! 
বিপ।শ!- শিকল পরাতে পারেনি, খ।চায় রেখেছিল |: 
নাখশ- আমরা যব তাকে ফেবাতে। এতক্ষণে তিনি গেছেন নন্দীগড়ের 





মাঠের কাছে। 
বিপাশী-যেযেন। যেয়োন।, তিনি তেমার নন; তাকে পাওনি, পাবে না। 
আজ তাঙার উত্সবের ভিতর দিয়ে তিনি ছাড়! পেলেন পাধাণের 
বুক-ফাটা নিঝরের মতো । 
(গান ) 

প্রলয়-নাচন নাঁচলে যখন আপন ভুলে 

হে নটরাজ, জটার বাধন পড়ল খুলে । 

জাহুবী তাই মুক্ত ধারায় উন্মাদিনী দিশ! হারায়, 

সং রর ৪ সং 


আঁপনন্রেতে আপনি মাতে সাথি হল আপন সাথে__ 
সবহারা মে সব পেল তার কূলে কূলে । 
ওক অংশ, পৃঃ 4৩৭৪ (১৩৫৬) 


৬০৬ বাংলা লোকনাট্য স্গীক্ষা 
পঞ্চাঙ্ক “বিসর্জন? (১২৯৭ ) নাটকের অর্পণার গানেও উক্ভি-গীতির আভাস - 
পাওয়া যায়, 
অপর্ণা-জয়সিংহ, এ পাষাণী কোন সুখ দেয়, 
কোন্‌ কথা বলে তোমা কাছে, কোন্‌ চিন্তা 
করে তোমা তরে- প্রাণের গোপণ পাত্রে 
কোন্‌ সান্নার সুধা! চির বাতি দিন 
রেখে দেয় করিয়া সঞ্চিত! ওরে চিন্ত 
উপবাশী, কার কুদ্ধদ্বারে আছ বসে? 
( গান) 
€গো পরবাসী, 
_.. আমি দ্বারে দাড়ায়ে আছি উপবাপী। (২য়দৃশ্ত, ২র অক) 
জরসিংতের গানে ও ইহা লক্ষিত হয়)- 
জয়সিংহ ---.'". এ ধরায় কত সখ 
আছে- নিশ্চিন্ত আনন্দ খে নৃত্য করে 
নারীদল, মধুর অঙ্গের রঙ্গ ভঙ্গ ্‌ 
উচ্ছ্ুসিয়া উঠে চারিদিকে, তট-প্লাবী 
তরঙ্গিনী-সম | নিশ্চিন্ত আনন্দ সবে 
ধায় চারিদিক হতে-উঠে গীত গান, 
বহে ভাস্তপরিহ।স, ধরণীর শোভা 
উজ্জল মুবতি ধরে । আমিও চলিষ্ঠ । 
( গান) 
আমারে কে নিবি ভাই, ঈঁপিতে চাই 
আপনারে । 
আমার এই মন গলিয়ে কাজ ভুলিয়ে ৃ 
সঙ্গে তোদের নিয়ে যারে । ( ৩য় দৃপ্ত, ২ জংক ) 
“অচলাক্বতন' নাটকে" পঞ্চক চরিত্রের কয়েকটি গানে উক্চি-দী্চি 
বঠিঘাছে,--এই প্রসঙ্গে নি্ললিখিত গানগুলির, উল্লেখ করা যাইতে পাকে, -- 
(ক) 'াবেতে ভ্রমর এলো গুন্‌ গুিষ়ে 
আমারে কার রথা সেষায় শুনিয়ো  (হসদুষ্ঠ) 


বাংলা লোকন।টা সমীক্ষা ৬০৭ 
(খ) আমি কাঁরে ডাকিগেো 


আমার বাধন দাওগো! টুটে । ( ২য় দৃশ্য ) 
(গ) সকল জনম ভবে ৪ মোর দরদিয়। | 
কাদি কাদাই তোবে ও মোর দবদিষা । ( ৪র্থ দৃশ্য ) 


খাজ। নাটকে বাজাব -আমি বপে তোমা ভোলাবেনা ভাপবাম।ধ 
শাল!ব' ( ৮ম দৃশ্য ), স্তদর্শনাব “এ অদ্ধকাব ডুব 9 তোমাব অতল অন্ধকাবে' 
(১৪শ দৃশ্ট ), এব, স্থবঙ্ষমান 'ভোব হল বিভাবরী, পথ হল অবসান' 
/১৯শ দৃশ্য ) উক্তি-গীতিব অন্ত । “ফাল্গুনী' নাটকে ৪ ববীন্দ্রনাথ উদ্ি 
ণীতিব সন্ষিবেশ কধিঘাছেন | 'চোখেব অ'লোধ দেখেভিলেম চোখের বাতিবো? 
গানটিকে হহার দৃষ্টাপ্ত রূপে গ্রহণ কবা যাইতে পাবে । 

দষ্য বিভাগহীন চাঁব অণকে বচিন “নটাব পুজা'য ( ১৩৩৩ ) জ্রীমাতীর 'আ।খ 
বখেনা আধাবে আমাধ দেখতে দ1ও?। ২ম অক ) এব দুইটি দৃশ্তে সমাপ 
চপ্তালিক ( ১৩৪০ ) নাঁটিকাপ 'প্রক্রতির বশে দাও জল, দ৭ জা, 
। ১ম দৃষ্ধ ) ৭ পথের শেষ কোথায়, শেষ কোথাণ -কী আছে শেষে, 
(১ দুষ্ট ) উল্তি-গীতিব চমৎকাব দষ্টান্ত পে গৃহীত হইতে পারে । ঠাবটি 
দৃষ্টে বচিত “তাঁসের দেশ'-এ ( ১৩৪০ )বাঁজপুব্রেব “যাবই আমি যাব ওগো? 
( ১» দৃষ্ধ ) স্বপনে দাও ধবা ( ১ম দৃশ্য), ভক্কীর -চলো! নিষম মণ্টে 
( ২য় দৃষ্ঠ ), এব" টেক্কাঁনীব “কেন নয়ন আপনি ভেসে যায জলে' ( ৪ দৃশ্য ) 
10:2৮-এর দিক হইতে যাত্রাব উল্ভি গীতি প্রভাবিত বলিষা ধরা যাইতে 
পাবে। 

পাঁচটি অংকে সমাঞ্ঠ “চিব কুমাৰ সভা? (১৩১১) গ্রহমনে অক্ষয় এবং 
শীববালা চরিত্রে মাঝে মাঝে উক্তি-গীতি স"ঘে।জিত হইয়।ছে | নীরবাঙপাৰ - 
জয় ষ্জায় যাও গো? (১ম অক ) এব অক্ষয়েব-- “বিণহে মরিব বলে ছিপ 
মনে পণ" (১ম দৃশ্ত--৫ম অংক ) প্রভৃতি গান এই পর্যায় ভুক্ত হইতে পাগে। 
খাত্রার উক্তি-গীতি চবিভ্রের উক্তি ধবিধ! স+যোজিত হইলেও ইহা থাবা 
কাম্তরদ ক্ষতি করা হইত না। কিন্তু এই নাঁটকেব উল্লিখিত গানের সঙ্গে 
াশ্তরমের কিঞ্চিৎ সম্পর্ক বহিয়াছে | এই দিক হইতে যাব উক্তিগীতি ও 
এই উক্ভি-গীতির যধো পার্থকা রহিয়াছে ।, 

একটি সংলাঁপেব একাংশ কথায় এবং অপবাংশ গানে প্রক্কাশ করিব।ণ ষে 
পী৩ব বিষয় উপ্নেখ করা হইয্স/ছে ঘাজ।র সেই রীতির পরিচয় বধধীচ্ছনাটাও 


৬০৮ বাংল! লৌকনাটা সঙ্গীক্ষা 


পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে “বাজা” নাটকের 'াকুরদা”-চবিজ্রের লংলাপ 
উদ্ধারধোগ্য।__ 
ঠাকুরদা-_বেশ ভাই বেশ-_খুব খেল! জমেছিল ? 
বউল-__খুব খুব। সব লালে লাল। কেবল আকাশের টাদটাই ফাকি দিয়েছে 
_-সাঁদাই রয়ে গেল। 
ঠাকুরদা--বাইবে থেকে দেখাচ্ছে যেন ঝড় ভাল মা্ষ। ওর সাদা চাদরট। 
খুলে দেখতিস যদি তাহলে ওর বিগ্যে ধরা পড়ত। চুপি চুপি ওষে 
আঁজ কত রং ছড়িয়েছে এখানে সব দেখেছি । অথচ ও নিজে কি 
এমনি সাদাঁই থেকে যাঁবে। 
(গান) 
আহা, তোমার সঙ্গে প্রাণের খেল। 
প্রিয় আমার ওগো প্রিয়। 
বড় উতলা! আজ পরান আমার 
খেলাতে হার মানবে কি গু? 
সং ঁ পু 
তুমি সাঁধ করে নাথ ধব! দিয়ে 
আমারো রং বক্ষে নিয়ো 
এই হৃখকমলের রাঙা রেণু... 
রাঁডাবে এ উত্তরীয় । . ( ৫ম চুন, পৃঃ ৬৩:৬৪, ১৩৫৩ ) 
“অচল।য়তন' নাটকে পিঞ্চক”শ্চরিজে এই রীতির পরিচয়, বহিয়ীছে,-- 
পঞ্চক--ঢেউ তোলো ঠাকুর, ঢেউ তোলো, কুল ছাপিয়ে যেতে চাই। আমি 
তোমায় সত্যি বলছি আমা মন ক্ষেপেছে, কেবল জোর পাচ্ছিনে-- 
তাই দাদাঠাকুর, মন কেবল তোমার কাছে আসতে চায়-তৃমি জোর 
দাও তুমি জোর দ19 তুমি আর দাড়াতে দিও না। 
(গান) 
আমি কারে ডাকিগো, 
আমার বাঁধন দাগ টুটে। 
সঃ কী | সা 
ওগো দিনেষ পরে ফিন 
আমার কোথায় হল লীন, 


বাংলা! লোকনাট্য সমীক্ষা ৬০৯ 


কেবল ভাষা হার অশ্রু ধারায় 
পরাণ কেদে ওঠে । 
'মাচ্ছ! দাঁদাঠাকুর, তোমাকে আর কাঁদতে হয় না? তুমি যাব কথা খলো 
তিনি তোমাব চোখেব জল মুছিয়েছেন ? 
1(দ[ঠাকুর--তিনি চোঁখেব জল মোছান কিন্তু চোখেব জল ঘে।চান না। 
২য দৃশ্য, পৃঃ ৫৪-৫৫) (১৩৬৭ ) 
যাত্রার ফকিব, বাউল, পাগল প্রভৃতি চখিজের মত একই সংল(পে কথা ও 
গী?ঙথ বাবহ্বার-রীতিটি “চিব কুমাব সভা'ব অক্ষষ চবিত্রেও দেখা যাঁঘ। অক্ষণ 
শ+ম্য ফকিব, বাউল বা পাগশ নহে, দক্তব ম৩ সংসাবী, বসিক ও স-গীত 
বিল ণী। এই ধিক তইুত যাত্রার উল্ত চবিজ্গুলিব সঙ্গে অক্ষয়েব কেন 
সাদশ নাই । এখানে শুপু সংলাপ উপস্থাপনা ভঙ্গিটি উল্লেখেৰ বিষধ__, 
স্বববালা তোমাকে তো বেশি থে।জা খুঁঞ্গ করতে হবে না। 
অন্ষৰব- ত। হবে না 
(গান) 
বব হাতে যে ধবা দেখ পাও 
তাই ভাবতে বেল। অবসান । 
ডান দ্রিকেতে তাক।ই যখন বাষেব প।গি কাদেবে মন, 
বাধেক্ুলাগি ক্ষিধলে তখন দর্দিণেতত পড়ে টান । 
আচ্ছা, আমার খেন পাস্বনার গুটি দুই-তিন সদ্রপাঁধ আছে, কিন্তু তুখি 
বিরহ যামিনী কেমনে যাপিবে, 
বিচ্ছেদ তপে যখন ভাপিবে 
এপাশ ও পাশ বিছানা মাপিবে, 
মকর কেতনে কেবলি শ!পিবে- 
১ম দৃশ্য, পৃঃ ৩২, (১৩৬৭) 
যাস্জরাম্ম এক সময় “গণেব গানের" খুব প্রচলন ছিল। বন্দিগণ, সৈনিকগণ 
ভিখাঁবী ও ভিখারিনীগণ, পুরবাসিগণ প্রভৃতি চবিজ এই গীতি পরিবেশন 
করিত। ইহার জন্য প্রত্যেক যাত্রা সংস্থান্স একদল কবিষধ! বালক বাখা 
হইত। তাঁহাদেব 'যাজ্াদলেব ছোকরা, বলা হইত। ছোঁকরাদের এই 
জাতীয় গাঁনের মধ্য দিয়া যাত্রায় বিশেষ বিশেষ পরিবেশ বচনা করা হইত । 
ৰণ্দীরা রাজকীয় পবিবেশ, সৈনিকরা যুদ্ধের পরিবেশ, ভিথাঁবীরা দুতিক্ষের 


৮৮১ 


৬১০ বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা 


পরিবেশ, সখীগণ আনন্দের পরিবেশ এবং পুবরবাঁমীরা তাহাদের গানের মধ্যদিয়া 
দেশাত্মবোধক পরিবেশ প্রভৃতির ৃষ্টি করিত। রবীন্দ্রনাটোও এই রীতি 
গৃহীত হইয়াছে । 

এই প্রসঙ্গে 'শারদেৎ্সব' নাটকে বেতপসিনীর তীরের বনে রাজা আসায় 
বন্দীদের “রাজরাজেন্দ্র জয় জয়তু জয় হে? (২য় দৃশ্য ) এবং “বাজা” নাটকে 
বসস্ত উৎসব সম্পকীয় বালকদলের “আজি বসন্ত জাগ্রত ছারে'--€ ১৮শ দৃশ্ত ) 
গান দুইটির উল্লেখ করা যাইতে পাবে । দুইটি গণের গান'-ই বিশেষ পরিবেশ 
রচনাঁয় সাহাযা করিয়াছে--একটিতে রাজকীয় পরিবেশ অপরটি বসন্ত-উত্পব 
পরিবেশ কষ্ট হইয়াছে । “অচলায়তন” নাটকেও শোৌণপা হশুগণ ও দর্ভকদলের 
জন্য 'গণের গান? সযোজিত হইয়াছে । “রাজা” নাটকে “বিরহ মধুর হল আজি 
মধু রাতে? ( ৪র্থ দৃশ্ঠ ) এব" মা ছিল কালো ধলো” (৫ম দৃশ্ঠ ) গান ছুইখানিও 
গণের গানের” অন্তভুক্ত। এই নাটকে পঁচিশ-ছাব্বিশখানি গান বহিয়াছে। 
অথচ ইহা গীতিনাটা নে । এই নাটক হইতে কিছু গান বাদ দিলেও নাটক 
বুঝিবার পক্ষে এবং উপস্বাপনার পক্ষে কোন অন্থবিধা হয় না। তথাপি 
গানগুলি নাটকে সংযোজিত হইয়াছে । গদ্য অথবা পদ্য সংলাপ প্রাধান্য পাইতে 
থাকিবার পরে এক একটি পূর্ণ।ঙ্গ যাত্রা পালায় পঁচিশ হইতে পঞ্চাশখান। 
পর্ধস্ত গান সংযুক্ত হইত। ইহা যাজারই বিশেষত্ব । যাত্রা রচয়িতাঁরা সংগীত 
পিপান্থ বাঙ্গালী দর্শকের কথা ভাবিয়াই এই বাবস্থা গ্রহণ করিতেন । 
রবীন্নাট্যে অধিক গীত-গ্রীতির মূলে তাহার গীতি-কৰি স্থলভ দৃষ্টিভঙ্গি 
ছাড়াও তাহাঁর উপরে যে গীতি প্রধান যাত্রার প্রভাব পড়িয়াছে এই বিষিয়ে 
কোন সন্দেহ নাই। 'বাঁজা নাটকের অত্যধিক গীতিসংখ্যা ইহাঁরই প্রমাণ 
দিতেছে । 

রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যের সঙ্গে যাজর "সম্পর্ক নাই। সঞ্ীবচন্দ্র ধাত্রা 
সমালোচনায়” উল্লেখ -করিয়াছেন যে উনবিংশ শতাব্দীর যাঁন্্ায় প্রত্যেক চরিত্র 
নৃত্যে অংশ গ্রহণ করিত; তথাপি বৃত্যনাটোর সঙ্গে এই প্রকারের যাত্রার 
কোন সাদৃষ্ঠ নাই। নৃত্যনাট্যে দৰ চরিত্রই নৃত্যে অংশগ্রহণ করে বটে; কিন্ত 
ইহার সঙ্গে গীতি পরিবেশিত হয় বঙ্গস্থলের পশ্চাদভাগে উপবিষ্ট নিও সবার । 
যাত্রায় এই রীতির দৃষ্টান্ত মিলে না। 

গীতিনাটয প্রসঙ্গে অবশ্ত ঘাঁজার কথ উঠিতে পাবে। ববীন্দ্রনাথের প্রথম 
্লীতিনাট্য “বান্সীকি প্রতিভা” (১২৮৭)। এই নাট্যে গন্ভ বা পদ্ভ সংলাপ 


ংলা লৌকনট্য সমীক্ষা ৬৯১ 


সংযোজিত হয় নাই। ইহার সবই গীতি-সংলাপ, অর্থাৎ গাঁন অবলম্বনেই চবিজ্ত 
বক্তবা পরিবেশন করিয়াছে। প্রাচীন কৃষ্ণযাত্রায় এই রীতি অবলম্বন করা 
হইত। এই প্রসঙ্গে বড়ু চণ্তীদাসের শ্রীরুষ্ণ কীর্তন” নাটগীতের কথাও উল্লেখ 
করা যাইতে পারে। বপ্তত রবীন্দ্রনাথ কুষ্ণষাত্রা দ্বারা কিঞ্চিৎ প্রভাবিত 
হইয়/ছিলেন। গীতি-নাট্যে যে গানের অতিরিক্ত অভিনযব-নাট্য গুণ বহিগ্নাছে। 
রুষ্ধযাত্রা় কদাপি ভাহার সন্ধান পাওয়া যায়। এই দিক হইতে কষ্ণযাত্রীর 
সঙ্গে রবীন্দ্রনাট্যের পার্থকাও রহিগ্নাছে। কৃয়ঘাত্রায় ভক্তিভাব মিশ্রিত 
বাধারুষ্ণের কথা শুনানো হইলেও বাগ-তাল আশ্রয়ী গীতিই ইভাতে মুখ্য স্থান 
পভ করিত। "মায়ার খেলা” গীতিনাটো এই বীতির পরিচয় পাওয়া যায়। 
ঘটনাশ্লোত অপেক্ষা ইহাতে গানের রস বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়।ছে-- 
"মায়ার খেলা তেমনি নাটোর জ্ত্রে গানের মালা । ঘটনাকশোতের পরে 
তাহার নিভর নে, হৃদয়।বেগই তীঙগাব প্রধান উপকরণ । বস্তত, "মায়ার 
থেশী” যখন লিখিয়াছিলাম তখন গানের রসেই মস্ত মন অভিষিক্ত হইয়াছিল ।” 

কিন্তু “বাল্মীকি প্রতিভা” -২*স্তরে নাটিকা ; অর্থাৎ সংগীতই ইহার মধো 
প্রাধান্ত লাভ করে নাই, ইহার নাটাবিষয়টাকে সর করিয়া অভিনয় কর! হয় 
মাত্র, স্বতন্ত্র সংগীতের মাধুর্য ইহার অতি অল্পস্থলেই আছে”। কিন্তু আমাদের 
প্রাচীন রুষ্তযাত্রায় হৃদয়াবেগপূর্ণ সংগীতের মা ধুর্যই প্রাধান্য পাইত। জীবন- 
স্বৃতিতে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে তিনি সগীতে নাটারচনার ইংগিত 
পাইয়াছেন 176109৫6 9615০21-এর “06 00810) 2150 ঢা৪1700012 ০৫ 
141858০৮ প্রবন্ধ হইতে । কিন্ত কুষ্ণযাত্রায় গীনিনাট্যের পূর্বরূপের সন্ধান 
প19য়া যায়। কতরাং রবীন্দ্রনাথের গীতিনাটা প্রাচীন কুজ্ঞযাত্রার উন্নত বধপ 
বলিয়া মনে করা যায় কিনা তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। 


থাত্রাবিবর্তনে আলে। ও যান্ত্রিকতা 
পূর্বে যাত্রা প্রধানত নৃত্য ও গীতি নির্ভর ছিল। চৈতন্যদেব যে ষোঁড়শ-_ 


শতকে আসর নাট্য অভিনয় করিয়াছেন, তাহাতে ছোট ছোট সংলাপ 
বাবহারের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে গোবিন্দ 





১। জীবনম্তি-_পৃঃ ১০৮ (১৩৭* ) রবীন্দ্রনাথ । 
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অধিকারীর যাত্রায় অনেক জায়গায় ঘটনার স্ত্র ধরাইয়া দিবার জন্য ছোট 
ছে।ট সংলাপ ব্যবহার কবু] হইয়াছে । এ শতকের শেষে, থিয়েটারের প্রভাবে 
যাত্রার সংলাপ বড় হইতে আরম্ভ করে । মতিলাল বায়, অহিভূষণ ভট্রা চাঁধ, 
ধনরুষ্ণ সেন পপ্রনুখের পালায় ইহার পরিচয় রহিয়াছে । গিরিশচন্দ্রের প্রভাবে 
বিংশ শতাবীর প্রথম হইতে যাত্রায় গৈরিশ-ছন্দে সংলাপ সংযোজন একটি 
বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়| অনেক পালায় অমিত্রাক্ষর ছন্দেও সংলাপ রচিত 
হইয়াছে । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ.পর্ধস্ত যাত্রা-সংলাপে এই দুই ছন্দোরীতি বিশেষরূপে 
প্রাধান্য পায়। দ্বিতীয় যুদ্ধোততর-কালে যাত্রনাট্যে দীর্ঘ-সংলাপ 'ও পদ্ধা- 
সংলাপ সংযোজন রীতির পরিবর্তন ঘটে । 

একসময় যাত্রার মার্গ সংগীতের সুর সংযোজিত হইত | বাংলাদেশে কীর্তন 
গানের বিস্তার লাভ ঘটায়, যাত্রায় কীর্তনের সুর আরোপিত হইতে আ'বস্ত 
করে। উনবিংশ শতকের যাত্রার ক্লাসিক্যাল রাঁগ-রাগিণীর সুর, কীর্তনাঙ্ষ 
সর ও মনোহ্সশাহী সুর বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এ শতকের 
দ্বিতীয়ার্ধে যাত্রাপ্ জুড়ির গানের প্রবর্তন হয় । আদি-রসাত্মক যাত্রা-ডুয়েট, 
খেমটা নাচ ও ইহার উপযোগী চুপ সুর উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যাত্রায় 
প্রচলিত হয়। উনবিংশ শতাবীর শেষভাগ হইতে যাত্রা নাট্যে সংলাপ দীর্ঘ 
হইতে আরন্ত করায় গানের সংখা কমিতে থাকে । বিংশ শতকের প্রথম 
দশকে যাত্রা বিবেক চরিত্র প্রবতিত হওয়ায়, জুড়র গান অপ্রচলিত হইতে 
স্ুকু কবে । মথুরানাথ সাহার থিয্েট্রকাল খাত্রা পার্ট হইতে যান্রাব্যাপের 
গ্রবতন হয় বিংশ শতকের প্রথম পাদে । এই সময় যাত্রা গানের সর আরোপেও 
পরিবতন ঘটে । টঠ্প.-ভ।ঙা তানঘুক্ত খিয়েটারী স্থর ঘাজ্রার বিশেষ বৈশিষ্ট্য 
পরিণত হয়! 

যাত্রায় একসময় পৌবাণিক কাহিনী, মঙ্গলকাব্যের কাহিনী ও ঠৈতম্ 
কাহিনী বিশেষভাবে গ্রচশিত ছিল । বিংশ শতাকীর প্রথম দশক হইতে যাত্রায় 
এঁতিহাসিক কাহিনী ও স্বদেশী ভাবমূলক সামাজিক কাহিনী পরিবেশিত হইতে 
থাকে । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে আসর-নাটো কাল্পনিক কাহিনী, বাঞজশৈতিক 
নেতৃ-কাহিনী ও সন্ত্রাসবাদীদের কাহিনী জনপ্রিয়ত। অর্জন করে। এখন 
পুজিপতিদের শোষণের বীভৎসতা, চোরাকারবারী, মজুদদারী ও মুনাফা- 
খুরীর ক্লেদাক্ত চিজ, শোবিত মুটে-মজদুর ও নিরধাতিত জনসাধারণের দৈস্ত- 
দুশা, ভোট-প্রাথীর ভণ্ডামি প্রস্তুতি যেমন যাত্রার আসরে উপস্থাপিত হইতেছে, 
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তেমনি চৈনিক যুদ্ধের পটডুমিকায় রচিত কাহিনী, হিনদুস্বান ও পাকিস্তানের 
সংঘর্ষ-মূলক কাহিনী, দেশত্যাগী ছিন্-মূলদের কাহিনী, পাশ্চাতা এতিহাসিক 
এবং রাজনৈতিক কাহিনী ও যাত্রানাঁট্যে স্থানলাভ কৰিষাছে। বর্তমানের 
যাত্রায় পণ্ঠ-সংলাঁপ নাই ; যাত্রা-ব্যালে, ঘাত্রা-ডুয়েট ও জুঁড়ির গাঁন উঠি 
গিয়াছে এবং গানের ম্থুরের পরিবর্তন ঘটিয়াছে। বিংশ শতকের দ্বিতীয 
বিশ্বযুদ্ধের পূর্বের যাত্রার এক একটি পালায় যেখানে পচিশ হইতে পঞ্চাশটি 
পর্ঘন্ত গাঁন মংযোৌজিত হইত, এখন সেখানে দশটিরও কম গান সংযোঙ্গিত 
হইতেছে । এখন যাত্র। অভিনয়-প্রধাঁন। এই আভিনয় বীতিও পরিবতঠিত 
হইতেছে । 

যুগ ও কচির প্রভাবে বনু পরিবর্তনের স্তর অতিক্রম করিয়া যাত্রা বর্তম।ণ 
রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে । সঙ্গীত-প্রয়ে'গ-পদ্ধতির রূপান্তর ঘটিয়াছে, পালা 
রচনার ধার! ও পরিবন্ডিত হইয়াছে । বিষয়-বস্ত নির্বাচনের ক্ষেত্র বিস্তীর্ণ 
হওয়া পৌরাণিক ও ভক্তিমূল্ক পালার পরিবর্তে এখন এঁতিহাঁপিক, 
কাল্পনিক, সামাজিক, প।জনৈত্িক প্রভৃতি পলা রচিত হইতেছে । ভাবের দিক 
হইতে ঘটিয়াছে বিপ্লব। তাই অবতারবাদ, অনুষ্টবাঁদ, অহেতুকী-ভক্তিভাব 
যাজার প্রধান অবলম্বন হইয়া ধহিল না । শ্বদেশীয়ানা, হিন্দু-মুললমান এঁকা 
এবং নানা এঁতিহাসিক, কাল্পনিক ও সামাজিক ঘটনার সঙ্গে মানবিকতার 
ভাব স্বাভাবিক কারণেই ত্রমে যাত্ানাট্যে প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে । 
এত পরিবর্তনে ৪ কিন্ত যাত্রা ঠিক যাত্রাই আছে। নাটক দেখিয়া মোটেই 
বুঝিতে কষ্ট হয় না কোনটি যাত্রা আর কোনটি থিয়েটার । এমন কি একটি 
যাত্রানাট্য যদি মঞ্চের সমস্ত স্থবিধা গ্রহণ করিয়া প্রয়োগ করা হয়। তাহ! 
হইলেও ইহা যান্রাই হইয়] উঠিবে, থিয়েটার হইবে না। প্রসিহ্ছ অভিনেতার 
এমন কতগুলি বৈশিষ্ট্য থাকে, যাহার ফলে মেক আপ পরিবর্তন করিয়া বিভিন্ন 
চরিত্রে ধথাঘথ বুদ্ধিদীপ্ত অভিনয় করিলেও, রূপের অন্তরালে যে মান্ষটি থাকে, 
তাহাকে চিনিয়া লওয়া যায়। মঞ্চে প্রযুক্ত যাত্রাও তেমনি বিশেষ বৈশিষ্ট্য গুণে 
দর্শকদের কাছে আক্মপরিচয় গোপন করিয়া রাখিতে পারেনা । যাত্রার এই 
বিশেষ বৈশিষ্ট্যের. অনুসন্ধান করিতে হইবে দৃশ্তপট হীন নাট্যোপস্থাপনা ক্নীতি, 
সঙ্গীত প্রয়োগ বৈশিষ্ট্য, ভাবাবেগ-মূলক অভিনয় ও লোকশিক্ষার উপাদালের 
মধ্যে । স্বৃতরাঁং মূল বৈশিষ্ট্য বজাম্স রাখিয়া যাত্রার যুগোচিত পরিবর্তন বাঙ্ছণীয়। 
পরিবর্তনের মধ্যদিয্বাই লব কিছু বীঁচিয়া থাকে । নৃতনকে গ্রহণ কবিবার 
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মধ্যেই প্রকৃত শক্তির পরিচয় । এ কথা ঠিক যে, সকল প্রকার পরিবর্তন অগ্রাা 
করিয়া যাক্া পালা যদি কালিয়-দমন যাত্রার স্তর আকড়াইয়। থাকিত তাহা 
হইলে ইহার বিলুপ্তি ঘটিবাঁর সম্ভাবন! ছিল। 

কোন কোন যাত্রা-সংস্া থিয়েটারী প্রয়োগ-রীতি দ্বারা বিশেষভাবে 
প্রভাবিত হইয়া যাত্রানাট্য প্রয়োগ করিতে উদ্যোগী হইতেছেন। পালার কোন 
বিশেষ অংশ গীতি বা সংলাপাভিশয়ের মাঁধামে উপস্থাপনা না করিয়া কোনো 
কোনো পেশাদার যাত্রা-সংস্থা থিয়েটারের অন্নকরণে পর্দা ও নান! প্রকারের 
রঙিন আলোর ব্যবহার দ্বারা এ বিশেষ অংশের উপস্থাপনা করিবার কথা 
ভাবিতেছেন। এই পর্দা ও আলোর ব্যবহার যে দৃশ্যপটের সমগোত্র, ইহাতে 
কোনো সন্দেহ নাই । দৃশ্যপটহীন যাত্রীয় এইভাবে ইহাদের ব্যবহার যে 
একান্ত প্রয়োজনীয় একথা ব্লা যায় না। আসলে থিয়েটারের প্রভাবে এই 
সকলের সাহাঁযো পল্লীর 'সাধারণ যাত্রা! দর্শকদের হঠাৎ তাক লাগাইয়া দিবার 
বাসনা ইহার পিছনে উকিঝু কি মাবিতেছে মাত্র । 

দৃশ্পটহীনতা যাত্রার একটি বৈশিষ্টা। যাত্রা পালায় ছুম্মস্ত যে গাছের 
আড়ালে দীড়াইয়া সঘীদের সঙ্গে শকুন্তলাঁর কথাবার্তা শ্তনিতে থাকে 
আসরে দৃশ্যপটাদির উপস্থিতি না থাকিলে তাহ! আমরা ধরিয়া লইতে 
পাঁরি। স্থান-কাঁল-পরিবেশ সম্পর্কে এই কজনী শক্তির সহায়ক যাত্রার 
বর্ণনা মূলক সংলাপ। যাত্রাপালার সংলাপ রচনায় এই বৈশিষ্ট্যের প্রতি 
বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়। দৃশ্য পটহীন যাত্রা-পলার বিভিন্ন রস সংলাপ 
ও গীপতি-বৈশিষ্ট্য যোগে ১অভিনয়েব দাহাষ্যে ফোয়ারার মত চারিদিকে 
দর্শকের পুলকিত চিত্তের উপর ছড়াইয়া পড়ে 1” কাজেই দৃশ্পটের ব্যবহার 
দ্বার? যাত্রীকে 71)6৪0০-এর অন্কবণে পধবসিত কর বাঞ্চণীয় নহে । | 

যাত্রার উপর থিয়েটারের প্রভাব প্রসঙ্ষে নাটাচার্ধ শিশির. কুমীর ভাদুড়ীর 
একটি মস্তব্য মনে পড়ে-_২ “যান্রার দুর্ভাগ্য বাঙলা থিয়েটার আজকালকার 
যাঞক্জাকে অত্যন্ত প্রভীবান্বিত করেছে । এই জন্যই আজ ত্রিশ বৎসর থেকে 
যাত্রার দল হয়ে দীড়িয়েছে 'থিয়েট্রিক্যাল যাত্রাপার্টি !”__কিন্তু বাঁডালীর নিজস্ব 
নাট্যরীতি যাত্রীকে থিয়েটারের প্রভাবে অযথা ভাবাক্রাস্ত করিয়া তল! 
সমীচীন নহে। 

১। রঙ্গম্চ__বিচিও প্রবন্ধ-_রবীজরণাথ। 

হ। নাট্যশালা প্রসঙ্গে--পিশির কুমীর ভাছুড়ী। 
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যাত্রার রঙ্গস্থলে একখানি দীর্ঘ আসন অথবা ছুইখানি ছেটি আসন 
(সাধারণত চেয়ার ) ব্াবহারের পরিবর্তে “ভাঁরতী-অপেরা” ১৯৬৯ গ্রীষ্টাবে 
কতকগুলি কাঠের ছোট ছোট ব্লক উপস্থাপিত করিয়াছে । “হুর্য সেন" পালার 
বিভিন্ন দৃশ্যে এই ব্লকগুলি বিভিন্নভাবে সাঁজাইয়া অভিনয় করা হয়। তকণ 
অপেরা ১৯৬৯ স্রীষ্টাব্দে প্রচলিত রীতির আসন বাবহারের পরিবর্তে "লেনিন" 
পাঁলায় কয়েকটি লম্বা কাঠের ব্লক ও একটি কাঠের গোল বেদি বঙক্ষস্থলের মাঝ- 
খানে রাখিয়া অভিনয়ের ব্যবস্থা করে । এই ছুই সম্প্রদাঁরই অভিনয় কালে 
কাঠের ব্লকের উপর উঠিয়া, নামিয়া, দাড়াইয়া, বসিয়া অভিনয় করে। আবার 
কখনো কখনো এগুলির বাবহার ছাড়া9 অভিনয় চলে। এফেক্ট ৃষ্টির 
উদ্দেশ্যে এই'গুলি বাবহাঁর করা হইলেও অভিনয় দেখিয়া মনে হয় মে আসরে 
এই সব ছাঁড়াঁও পালা চইটি অভিনীত হইতে পারে। “লেনিন' নাটকের 
অভিনয় শেষে কাঠের লম্বা ব্লক ও বড় বেদির আড়ালে শিল্পীরা নকলে 
লকাইয়া থাকেন । তাহাদের নাম ডাঁকিবাঁর সঙ্গে সঙ্গে এক একজন উঠিয়া 
অভিবাদন করিয়া রঙ্গগছল হইতে প্রস্থান করেন । ইহার মূল উদ্দেশ্ঠয শিল্পীদের 
সঙ্গে দর্শকদের পরিচয় করাইয়া দেওয়া । শিল্পীদের সঙ্গে দর্শকদের পরিচয় 
করাইয়1 দেওয়া নৃতন কিছু নহে । ন্হুপূর্বে নাটা ভীরতী থিয়েটরে জলধর 
চট্টোপাধ্যায়ের “পি ডললু-ডি” নাটকে পরিচালক দুর্গাদাম বন্দোপাধায় 
শিল্পীদেব নাম ধরিয়া ডাকিয়া দর্শকদের সঙ্গে তাহাদের পরিচয় করাইয়া 
দিতেন । 

ব্তমানধুগ বিজ্ঞানের যুগ । মানব জীবনে প্রতিদিনই বিজ্ঞানের প্রভাব 
বাড়িয়া চপিয়াছে। গ্রামীণ লোকও ইহা হইতে মুক্ত নহে । এখন বিদ্বাৎ 
শক্তির ব্যবহার শহর ও নগর হইতে গ্রামের দিকে বিস্তৃত হইতেছে । বর্তমানে 
পশ্চিমবঙ্গের কয়েক হাজার গ্রামে বিছাৎ-সরবরাহ হইতেছে । লোৌকজীবনের 
সঙ্গে বৈদ্যুতিক শক্তির সম্পর্ক স্কাপিত হওয়ায়, লৌকনাটোও যে ইহার প্রভাব 
পড়িবে ইহাতে আব আশ্র্ষের কিছু নাই। যাত্রার পালাঁ-রচনা, সংগীত- 
প্রয়োগ ও অভিনয়-পদ্ধতি সবই বিশিষ্টতা পূর্ণ। আবার অভিনেতৃ নির্বাচন 
আলো ও আসর-প্রস্ততি, বেশবিন্যান এবং শবক্ষেপণ বিধির ও বৈশিষ্ট আছে। 
নানাভাবে উদ্লিখিত বিষয়গুলির পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এই সব পরিবর্তানের 
মধ্যে স্ত্রী ভূমিকায় অভিনেতার পরিবর্তে অভিনেত্রী-নিরাচন, রঙগস্থলে 
বৈছ্াত্তিক আলোর ব্যবহার এবং বৈছুাতিক যন্তের সাহাল্যে শব্ষক্ষেপণ রীতি, 
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বিশেষ উল্লেখযোগ্য । যেখাঁনে উপায় নাই সেখানে অবস্থ অবস্থা অনুসারে 
ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। কিছু উপায় থাঁকিলে, অভিনেতার সঙ্গে 
দর্শকদের ভ্রুততর সংযোগ খটাইয়! রসোঁপলন্ধির সহায়ক হিসাঁবে যাত্রায় 
যান্ত্রিকতার ব্যবহার অসমীচীন নহে । বরং যান্ত্রিক ক্ষেত্র-বিশেষে অসার্থক 
প্রয়োগ হইতে যাত্রাকে মুক্ত করিয়া! আোতৃমগ্ডণীর তৃপ্তি বিধান সহজ করিয়। 
তুলিবে। 

যাত্রায় যান্ত্রিকতাঁর বাবহাঁর করা যাঁয স্থান বিশেষে আলোক নিয়ন্ত্রণে ও 
শবক্ষেপণে। সাম্প্রতিক কালে যাত্রায় নামে মাত্র আলোক নিয়ন্ত্রণ সুরু 
হইলেও ইহাতে জোর দেওয়। হয় সংলাপ, গান, একতাঁন ও অভিনয়ের উপর | 
রঙিন আলোর খেলা, আলো-আধারী ভাব, ভাবছ্যোতক আলে! প্রভৃতি এখনো 
যাত্রায় অপ্রচলিত । ঘযান্সিকতার লাহাঁযো স্র্যোদয়, শ্ুর্যান্ত, চাদিনী-রাত, 
নদী বা ঝড়ের দৃশ্টের অবতারণা যাত্রার রঙ্গস্থলে এখনো অন্টপস্থ্থিত। যেখানে 
বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্কা আছে, সেখানেও বহুদূর বিস্তৃত দর্শকদের দেখিবার 
স্থবিধার জন্য অত্যন্ত উজ্জল আলোকে (14817112176) যাত্রার অভিনয় 
সম্পাদিত হয়। ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে যাত্রার নুতো ও কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে 
যেমন দেবতার আবিভাব প্রড়তি (বিশ্বরূপা নাট্যোন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষতৎ ) 
১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে দৈবমৃত্তির আবিতাবে ( “পাগল ঠাকুর"-নিউ প্রভাঁন অপেরা ) 
ও আগ্রেয়ানত্রের ব্যবহারে (হিটলার'--তরুণ অপেরা ), ১৯৬৯ শ্বীস্ান্দে 
ভূতপ্রেতের আবিভাবে (ন্ায়দণ্ড_ নবরঞ্জন অপেরা) যন্ত্রের সাহাযো 
বৈছাতিক আলো ব্যবহৃত হয়। ১৯৬৯ গ্রাগ্তাবকে যান্ত্রিকতার সাহীষ্যে 
যাত্রায় শব্ক্ষেপণের ( হিটলার" তরুণ অপেবা ) বাবস্থা করা হয় । 

১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্ হইতে সত্ন্বর অপেরা, ভারতী অপেরা, নিউ প্রভাস অপেরা, 
তরুণ অপেরা ও নিউ আর অপেরায় কিছু কিছু যান্ত্িক শবাক্ষেপণ রীতি 
চলিতে থাকে । কিন্তু এখনো যাত্রায় ইহার ব্যবহার ব্যাপকভাবে প্রচলিত 
হয় নাই। 

বিংশ শতকের ঝ্িশের দশক হইতে অভিনেতা ও শোতার. অঙ্গমান- 
কল্পনার সুবিধার্থে পরিবেশ ও ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত পাঁধীর ভাক, প্রাভঙ্থনি, 
আগখ্নেয়ান্তেরে আওয়াজ প্রভৃতি শকক্ষেপণ যাত্রায় শুক হইয়া যায় । ইহাতে 
যাঁজীর আমল প্রকৃতির কোনও বিপর্যয় ঘটে নাই ।. বেহালা, বাশি, কাঠ ও 
করতালির সাহাযো সুষ্ট এই সকল ধ্বনি যে অসার্থক হইয়া উঠিত, তাহা 
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সহজেই অনুমান করা যায়। এই অসার্থক শন্দক্ষেপণ বিধিকে বৈছ্বাতিক 
যন্ত্রের পাহাষ্যে স্ষ্রূপে পরিচালনা করিলে যাঁজার মন্থর্মহলের বিপ্লব ঘটিবার 
আশংকা নাই। 

কিন্তু এই যন্ত্রিকতাঁর ব্যবহারে বিশেষ মাত্রীবোধের প্রয়োজন । 
যান্িকতার বাধহার করিতে যাইয়া যাত্রীকে থিয়েটারের বার্থ অন্তকরাণে 
পরিণত কর কৌন প্রকাঁরেই সমীচীন নহে । আবার যন্ত্র ডেল্‌্কি 
যাত্রানাটককে ছাপাইক়া! উঠিলেও যাস্ত্িক তা যাত্রার যথেষ্ট ক্ষতিীধন করিৰে। 
স্থতরাং যাত্রার আন্তর 'গ্রকুতি বজায় রাখিয়া বহির্ভীগের দিক হইতে মাস্থিকতাব 
সাহাযো বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে স্ুষ্ট শবক্ষেপণ ও আলোক নিয়ন্ত্রণ চলিতে পাবে। 
কিন্ত ইহার সফলতা নির্ভর করিবে মাত্রাকোধের উপর | 


নাট্য আন্দোলনে যাত্রা 


নাট্যোন্দোশন পুরাতন হইলেও দ্বিতীয় যুদ্ধোন্তর কালে থিয়েটারী ন।টক 
লইয়া বিশেষতাবে আন্দোলন চলিতে সক হইয়াছে । যুদ্ধের সময় হইতে নূতন 
দুষ্টিতঙ্গি লইয়া ভারতীয় গণনাটা সংঘের নাঁটা-প্রযোজনার মধ্যদিয়া নবনটা 
আন্দোলনের স্থচনা হয়। পরধ্ধাশ সালের মন্বন্তরের কৃত্রিম খাগ্চাভাব ও 
জোতদার-চোরাকারবারীদের চক্রান্তের পট ভূমিকায় গ্রামীণদের জীবন-জ্জালার 
মর্মান্তিক অবস্থা লইয়। রচিত বিজন ভ্রাচার্ধের “নবান্ন' (১৯৪৪) নাটকের 
প্রযোজনা ইহার সার্থক সুষ্ঠু পদক্ষেপ । ইহার পরে মতাদর্শের পার্থকা অথবা! 
স্বনামপরিষ্চিতি ও অর্থ অর্জনের বাসন! লইয়া অনেকে ভারতীয় গণনাটাসংঘ 
হইতে বাহির হইয়া আসিয়া নিজ নিজ পবিচালনাধীনে এক একটি ষঞ্চহীন 
পেশাদার সংস্থা গ্রতিষ্ঠা করেন । ইহ। ছাড়াও এই সময় হইতে বনু নাট্যসংস্থা 
গড়িয়া উঠিতে থাকে । এই সকল সংস্থাই নবনাট্য আন্দোলনের অংশীদার । 
সাধারণ রঙ্গালয়ের দিক হইতে শ্রীরঙ্গম' থিয়েটারে যুগপ্রবর্তক নাট্যাচার্য 
শিশিরকুম'র ভাছুড়ী প্রযোজিত ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিকাঁয় নীতি-সংস্কার 
বিবজিত ধন-লোভি-২ই আকাঁলের সময় সাধারণ মানুষের ছুঃখছুর্শার জীবন্ক 
চিত্র -অবলম্বনে রচিত তুলসী লাহিড়ীর “ছুঃখীর ইমাঁন' (১৯৪৭), বিশ্বরূপা 
থয়েটারে গ্রযৌজিত ও বেকাতী-দাবিজ্যের বিকদ্ধে মধ্যবিত্তের সংগ্রাম অবলম্বনে. 
রচিত বিধায়ক ভট্টীচার্ধের "ক্ষুধা? (১৯৫৭) এবং থিয়েটারস্কোপের নূতন আঙ্গিকে 
রাসনিহারী সরকার প্রযৌজিত “লগ্ন নাটকের কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগা | 
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নাট আন্দোলনের অংশীদার সংস্থা অভিনীত নাটকগুলির মধ্যে দিগিন 
বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত “অন্তরাল' (১৯৪৫), “তরঙ্গ' (১৯৪৬), 'বাস্তভিটা? 
(১৯৪৭ ), বহুরূপী” (১৯৪৮) প্রযোজিত ও শঙ্তুমিত্র পরিচালিত তুলসী 
লাহিড়ীর “ছেড়া-তার” "পথিক", ববীন্দ্রনাথের “রক্তকরবী', রাজা”, "চার 
অধ্যায়”, ইবসেনের পুতুল খেলা', ধশচক্র”, সোফোক্রিসের “বাজ! অয্নেদিপাঁউস”, 
পাগল। ঘোড়া”, তৃপ্তি মিত্র অভিনীত (একক ) অপরাজিতা", দেশ- 
বিভাগের ফলে বাস্তহারাদের জীবনবেদন। অবলগ্গনে রচিত সলিল সেনের নতুন 
ইছদী? (১৯৫৩), “মৌ চোর" (১৯৫৭), “প্রান্তিক” প্রযোজিত ও বীর 
মুখোপাধায় রচিত “সংক্রান্তি” (১৯৫৯), “বিশে জুন”,-লিটিল থিয়েটার 
গ্রপের কয়লা খনির অমিকদের জীবন সমস্তা লইয়া বুচিত উৎপল দত্তের 
'ঙ্গার (১৯৫৯), ১৯৪৬ খ্রষ্টীন্দের নৌবিদ্রোহের ঘটনা অবলম্বনে রচিত 
কল্লোল, বা-লার যারা সংগ্রামী কার্ধাবলী অবলঙ্গনে রচিত “ফেরারী 
ফৌজ?, “অজেয় ভিয়েৎনাম" 'মাস্থষের অধিকারে? (১৯৬৮ ), 'নীচের মহল? 
“চৈতা'লী রাতের স্বপ্ন, “গুথেলো”, জিলিয়াস মিজ।র*_ছুই বাংলার আকাজ্ছা 
লইয়া রচিত খতিিক খটকের দশিল'১ কালিকাট। থিয়েটার? প্রযোজিত ও. 
বিজন ভট্টাচাধধ চিত 'মবাটাদ", “জীয়নকন্যা”, “দেবী-গজন” “গোত্রান্তর' 
( ১৯৬০ ), "গর্ভবতী জননী'---থিয়েটার পেণ্টার? প্রযোজিত ও তরুণ বাম 
রচিত রিপোলী টাদ? (১৯৫৮), বিজনী গন্ধা (১৯৬০), চৈনিক যুদ্ধের 
পটভূমিকায় চিত সৈনিক", গলেবেডেফ”, নশাচর”,-মধ্যবিন্তের অর্থ নৈতিক 
পেষণের প্রতিফলন পইয়া ছবি বন্দোপাধায় রচিত ও মিনাভভা থিয়েটার 
প্রযোজিত “কেবাণীর জীবন”-- “বঙ্গীয় নাঁটাসংসদ প্রযোজিত 'ও সোমেন্দ্ 
চন্দ্র নন্দী রচিত 'গপ্ডার', "জনক", “সমান্তরাল” (১৯৬০), “ছারপোকা, 
(১৯৬১ )--শৌভনিক" প্রযোজিত মা, গোষ্টন্, “ওথেলো” 'আস্তিগোন? 
“দ্বিতীয় মহীপাল', “মচছকটিক", ববীক্নাঁথের “তাসের দেশ, “গোরা”, বাদল 
সরকারের “এবং ইন্দ্রজিৎ__-অন্তশীলন সম্প্রদায়ের' 'শেষ সংবাদ", ইস্পাত” 
'কাবুলী ওয়ালা” -“রূপান্তরী” প্রযোজিত জোছন দক্তিদারের “ছুইমহল? (১৯৫৮), 
বাঁজমিন্ত্রীর জীবন-সমস্তা লইয়া বচিত 'কর্িক", দর্জি জীবন সমন্তার পরিচায়ক . 
স্বর্গ্রন্থি--ইত্ডিয়ান থিয়েটার এসৌপিয়েশনের কালো চিতা, আআ? 
'লেনিন'_-চতুরক্ প্রযোজিত “বাবু ও সঙ্গিল দেন রচিত “ডাঁউনট্রেন (১৯৫৪), 
- *চতুমুখি' প্রযোজিত “জনৈকের মৃত, থানা থেকে আঁসছি',-অভুয 


বাংলা লোকনাটা সমীক্ষা ৬১৪ 


গ্রযৌজিত কিরণমৈত্রের “বারঘন্টা' (১৯৫৮), অর্থাভাবে মধাবিদ্বের হীনবৃত্তি 
গ্রহণের নিকুপায় অবস্তা অবঙ্গন্বনে রচিত “চোরাবালি মাস থিয়েটার? 
প্রযোজিত 'ব্যাধ” 'শকুন্তল! বায়"-_শিক্ষকদের জীবন সমস্যা লইয়া রচিত 
স্থনীল দত্তের হরিপদ মাষ্টার'--“রূপভাম্বর" প্রযোজিত “অন্ধপৃথিবী', “চেনানৃখ', 
“আর কান্নানয়',--নান্দীকার? প্রযৌজিত মঞ্জবী আমের মঞ্জরী'। “শের- 
আফগান", “নাট্যকারের লন্ধানে ছটি চরিত্র" “তিন পয়সার পালা'--“লোৌকমঞ্চ? 
প্রযোজিত ও গিরিশংকর রচিত “শিখা? (১৪৯৫৩), “একচিলতে? (১৯৫৬), 
“আশ্বাস? (১৯৫৬ ), 'রোশনাই' (১৯৫৭), চেরাগ বিবির হাঁট? (১৯৫৯ 7১-- 
পাবলৰ ইনষ্টিটিউট? প্রযোজিত ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গে পাধায়ের “মকঝঞ্ধী? (১৯৬১), 
'সমট', কলা পাদ*,--“িয়েটার ইউনিট” প্রযোজিত চার দেওয়াপ” 
মুচছকটিক”__-দশরূপক' প্রযোজিত “ানাভাঙা পাখী", গিন্দর্ব প্রযোজিত 
“অমুত অতীত” অঙ্ীর”--রিপকার' প্রযৌজিত বাপিকা বিদায়, “তিলতর্পণ” 
শক্তি” আলে দেখাও”, অচলায়তন",-চলোত্রি? প্রযোজিত শরৎচন্দ্রের “শেষ 
প্রশ্ন (১৯৪৮), রবীন্দ্রনাথের “িরে-বাইবে। (১৯৫৩), গোরা অস্তরা? 
প্রভৃতি,--নিক্ষত্্' প্রযৌজিত “কাপটেন হরর” থিয়েটার গুঅকশপের? চাক 
ভাঙ্গা মধু” “গিরিশ নাটাসংসদ' প্রযোজিত “বৈকুষ্ঠের খাতা”, “বিসর্জন?,-- 
“অচল|য়তনের" স্ধী চন্দ্র প্রধান প্রযোজিত রামনারামণ তক্রহ্রের কুপীন- 
কুলসর্বন্ব',--সবোঁদর শিল্পি সংঘ'প্রযোজিত শশিভূষণ দাশগুঞ্চের হাঁবাহলধর' 
(১৯৬৩), -শ্রিমঞ্চের' “বিয়েপাগলাবুড়ো, “মুক্তধারা”__শিল্পীমহলের' নটী?--. 
'শিল্পিমন' প্রযোজিত উৎপল দত্তের “ঘুমনেই?-পপিপলন্‌ থিয়েটারের" 
“কোন দিন যদি”.--নব দরবারী' প্রযোজিত নিমাই বন্দোপাধায়ের বেহাগাত- 
বৈশাখী" প্রযোজিত ছুইমহল”, লিবণান্ত”, - চলাচল" প্রযোজিত 'ঠগ?, - 
প্রতিবিশ্ব প্রযোজিত “ঝি ঝি পোকার কান্না পলোকসংস্কৃতি সংঘের “ছান্দিক',-- 
কুলীলবের" বিরনীয়া বরনারী',-'ছদ্মবেশীগর 'পৃতুলনাচের ইতিকথা”, 
“বৈজয়ন্তিকের? িচিকেতা”,- বিউবেরডের' সমত্র থামে না',শুভময়ের' 
'বনুরূপী” প্রভৃতি নাটক এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগা | 

নাট্য আন্দোলনের সাধারণ পৰিচয় প্রসঙ্গে নান্দনিক” “বহুমুখী”, “ওল্ডক্লার'), 
“সাঁজঘর', ইংগিত", “মিতালী সন্সিলনী” প্রভৃতি সংস্থা গ্রযোজিত নাটাখবলী, 
চিত্তরঞ্জন, কুলটি, মাইথন, পাঞ্চেৎ প্রভৃতি অঞ্চল, বিভিন্ন আপিন ও থিয়েটার 
আয়োজিত নাট্য প্রতিযোগিতা প্রভৃতির কথাও বলিতে হয়। নাট্য আন্দোলনে 
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বিশ্বরূপ] নাট্যোম্নয়ন পরিকল্পন1 পরিষদের ( ১৯৫৬) বিশেষ স্থান রহিয়াছে । 
পূর্ণাঙ্গ ও একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতা, যাত্রা নাট্য প্রতিযোগিতা, থিগ্নেটারী 
নাট্যোত্সব, নাট্যলম্মেলন প্রভৃতির মধা দিয়া এই সংস্থা কাজ চালাইয়া 
যাইতেছে । বিভিন্ন নাটযসংস্থার সদস্যগণ নানাদিক হইতে নাটক সম্পর্কে 
পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়া বিষয়বস্ত, আঙ্গিক ও মূলাকোধ সম্পর্কে নৃতনজ্জের 
ক্বাদ পবিবেশন করিতেছেন । উহার ফলে বাংলা নাঁটিকের বিবর্তন ঘটিতেছে। 
দ্বিতীয় যুদ্ধোন্তরকানের বিভিন্ন নাটাসংস্বা কর্তৃক বিদেশী নাটকের অনুখাদ্‌, 
ইহার অন্সরণ, ইহার 'প্রভাবপুষ্ট রচনা ও গন্সপ উপন্যাসের ন।টাবকপের সঙ্গে 
কিছু কিছু মৌলিক নাটক পরিবেশিত হইতেছে। 

বিদেশী নাটকের অন্বাদের দিক হইতে অজিত গঙ্গোপাধায়ের আকাশ 
বিহংগী' (70002 997401]--4, 0. 0191500%, থোঁনা থেকে আসছি? 
( [17919690601 08115]. 3. 01716556165 ), শকুন্তলা রার? (73759058 
091010--109218), সোমেক্দ্র চন্দ্র নন্দীর ছায়াবিহীন? (1৬০ ৬/10508 
১10840%/5--. [79. 98162 ), জনক? (150 7801)20: 4৯, 90012002া ) 
“বিচিত্র রাঁগিনী” (9081766 1100101006 -চ98606 00611] ), গণ্ার' 
( 7২1311)902105 --0£2176. [00)85০0 ), উমনাঁথ ভট।চাধের নীচের মহল: 
(17162 1,0৮27 10290) 281] 301), থিণী? (5006 0. 
33815016175 ), বহুব্ূপী অভিনীত শর্ত মিত্রের পুড়ল খেলা” (00115 
17005০ -17. 15610 ), “অয়দিপাউপ? (02901745  751812015 _ 
90101700165 )) দশচক্র ( £&0 চি)010% 01 05065097017, [195৩1 ), 
শৌভনিক অভিনীত নিবেদিতা দাসের “গোষ্টস্য (0119565 _ন. [560 ), 
পিটল্‌ থিয়েটার অভিশীত চৈতালী বাতের স্বপ্ন 04111050026 
161)05 10152105 ) পর এগুথেলে।। ( 0609110 - 32915550676 ), উৎপল 
দতের মধুচক? (115. ৬0095 10105351018 -03. 8. 9102), কত্রপ্রসাদ 
সেনের 'নাটাকারের সম্ধ।নে ছটি চরিত্র (51 01381800515 17) 36৪01) 
01 ৪1) £১005০7 77. 708806119 ), শিবেশ মখোপাধায়ের তিন »ম্পা 
(71166 9158205 -4১,1,1009610)0% ), থিয়েটার ইউনিট অঙ্শীত 
'জ্রলিয়াস সীজার' (70185 0805 75081১05৪15), আই. টি. এ, 
অভিনীত “কালে! চিতা (016 72৫55 %131% ৮" 10. 8081৮) প্রভৃতির 
অনুবাদের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে । [805 0265£015-ব [0105 
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চ.15106 06006 10015, 7. [7.557786-এব [10615 00175 965, /১, 1111161 
-এর 11 5 90725, 79920 012. 581259 10915) "06101765966 ড/11119105- 
এর 1195 03519551]617885116, 71706110-র [7675 [৬ (শের আফগান") 
ও 4170911-এর 4১0080006 (আস্তিগোন+_ শৌভনিক ), 8:5০৮এর 
[02 1 0061)06-15816001705 02০5. (তিন পয়সার পালা'--অজিতেশ 
বন্দ্যোপাধ্যায় ).10006. 1466 02 0811150,10176 016258755 78102, 
7০০ 0০০026-র [76৬65 ০ 0991, 8৪০156৮-এর ৬৬৪16172510 
0০৭০ (ঈশ্বরবাবু আপছেন*--অশোক সেন ) প্রভৃতি নাটকের বঙ্গানুবাদ 
বা অসরণে রচিত বাংলা নাটক বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক অভিনীত হয়। 
দ্বিতীয় যুদ্ধোন্তবকালে পাশ্চাত্যে নৃতন রীতির আবসাড (8৮5 ) 
নাটিক প্রচলিত হইয়াছে । অবস্থাও জীবনমংঘাতের ফলে ম্াভষের ধর্ম বোধ, 
অলৌকিক শক্তিতে আস্থা, দীর্শনিকতা প্রভৃতি সম্পর্কে বিশ্বাস শিথিল 
হইয়া পড়িয়াছে। ফলত জীবনের কুক্য়াকলাপ অর্থহীন ও অবান্তর বলিয়া 
মনে হইতেছে । সমস্ত প্রচলিত প্রথা (097৮1010195 ) হাস্তকর বলিয়া 
মনে হইতেছে। মীন্ষকে বাহির হইতে যেমন দেখা যায় মাছষ ঠিক 
তেমন নহে। জীবনের বাস্তবতায় অন্র্থী হওয়ায় জীবনের নৃতন অর্থসন্ধান 
প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। এই মতাদর্শ লইয়া প্রচলিত 'নাট্যবীতিকে 
অন্বীকার করিয়া! নৃতন আঙ্গিকে আযাবসার্ড নাটক রচিত হইতেছে । তাই 
আপাত দৃষ্টিতে ঘটনা ও পরিস্থিতির দিক হইতে জীবনে যাহা অসম্ভব তাহা 
এ শ্রেণীর নাটকে স্থান পায়। ভয়, অবচেতন মনের কাধাবলী, আঁদুনিক 
মনের কামনা-বাসনা, উত্কল্পনা, বূপক-ভাব, টন্বপ্নীল চিন্তাধারা প্রভৃতি লয় 
এই শ্রেণীর নাটক মানসিকতার বাস্তব চিত্র ( 25501010818] 168911055 ) 
তুলিয়া ধরে। আ্যাবদার্ড নাটকে অনেক সময স্মিত বাক্য প্রয়োগও 
থাকেনা । সংলাপ রচনায় ভাষার দিক হইতে প্রচলিত £বীতি ভঙ্গ করিয়া 


1. ছা88)1070106 119 01559 10 (109 810279 01 % 0159170, & 1870059), 0: ৪. 71806 
2090, $9 গতি 796588 6198 6০ 6৮০৪ 009 2)96502073108] 5168 01 
98158791509, 1110 02:07 98 039 190010308 আ০৮ 2 877, 7109 1095025 ০: 65০1৮, 
70066 028856111 (14000. 1910 ) | | 


গর 8108 25005809 52089 5700. 19089 50101556 910 170905806 985০6 20 0- 
8108 099 1207 06:86756. &00. 009008 20 19899 01179600207 60920 19880 ৯০৫ 
87820101276 ০010906500৮ গলাতে 28 0 8000060 13750. 0৫. 20010891088, জা 01 
:261125 00. 8 0010678061070 28656 60570 ৪0 82005009100, 01 6059 ৪০০১ 011080529, 
পুশ 0:০০8৫55, 005077 3৪৩৪ 10, 66 [09586 ০01 09 090760529০৮ 90. & 
881771781 828 89882000%5 890 ০01 011029---0206. 19881112580 09015 ৩1 6950 08789. 
৮. 880,755 11985 ০৫ 85 4059190, 81, 2288120 (15900. 1969) 
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নতন ধরণের বৈচিন্রা (১967, 25:061610175]1) 200 8189.000501090 
9171017? ) স্য্টির প্রকাশ ইহাতে লক্ষ্য করা যায়। ইহাতে অনেক সময় 
দুর্বোধ্যতা্ড কষ্ট হয়। নোবেল পুরস্কারপ্রথথ 921006] ৪০:5৮৮-এর 
“৬৬৪1076 00: 009000 (1952 )১ 70005510021 (1957 ), 170052106 
[017০*০০-র 4707 00 066 7২10 ০:10 (1954), *[২111)002105' (1958), 
16217 (01560 এব “00063150105 (1960) 70৮870 £10০০-র "1009 
£১000110817 10152" (1961) প্রভৃতি এই শ্রেণীর নাটক। এই শ্রেণার 
নাটক ও বা*লাঁয় অনুদিত হইয়া অভিনীত হইতেছে | 

গল্প-উপশ্যাসের নাটাৰপও সৌখিন এবং পেশাদার নাট্যসংস্থা দ্বারা 
পরিবেশিণ্ত হইয়া থাকে | শরতচন্দ্রের “বৈকৃষ্ঠের উইল", বিপ্রদ।স? (নাটাযবূপ-- 
বিধায়ক ভট্টাচাখ ), “বিদ্ধুর ছেলে”, “রামের জুমতি”, শ্রীকান্ত" ( নাটাকপ - 
দেবনাবায়ণ প্তপ্ত ), তারাশংকরের কিবি', আরোগ্য নিকেতন', “মঞ্জরী 
অপেরা", বিমল মিত্রেব 'পাহেব-বিবি-গোলাম? ( নট্যরূপ-- শচীন সেনগুঞ্ঠ 
ধনঞ্জয় বৈবাগীর “একমুঠো আকাশ", মনোজ বন্তর “বৃষ্টি বৃষ্টি নারারণ 
গঙ্গেপাধ্যায়ের “মেঘের উপর প্রাসাদ” প্রভৃতি সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়। 
শৌভনিকের “গোরা” ( রবীন্দ্রনাথ ), প্রাস্তিকের “নৌকাডুবী” (বৃবীন্দ্রনাথ ), 
অন্গশীলন সম্প্রদায়ের 'কাবুলিওয়ালা” (রবীন্দ্রনাথ), সান্ডে ক্লাবের 'যোগাযোগ্‌! 
ও “নষ্ট নীড়" ( ববীন্দ্রনাথ ) জনসমাদর লাভ করে । চলোগ্সি কর্তৃক অভিনীত 
হয় শরৎচন্দ্রের “শেষ প্রশ্ন (১৪১০৮-৪৯ ) এবং রবীন্দ্রনাথের “ঘরে 'বাইরে' 
(১৯৫৩-৫৪ ) ও “গোরা” (১৯৬০ )। উপন্যাস তিনটির নাট্যরূপ দান করেন 
বর্তমান গ্রন্থের লেখক | শেষ প্রশ্ন ও রে বাইরে" উপন্তাঁসহ্বয়ের নাট্য 
রূপদান এই প্রথম । বিভিন্ন সময়ে চলোত্তির নাট্যরূপত্ত্রয়ের অভিনয়গুলি 
বিছজ্জন, সাংবাদিক ও নাট্য-রপিকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করে। 
যুদ্ধোত্তরকাঁলে অধাঁপকগণও বিশেষভাবে অভিনয়ে মনোনিবেশ কবিতেছেন। 
পশ্চিমবঙ্গ কলেজও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির অধ্যাপক কর্তৃক সাধনকুমার 
ভ্টীচার্ধের পরিচালনায় 'অভিনীত “বৈকুষ্ঠের খাতা” এবং বর্তমান গ্রন্থের 
লেখকের পরিচালনায় অধাপক-অধাপিক! অভিনীত ঘরে-বাইরে, সবিশেষ 
অভিনন্দিত হয়। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রভারতী ইউনিভানিটি থিয়েটার স্বারা 


রও 


1. & [700৮৩ 0? [21765989, 8৫১ 5750152 (001959 10025 26৭15, 
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অভিনীত রবীন্দ্রনাথের ক্ষধিত পাঁষাণ' ( নাটারপ সাধনকুমীর ভটাচার্য ও 
সম্পাদনা তরুণ "রায় ) ও “শেষ কথা' ( নাটাযরূপ বিজয় চট্টোপাধায় ) উল্লেখের 
দাঁবি রাখে । 

থিয়েটাবেব মত যাত্রা-আন্দোলনও পুরাতন । উনিশ শতকের ছিত্রীয়াঁধ 
হইতে ইহা বিশেষরূপে স্থচিত হয়। উনবিংশ শতীব্দীতে কবি, আঁলকপ, 
সঙ. প্রভৃতি ও যুগরুচির প্রভাবে যাত্রার মান অত্যন্ত নি্গামী হইয়] যায় । 
তাই নবাশিক্ষিত ও কচিশীল ব্যক্তিবর্গ যাত্রার উপর বিরূপ হইয়া উঠেন। 
উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ হইতে তাহার! থিয়েটারের প্রতি মনোযোগী হইলেন । 
সমাচারদর্পণ, সংবাদ.প্রভাকর, সমাচার চন্দ্রিক, সঙ্গাদ ভাঙ্বর প্রভৃতি সাময়িক 
পত্রে তৎকান্গীন যাত্রার কথ! প্রকাশিত হইর্ড। »রিমোহন বায় (কর্মকার ), 
মনোমোহন বসু, মদনমোহন চট্োপাধায়,। মতিপাল বায়, টস পায়, 
অহিভূষণ ভ্টীচাধ, ধনকুষ্ণ সেন প্রমুখের প্রচেষ্টায় যাত্রা কিছুটা উন্নত হইপে 
করম-বধমান থিফেটারের প্রভাবে শহর-কলিক।তায় যাত্রা জনপ্রিয়তা হারাইতে 
আরম্ভ করে। পলীগ্রাম ও মফম্বল শহরেই যাজ্জা বিশেসভাবে পরিবেশিত 
হইতে থকে । কিন্ত প্রধান প্রধান পেশাদ[র দলের কাধালয় থাকে 
ফরাঁভাঙ্গ1, শোভাবাজার, আহিরিটোলা, গনঠনিয়া, কলেজস্রিট, পাথুরিয়াঘাট, 
নাথের বাগান, চিৎ্পুর প্রতৃতি অঞ্চলে । 

বিংশ শতাবীতে কদাচিৎ কপিকাঁতার ধনীর প্রাঙ্গণে ঘাত্রান্তঙ্গান হইলেও 
মোটের উপব ন'ট্যরসিকবুন্দ নাট্যরসপ্রিপাসা চরিতাথ করিতেন মঞ্চাতিনর 
হইতে । কিন্ত নিমতল! কাঠগোলা, কলেজগ্রিট বাজান, হাতিবাগান বাঙ্জার, 
মানিকতলা বাজার, োভাবাজার, কোলেবাজাঝ, এলেন বাজার, নতুন বাজার, 
কণটা পুকুর ও বড় বাজার প্রস্ততি স্থানে সাধারণ দর্শকদের জন্য মাঝে মাঝে, 
যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা হইত। এই সব অভিনয কচিশীল দশকের আক 
করিতে পাঁরিত না । পত্র-পত্রিকায় যাত্রার সমালোচনা ও সংবাদ প্রচার, 
বন্ধ থাকে । 

বঙ্গতক্ষ আন্দোননের পরে মুকুন্দদাসের স্বদেশী যাত্রাপার্টির সামাজিক 
পালাগুলি দেশে বিশেষ আলোড়ন হ্থষ্টি করে। তৎ্কাঁলে মুকুন্দদাস যাত্রার 
ক্ষেত্রে এক ব্যতিক্রম ছিলেন। অন্তান্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে জনপ্রিক্কতা অর্জন 
করে মথুরানাথ সাহার থিয়েট্রিক্যাল যাত্রাপার্টি। যাত্রানাট্যকার হয়িপদ 
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সংক্কার করা হয়। তথাপি কলিকাতার বিশিষ্ট নাট্যরমিকদের যাত্রা আকষ্ট 
করিতে পাবে নাই । সাময়িক পত্রে যাত্রার সমালোচনা অথবা প্রচারের 
কোন ব্যবস্থা ও সম্ভব হইয়া উঠে নাই। তাহা ছাড়া নিয় মানের জন্ত ষাত্র। 
সম্পর্কে যে উন্নাসিকতা গড়িয়া উঠিষাছিল তাহাঁও দূর করা সম্ভব হয় নাই । 
এই ভাঁবে বিশ শতকের প্রায় ছুই দশক কাটিয়া যায়। 

ততকালে গণেশ অপেরা! খুব স্থনীম অর্জন করে। এই সংস্থার নাট্যকার 
ছিলেন ভোঁলানাথ রায় (নস্কর )। তিনি যাত্রানাটকের মান কিছুটা উন্নত 
করেন। ভোলানাথ কলিকাতার নাটারসিকদের যাত্রার প্রতি আকুষ্ট 
করিবার জন্য স।মরিকপত্রে যাত্রার প্রচারকল্লে সচেষ্ট হইয়া উঠেন। গণেশ 
অপেরার নৃতন পালা ভোলানাথের “পৃথিবী'র উদ্বোধনের ব্যবস্থা করা হয় 
মনোমোহন থিয়েটারে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে । এই অনুষ্টানে ভোলানাথ কলিকাঁতার 
বিশিষ্ট নাটারসিকও সাংবাদিকদের আমন্ত্রণ জাঁনাইবার ব্যবস্থা ফিরেন | এই 
সকল কচিশল দর্শকের সম্মুখে অপেক্ষারুত উন্নতমানের যাত্রা পরিবেশন করিয়া 
গনেশ অপেরা জুনাম অর্জনে সক্ষম হয়। অভিনয়ের পরে অমৃতবাঁজার 
পত্্িকায়এই অভিনয় সম্পর্কে একটি মন্তবা প্রকাশিত হয়--(176509%, 
18 0০6০. 1915 )। ইহার পর হইতে ভোলানাথের প্রভাবে অন্যান্য সংস্থার 
'অনেকে সাধারণ বঙ্গমঞ্চে নৃতন পালার উদ্বোধনের বাবস্থা করিয়া যাত্রার 
প্রতি বিশিষ্টদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেন। ইহার ফলে নৃতন নাটকের 
বায়না সংগ্রহের স্ববিধা হইতে থাকে । এইভাবে দ্বিতীয়-বিশ্বযুদ্ধ পর্বস্ত যাত্রা 
অনুষ্টিত হইতে থাঁকে । 
,৭. খিয়েটারী নাটকের ক্ষেত্রে যেমন প্রবল আন্দোলন সরু হয় দ্বিতীয় 
যুদ্ধোত্তর কালে তেমন্নি যাত্রীর আন্দোলন'ও এই সময় হইতেই জোরদার হইয়া) 
উঠিগ্ ইহার বিশেষ বিবর্তন ঘটাইতেছে। পেশাদার যাত্রা সংস্থাগুলি 
ৰাৰসায়ে লোকপানেব ভয়ে একটু রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া নাটক প্রযোজনা? 
করেন। তাই যাত্রা-আন্দোলন অপেক্ষাকৃত ধীর গতিতে চলিতেছে । জীবন . 
সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের ফলে যুদ্ধ-ূর্বযুগের ভক্তি রসাত্মক পৌরাৰিক 
পালার ক্রমবিলোপ এবং কাল্পনিক পালার বিস্তার “ঘটিয়াছে ঘুদ্ধোত্তর 
কাঁলে। সামাজিক পালা রচনী'র প্রতিও যাঁজানাটাকারদের দৃষ্টি পড়িয়াছে। 
কানাইলান শীল ১৯৫০ স্ত্রীষ্টাকে “দেশের দাঁবী' নামৈ একখানি দামাজিক 
যাজান1টা রচনা করেন? পুরাতন ব্বিগুন,. অপেবাক্স নাটকটি অভিনীত 
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হয়। ধনীর শোষণ, পীড়ন এবং মুনাফা খোর, মজুতদার ও ব্াবসায়ীদের 
স্ট কৃজিম দুভিক্ষের পটভূমিকায্র গণ আন্দোলনের শৃচেনা! নাটকের মূল 
বক্তবা। এই সময় হইতে নাটকে নৃতন বিষয়বস্ত গ্রহণ করিবার জন্ত 
নাটযকারগণ উন্্‌গ্রীৰ হইয়া উঠেন। স্বাধীনতা লাভের পরবে বিপ্লবী ও 
রাজনৈতিক নেতার্দের কাহিনী যাত্রা! নাট্যে গৃহীত হয়। ইহার মূলে রহিয়াছে 
রাজনৈতিক চেতনার প্রসার ও স্বাধীনতা-যোদ্ধাদের প্রতি জনগণের শ্রদ্ধা । 
এই প্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্রকুমারের “ধরার দেবতা”, ম্মৃত্যুপ্য় শূর্ধ সেন", "মায়ের ডাক", 
পূর্ণচন্্র দাসের স্বপ্র-সাধনা", জিতেন্ত্রনাথ বসাকের বিদ্রোহী বাঙ্গালী” 
নন্দগোপাল বায়চৌধুরীরে “বিপ্লবী কানাইলাল", ক্ষুদিরাম”, শান্তিরঞ্জন দের 
'নেতাজী স্থৃভাষচন্দ্র, নরেশ চক্রবর্তীর “বিনয়-বাদল-দীনেশ প্রভৃতি নাটকের 
উল্লেখ করা যাইতে পারে । জালিয়ানওয়ালাবাগের সৈনিক বিদ্রোহ লইয়া 
রচিত উতৎপলঙ্গত্তের “জালিয়ানওয়ালাবাগ” (১৯৬৯ ), ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ 
সরকারের বিরুদ্ধে ভারতীয় সিপাহীদের বিদ্রোহ অবলম্বনে নরেশ চক্রবর্তীর 
“সিপাহী বিদ্রোহ (১৯৭*) দেবেন নাথ রচিত “বিপ্রবী ভিয়েতনাম, 
(১৯৭০ ), শড্ভুবাগ রচিত “রক্তাক্ত আফ্রিকা” (১৯৭১), বীরু মুখোপাধ্যায়ের 
“বাঘ! যতীন” (১৯৭১ ) প্রভৃতি নাটকে বিদ্রোহ-কাহিনী যাত্রীর 'বিষয়বস্ত্ রূপে 
গৃহীত হইয়াছে । বংকিমচন্ত্রের 'রাজসিংহ', “কৃষকান্তের উইল", *চন্সশেখর", 
“দেবী চৌধুরানী”, শরৎচন্জরের চন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথের “বৌঠাকুরাধীর 
হাট? তারাশংকরের “সপ্তপদী” প্রভৃতি বাংলা কথাসাহিত্যের যাক্রারপ আসবে 
আসরে. পরিবেশিত হইতেছে । হিটলার, লেনিন প্রমূখ পাশ্চান্তা জাতীয় 
হইতেছে । বাজ রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল অধুস্দন, 
শ্রীরামরুষ্ণ, বিবেকানন্দ, সাধক কমলাকাস্ত প্রমুখের জীবনী-নাট্য যাত্রায় 
জনপ্রিয়তা! অর্জন করিতেছে। 

দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তরকালে সমসাময়িক ঘটন! বা ইহার প্রভাবপুষ্ট ঘটনা লইয়াও 
যাত্রা-নাট্য রচিত হইতে আরস্ত করে। টাচ নাহ রাজা ছডিক্ষের 
প্রভাবে রচিত ব্রজেক্্রকুমারের “আকালের দেশ', দেশবিভাগের প্রটভূষিকায় 
রচিত 'জিতেন বসাকের “রক্তের লেখা” হিন্ুস্থান পাকিস্তান সীমান্ত সং্বর্ষ ও 
টনিক আক্রযণের পটভভূমিকাঁয় রচিত যথাক্রমে জিতেন বলাকের “ছাকিনীয 
চরা,.ও রজেজকুমারের “রক্তের নেশা? নাটকের কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ কর: 
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ঘাইত' পাঁরে।' 'অমসাংময়িক-জীবন অমন্তা লইয়া!” সতাম্বরঅপেরায় 'ভৈবব,. 
'পঙ্গোপাধযাম ।সছনা করিয়াছেন “একটি” পরল”, 'পদধ্যমি”, খনি, অঞ্চলের 
আঅজদুর লইয়া সত্তাপ্রকাঁশ লিখিয়াছেন “অঙ্গার? ক্ণণ অপেরায় শঙ্গুনাথ বাগ 
সামন্মিক জীবন' লইয়া লিখিয়াঁছেন “ঘুম ভাঙার, খাঁন” । শাঁঙতাঁল বিদ্রোহের 
“পটতুঁমিকাগ্স একটি কাহিনী স্থান লাভ করিয়াছে আনন্দময় রমন্দ্যাপাধ্যায় 
বাঁচত নিউ গণেশ 'অপেরার 'মরেও যাঁরা মরে না” নাটকে | 

১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে পুরাতন “আর্ধ অপেরা” হইতে যাঁজা সম্বন্ধে কিছু সংবাদ 
সংগ্রহ করিষ্বা প্রবোধবন্ধু অধিকারী আনন্াবাজার পত্রিকার “আনন্দলৌকে' 
তাহা, প্রকাশ করেন । এই সময় সত্যন্ধর অপেরার “সোনাই. দীঘি" পাল। 
খুব। যশের সঙ্গে অভিনীত হইতে থাকে । শৈলেন মোহাস্তর, প্রচেষ্টায় 
জ্যোতির্ময় বস্থুরায় আনম্পবাজার পত্রিকার “মিনেমাপাতীয়' এই. লোনাই- 
দিঘি" পালশ সম্পর্কে একটি মন্তব্য প্রকাশ করেন। ইহার পক্ষে শৈলেন মোহাস্ত 
'ঘুগযস্তর” পত্রিকায় “সোনাইদীঘির” একটি বিজ্ঞাপন দিলেন । লামক্মিকপত্রে 
যাত্রাপালার বিজ্ঞাপন এই প্রথম । এই বিজ্ঞাপনের 'পবে আরো কোন 'কোন 
সম্প্রদায় দৈনিক পত্রে চলতি পালার বিজ্ঞাপন দিতে স্থকু করেন । কিন্ত এই 
সব. বিজ্ঞাপন ''কালেভদ্দে প্রচারিত হইতে থাকে । তত্কালীন স্বাধীনতা 
পত্রিকায় কমল দাশগুপ্ত কয়েক জন প্রখ্যাত যাত্রা শিল্পীর বিশেষ পরিচয় 
প্রকাশ করেন। প্রবোধবন্ধু অধিকারী, শৈলেন মোহাস্ত, ৌবেন কু 
প্রমুখ 'ব্যক্জিবর্গ আবার শে।ভাবাজারে একটি যাত্রা উত্সবের আয়োজন করেন 
১৯৬২ গ্রা্টাবে। দৈনিক পত্রে এই উত্সবের কিছু কিছু ' প্রচার ও হয়। 
সাম্প্রতিক কালের যাত্রা-উৎসব নামক অনুষ্ঠানে সাধারণত দেখা ঘায়:ঘ্ে ক্জেকটি 
খ্যাত নামা ধাত্রা-সংস্থা এক স্থানে কয়েক দিন ধরিয়া, প্রদর্শনীব বিনিময়ে 
অভিনয় দেখায়।* অনেক স্থলে স্অতিনেতাকে পুরুষ্কতও করা হয়। এসব 
অনুষ্ঠানে যাত্রা সংস্থার অর্থপ্রাপ্তি ঘটে এবং উদ্বোক্তারাও কিছু লাভ' করিয়া 
"থাকেন । এক িলে ছুই পাখীই নিহত হয়। অবশ্ত ইহারও প্রয়োজনীয়তা 
'আছে। কিন্ত এই জবাতীক্ষ অহষ্ঠান আদৌ নূতন নহে । ছিতীয় বিশ্ব মুছের,গূর্বেও 
এই ধরনের : অন্ুষ্ঠীন হইত। কিন্তু ইহা উত্সব. নাফে নবাব পত্রে: শুচ্রিত 
হইত 'ন1:1. গঞ্চিমব্গে - বর্ধমান . রাঁজরাড়ি,: উত্তরবঙ্গে পুটিয়া-ন্বাজবাঁড়ি ও. 
সরুষন”ও কার বয়য কতমকূটি রাখ্যাড-তোশারার দলে স্াহ;ব্যা শিয্চীতা 
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নাট্যান্ষ্ঠান উদ্যাঁপিত হইত) অভিনয়ে যাহার বিশেষ কুতিত্বের পরিচয় 
দিতেন তাহাদের পুরস্কতও করা হইত। ইহার সঙ্গে বর্তমানের অনেকগুলি 
যাত্রা উৎসবের সাধারণ পার্থক্য এই যে তখন প্রদর্শনী গৃহশিত হইত না এবং 
উদ্যোক্তাদেরও অর্থ লাভের প্রতি দৃষ্টি ছিল না। 


»বিশ্বূপা নাট্যোঙ্নয়ন পৰিকল্পনা পরিষৎ” খাতার উন্নতি কল্পে বিভিন্ন 
কর্ম সুচীর বাস্তব রূপায়ণে সক্ষম হয় । এই সংস্থা ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্ে প্রায় লক্ষ টাক। 
ব্যয়ে ববীন্দ্র কাননে এক বিরাট যাত্রা উত্সব উদ্যাপন কবেন। উৎসবের 
প্রতিটি অভিনয়ে কলিকাতার বিশিষ্ট নাট্যরসিকবুন্দ উপস্থিত থাকেন । উত্সবের 
বিশেষত্ব হইতেছে--( ক ) যাত্রা এবং অভিনয় সম্পর্কে আলোচনা সভা, (খ) 
বিশিষ্ট যাত্রা শিল্পীদের মানপত্র দান ও শ্রেষ্ঠ যাত্রা প্রযোজককে পুবস্কর প্রদান, 
(গ) যাত্রার প্রয়োগে যাঙ্ত্রিকতার সাহায্যে আলোক নিয়ন্ত্রণ, (ঘ) যাত্রা 
প্রচাব। আলোচনা সতায় যাত্রা সম্পর্কে বক্তৃতা করেন নাটাকার জলধর 
চট্টোপাধ্যায়, অশেক সেন ও বর্তমান গ্রন্থের লেখক । যাত্রাশিল্পী ফণিতূষণ 
মুখোপাধ্যায় ও ফণিভূষণ মতিলালকে শ্রেষ্ঠ শিল্পী রূপে মানপত্র এবং শ্রেষ্ঠ 
যাত্রা প্রযোজক রূপে সত্যন্ধর অপেবার মীলিক গৌর চন্দ্র দাসকে পুবস্কার প্রদান 
করা হয়। যাস্ত্রিকতার সাহাযো আলোক নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব বহন করেন তাপস 
সেন, যাত্রায় আলোক নিয়ন্ত্রণ এই প্রথম। অভিনয়ে মাইক্রোফোনের 
ব্যবহাঁব করা হয়। পরিষর্দেব পক্ষ হইতে যাত্রার ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা 
করা হয়। সাংবাদিকগণ ও এই প্রচারের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। যাত্রা 
সম্পর্কে ইহার পৃরে পত্র-পত্রিকায় এত ব্যাপক প্রচার আর কখনো! হয় নাই। 
এই পরিষৎ হইতে কেবল যাত্রা উৎসব করা হচ্ধ নাই, যাত্রীর উন্নতি কল্পে 
সৌখিন যাত্রা সন্প্রদীয়ে মধ্যে প্রতিযোগিতারও প্রচলন করা হয। 
বিশিষ্ট পেশাদার খাত্র। সংস্থাগুলিকে যেমন “বিশ্বরূপা? নাটা মঞ্চে কয়েকটি 
অভিনয়ের স্থযোগ দেওয়া হয় তেমনি বাৎসরিক নাট্যসম্মেলনেও যা 
আলোচনার বাবস্থা করা হয়। এই সব আলোচনায় যোগদান করেন বর্তমান 
গ্রন্থের লেখক, ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়, যাত্রা শিল্পি সংঘের সম্পাদক শিবচন্্ 
ভষ্টচার্স, শুদ্ধসত্ব বহু ও ব্রজেন্্ কুমার দে। ১০৬৮ স্রীষ্টাকের বিশেষ যাঁজ 
আলোচনা! সতাঁ় সভাপতিত্ব ক্রেন কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্্,অধ্যাপক 


পল্টন পা 
১1 প্রস্তর লেখক এই গরিবদের তৎকালীন কাধকরী অ্িতির রদ 
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ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য । ১৯৬৯ গ্রীষ্টাব্দের অনুরূপ সতায় অভিনয্ব ও (7৬ 
ফলিত উদ্দাহরণ সহ যাত্রা সম্পর্কে ভাষণ দেন আকাদামী পুরস্কার প্রাপ্ত প্রবীণ 
যাত্রাশিল্পী স্থরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় । 

এই ভাবে বিশিষ্টদের যাত্রার প্রতি দুষ্টি পড়াম্ম কয়েকটি পেশাদার যাত্রা 
দলের স্বত্বাধিকারী যাত্রা! সম্পর্কে নৃতন ভাবে চিন্তা .করিভে আরস্ত করেন ও 
তাহাদের নৃতন পালার উদ্বোধনে বক্তৃতার আয়োজন করেন । কয়েক বৎসর 
ধৰিয়! এই সব উদ্বোধনী বক্তৃতায় বর্তমান গ্রন্থের লেখক যাত্রার সংস্কার মার্জন ও 
উন্নতি কল্পে নানাবিধ আলোচনা করেন। ইহার কোন কোনটিতে আবার 
নাট্যকার মন্মথ বায়, ডক্টর সাধন কুমার ভট্টাচার্য, ডক্টর উপেন্দ্রনাথ ভট্রীচার্ধ, 
নাট্যকার দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং স্থধী প্রধান যাত্রার উন্নতিকল্পে আলোচন! 
করেন। পালার উদ্বোধনে এ ধরণের বক্তৃতার প্রথম ব্যবস্থা কর! হস 
“তরুণ অপেরা'র পক্ষ হইতে; এই বিষয়ে তরুণ অপেরার পরেই “সত্ব 
অপেরা'র স্থান । বর্তমান গ্রস্থের লেখকের অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতায় এবং 
শিবচন্্র ভট্টাচার্ধের কর্ম প্রচেষ্টায় যাত্রার উন্নতির উদ্দেশ্যে ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে "যাত্রা 
শিল্পি সংঘ” প্রতিষ্ঠিত হয় । যাজজা জগতে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান এই প্রথম 
স্থাপিত হইল। 

ইতোমধো দৈনিক পত্রে যাত্রাপালার কিছু কিছু বিজ্ঞাপন ও অভিনয-সস্তব্য 
প্রকাশিত হইতে থাকে । এই পটভভূমিকায় অমৃত বাজার পত্রিকার সম্পাদক 
তুষার কাস্তি ঘোষ, এই পত্রিকার নাট্যসম্পাদক নির্মল কুমার ঘোষ, যুগাস্তরের 
নাট্যসম্পাদক মহেন্দ্র সরকার, এই পত্রিকার রবি বন্থ মল্লিক প্রমুখ মাংবাদিকদের 
সংগে কলিকাঁতার পেশাদার যাত্রা সংস্থাগুলির একটি মন্ত্রণা-সভা! অনুষিত 
হয় এই সভা পরেই ১৯৬৭ গ্রীষ্টাব্ব হইতে যুগান্তর," আনন্দবাজার ও 
দৈনিক বজ্জ্যতী পত্রিকায় যাত্রা বিশেষ সংখ্য। প্রকাশিত হইতে আরস্ত কবে: 
এই. সকল বিশেষ সংখ্যায় যেমন থাকে. গবেষক, যাক্স। নাট্যকার ও যাত্রা 
রসিকদের যাত্রা সম্পর্কে বিশেষ বিশেষ প্রবন্ধ তেমনি আর একদিকে ' থাকে 
বিভিন্ন যাজা সম্প্রদায়ের বড় বড় বিজ্ঞাপন। বিভিন্ন দিক হইতে. যান্জার 
আলোচনার জন্য বর্মমানে শড়ু নাথ বাগ +'ঘাআজানবগৎ এবং কলিকাতায় নির্ধল 
শীল ২নাট্যলোক" নীমে সাময়িক পত্র প্রকাশ করিতে আবস্ভ কেন ।, 


'১। যাজজগৎ-্রথম লংখ্যু! আধণ, ১৩৭৩ 
২। বাটানোক__এখষ সংখাঠু্রীবপ: ১৩৭৬ 


বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা ৬২৯ 


বাংলার যাত্রা আসাম, বিহার, বারাণসী, উড়িস্তা, দিল্লী, বোস্বাই প্রভৃতি 
স্থানেও পরিবেশিত হয়। দিল্লী কালী বাড়ী যান্্া পরিবেশনের সময় কিষাণ 
দ্বাশগুপ্তের প্রচেষ্টায় ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে 'নাটা ভারতী থিমেট্রিক্যাল যাত্রা! পার্টির 
“রাজকুমার” পালার অংশ বিশেষ দিল্লীতে টেলিভিশনে দেখাইবার ব্যবস্থা 
করা হয়। ১৯৬৮ স্তরীষ্টাব্বের সাষ্তীহিক “অস্বত' পন্ত্রিকার বিনোদন সংখ্যায়ও 
গবেষক এবং চিত্র পরিচালকদের যাত্রা-আলোচন! ও যাত্রার বিজ্ঞাপন প্রচার 
বিশেষ স্থান লাভ করে। 

বিশ্বরূপা মঞ্চ, কাশীবিশ্বনাথ মঞ্চ ও মহাজাতিসদনে ১৯৬৮ খ্রীষ্টাৰে “যাত্রা শি্সি 
সংঘ' কর্তৃক লোকনাটা উতমব অনুষ্ঠিত হয় । এই উৎসবের মূল উদ্দেশ্য ছিল 
দুঃস্থ যাত্রা শিল্পীদের আর্থিক সাহায্য করা। সাময়িকপত্র বিশেষত 'ঘুগাস্তর' 
প্রচারের মধা দিয়া এই লোকনাটা উৎসবের যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকভা। করে। 
১৯৬৯ শ্রীষ্টান্ষের সেপ্টেপ্বর মাসে ৯ রবীন্দ্র সদন উৎসব উপপমিতি ধোড়শ 
দিবস ব্যাপিয়া একটি যাজ্জা উত্সবের আয়োজন করেন । এই উৎসবে 
কলিকাতার বিশিষ্ট পেশাদার যাত্রাসংস্থাগুলি যোগদান করে। সংস্থা ৪ 
অভিনীত নাটকের নাম--তরুণ অপের! ( হিটলার ), জনতা অপেব! ( ফ্াপির 
মঞ্চে ), প্ীরাধ। নাটাকোম্পানী (পথেব ছেলে ), নবরঞজন অপেরা (মাইকেল 
মধুস্থদন ), নিউ প্রভাস অপের! ( বারুদ ), সত্যত্বর অপেরা ( দিখিজয় ), অস্থিকা 
নাট্য কোম্পানী ( চণ্ডীতলাঁর মন্দির ), নিউ আর্ধ অপেরা ( রাইফেল ), ভারতী 
অপেবা ( মৃত্যুঞ্জয় স্থর্ধসেন ), মাধবী নাটা কোম্পানী ( আগুন নিয়ে খেলা ), 
স্বশীল নাট্য কোম্পানী (রক্তে রাঙা হ্ৰান্থুলী ভাঙ্গা ), নিউ গণেশ অপেরা 
€ মবেও যারা মত্ধে ন। ), বৈকুঠ্ঠ যাত্র। সমাজ ( পতিঘ্বাতিনী সর্তী ), নিউরয়েল 
বীণাপানি আপের! ( এক টুকরো কুটি ), নাট্যভারতী থিয়েট্রিকাল যাত্রাপার্টি 
(আন্দোলন ) ও নষ্টকোম্পানী ঘাত্রা পার্টি (শ্রীরামক্্ণ সারদামণি )। এই 
উৎসবের মধ্য দিয়! ও দেশের বিশিষ্ট নাট্যরসিকদ্দের যাত্রার প্রতি বিশেষ দই 
আকুষ্ট হয়। র্শকদের অঙ্গরোধে সত্ন্থর, ন্ট কোম্পানী, ুঁণ অপেরা, 
বৈকৃ নাট্যসমাজ-এর চারটি অভিনয় অবলম্বনে এই উৎসব আরো চারদিন 
সম্প্রসারিত কর! হয়। 

১৩৭০ বঙ্গাৰ হইতে “সমকালীন, 'যাত্রাজগৎ, “আসর পন্ত্রিক?, 
০০222555222 

১। প্রশ্থকার এই নঙ্গিতির তৎকালীন জানস্্িত 


৬৩০ বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা. 


নাটালোক” 'যুগান্তর” “আনন্দবাজার” “দৈনিকবন্থমতী” 'ধুগান্তর পৃজাসংখ্যা” 
“দীপান্বিতা, “অমৃত” প্রভৃতি বিভিন্ন সাময়িকপত্রে অধ্যাপক, গবেষক, চিত্র- 
পরিচালক, যাত্রানাটাকাঁব, যাত্রাভিনৈতা ও যাত্রারসিকদের যাত্রা সম্পককীয় 
রচন।বলী বিশেষভাবে প্রকাশিত হইতেছে । পর্ধানন ঘোষ প্রতিষ্ঠিত ও 
সতাচরণ ঘোষ সম্পার্দিত “আসর পত্রিকার” বিভিন্ন সংখ্যায় সতান্বর অপেরা, আধ 
অপেরা, রঞ্জন অপেরা, প্রভাস অপেরা, ভোঁলানাথা অপেরা, নষ্ট কোম্পানী 
প্রভৃতি দল সম্পর্কে এবং সাধাঁরণতাঁবে যাত্রা সম্পর্কে বিভিন্ন লোকের ধারণ] 
ও মতামত ১৩৫৫ সাল হইতেই মাঝে মাঝে প্রকাশিত হইতেছে । 

কতিপয় বাক্তি ও কয়েকটি প্রতিষ্টানের প্রচেষ্টায় প্রবন্ধ-রচনা, বক্তৃতা- 
আলোচনা, প্রচার ৪ অনুষ্ঠানের মাধামে যাত্রা সাময়িককাঁলে বিভিন্নস্তরের 
বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের ও রুচিশীল নাটা বসিকদেএ বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম 
হইয়াছে । বাংলার অন্যতম প্রাচীন নাটাশিল্প যাত্রা যে অবহেলার বস্ত নতে 
একথা আজ আর কাভারেো! অবিদিত নাই। ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ফণিভৃষণ 
মুখোপাধ্যায়কে দিল্লীর “সংগীত-নাটক আকাদামী' হইতে যাত্রাশিল্পী রূপে 
পুরন্ত করা হয়। ১৯৭২ শ্রীষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গ সংগীত-নাটক-নৃত্য আকাদামী 
ভইতে স্ববেন্দ্রনাথ মুখোপাধায়কে যাত্রাশিল্পীরূপে পুরস্কৃত করা হয়। ইহা 
শিল্পিতয়ের পক্ষে যেমন সম্মানের তেমনি সমগ্র যাত্রাশিল্পেরও গৌরবের । 
১৪৬নত্রীষ্টাব্দে স্ুরেন্দ্রনাথ মুখাজিকে ববীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অর্ধ- 
শতকের অভিনয়” ( বিংশ শতাব্দী ) সম্পর্কে ব্তৃতা ( 8%62105101 16০6016 ) 
কৰবিতে আহবান জানানো হয়। যাত্রা সংগীত ও অভিনয়ের ফলিত 
উদাহরণসহএই বক্তৃতা তাহাকে ও যাত্রাকে সম্মানিত করিয়াছে । প্রবীণ 
যাত্রা অভিনেত। বূপে স্থরেজ্্রনাথ মুখাঁজির সঙ্গে আকাশবাঁণীর কলিকাতা! 
কেন্দ্রের পক্ষ হইতে বীরেক্্ররুষ্ণ ভদ্রের একটি সাক্ষাৎকার হয়। এই অনুষ্ঠান 
১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্ের ১১ই অক্টোবর বাত ৮-৪৫ মিঃ কলিকাতা-ক" তে প্রচািত 
হয়। 

আজ যাত্রার মৌড ঘুরিয়াছে। যাত্রার ক্ষেত্রে নূতন নূতন নাটাকার 
দেখাদিতেছেন। যাত্রাপালা 'বিষয়বস্থর পরিবর্তন ঘটিয়াছে। থিয়েটাবী 
নাট্যকারদের মধ্যেও অনেকেই এখন যাঁজরানাঁটা বচন! করিতেছেন । কোন 
কোন চিত্রনাটাকার এবং কথাসাহিত্যিকও এই পথে পদক্ষেপ করিয়াছেন । 

শিক্ষিত ও বিশিষ্ট নাট্যবস্িকদের সঙ্গে যাত্রার যোগাযোগ স্থাপিত হওয়ায় 


বাংলা লোকনাটা সমীক্ষা! ৬৩১. 


বর্তমানে যাত্রার প্রক্মোগ পদ্ধতির কিছুকিছু পরিবর্তন. ঘটিধীছে ॥ অবশ্য এই: 
সম্পর্কে যাত্রার স্বত্বাধিকারীদের একটু সাবধান হওয়া বাঞ্ছনীয় । কারণ 
তাহাদের লক্ষ্য রাখিতে হইবে যাহাতে যাত্রা থিয়েটারের ব্যর্থ অন্থকরণ না 
হয়। যাত্রীকে যাত্রা রাখিয়াই নানাদিক হইতে ইহার সংস্কারও যুগোচি ছ 
পরিবতন করিতে হইবে । প্রয়োগের দিক হইতে পালার ভাবের সঙ্ষে সম্পক 
রাখিয়া নূতন পালাহ্ুগ একতান এবং সামগ্রিক ঘটনা অবলম্বনে নূতন লোকনুতা 
পরিবেশনের ব্যবস্থা হয় সতান্গর অপেরায়। এঁকতাঁন রচনা করেন তক্ণ 
গাঙ্গুলী (রবীন্দ্-ভারতী এবং নুততা পরিকল্পনা! করেন বামকঙ্চ লাহিজী 
( রবীন্ত্র-ভারতী )। তরুণ অপেরার হিনার নাটকে ঘন্বিকতীর সাহাযো 
শব্দক্ষেপণ ( যাত্রার এই প্রথম) 9 আলোক নিয়ন্বণের বাবন্থা করা হয়। 
এন নাটকের পরিচালনা "৪ শিদেশন] দান করেন লেফটেগ্ান্ট অধর ঘোঁধ 
( বশীন্দ্র-ভারতী )। বতমান প্রন্থেপ লেখকের শরামশে পিভাঙ্বর অপেরা? 
১৯৬৯ শ্রীষ্টান্দে যাজ্রার 'প্রপ্‌ মান এবং অকেষ্টার মন্দের জন্য বিশের ধরণের 
পেধাক প্রচলন ও একটি যাত্র! লাইরেরী শ্রতিষ্টা করিয়া যাত্রাজগতে নূতন 
ৃ্ট্ স্থাপন কণিয়াছে। 

১৯৬৮ খ্রীষ্ট|ন্দে ইহলৌক পবিত্াাগ করিবার পূর্বে প্রখাত চলচ্চিত্র-মঞ্চশিমী 
ও অভিনয় শিক্ষক নরেশচন্দ্র মিত্র কগেকট মাত্রীভিনয় করিয়া যাতার প্রতি 
খেমন শ্রদ্ধা প্রকাশ কণেন তেমনি ইহার গৌধব বৃদ্ধি কধেন। সাম্প্রতিক 
কানের যাত্রাভিনর় প্রসঙ্গে মহেন্দ গুপ্ত, কমলমিত্র, মিচিৰ ভট্টাচাধ, দীপক 
মুখোপাধ্যায় প্রমুখের নামও উল্লেখ করা যাইতে পাবে। 

উনিশ শতকের মধ্যভ।গ হইতে বিশ শতকের প্রথম পাদ পযস্ত কয়েকবার 
যাঁয়ায় নারী দ্বারা স্ত্রী ভূমিকা অভিনর করাইবাঁর প্রচেষ্টা চলে। কিন্তু ইহ! 
স্থাতিত্ব লাভ করে নাই । ইদানিংকালে গিত্ন্বর অপেরা” এইদিক হইতে বৈশিষ্টা 
অর্জন করিয়াছে । এই সংস্থার অভিনেত্রী গ্রহণেব রীতি প্রবর্তনের উদ্দেষ্ে 
প্রথমে ১৯৫৫ শ্রীষ্টান্দে “পাবাণের মেয়ে ও আহম্মদ তোঘলক' পালায় একটি 
বাপিক1 নিযুক্ত করা হয়। ইহার পরে ১৯৫৪ ্রীস্টান্ধে এই সংস্থার “সোনাইদীঘি' 
পালার স্ত্রী ভূমিকায় নারী শিল্পী গ্রহণ করিবার বিত্বোন শীতি প্রচপিত হয়। 
ইছার পর হইতে অন্ঠান্ত পেশাদার মাত্রা সংস্থারও নারী- ভূমিকায় মহিল। শিল্পী 
গ্রহণের প্রথা প্রবন্তিত হয় । ১৩৭৯ সাপ পর্যন্ত একমাত্র নষ্ট কোম্পানী" ইস্থার 
বাতিক্রম। এই সকল মহিলা শিলীদের অধ্কাংশই বাঙালী পরিবার হে 


৬৩২ বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা 


যাত্রায় যোগদান করিতেছেন । বিভিন্ন দিক হইতে যাত্রার সংগে শিক্ষিতদের 
সংযোগ স্থাপিত হওয়ায় ইহ] সম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। ১৭৯৫ গ্রীষ্টাকে ২৫ নং 
ডুমতলায় লেবেডেফ-এর 761269116 01১520:০৮এ 1. 7030:511-এর “16 
[3158015€" নাটকের লেবেডেফ কৃত ঃবঙ্রাহবাদ অভিনয়ে বাঙ্গালী অভিনেতা 
ও অভিনেত্রী অংশগ্রহণ করেন । কিন্তু বাংলার থিয়েটারে এই রীতি প্রচলিত 
হইতে পচাত্তর বৎসরের অধিক লময় লাগে। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে 
যাত্রায় ১৮৪৯ থ্রীষ্টান্জে নারীর অংশ গ্রহণের সুচনা হয়। কিন্তু যাজ্ায়ও 
এই বীতি বিশেষভাবে প্রচলিত হইতে একশত বৎসরের অধিক সময় 
লাগিয়াছে। 

বর্তমান যাত্রায় অভিনয়ের দিক হইতে স্বাভাবিকতার প্রতি দৃষ্টি যেমন 
ক্রমবর্ধমান তেমনি এঁতিহাসিক নাটকে যুগোচিত পোষাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার 
সম্পর্কে কোন কোন সংস্থা বিশেষ যত্বশীল হইয়া উঠিতেছে । 

১৩৭৫ সালে মহাজাতি সদনে তরুণ অপেরার একটি স্মারক উৎসব অনুষ্ঠিত 
হয়। এই উৎসবে নাটাকার, নাট্যনির্দেশক ও শিল্পীদের প্রীতি উপহার প্রদান 
করা হয় । এই অন্রষ্ঠান হারা তরুণ অপের]। যাত্রা জগডে আর একটি নৃতন 
দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছে। পূর্বে যাত্রায় ইহার প্রচলন ছিল ন1। 

যাত্রা একটি লোকশিল্প এই শিল্পটির উন্নতিকল্লে সরকারের সহযোগিতা! 
কাম্য । এই দিক হইতে অবশ্ঠ পেশাদার সংস্থার অন্ত সরকার রেল কন্সেশনের 
বাবস্থা করিয়াছেন। কিন্ত ইহার ভ্রমণ সীম! খুবই কম) 'এই সীমা আরো 
বাড়াইয়া জেওয়! প্রয়োজন । সরকারের নিকট হইতে রেল কন্সেশন্‌ বাহির 
করিবার পিছনে শৈলেন মোহনাস্ত ও শিব চন্দ্র ভট্টাচার্যের সক্রি্ প্রচেষ্টার 
কথাও উল্লিখিত হইতে পাবে । আসাম ও বাংলাদেশে প্রতি বৎসর যাত্র! 
কয়েক কোটি লোকের নাট্যরস পিপাসা চরিতার্থ করে । এই শিক্পছার1 কয়েক 
সহশ্র লোক জীবিকা অর্জন করিতেছে । কাজেই এমন একটি লোক শিল্পকে 
বাচাইয়া রাখিবার জন্য যাত্রাভিনয়কে প্রমোদকর মুক্ত করা প্রয়োজন । বিভিন্ন 
যাত্রা সংস্থাও “যাত্রা শিল্পি সংঘের এইদিক হইতে সক্রিয় হুওয়া উচিত । 


1. 1008 (085) 19:05 চ5081৯650 5 009 আ160 659 2610 0৫ 60০ ৯8৪৮ 103534388, 
200 0শত $৮1069 ০00. হট ০০০ 1096৩ ৮5 উনিও 406০8 30 409359858০৫ 
1380881.----0 2861, 18800101098815 45075, ০, 1. 3956) কাল্পনিক সংবদল পৃঃ ৫. ফন 
মোহন গোহ্বামী সম্পাধিত কলিকাতা--১৯৬৩ 


বাংল। লোকনাট্য সমীক্ষা ৬৩৩ 


যাত্রার অভিনম্ব চলে বংসরে আট মাস। কাজেই বৎসরের চার মাস শিল্পীদের 
কোন প্রকার আয়ের পথ খোল! থাকে না। কলিকাতায় যাত্রার জন্ত একটি 
মঞ্চ থাকিলে এই চার মাস অভিনয় করিয়া শিল্পীরা কিছু কিছু আত ব্যবস্থা 
করিতে পারেন । এই মঞ্চে যাত্রা সম্পর্কে নানাপ্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করাও 
সম্ভব হইতে পারে। এই সকল দিক হইতে চিন্তা করিয়। বল! যায় ৫ 
কলিকাতার একটি উপযুক্ত স্থানে যাত্রার জন্য একটি মুক্তমঞ্চ স্থাপন করিবার 
একান্তই প্রয়োজন রহিয়াছে। বর্তমানে যাআার মান উন্নয়নের যে চেতনা 
দেখাদিয়াছে মঞ্চ প্রতিঠিত হইলে তাহা! সফল হইয়া উঠাও সহজ হইবে । 


পরিশিষ্ট 


(ক) বিশ শতকের প্রধ্যাত বন্ধ-দল 


পূর্বে লোকনাট্যের অভিনয় হইত ধনীর গৃহ-প্রাঙ্গণে, মন্দির-সম্মুখেঃ 
বারোয়াবী তলায় অথবা ব্যবসায়ীদের সমবেত চীর্দীয় তাহাদের নিগ্ভীবিত 
স্থানে । তখন প্রত্যেক শ্রোতাঁকে অর্থের বিনিমষে আসরে অভিনয় উপভোগ 
করিতে হইত না। এখনো যে ধনীর প্রাঙ্গণে অভিনয় হয় না তাহা নহে; 
তঁবে জমিদারী-তালুকদীরী প্রথাবিলুপ্তির পরে ইহার সংখা। এতই নগণা হইয়া 
পড়িয়াছে যে ইহা আর তেমন ধর্তব্যের মধোই নহে | বাবসায়ীরাও্ আর 
পূর্বের ন্ায় অর্থ বায় করিয়া যাত্রাগানের পষ্টপোষকতা করেন না। এখন 
টিকিট বিক্রয় করিয়া পেশাদাঁরী সম্প্রদায় কর্তৃক অভিনয় করাইবার রীতি 
বিশেষভাবে প্রচলিত হইয়াছে । অর্থের বিনিময়ে স্োতৃবর্গের আসবে উপস্থিত 
হইতে হয় বলিয়া পেশাদারী দলের বাৎসরিক অভিনয়ের সংখা] কমিয়! যায় 
নাই । জনগণের চাহিদাবৃদ্ধি এবং যাতায়াতের অধিকতর সুবিধার জন্য 
বর্তমানকালে ব্যবসাঁরী সম্প্রদায়ের অভিনয় সংখা বিভিন্ন অঞ্চলে ক্রমব্ধমান | 
ইহ? শ্রোতৃসাধারণের গোকনাট্য প্রীতিরই পরিচায়ক । পূর্বে যাত্রীভিনয়ে 
টিগিট বিক্রয় কর] হইত না। ১৯১৮ শ্রীষ্টাব্দে খুলনা ও বাগেরহাট অঞ্চলে গান 
করিতে গিয়া নট্ট কোম্পানী” বুষ্টির জন্য ব্যবসার দিক থেকে খুব ক্ষতিগ্রস্ত 
হইয়া! পড়ে । দলের পরিচালক স্রধকমাব দত্ত এই ঘাটতি পুরণ করিবার জন্য 
এক নৃতন পরিকল্পনা করেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী তিন আনা, চার 
আনা ও আট আন! দর্শনীর বিনিময়ে খুলনা করোনেশন হলে এবং বাগেরহাট 
দশ-আনির স্কুলে তিনি যাত্রাভিনয় প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেন । তখন হইতেই 
প্রবেশিকার বিনিময়ে লোকনাট্যাভিনয়ের শ্ত্রপাত হয়। ইহার পরে ১৯২০ 
্রীষ্টাব্দে বর্যাকালে গাঁওনা বন্ধ হইবার পরে গণেশ অপেরা” কর্তৃক পূর্ববঙ্গের 
কোন কোন অঞ্চলে মঞ্চ ভাড়া করিয়া প্রবেশিকার বিনিময়ে কয়েকটি 
অভিনয়ের বাবস্থা করা হয়। এই ঘটনার কিছুকাল পবে “ভাগাবী অপেরা, 
বাগেরহাট বাসাবাটীর মাঠে টিগিট বিক্রয় করিষা অতিনয় করে। ভাঁশীরী 
আপরার এসব অভিনয্বে ভূপতি পালিত, বিনোঁদচন্দ্র ধাড়া, ফণিভূষণ 
খপ্োপাধাণয়, হরিপদবানী প্রমুখ শিল্পীরা! অংশ গ্রহণ করেন। প্রতি অভিনয়ে 
টি।সটের মুল্য নির্ধারিত হয় চার আনা, আট আনা ও এক টাকা । টিগিট 
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বিক্রয় করিয়া লোকনাট্যাভিনয় চালু হইবার পূর্বে ষেমন বছ সম্প্রদায় ছিল, 
তেমনি পরেও বহু দল লোকনাট্য প্রযোজনায় ত্রতী হয়। ইহাদের মধো বিংশ 
শতকে যে সকল ব্যবসায়ী সম্প্রদায় খ্যাতির অধিকারী হয় তাহাদের পরিচয় 
দেওয়া ঘাইতেছে। এই সব দল বর্তমানে আর প্রচলিত নাই । 


নবদ্বীপ বঙ্গগীতাভিনয় সম্প্রদায় 


এই দ্লটিব প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন প্রখ্যাত যাত্রাকার মতিলাল বায়। ট্হা 
মতিরায়ের দল' নামে খ্যাত ছিল। মতিলাল স্বরচিত পাল! অভিনয় 
করিতেন । কলিকাতার ২৭নং আহিরী টোলা ্াটে ইহার কার্যালয় ছিল। 
মতিলালের মৃতার কিছুকাল পূর্বে তাহার পুত্র ধর্মদাস রায় দলের পরিচালক 
হইলেন। তিনিও এই দলে অভিনয় করিতেন । ধর্মদানের মৃতার পরে 
তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভৃপেন্্র রায় দল চালনার ভাঁর গ্রহণ করেন । অভিনয়ের 
সময় জুডির গান আরম্ভ হলে মতিলাঁল পরচুল! খুলিয়া! আসরে বসিতেন এবং 
গান শেষ হইলে আবার ইহ] পরিয়! অভিনয় শুরু করিতেন । ধর্মদাঁসও এই 
রীতি অন্সরণ করিতেন ! উনিশ শত্কে প্রতিষ্ঠিত ( ১৮৮০ সাল ) এই দলের 
কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে । মতিল।লের মৃতার পরে তাহার পুত্রদ্য় ধর্মদাস 
রাঁয় ও পরে ভূপেন্দ্রনারায়ণ রায় ১৩৪০ সালের কাছাকাছি সময় পর্যন্ত দলটি 
চালু রাখেন । 


নীলকগ মুখ্যোপাধ্যায়ের দল 

বিংশ শতকের ১৯১২ শ্রীষ্টাব্‌ পর্যস্ত এই দলটি চালু ছিল। রুষ্ণ-যাত্রায় এই 
দলটির খ্যাতির কথা পূর্বেই আলেচিত হইয়াছে । উনিশ শতকে প্রতিষ্টিত 
এই দলে “গোবিন্দ ৪ গদা" নামে দুই জন বিশিষ্ট গায়ক ছিলেন । 


সাতর1 কোম্পানী 


হুগলী-জলাপাড়ার মনেন্দ্র সীতিরা দলের স্বত্বাধিকারী ছিলেন। একট 
সম্প্রদায়ের কার্যালয় ছিল চন্দনগর ফরাসভাঙ্গাীয়। অহিভূষণ ভট্টাচার্যের 
ধর্মলীলা”, তুলসী লীলা” “হ্থরথ উদ্ধার" প্রভৃতি পাল! অভিনয় করিয়া ইহার 
খুব খ্যাতি লাভ হয়। অদোবরু কাবাতীর্ঘের 'যাজ্সেণী” সংস্থার অন্যতম 
অভিনীত পালা । সংস্থার বিশিষ্ট অভিনেতা ছিলেন পূর্ণচন্দ্র ঘটকও শ্রীশচন্দ্ 
চট্টোপাধ্যায় ( স্থুরথউদ্ধারের বিজ্ঞাপন ১৩১০ সাল )। জ্যোতিষ প্রামাণিক 
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ইহার বিখ্যাত গায়ক ছিলেন। উনিশ শতকের শেষভাগে এই সংস্থা প্রতিচিত 
হয় এবং বিশ শতকেব প্রায় তৃতীয় দশক পর্যস্ত দলের অস্তিত্ব বজায় থাকে । 
নবহীপ বঙ্গনাট্য সমাঙ্গ 

নবধীপবাসী সত্যন্বর চট্টোপাধ্যায় ( ১৮৬৬--১৯৪৭ শ্রী) ১৩০১ সালে এই 
দল গুতিষ্ঠা করেন । তিনি অভিনেতা ছিলেন । কেশব চন্দ্র বন্্যোপাধ্যায়ের 
'সপ্তর্ষিক্থজন', 'সগর যজ্ঞ", “জড়ভরত, প্রভৃতি পালায় এই দূলের খুব খাঁতি 
হয়। সম্প্রদায়ের প্রধান অভিনেতা ছিলেন নীলমণি বিশ্বাস ( নদীয়া )। 
তিনি মতিরায়ের দল, মথুর সাহার দল, শশি অধিকান্বীর দল, যঠী অপেব। 
প্রভৃতি সংস্থায় অভিনয় করিয়া প্রভৃত খ্যাতি লাভ করেন। রাবণ, গন্ধাহর! 
হরিশ্চন্জ, পরশুরাম গ্রতৃতি চরিত্রাভিনেতা নীলমণি তৎকাশীন যাজার প্রধান 
অভিনেতা রূপে খ্যাত ছিলেন। নীলক মাইতি (মেদিনীপুর ) ও দলে 
পরিচিত অভিনেতা ছিলেন। এই সংস্থা লোকমুখে “সত্যত্বর চাটুঘ্যেব যান্জাফল? 
নামে খ্যাতিলাভত করে। ইহার পরে ১১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে দলের নাম পরিবর্তম 
করিয়া ইহার নামকরণ করা! হয় “সত্যন্ঘর অপেরা” । ইহার পরে রামছুরলস 
কাব্যবিশারদের “মহারণে বামান্ুজ', 'বাচস্পতি', অঘোর চন্দ্র কাবাতীর্থের 
'অনন্তমাহাত্্য”, নিতাইপদ চট্টোপাধ্যায়ের “অজ্জাদেবী”, “শৈশব সাধনা” 
'সপ্তমাবতীর+, পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়ের “নটার অভিশাপ” প্রভৃতি পালা এই 
দল কর্তৃক অভিনীত হয়। সম্প্রদায়ের বলাইচন্দ্র অধিকারী_বাশিওক়ানার 
খাতি ছিল। কিছুকালের জন্য দলের প্রধান অভিনেতা ও শ্শিক্ষক ছিলেন 
স্ুরেশচন্ত্ মুখ্যোপাধ্যায় (সুরেশ মাষ্টার )। কলিকাতার আহিরীটোলা এই 
সংস্থার কার্যালয় ছিল। 
স্বদেশী যাত্তাপার্টি 

এই দলের অধিকারী ছিলেন বারিশাল নিবাসী মুকুন্দদ্াস। তিনি স্বরচিত 
সামাজিক-শ্বদেশী পালার গাঁওনা করিয়া ধিভিন্ন অঞ্চলে জন-জাপরণ আনিন্বা 
ছিলেন। এই প্রসঙ্গ পুবেই আলোচনা করা হইয়াছে। ১৯৩৪ গ্ীষ্টা্ব পর্বস্ত 
দলটি চালু ছিল। মুকুন্দদাস আবার স্বদেশী যাত্রা প্রচারের জন্য পাবনাজিলার 
সিরাজগঞ্জে একটি এবং মেদিনীপুর জিলাক্ব আর একটি সবল গঠন করাইয়া 
ছিলেন। তিনি বরিশালের কালীকৃষ্ণ নট্টকেঞও € ১৩০১--১৩৬১ ) একটি দল 


১। গৌরচন্ত্র দাস, সত্যন্বর অপের। ভ্রষ্টধ্য 
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গঠন করিয়া দিয়াছিলেন। এই শেষোক্ত পেশাদীরী সংস্থা ১৩৬১ সাল পর্যস্ত 
মুকুন্দদাসের যাত্! পরিবেশন করিয়াছে । হুগলীজিলার কালিয়াগড়ে (জিরাট ) 
মূকুন্দদাসের নামে একটি আশ্রম ও “স্বদেশী যাত্রা সংস্থা” আছে। এই সংস্থাবু 
সম্পাদক মনোরঞ্জন নষ্ট “ত্রহ্ষচাবিণী', “জয়পরাজয়”, “পথ' ( “মিলন” নামে ), ও 
“দাদা? (শ্মশীনে মিলন” নামে ) পাল! মাঝে মাঝে পরিবেশন করিয়া থাকেন । 
পানেদের দল 


বর্ধমান-আতকোড়ের অধিবাসী জ্রেলোক্য নাথ পাইন, পীতাস্বর পাইন, 
বক্ধেশ্বর পাইন, ভ্রাতৃত্রয় কলিকাতার সীমলা অঞ্চলে তিনটি দল গঠন করেন । 
এই দল তিনটি 'পানেদের দল' নামে খ্যাত হয়। এই সম্পদায়গুলিতে 
ধনকৃষ) সেনের এবং অহিষ্ভূষণ ভট্টাচার্যের নাটকাদি অভিনীত হইত। 
পিতান্বর পাইনের দলে খ্যাতনামা অভিনেতা ছিলেন উন্মাদ-অভিনয়ে নিপুণ 
চন্দ্রনাথ দত্ত ( চয্লেদণ্ড)। যশের অধিকারী হওয়া সত্বেও অল্প কয়েক বংসবের 
মধ্যেই দল তিনটি তাঙ্গিয়া যায়। উনবিংশ শতাবীব শেষভাগে ১৮৯০ 
ঘষ্টাব্বের পরে পাঁনেদের দল গঠিত হস্ব। 
মথুরানাথ সাহার থিষ্রেগ্রিক্যাল যাত্রাপার্ট 


১১৩০৬ সালে ৮২, কলেজ স্্ীটে অভয় চরণ দাস একটি লোকনাটা সংস্থা 
গঠন করেন। তাহার মৃত্যুর পরে তাহার জামাতা অধর দাস এই দল 
( অভয়চরণ দাসের দল ) পরিচালনা করিতে থাকেন। কিছুকাল পরে 
কখলীঘাট-সাপুরের ন্বর্ণ ব্যবসারী নীলকান্ত দস মথুরানাঁথ সাহার সঙ্গে যুক্ত 
কর্তৃত্বাধীনে দল চালনার ভার লইয়া ইহাকে “সৌদাস থিয়েট্রিকাল যাত্রা 
কোম্পানীতে রূপান্তরিত করেন। কিছুকাল পরে মথুরানাথের ( কলিকাতাঁর 
টালিগঞ্জ নিবাসী, পুর্ব নিবাস বাংলাদেশের ফরিদপুর 'জিল। ) কর্তৃত্বে দলটি 
'মথুরানাথ সাহাব থিয়েট্রিক্যাল যাত্রা পার্টিতে পরিণত হয়। এই সংস্থায় 
হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের ঘাত্রা নাট্য অধিক অভিনীত হইত। মথুরানাথ সাহার 
সক্ষে নীলকান্ত দীসেরও সংযোগ ছিল। কাজেই কিছুকাল পর্যস্ত এই দলটি 
“মথুরানাথ সাহ! ও নীলকান্ত দাসের দল” নামেও অভিহিত হইত।” এই দলে 
হরিপদর “তৃগুচবিত” ও পপক্মিনী” প্রভৃতি নাটক অভিনীত হয়। মথুরানাথ 
সাহার দলের সরকার ছিলেন “বেঙ্গল থিয়েটারের" স্থুরশিল্পী ভৃতনাথ দাস। এই 


১) নারাহণচন্্র হন্--বাশি প্রসঙ্গ জইব্য 


৬৩৮ . বাংল। লোকনাট্য সমীক্ষা 


সংস্থায় নারায়ণ চন্দ্র দত্ত যাত্রায় ক্ল্যারিগনেট বাজনার স্থায়ী ব্যবস্থার চাঙ্গু 
করেন। 'এই থিয়েট্রিক্যাল ঘাত্রায় “পদ্মিনী” পালা হইতে জুড়ি ও বালকদের 
গাঁন উঠিয়া ঘায় এবং 'যাত্রাব্যালে" প্রবর্তিত হয়। মথুরানাঁথের মৃত্যুর পরে 
তাহার পোস্কপুত্র স্থরেন্দ্র নাখ সাহা কিছুকাল দল পরিচালনা করেন। এই 
সময় সংস্থায় পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যয় ও অন্যান্ত নাটাকারের পালা অভিনীত হয় । 
মথুরানাথ সাহ।র দলের প্রধান গায়ক ছিলেন হেমচন্রর পাণ্ডা1 ( বীকুড়া ) ও 
জ্যোতিষ প্রামাণিক ( পান্তাপাড়া, যশোহর )। অভিনেতৃবর্গের মধ্যে ছিলেন 
নগেন্দ্রনাথ বন্থু, বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায়, মন্মধনাথ ঘোষ, মন্মথ গাঙ্গুলী ও 
অহীন্দ্র মুখোপাধায় ( ভবানীপুর, কলিকাতা )। বর্ধমান জিলার ক্ষুদপুরী 
শাখারী গ্রামের নলিনীরানী (নলিনী পাল) এবং বিনোদরানী (বিনোদ 
চন্দ্র চক্রবর্তী) শারী চবিত্রাভিনয়ে খুব স্থনাম অর্জন করেন। ৯ ১৩৩০ সাল 
পর্বস্ত সংস্থা কর্তৃক লোৌকনাট্য পরবেশিত ভয়। নিমতলা স্ত্রী ও চিংপুর 
রোডের ঘোড়ে সংস্কার কাধালয় ছিল । 


শশিভূষণ অধিক |রীর গ্র্যা্ড অপেরা পার্টি ' 


বধমান-কালনার অধিবাসী প্রথা (ত বেহালা বাদক শশিভূষণ অধিকারী 
, দলটির প্রতিষ্টাতী। উনিশ শতকের শেষের দিকে দলটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং 
বিশ শতকের প্রথম হইতে ইহার স্থনাম অজিত হয়। সংস্থার কার্ধালয় ছিল 
পাঁথুরিয়। ঘাট! ট্রাট, কলিকাতা | জুঁড়ির গানের সময় মাঝে মাঝে গীতবন্ধ কবিয়! 
দিয়া শশিভৃষণ বেহালায় আসর জমাইতেন; কিছুক্ষণ বাজনার পরে আবার 
জুড়িরগাঁন শুরু হইত। শশিভূষণের বেহালা তৎকালে যাত্ররি বিশেষ আকর্ষণ 
ছিল। এই সম্প্রদাষে শশিভৃষণ অভিনয়ের আনুসঙ্গিক স্বর পরিবেশণের বিশেষ 
প্রচলন করেন। বড়িষা নিবাসী স্থধ ওস্তাদেধ ( স্র্ষকূমার কাভার ) প্রধান 
বেহালা-শিষ্য ছিলেন শশিভূষণ ৷ ভারতের বড়লাট দ্বিতীয় লর্ড হাডিঞ্জের 
সময় ( ১৯১০---১৯১৬) ১৯১১ খ্রীষ্টীবে পঞ্চম জর্জের ভারত আগমণ উপলক্ষে 
২*আয়োজিত উৎসবে পদকপ্রাপ্ত শিল্পীদের মধো সুর ওল্বাদ অতন্যম।” 
শশিভৃষণ প্রথমে যাত্রার দলের নাচিয়ে ছিলেন। পরে নাচ ছাড়িয়া তিনি 
কেবল বেহালাই বাঁজাইতেন। শশিভৃষণের সংস্থায় রাইচরণ সরকারের 


১। সাধনচন্ত্র ভাণ্ডারী, ভাওারী অপেরা তরষটব্য 
২। ফনিভূবণ মতিলান, অভিনেতা প্রসঙ্গ জুষ্টবা 


বাংল! লোৌকনাট্য সমীক্ষা ৬৩৯ 
“গদ্ধেশ্বরী”, “পষৈগুদূলন', অঘোর চন্দ্রের “কুকপরিণাম', ভোলানাথেব 'কুবলাশ্ব" 
ধনরুষণ সেনের িমাভারা”, মতিলাল ঘোষের “ছ্বারাবতী', প্রভৃতি পালা 
অভিনীত হয়। 
বৌবুণ্ডের দল 
নবদ্বীপের নীলমণি কুণ্ডের স্ত্রী যাত্রার দল পরিচালনা করিয়া বৌ-কুপ্ড নামে 
পরিচিতি লাভ করেন। নীলমণির মৃত্যুর পরে তাহার দলের কর্তৃত্ব গ্রহণ 
করেন বৌ-কুণ্ড। পূর্বেই ইহা! উল্লিখিত হইয়াছে । এই দলে কুষ্চ-যাজ।” 
এবং অঘোর চন্দ্রের “কল্কী অবতার”, “ননুষ উদ্ধার, প্রভৃতি পালা'ও অভিনীত 
হইত । 
কটাগোলাপীর দল 
এই দলেও স্ত্রী ভূমিকাগুলি নারী দ্বারা অভিনীত হইত । এই সম্প্রদায়ে 
 কৃষ্ক-যাত্রার পালা অধিক অভিনীত হইত । চিৎপুর অঞ্চলে সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত 
ঠয়। 
ভবতারনিণীর দল 
কলিকাতীর জোড়াবাগান অঞ্চলে এই সংস্থ। প্রতিষ্ঠিত হয়। “হরিশ্ন্দ্র” 
"বাঁবণবধ”, প্রভৃতি পালা দল কতক অভিনীত হইত। এই সম্প্রদায় স্ত্রী 
ভূমিকায় নারীরা অভিনয় করিতেন । 
ত্েলোকাতারিণীর দল 
কলিকাতা৷ শোভাবাজারে ভব্রেলোকাতারিণীর দল 'প্রতিঠিত হয়। এই 
সম্প্রদায়ে শ্্রীচবিত্রে নারী অংশ গ্রহণ করিতেন । তৎক।লে জ্রেলোকাতাবিণীর 
দলের খুব পরিচিতি হইয়াছিল। “বক্রবাহন', “নলদময়স্তী', “অভিমন্থ্যবধণ, 
অথোরচন্দ্রের “চিত্রাঙ্গদা”, হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের 'অন্্পূর্ণা' ইত্যাদি পালা দলে 
অভিনীত হইত। শ্যাম বাগদী (শ্টামের বাঁশী ) এই দলের খাঁতনাম। গায়ক 
ছিলেন।' 
রাধাধিনোদিনীর দল 
দলটি নিমতন্লা ফুলবাগানে অবস্থিত ছিল। এই সংস্থায়ও সত্ী চরিত্রে নারী 
রী অংশ গ্রহণ করিত। কল্যাণী” প্মশান' প্রভৃতি পাল। দলে অভিনীত হইত । 
পানেদের দুল' তাঙ্গিয় যাওয়ায় ইহাক্কের ব্রব্যাছি-সন্থায় ক্রয় করিয়া নুইয়া 


৬৪০ বাংল! লোকনাট্য সমীক্ষা 


ছুইটি বল গঠিত হয়। যাদবচন্ত্র ইহাদের একটির কর্তৃত্ব লইয়া অধিকারী 
হইলেন। এই দলে বিভিন্ত পালার মধ্যে ধনরু্ণ সেনের “হংসধ্বজের মহামুক্তি 
ও “কর্ণৰধ'-এর খুব জনপ্রিয়তা অজিত হয়। উনিশ শতকের শেষভাগ 
হইতে আরম্ভ করিয়! বিশ শতকের প্রথম দশক পর্যস্ত দলটি চলে । 


প্রসন্ন দিয়োগীর দল 

“বৌ-মাস্টারের দলের" পরিচাঁলক রামলাল চট্টোপাধ্যায় এক সময় সংস্থান 
অধিকারী হইয়াছিলেন। কিস্ত অল্লকাল পরেই উনিশ শতকের শেষভাগে 
প্রসন্নবাৰবু রামলালের নিকট হইতে দলটি ক্রয় করিয়া ফরাস ভাঙ্গায় প্রসন্ন 
নিয়োগীর দল গঠন করেন। পরবর্তীকালে এই সংস্থা ফরাসডাঙ্কা! পরিত্যাগ 
করিয়া কলিকাতার বেনিয়াটোলায় উঠিয়া আসে। প্রসন্নবাবুর মৃত্ার পরে 
তাহার ভ্রাতা শ্টাম নিয়োগী দলের মালিক হইলেন। ছুই বৎসর দল চালাইবার 
পরে তিনি ইহা গণেশ চক্জ ঘোষের নিকট বিক্রয় করেন। প্রসন্ন নিয়োগীর 
দলের প্রধান অভিনেতা ও শিক্ষক ছিলেন সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় । 
“নলদময়ন্তী', “মায়াবতী” ও হারাধন রায়ের “মহাশ্বেতা”, “যোগমায়া', “শীর! 
উদ্ধার”, “সবরথউদ্ধার” নাটকাদি এই দলে অভিনীত হইত। সংস্থার অন্ত 
প্রধান অভিনেতা ছিলেন উপেন্দ্রনাথ পাণ্ড ( মেদিনীপুর )। এই মন্প্রদায়ের 
যতীন বীশিওয়ালার (কালিঘাট, কলিকাতা ) খ্যাতি ছিল । 


ভূঘশচ্লী দাসের সঙ্গী সমাজ 

'পানেদের ঘল” ভাঙ্গিবার পরে গঠিত দ্বিতীয় দলটি এই নামে পরিচভ হয়। 
বর্ধমান জিলার কালনা আহম্ুখালের অধিবাশী স্থগায়ক ভৃষণচন্দ্র দাস দলের 
'অধিকাবণী ছিলেন । নাথের বাগানে (কলিকাত! ) এই নংস্থার কার্যালয় 
ছিল। পরশুরাম, পরীক্ষিতের ব্রন্ধশাপ', মতিলাল ঘোষের “পরব, “অভিমহ্থা 
বধ", 'বুদ্ধলীলা', অঘোর চন্দ্রের প্রতিজ্ঞা পালন", কুঞ্কবিহারী গঙ্গোপাধ্যায়ের 
“তরণীসেন' প্রভৃতি পাল! সম্প্রদায় কর্তৃক আসরস্থ হয়। এই সংস্থা 
কুপ্তবিহারীর 'মাতৃপূজ1! তংকালে আলোড়ন স্বষ্টি করে এবং এই পৌরাণিক 
পালায় সরকার বিরোধী মনোভাব ব্যক্ত হওয়ায় ইহা সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত 
হয়। ইহার প্রধান অভিনেতা ছিলেন বিজয় কুমার চক্রবর্তী'। ১*ভূষণদাসের 
দল হইতে যাত্রায় কর্ণেট বাশির স্থায়ী প্রচলন হয়ঃ প্রচলনকারী তদানীত্তন 





১। নারায়খ চে হত, বাশি গ্রাস অইবা 


বাংলা! লোকনাট্য সমীক্ষা ৬৪১ 


বিশিষ্ট কর্ণেট বাদক কালীচরণ মিত্র।” সম্প্রদায়ের ভূষখ বাশিওয়ালার খুব 
নাম ছিল। ১৩২১ সালের পরে দল বন্ধ হইয়া যায়| 


ভাগারী অপেরা 


যাদবচজ্জ্র বন্দোপাধ্যায়ের দল বন্ধ হইলে ইহার সব দ্রবা সম্ভার ক্রয় করিয়া 
স্ুগলী জিলার সেওর]-আমডে।বা নিবাসী শ্রীচরণ ভাগারী “সীমুলিয়! নাটা 
সমাজ" নামে একটি দল গঠন করেন। “সমুদ্র মন্থন, “কর্ণবধ", অতিকায়" 
প্রভৃতি পালা দলে অভিনীত হয়। ১৩২৮ লালে সংস্থরি নামকরণ করা হয় 
'ভাগ্ারী অপেরা» । শ্রাচরণবাবুর পুত্র সাধনচন্্র ভাগারীকে ইহার পরিচালনার 
দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। 'শ্রাচরণভাগুরীর পরে সাধনচন্ছ্র দলের অধিকারী 
হইলেন। “ভাগ্াবী অপেরার' প্রধান নাটক অঘোরচন্জের 'পঞ্চরখী' | ইহার 
পরে ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 'ৰাহুদেব', “রামাহুজ”, 'মায়াচক্র' প্রতৃতি পাল! 
এই সংস্থা কর্তৃক অভিনীত হয়। এক সময় এই দলের প্রধান অতিনেভা ও 
শিক্ষক ছিলেন ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায় (সংস্থার অন্যান্ত পরিচিত নটের মধো 
ছিলেন শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ( কুষ্ণনগর ) ও হৃবীকেশ চক্রবর্তী (দাঁশপুর _ 
গোকুলনগর, মেদিনীপুর )। জনপ্রিয় স্ুক নট স্থরেন্দ্রনাথ মুখোপাধাজ 
এক সময় এই দলের প্রধান অভিনেতা ছিলেন । নারী চরিভ্রাভিনেতাদের মধো 
বিহু তিবানী (মকড়াদার--বিভূতি গাঙ্গুনি) ও হরিপদ রানীর (হরিপদ 
বয়েন, গড়ৰেতা মেদিনীপুর ) খুব পরিচিতি ছিল । সংস্থার প্রধান গায়ক 
ছিলেন বিনোদ্বচন্দ্র ধাড়া। হুগলী-বলাঁগড় নিবাসী 'পঞ্চনাগা নামে খ্যাত 
জনৈক শিল্পী এবং ক্ষুদিরাম অধিকারী ( নদীয়! ) দলের পরিচিত গায়ক 
ছিলেন। ১৩৪১ সাল পর্যন্ত এই সংস্থা লোকনাট্য পরিবেশন করে। ১১৮, 
চিৎপুর ধোভে সংস্থার কার্যালয় ছিল। 
যামিনী ভাপগ্ডারীর দল 

হুগলী জিলার বেঙ্গাই নিবাসী যামিনী ভাগারী এই দলের অধিকারী 
ছিলেন। “হরিশ্ন্দ্র পালা” ও বামছুর্লভের “ভীম্ম বিজয়', “সহশস্ন্ধরাবণ” 
প্রভৃতি এই দলে অভিনীত হয়” 
গদাধর ভট্টাচার্যের দল 

রসিক চক্রবর্তীর “বালকসঙ্গীত সম্প্রদায় নামে যে দলটি ছিল বসিকবাবুর 
মৃত্যুর কিছুকাল পরে গদাধর ভট্টাচার্য তাহার জিনিষপত্র ক্রয় করিয়া স্বনামে 


৪১ 


৬৪২ বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা 


একটি যাত্রার দল গঠন করেন। গদাধর বাঁবু এই সংস্থার অভিনেতা ছিলেন । 
অন্তান্ত পালার সঙ্গে সংস্থা কর্তৃক নিতাইপদ চট্টোপাধ্যায়ের শ্রীবৎস-চিন্তা' ও 
“বিক্রমাদিত্য' পালা অভিনীত হয়। এই ছুইটি নাটকে সংস্থার খুব খ্যাতি 
লাভ হয়। নাথের বাগান অঞ্চলে এই সংস্থার কার্ধালয় ছিল। 


গিরিশ চটোপাধায়ের দল 


গিরিশচন্দ্র ফরাস ডাঁঙ্গয় এই দলের প্রতিষ্ঠা করেন। বিভিন্ন পালা অভিনয় 
করিলেও হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের “কালাপাহাড়” অভিনয় করিয়া সংস্থাটি গ্রভৃত 
যশের অধিকারী হয় এবং ইহার পর হইতে এই সম্প্রদায় “কালাপাহাঁডের 
দল" নামে প্রপিদ্ধি লাভ করে । 


এদেশ অপেরা পার্টি 


বর্ধমান-কালনার ব্যবসায়ী গণেশচন্দ্র ঘোষ প্রসন্ন নিয়োগীর দল ক্রয় 
করিয়া “প্রসন্ন নিয়োগীর নামীয় যাত্রা সম্প্রদায়” নামে সংস্থাটি চালাঈতে 
খাকেন। দলের অধিকারী গণেশচন্দ্র হইলেও ইহার পরিচালনা-দায়িত্ব হণ 
করেন সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় । পরবর্তীকালে গণেশচন্দ্রের জামাতা! হরিপদ 
কুমার ( কাঁলনা-ডেরেটোন ) দলের কর্তৃত্ব গ্রহণ করিয়া শ্বশুরের নামে ইহার 
নামকরণ করেন গণেশ অপের! পার্টি । সম্প্রদায়ের প্রধান অভিনেত। ছিলেন 
সহীশচন্দ্র মুখোপ।ধা।য়, কলীকিংকর গ্হ ( হুগলী বলাগড় ), আশ্ততোষ ঘোষ 
(ট্যার। আশ্ত) ও জ্ঞানম় মিত্র (নবস্তা বধমান )। *নরকাহরের' নরক, 
“জগদ্ধাত্রীর” করিজ্্র, 'কালাপাহাড়ের' স্বলেমান, রাখিবন্ধনের" নন্দললি খাত 
প্রভাত রঞ্জন বস্ত (জন্ম ১৯০০ খ্রীঃ হাওড়া শিবপুর নিবাসী ) এক সময় সংস্থার 
প্রধান অভিনেতা ছিলেন! ২৪ পরগণীর অধিবাসী উপেন্দ্রনাথ অধিকারী 
( উপেন রানী ) ও বর্ধমান-ক!টোয়ার বমারঞ্জন দাস (রঞ্জন বানী) দলের 
স্থপবিচিত নারী চারিত্রাভিনেতা ছিলেন । এই সম্প্রদায়ের প্রধান গায়ক 
ছিলেন মেদিনীপুর-ঘাঁটলের যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্জী (কানা যতীন) ও 
হিতেন্ত্র গোস্বামী ( ধর্ঘমান-গোরাবাজার )। - যতীন্দ্রনাথ যাত্রার. অন্যতম 
স্বরকারও ছিলেন। রামছুলভের “ভীম্মবিজয়' ভোলানাঁথের “পৃথিবী”, 
“আদিশূরণ, পঞ্চনদ”, 'দাক্ষিণাত্য”। 'কৈকেয়ী” ব্রজেন্ত্র কুমাবের লীলাবসান' 
“বঙ্গবীর" প্রভৃতি এবং বিনয়কৃষ্ণের 'রক্ত কমল” ইত্যার্দি পালা সংস্থা কর্তৃক 


বালা লোকনাদা সমীক্ষা ৬৪৩ 


অভিনীত হয়। ১*১৩৫১ সাল পর্যন্ত দলটি চালু ছিল।” নাঁথের বাগানে 
( কলিকাতা! ) ইহার কার্যালয় ছিল। 
রামলাল চাটুষ্যের দল 

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে তিনি একটি যাত্রার দল গঠন করেন । এই 
দলে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নামী অভিনেতী ছিলেন। দলে হবিপদ 
চট্টোপাধায়ের পালাদি অভিনীত হইত । আঁহিবীটোলায় সংস্থার কাধীলয় 
ছিল। 
রামকৃষ্ণ নাট্য সমিতি 

হরিপদ কুমার গণেশ আপের! পার্টির” কর্তৃত্ব গ্রহণ করিবার পরে সতীশ 
চন্দ্র মুখোপাধায় এ দল পরিত্যাগ করিয়া! হরঢোল লেনে ( আহিরীটোলা, 
কলিকাতা ) বাঁমরুষ্চ নাট্য সমিতি” নামে এব টি নৃতন দল গঠন করেন। এই 
সংস্থায় 'শ্শান' পাল।র খুব খ্যাতি হয়। 'বাঁনাকৃন্ত', “শিবিরাজা”, “দেবযানী, 
হারাঁধন বীয়ের “তাতরধবজণ ৪ অন্যান্য পালা, ফণিভূধণ মুখোপাধায়ের 
“ভাগাদেবী" প্রভৃতি নখটক এই দলে অভিনীত হয়। সতীশচন্্র অভিনেত। 
ও নাট্য শিক্ষক ছিলেন । নারী চিত্রাভিনেতাদের মধো দলের কমলরানীর 
খুব হুনাম ছিল। ১৩৩৬ সালে দলটি বন্ধ হইয়া যাঁয়। 
শশিভৃষণ হাজরার শাস্তিনাটা সম্প্রদায় 

ভূষণচন্দর দাসের দল উঠিয়া যাইবার পরে পর্ণমান জেলার কালাপাহাড়ী- 
সন্তোষপুরের স্শিভৃষণ হাজরা ১৩২১ সালে & দলের দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া এই 
স্থার প্রতিষ্ঠা কবেন। এই সম্প্রদায়ে অঘোর চ'ন্দ্রর 'শতা শ্বমেধ, চন্দ্রকেতু?, 
পাঁচকড়ি বন্দোপাধা।য়ের চাদ সদ।গর+ “ফুলরা”, কুঞ্চবিহারী গঙ্গোপাধ্যায়ের 
প্রতিজ্ঞা পালন” প্রভৃতি লে।কনাটা অভিনীত হয়। দলের প্রধান অভিনেতা 
ছিলেন সতীশচন্দ্র বন্থ (নিমু গোস্বামী লেন, কলিকাতা )। ১৩৩৭ সালে 
শশিভৃষণের দল উঠিয়া যায়। আহিরীটোলা ও চিৎপুরের মোড়ে দলের 
কার্ধালয় ছিল। 
আর্য অপের! | 

শশিভৃষণ হাজরার দল বন্ধ হইলে হাওড়া-কল্যাণপুরের অধিৰাসী অতুলরুষ্ণ 
বন্মলিক ইহা! ক্রয় করিয়া আর্ধ অপেরা সংস্থাটি গঠন করেন। এই সংস্থা 


১। রজনীকান্ত মুল, পালা সম্পাদন! জ্টবা 


৬৪৪ বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা 


কর্তৃক কানাইলাল শীলের 'বীরপৃজা+, 'অ্রদ্ধতেজ”, ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 
ন্দ্রহাস', “চন্তীদাস” “সাধু তুকারাম” ত্রজেন্্ কুমার দের “বঙ্গালী, কানাইলাল 
নাথের “কবরের কান্না” প্রভৃতি লোকনাট্য পরিবেশিত হয়। এই সংস্থার 
প্রধান গায়ক ছিলেন ২৪ পরগণা জিলার বিবিরহাট-নিবাসী নুধীরচন্ত্র দাস 
(জন্ম ১৩০৭ সাল)। অল্প কেক বৎসর পূর্বে সৌবীন্দ্রনাথ কুণড এই সংস্থার 
কর্তৃত্ব গ্রহণ করিয়া! নাম পরিবর্তন করেন। সংস্থার কার্যালয় ছিল চিংপুর 
রোভের উপর | 


নবদ্বীপ ব্রজবাসীর দল 

ফরিদপুর জিলার বাকপাঁলং নিবাসী ব্রজবামী কীর্তনিক্া এই দলের 
প্রতিষ্ঠাতা । “মানভগ্জন", “নৌকাঁবিলাস+ প্রভৃতি কুষ্ণ-যাত্রায় এই সংস্থা খুব 
খ্যাতি ছিল। 


ঘোষালের দল 


কুমিল্লার চালতাতিলি নিবাসী উমানাথ ঘোষাল এই দলের অধিকারী ছিলেন 
বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা ছাড়িয়া তিনি যাত্রার দল করেন। দলটির প্ররুত নাম 
'নহাশকি অপেরা? $ কিন্ত “ঘোষালের দল" নামেই ইহা পরিচিত ছিল। 
উমানাথ ঘোষাল জনপ্রিয় অভিনেতা ছিলেন। তাহার নাম অন্ুসারেই 
সংস্থাটি লোকমুখে “ঘোবালের দল” পামে খ্যাতি লাভ করে। অন্পপৃ্ণী” 
'মহাঁলম্্ী”, “দাতাঁকর্ণ, “চন্দ্রধরঃ, কাওখীধ নংহার' শ্রভৃতি লোকনাটা এই সংস্থ' 
কর্তৃক পরিবেশিত হয । এই সংস্থার প্রধান গায়ক ছিলেন হরকুমার শীল 
( নৌয়াখালী )। 


নাগ কোম্পানী 

বরিশাল জিলা কষ্ণচকাঁঠি গ্রামনিবাপী রজনী নাগ ইহার অন্যতম 
স্বত্বাধিকারী ছিলেন। অঘোর চন্দ্রের “অনন্তমাহত্ময', ভোলানাথের “কুবলাশ্ব” 
রামছুলভের “ঘোরাস্থর” প্রভৃতি পালা এই সম্প্রদীয় কর্তক অভিনীত হয়। 
ইহার প্রধান অভিনেতা ছিলেন চুনীলাল গোস্বামী ( নদীয়া-শাস্তিপুর ) ও 
দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচাধ ( যশোহর )। সংস্থার অন্যান্য অভিনেতার সঙ্ষে ক্ষিতীশ 
চশ্র নাগ যুৰরাজ শ্রেণীর চবিভ্রাভিনয়ে স্থনাম অপ করেন । অংস্থার বলরাম 
নন্দী (রামপিদ্ধি, বরিশাল ) পরিচিত ক্লারিওনেট বাদক ছিলেন। 


বাংলা লৌকনাট্য সমীক্ষা ৬৪৫ 
নাগ-দত্ব-সিংহ-রায় কোম্পানী 


অধিকারীদের পদবী অনুযায়ী দলটির নামকরণ করা হয়। বরিশাল জিল।র 
ঝালকাঠিতে এই সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। “অনৃষ্ট, 'ঘোবান্ুর", 'পরশুরামের 
মাতৃহত্যা', অহিভূষণের “স্থরথ উদ্ধার, ভোলানাথেব “কুবলাঙ্বা, প্রভতি 
লেকনাটা সংস্থা কর্তৃক অভিনীত হয়। এই দলটি অন্সকাঁল পরে ভাঁঙ্গিয়ী যায় 
এবং ইহা হইতে “গুহরায় কোম্পানী”, মহেন্দ্রপিংহের ( বাদলকাঠি-বরিশ (৪ ) 
“সিংহ কোম্পানী", পরে মহেন্দ্রসিংহও রজনী ন।গের 'নাগসিংহ কোম্পানী" ৪ 
'লেডি কোম্পানীর? উদ্ভব হয়। লেডিদ্কাম্পানীৰ বিশেষ বৈশিষ্ট্য হইতেছে, 
ইহাতে স্তী ভূমিকায় নারী অংশ গ্রহণ কপ্সিতেন। পূর্ববঙ্গে শেডিকে।ম্পানীত্ 
প্রথম মহিলা শিল্পী নারী চরিত্রে অংশ গ্রহণ কৰেন। এই সংস্বার মাশিক 
ছিলেন শুমতী কোচা। সংস্তাটি ১৯১৫ সালে প্রতিষ্ঠিত তয় । 
অক্ষয়বাবুব দল ও কে্টসারদল 

ঢাকা জিলার বরা।জখাড়া নিবাসী অক্ষয়বাবু প্রতিষ্ঠিত যাত্রা সংস্থা এবং 
নোয়াখালি জিলার কঞ্চচন্ত্র সাহার কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত যাত্রাসংস্থা দুইটি 
এই নাষে পরিচিত হয় । বিশ শতকেব গ্রথম পাদে ইহার! পরিচিতি অঙ্গন 
করে। উচ্তারা পৌরাণিক পাঁল। পৰিবেশনে রুতিত্বের পরিচয় দেয়। 


নবদ্বীপ সাভার দল 

ফরিদপুর জিলার কেদারবাড়ি নিবাঁপী নবদ্বীপ শাভা একেদারবাড়ি 
থিয়েট্রিক্যাল যাজ্রাপার্টি শামে একটি দল গঠন করেন । এই সংস্থার কার্যালয় 
ছিল নারায়ণগঞ্জ । ইহা “নবদ্বীপ সাহার দল" নামে খ্যাতি লাভ করে। 
'বাখি বন্ধন”, ফ্রুব, “মান্ধাতা', অঘোরচন্দ্রের “অনস্তমাভাজ্মা” প্রভৃতি পালা 
সংস্থা কর্তৃক প্রযোজিত হয় । এই সংস্থার দুর্গারানী ( পাঁলংনিবাসী দুর্গামোহন 
দাঁস) স্ত্রী চরিত্রে খুব জনপ্রিয় অভিনেতা ছিলেন। কলিকাতায় সংস্থার 
কার্ধালয় ছিল শোভা বাজার । 


ঠাকুর কোম্পনী 


বরিশাল জিলার নলচিঠি গ্রাম নিবাসী রজনীকান্ত চক্রবর্তী এই দলের 
অধিকারী ছিলেন। ১৩০৯ সালে সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১*তানপুরা 





১। ম্ধকুমার দত্ত, ন্টকোম্পানী ও হাস্তরসাভিনেতা প্রসঙ্গ জষ্টবা 


৬৪৬ বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা 


পরিত্যক্ত হয়ে এই দলে ১৩১০ সালে প্রথম হারমোনিয়াম বাজনার প্রচলন 
হয়। যশোহর জিলার বিকোরগাছা নিবাসী ভূষণ দাঁস হারমোনিয়ম বাদক 
ছিলেন; তিনি চমৎকার যাত্রা গায়কও ছিলেন।” ঠাকুর কোম্পানীর 
অভিনীত পালা ছিল “বাণপরাজয়” (প্রহনাদ”, “ফ্রুণ”, হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের 
“তারা” কিল্সাঙ্গদেবের হরিব[সবর” প্রভৃতি । যছুরানী (বারিশালের ব্রাঙ্মণ- 
তিতনারঅধিবাপী যছুনাথ চট্টোপ।ধ্যায়) খ্যাতি সম্পন্ন নারীচরিত্রীভিনেতা 
ছিলেন । বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের দলটি বন্ধ হইয়া হাঁয়। 
নীলমাধব মুখোপাধ্যায়ের দল 

১৩১৭ সাপে যশোহর জিলার কোদলাপাড়া নিবাপী নীলমাঁধৰ 
মুখ্যোপাধ্যায় এই দল গঠন করেন । ততৎ্কালে এই দলের খুব খ্যাতি ছিল। 
পঞ্চানন চক্রবর্তী (লাউজলি, যশোহর ) ও কালিদাস দত্ত ( কোদলাপাড়া, 
যশোহর ) সংস্থার খাতিমীন অভিনেতা ছিলেন । যশোহবের উনপিষা গ্রাম 
নিবাসী সতীশ কান দলের নাম কর] বেহলাবাদক ছিলেন । সংস্থার প্রধান 
গায়ক ছিলেন টেনা জোলা ( যশোহর ), এই গায়ক স্ুকষ্ঠের অধিকারী 
ছিলেন । “মেঘন।দবধ", পপ্রবীরপতন” “রথ উদ্ধার", “রীবণবধ”, “কংসবধ' 
প্রভৃতি পালা সংস্থা কর্তৃক খুব যশের সঙ্গে পরিবেশিত হইত । ১৩৩ সাল 
পর্যন্ত এই সংস্থা বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে লোকনাটা পরিবেশন করে । 
পাষাণময়ী অপেরা 

বরিশাল জিলার নথুল্লাবাদের দ্বর্ণকুমীর রায়, এ গ্রামেরই রমনীরঞ্চন 
চট্টাপাধ্যায় এবং বাঁদলকাঠি গ্রামের রমনীকান্ত গুহ এই সংস্কার অধিকারী 
ছিলেন। নথুল্লাবাদে এই দলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। অভিনয়ের দিক হইতে 
বিভিন্ন অঞ্চলে যাত্রা পরিবেশন করিয়া! সংস্কাটি স্থনীমের অধিকারী হয়। 
স্থরেশচজ্জ মুখ্যোপাধ্যায় ( স্থরেশমাষ্টার ) ও ফণিভূষণ মতিলাল ( ছোঁটফণী ), 
রমেশ মুন্সী ( বরিশাল ) ইহার প্রধান অভিনেতা ছিলেন। অঘোর চন্দ্রের 
'লক্ষবলি' চিত্রাঙ্গদা”, ভোলানাঁথের “বিদ্ধাবলি', হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের 
'ক্ষণাঁদেবী' পালাতিনয়ে সংস্থা প্রভূত যশ অর্জন করে । 
ভোলাশাথ অপেরা 

ফরিদ্পুব জিলার নোরিয়ানিবাঁসী মহেন্দ্রকুমীর সেন ইহার স্বত্বাধিকারী 
ছিলেন। গৃহপ্রতিষ্টিত দেবতা ভোলানাঁথের স্মরণে সংস্থার নামকরণ হয় | 


বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা ৬৪৭ 


“তোলানাথ অপেরার” খুব প্রসিদ্ধিছিল। “ফ্রুব চরিত্র, “দক্ষযজ্ঞ', অঘোরচন্দ্রের 
প্রহলাদ চরিত্র, “অনুধ্বজের হবিসীধনী', পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়ের 
'কালাপাহাড়', সৌরীন্ত্রমোহন চট্টোপাধ্যায়ের মাটির মা” প্রভৃতি নাটক সংস্থা 
কর্তৃক অভিনীত হয়। বিশ শতকের দ্বিতীয় পাদ পধন্ত এই সংস্থা সুনামের 
দঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চলে লোঁকনাট্য পরিবেশন করে । সংস্থার চিন্তাহরণ কাওয়ালীব 
ক্লারবিওনেটের খ্যাতি ছিল। প্রখ্যাত অভিনেতারা এই দলে অভিনয় 
করিয়াছেন। শৈলেশ মজুমদার (কাঁলিয়া-যশোর ) ও নির্জলচন্দ্র বস্তু 
( কলিকাতা ) সংস্থার বিশিষ্ট অভিনেতা ছিলেন । ক পিকাঁতী-অন্গপূর্ণী-ঘাঁটে 
দলটির কার্যালয় ছিল 
মহাকালী সংগীত সম্প্রদদাষ 

ইহা! কষ্ণচন্দ্র আদকের দল। অন্যান্ত পালার সঙ্গে নিভাইপদ চট্টোপাধ্যায়ের 
শ্শানে মিলন" নাটকে ইহার যথেষ্ট স্থুনাম অঙ্জিত হয় ! 
গৌরাোহন অধিকারীর দল 

মৈমনসিংহে এই সংস্থার খ্যাতি ছিল। নরমেধযজ্ঞ', “ঞ্চবচরিত্র শ্রভৃতি 
পলা সংস্থাকর্তৃক পরিবেশিত হইত। 
পিউ শংকর অপের। 

এই সংস্থায় নিতাইপদ চক্টোপাধ্যায় ও রাঁম ছুলভ কাবা বিশারদের পালাদি 
অভিনীত হয়। রামছুলভের “ভুবনেশ্বরী” পালায় ইহার সথনাম হয়। জোড়া 
বাগানে সংস্থার কার্যালয় ছিল। 
ষষ্ঠী অপের। 

এই সংস্থার অভিনীত পালাগুলির মধ্যে রাইচরণ সরকারের “কর্মফল”, 
নিতাইপদ চট্টোপাধ্যায়ের “পাঞ্চালী” অঘোরচন্ত্র কাব্যতীর্থের “মেবার কুমারী" 
ও পশ্ডপতি চট্টোপাধ্যায়ের “বিজয়-বসন্ত' উল্লেখযোগা । এই সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত 
হয় হাওড়া জিলার শালকিয়ায়। কিন্তু ইহার কার্যালয় ছিল বলরাম ঘোষ 
স্্রীটে ( কলিকাতা )। 
গৌরাঙ্গ অপেরা 

সংস্থা কর্তৃক বিভিন্ন লোকনাটা পরিবেশিত হয়। পাচকড়ি চট্টোপাধ্যায়ের 
শশ্বরাস্থর” পালায় ইহার জনপ্রিয়তা অজিত হয়। দলের মালিক ছিলেন 
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (হাঁওড়া-আন্দুল)। নতুনবাজারে সংস্থার কার্যালয় ছিল। 


৬৪৮ বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা 


চষ্ভী অপেরণ ্ 

এই সংস্থার মালিক ছিলেন বিপিন বিহারী শান্ত্রী। কাঙীমিহর ঘাট 
( কলিকাতা ) ইহার কার্ধালয় ছিল। অঘোরচন্দ্রের 'শ্রীবৎস” ব্রজেন্দ্রকুমাবের 
প্রতিশোধ”, জিতেন্দ্রনাথের “মানুষ” প্রভৃতি পাল! এই দলে অভিনীত হইত । 
গৌরাঙ্গ আদর্শ যাত্রা সংঘ 

নাট্যকার হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনাধীনে এই সংস্থাটি প্রতিষ্টিত 
হয়। নিমতলা স্্ট ও রবীন্দ্রসরণীর সংযোগস্থলে ইহাধ কার্ধালয় ছিল। হন্ষি 
পদর পরে নাট্যকার পল্তুপতি চট্টোপাধ্যায় কিছুকাল এই ঘূল পরিচালন। 
করেন । হরিপদর “পঞ্চরাত্র ও পশ্জপতির “তাপসকুমারী', “সতী”, 'লায়্লা- 
মজনু" প্রত্ৃতি পাল1 এই দ্লকর্তৃক অভিনীত হয় । 
বীখ'পাঁনি নাট্য সমাজ 

হুগলী নাটাগড়ের জমিদার স্থরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধায় ইহার অধিকান্ী। 
পাথুরিয়াঘাটা প্্রটে ( কলিকাতা ) সংস্থার কার্ধালয় ছিল। 'রাখিবন্ধন' 
'রঞ্জাবতী” '্বক্ষিণ।' প্রভৃতি লোকনাট্য এই সংস্থা! কর্তৃক পরিবেশিত হয়। 
প্রধান প্রধান পুরুষ চরিজ্রাভিনেতা ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ মিজ্ঞ ( কুমারটুলী, 
কলিকাত। ) ও ভূপতি পালিত। স্ত্রী ভূমিকায় প্রধান ছিলেন কানাই বানী 
( বধমান-শক্তিগড় অঞ্চলের অধিবাসী )। দলের প্রধান গায়ক ছিলেন পূর্ণ 
গাইয়ে ( পাজ্সায়র, বীকুড়। )। 
রণজিং অপের। রী 

বরিশাল জিলার বানারিপাড়ায় ১৩৩৫ সালে দলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। দলের 
স্বত্বাধিকারী ছিলেন কালিয়দমন গুহঠাকুরতা ( ১৩০৫-১৩৭০ )। 'প্রবীবাজ্ণ” 
“সাবিত্রী-সত্যবান”, “বাজিরাও”, “পরশুরাম প্রভৃতি পাল দলে অভিনীত হয়। 
কালিয়দমন গুহঠাকুরতা ও পঞ্চ সেন সংস্থার নামী অভিনেতা ছিলেন। ১৩৪৩ 
সাল পর্যস্ত দলটি চলে । কালিয়দমন অস্থিকানাট্য কোম্পানীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা 
€ স্বত্বাধিকারী ছিলেন । ১৯২৪ গ্রীষ্ভান্বে কালিয়দমন যাজ্ার দলে যোগদান 
করেন হরলাল গাঙ্গুলীর অন্ুপ্রেরণীয়। নট্টকোম্পানী, ভোলানাথ অপেরা 
আর্ধঅপেরা, অন্বিক! নাট্য কোম্পানী প্রভৃতি প্রখ্যাতদলে তিনি অভিনয় করিয়। 
খ্যাতিলাভ করেন। তাহার অভিনীত চরিজ্ের মধ্যে অনন্ত বামন (বক্ততিলক ), 
শীম্ব-€ লীলা অবসান ), পরমেশ্বর ( বাংলার বধু) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । 


বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা ৬৪৯ 

রয়ে বীণাপাণি অপেরা 

এই সম্প্রদ্দায়ের অধিকারী ছিলেন বেনেটোল।৷ ( কলিকাতা) নিষামী 
গোষ্টবিহারী পাল। তিনি অভিনেতা ছিলেন। সম্প্রদায়ের অগ্ততম জনপ্রিয় 
অভিনেতা! ছিলেন তুলসীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (বীরভূম )। পক্কজভূষণ রামের 
“দেবাস্থর”, “মহামানব, 'শান্তহ্থ' প্রভৃতি ও অন্বান্ত পালা সংস্থা কর্তৃক 
অভিনীত হয়। সংস্থার কার্যালয় ছিল বেনিয়াটোলী, কলিকাতা । 
বরঙ্ন অপেরা 


হেতমপুরের রাজা রামরঞ্জন চক্রবর্তীর একটি সৌখিন দল ছিল। পব্ব্র্তী 
কালে জলধিরায়কে পুরোভাগে রাখিয়া কুমার বিশ্ববঞ্জন চক্রবর্তী ইহাকে 
পেশীদারী যাত্রাদলে রূপান্তরিত করেন। কানাইলাল শীলের “দলমাদল', 
“দেশেরদাবী” সৌবীন্দ্রমোহনের 'ব্যথারপৃজা”বৃক্তবীজ" “চক্রছায়া?,'আত্মাহুতি' 
পলাশীর পরে» পুর্চন্দ্রদাসের 'ম্বপ্রসাধনা”, জিতেজ্্নাথ বসাকের “রক্কেয় 
লেখা” গ্রভৃতি ।পাঁলা সংস্থা কর্তৃক" প্রযোজিত হয়। প্রখ্যাত অভিনেতার 
ইহাতে অভিনয় করিতেন । সংস্থার প্রধান গায়ক ছিলেন সতাচরণ অধিকারী 
( হাওড়া-আমতা )। এই সংস্থার কার্যালয় ছিল চিৎপুর রোড-এ। 
বিবগ্রাম নট্রকোম্পানী 

বরিশাল জিলার বিবগ্রামে এই সংস্থার প্রতিষ্ঠা হয়। ইহার মালিক 
ছিলেন কালীচরণ নট । গ্রামের নামাহুসীরে ইহার নামকরণ করা হয্ব। 
এই দলে অঘোরচন্দ্রের 'মহালক্ষ্মী', পহ্ধজভূষণের “মহামানব”, নিতাইপদ 
চট্টোপাধায়ের “সধ্চমাবতার” কাঁনাইলাল শীলের “নিয়তি', বিনয়কুষ্ণ্ষে 
“পণমুক্তি” ভোলানাথের 'ধন্থ্ধজ্ঞ', জিতেন্দ্রনাথ বসাকের “কাজলগড়” ইতাদি 
পাল অভিনীত হয়। সংস্থার প্রধান প্রধান অভিনেতা ছিলেন তোলানাঁথ 
ভষ্টাচার্য ( নৌহাটা, যশোহর ), অমূল্য গাঙ্গুলী (ঢাকা )। দলের বিরাজমোহন 
সেন ( বরিশীল ) ও শচীন মুখোপাধ্যায় ( জয়পুর-যশোহর ) পরিচিত অভিনেতা 
ছিলেন। সংস্থার নৃত্যশিল্পী বিতোর বন্থর খুব খ্যাতি ছিল। স্ত্রী ভূমিকায় 
রাখালরাণী (রাখালচন্দ্র দাঁস-_বরিশাল ) জনপ্রিয় অভিনেতা! ছিলেন। 
€খ) বর্তমানে প্রচলিত দল 

বর্তমানে প্রচলিত সম্প্রদীয়গুলির মধ্যে প্রাচীনত্বের দিক হইতে প্রথমে 
নাম করিতে হয় “সত্যন্বর অপেরা"র, ইহার পরেই “নষ্টকোম্পানীর' কথা আসে। 


তি বাংল! লোকনাট্য সমীক্ষা 


বর্তমান কালে পেশাদ।রী লোকনাটা সংস্থাগুলির কেন্দ্রস্থল কলিকাতাঁর চিৎপর 
ও শোভাবাজার অঞ্চল। 


সত্যন্বর অপেরা 


পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে "নবদ্বীপ বঙ্গনাটা সমাঁজের* প্রতিষ্ঠাত। 
সত্তান্বর চট্টোপাধ্যায় সংস্থার ণ!ম পরিবর্তন করিয়া ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে ইহাকে 
স্বনামে চিষ্কিত করেন। ১৪, ভগবান ব্যানাজিসেনের (কলিকাতা-৫ ) 
অধিবাসী গৌরচন্দ্র দাস (জন্ম ১৩০০ সাল) ইহার অধিকারী ছিলেন । 
ধর্ষমান জিলার অন্তর্গত বৈছ্ধপুর-তালা গ্রামে তাহার পৈতৃক নিবাস। দশ 
বত্ণর বয়সে ১৩১০ সাপে তিনি মতিল।ল রায়ের যাজ্রাদলে বালকগাইয়ে রূপে 
যোগদান করেন । ১৩১৫ সালে মভিলালের পরলোক গমনের পরবে গৌরচন্দ্ 
'“ণছ্বীপ বঙ্গনটা সমাজে' যোগ দেন । এই সংস্থায় তিনি প্রথমে নৃত্যগীতে 
অংশ গ্রহণ করিতেন। “সতাম্বর অপের। নামকরণের পর হইতে তিনি 
শাবীচরিত্রীভিনেতা-ৰপে আসরে অবতরণ করিতে থাঁকেন। ইহার পারে 
কিছুকাল পুরুষচরিত্রাভিনেতা-ূপে কাজ কবিয়া গৌরচন্্র এই সম্প্রদায়ের 
কর্মীধাক্ষ ও পরে বাবস্থাপকের দাষিত্ব গ্রহণ করেন । ১৯৩১ খ্রীষ্টান 
দেনাব দাঁয়ে সতান্বর চটোপাধায়ের দল চালনা করা আর সম্ভব হইল 
না। গৌরচন্দ্র দাস খন সত্যঞপ্ধরকে নামে-অধিকারী রাখিয়া নিজের 
অর্থবায়ে মত্যন্বর অপেরা চালনা কবিতে আবরম্ত করেন। কিন্ত সতান্ধর 
নামে-অধিকারী থাকিতে চাহিলেন না| কাজেই অল্পকাপ মধোই সত্য্র 
চট্টোপাধ্যায়ের অন্ুবে।ধে গৌরচন্দ্র প্রচার পত্ত্রে স্বত্বাধিকারী রূপে নিজের 
নাম ঘোষণী করেন । 

১৩০০ সাল হইতে অদ্যাবধি কাল পর্যন্ত এই সংস্থা লে।কনাটা পরিবেশন 
করিতেছে । ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে না পরিবন্তিত হইলেও “নবদ্বীপ বঙ্গনাটা 
সমাজ” ও “সত্যপ্ধর অপেরা একই দল এবং ইহার মালিকও ছিলেন অতিন্ন। 
নবদ্বীপ বঙ্গনাট্য সমাজ" “সতান্বর চাটুযোর দল" রূপেই খ্যাত ছিল; সম্ভবত 
সতাম্বর বাবুর অভিনয় নৈপুণা ইহার মূলে ছিল। তিনি স্থঅঙপত। 
ছিলেন বলিয়া তাহার দল লোক মুখে তাহার নানেই পরিচিতি লাভ করে। 
তিনিও তাই বায়না স্থবিধার জন্য পরিচিত নামে দলকে চিহ্তিত করেন। 
সংস্থার হীরক জয়ন্তীবধ ১৩৭৫ সালে গৌরচন্ত্রদীস পরলোকগমন করেন । 


বাংল! লোকনাট্য সমীক্ষা ৬৫১ 


তাহার একমাত্র জামাত। শৈলেন্দ্রনাথ মোহাস্ত (বি. কম.) এখন সম্প্রদায়ের 
দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন । স্থবলচন্দ্র অধিকারী সংস্থার পরিচালক । সতাথর 
অপেরায় বাংলা দেশের খাঁতিমান অভিনেতারা অভিনয় কবিয়াছেন ও 
করিতেছেন। গত করেক ব্সর ধরিয়া এই সংস্থা কতৃক ব্রজেন্দ্রকুমাবের 
'ধুলার স্বর্গ”, “সোনাইদীঘি” সৌরীন্দ্রমোহনের “মাটির মাহ্ধ', নন্দগোপালের 
'আলোর ডাক” জিতেন্দ্রনাথের “দ্বিতীয় পানিপথ', কানাইলাল নাথের “কে 
কাদে, দেবেন্দ্র নাথের “যাত্রা হল সরু” ভৈরব গঙ্গেপান্ায়ের 'অশ্রুদিয়ে লেখা", 
“একট পয়সা”, পিদধবনি+, 'শাহীনশা আকবর", 'মাতঙ্গিনী হাজরা", আন্তর্জীতিক 
খাতিসম্পন্ন নাট্যকার মন্মথ রায়ের “দিপ্বিজয়” প্রগতিশীল নাটাকার উৎপল 
দত্তের 'জালিয়ানওয়ালাবাগ* প্রভৃতি পালা পশ্চিমবঙ্গ ও আসামে পরিবেশিত 
হইন্ডেছে। এই সংস্থার কার্ধালয় ৩৩৩এ, ববীন্দ্র সবণীতে ( কলিকাতা-৬ ) 
অবস্থিত। সত্যন্থর অপের। নানাদিক হইতে যাত্রার সংস্কার-মাজন ও শ্ীবৃদ্ধির 
প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ কৰিয়াছে। 'এই উদ্দেশ্যে শৈলেন মোহান্ত রবীন্দ্-ভারতী 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগে প্রায়ই সংযোগ স্থাপন করিতেছেন । বর্তমান গ্রস্থকাঁরকে 
তিনি নাট্য-উপদেষ্টারূপে বৃত করায় গ্রস্থকারের পরামর্শে সংস্থার হীরকজয়ন্তী 
বর্ষে শ্রীমোহান্ত ( ১৩৭৫ পাল ) একটি যাত্রা! লাইব্রেরী স্থাপন করিয়াছেন । 
যাত্রজগতে ইহ1 অভিনব ও প্রথম প্রচেষ্টার পরিচয়। লোকসংস্কৃতির একনিষ্ঠ 
পূজারী গৌরচন্্র দাসের স্থৃতির উদ্দেশে ইহার নামকরণ করা হইয়।ছে 
'গৌবচন্ত্র যাত্রা লাইব্রেবী” ॥ বর্তমান গ্রস্থকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত বিশেষ 
বিশেষ লোকনাট্যকাঁর ও প্রখাত লোকন টাভিনেতাদের আলোকচিত্র এই 
লাইব্রেরীতে স্থাপন কর] হইয়াছে । ১৯৬০ শ্রীষ্টা্ হইতে সংস্থার পালাহ্থসারে 
নৃতন ধরণের একতাঁন রচনা করেন রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিগ্ালয়ের লেকচারার 
তরুণ গঙ্গোপাধ্যায় এবং নূতন লে(কনৃত্য পরিকল্পনা করেন রবীন্দ্রভারতীর 
অংশকলীন লেকচারার ব।মকুষ্ণ লাহিড়ী এম. এ. | 

যাত্রার রঙ্গস্থল সহায়ক (1:0170981, ) অভিনয়কালে রক্ষম্থলে আসিয়া 
অভিনয়ের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রবাদি দেওয়া-নেওয়া করে। এই আসর 
সহায়কের কোন নির্দিষ্ট পোষাক নাই! সে বুঝিতেই পারে না যে 
নাটাপ্রয়োগে তাহারও একটু স্থান আছে। সে কখনো সোজা হইয়া কখনো 
গুড়ি্ড়ি মারিয়া রঙ্গস্থলে ধ্রব্যাদি দিয়া অভিনেতাদের সাহায্য ক্ষে। 
তাহার অগমন-নির্গমন অনেক সময় হাস্যকর হইয়া! উঠে। জাপানের কাবুকি 


৬৫২ বাংলা! লৌকনাট্য সমীক্ষা 


নাটকের প্রয়োগ কতা 71072782 সম্পর্কে সচেতন । ইহাতে [01010108218-এবর 
জন্য নির্দিই পোষাকের (০০180 11) 0180 9» বাবস্থা করা হয়। সে প্রবেশ 
পথ দিয়া সহজভাবেই মঞ্চে আসাযাওয়া করে। মঞ্চে তাহার স্থান সম্পর্কে 
সে নিজে ও সচেতন। যাজার 0:0190081 সম্পর্কে মানসিক ও নাট্য- 
পরিচালকের সচেতন হওয়! বাঞ্ছনীয়। বর্তমান গ্রস্থকাঁরের পরামর্শে সত্যন্থর 
অপেরার মালিক শৈলেন মোহান্ত 0:001081)-এর জন্য নির্দিষ্ট পোষাকের 
বাবস্থা করিয়া পার্ক সার্কাস ময়দানে “একটি পয়সা” পালায় ১৩৭৫ সালে সংস্থার 
হীরক জয়ন্তী বর্ষে যাত্রায় নৃতন বীতির প্রবর্তন করেন। উহাতে 00087 
এব শিল্পিজনোচিত দায়িত্ববোধ বাড়িয়া উঠিবার স্ববিধ! হইয়াছে । বর্তমান 
্রন্থকারের পরামর্শে শ্রীমোহাস্ত অকেন্ট পার্টির যস্তীদের জন্যও ১৯৬৯ খ্রীষ্টান 
বিশেষ ধরণের পোষাকের প্রবর্তন করেন । যাত্রায় ইহ? নৃতন। 


নটকোম্পানী যাত্র। পার্টি 


বরিশাল জিলার মাচরং গ্রামনিবাসী বৈকুনাথ নষ্ট ১৯১৪ খ্রীষ্টাবে “মাচরং 
বৈকু নাট্য সমাজ" নামে একটি লোকনাটা সংস্থা প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহার 
পরিচালক ছিলেন শশিভূষণ নট্ট। বৈকুঞ্ঠ নট্ট ( বেহালাবাদক ), হারান নট 
(গায়ক ) এবং পরে বৈকু নট্ের জামাতা যোগেন্দ্রনাল নষ্ট (চোঁলকতবৰলা 
বাদক ) সংস্থায় যোগদান করেন। 

দলের অধিকারী, পরিচালক ও অনেক সংগীত শিল্পী নষ্্র বলিয়া! লোকমুখে 
ইহা নষ্টকোম্পানী” নামে পরিচিতি লাভ করে । এই পরিচিতি অন্ধ্যায়ী দলের 
আর একটি নাম হয় “নট্র কোম্পানী যাত্রা পার্টি” । এই নামেই দলের 
বিশেষ পরিচয়। প্রীচীনত্বের দিক হইতে চালু দলগুলির মধ্যে ইহার স্থান 
ছিতীয়। আটান্ন বৎসরের পুরাতন সংস্থার বর্তমান হ্বত্বাধিকাঁবী যোগেন্দ্রলাল 
নষ্টের পুত্র মাখনলাল ন্ট । বিভিন্ন দল হইতে অভিজ্ঞতা! সঞ্চয় করিয়া ১৯১৪ 
্রীষ্টাবে সৃর্যকুমার দত্ত এই সম্প্রদায়ে যোগদান করেন নৃত্য-শিক্ষক, স্থুর শিক্ষক 
ও ভাস্তরমের অভিনেতীরূপে । অল্পকালের মধ্যেই তিনি দলের ব্যবস্থাপনা 
দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অর্ধশতাকবীর অধিককাল ধরিয়া তিনি যোগ্যতার 
সঙ্গে এই দল পরিচালনা করিয়া আঁসিতেছেন। অশীতিপরবৃদ্ধ শুর্ধকুমার 
এখনে দল পরিচালন! করেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হইম্মাছে ষে এই সংস্থ' 
কর্তৃক টিকিট বিক্রয় করিয়া লৌকনাট্যাভিনয়ের হ্ুত্রপাত করা হয়্। বিখ্যাত 


বাংল! লোকনাট্য সমীক্ষা ৬৫৩ 


নট সথরেশচন্দ্র মুখোপাধ্য।য় ( স্থরেশ মাষ্টার ), ফণিভূষণ মিলল (ছোট ফনী) 
ও সুরেন্দ্রনা্থ মুখোপাধ্যায় এই সম্প্রদায়ে প্রধান অভিনেতা রূপে কাজ 
করেন। হহাঁর তন্যতম খ্যাতিমান অভিনেতা ছিলেন হরলাল গঙ্ষোপাধ্যায় 
( টিষ্বল)। সংস্থার স্থদর্শন নট জনার্দন চক্রবর্তী ( নাকপাড়াঁ, বরিশাল ) 
স্মভিনেত! ছিলেন। নষ্টকোম্পানীর দক্ষ নট ছিলেন হ্থনীশ মৃখাঞজি (রানু) 
এবং ঈশা খা ও প্রবীর খ্যাত পঞ্চ সেন। নারী চবিভ্রাভিনেতাদের মধো 
বিনোদরানী ছিতীয় ( বিনে!দচন্্র দাস__মাহিলাড়া, বরিশাল ) ও বেবতী বানী 
( রেবতী মোহন দে, ফরিদপুর )খুব যশের অধিকারী ছিলেন। এই সংস্থা 
প্রসিদ্ধ নটগণ অভিনয় করিয়াছেন ও করিতেছেন । সম্প্রদায়ের অেষ্ট গায়ক 
ছিলেন কালীপদ দীস মজুমদার (কালীগাইয়ে )। অবস্থার অন্যতম জনপ্রিয় 
গায়ক শ্যামচাদ সীতরা (চৌগাছা, নদীয়া )। কঠ বৈশিষ্টোর জন্য তাহাকে 
শ্যামৈর বাশি বলা হইত। অঘোরচন্দ্রের 'প্রংলাদ চরিত্র', ভোলাশাথের 
'দাক্সিণীত্য', আঘদিশুর* ফণিভূষণের “মেদিলী”, “রামাজ' (লক্মণবজন নামে), 
পচকডি চট্টোপাঁধা1য়ের মা”, মন্থ রায়ের কারাগার" নাটক অব্লন্ধনে গাজা 
কংশ” প্রভৃতি বহু নাটক সংস্থা কক যশের সঙ্গে অভিনীত হইয়াছে। কেক 
বসব ধরিয়া এই সম্প্রদায় কর্তৃক ব্রজেন্দ্রকুমীরের “দেবতার গ্রাস”, “দেবীদাস”, 
'সম্রাট জাহানদাঁর', 'আকালের দেশ', চাদবিবি' “কিফ্-শকুনী”, বিনয়রুষ্ের 
মিংগ্রাম” জিতেন্্রনীথের “ডাকিনীর চর", “জয়যাত্রা' প্রভৃতি পালা পশ্চিমবঙ্গ 
৪ আদামে পরিবেশিত হইতেছে । সংস্থার কাধালয় ১৭, হব্চন্্র মল্লিক 
স্রাটে (শোতাবাজার, কলিকাতী-৫ ) অবধস্থিত। পরত্রিশ বংসরের অধিককাল 
ধরিয়া এই সংস্থা শোভাবাজারে অবস্থান করিতেছে । 


নবরপ্রন অপেরা 


পূর্বোন্লিখিত রঞ্জন অপেরা বন্ধ হইলে জীবনকষ্ণ দাস (উত্তর কলিকাতা ) 
দলের দ্রব/- সম্ভার ক্রয় করিয়া ১১৭, ববীন্দ্র সরণীতে ( কলিকাতা-৬ ) 
'নবরঞ্তজন অপেবা” প্রতিষ্ঠিত করেন। সম্প্রদায়ের পরিচালক শভুনাথ ঘোষ। 
এই সংস্থা কর্তৃক ব্রজেন্দ্রকুমারের “বিচারক”, “যাদের দেখে না কেউ", 
নন্দগোঁপালের “ভুলের মীশুল', জিতেন্দ্রনাথের “জীবন্ত পাঁপ” বিধায়ক ভট্টাচার্যের 
'মাইকেল মধুণর্দন”, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'ক্তলেখা” শঙ়্ুৰাগের রক্তাক্ত 
আকফ্রিক।', সত্যপ্রকাশের 'লক্ষণ বর্জন, প্রভৃতি লোকনাট্য পরিবেশিত হইতেছে | 


৬৫৪ বাংলা লোকনাটা সমীক্ষা 


নিউগণেশ অপেরা 

গণেশ অপেরা উঠিয়া গেলে গোঞ্ঠবিহারী ঘোষ ( নিমতলা ঘাট গ্রীট, 
কলিকাতা ) ইহাকে “নিউ গণেশ অপেরায়' রূপাস্তরিত করেন । ৩৫৬১, 
রবীন্দ্র সরণীতে ( কলিকাতী-৬ ) এই দলের কার্যালয় । ব্রজেন্দ্র কুমারের 
ধরার দেবতা”, পন্দগোপালের আগুন, আনন্দময়ের পর্থীবাজ', “পরিচয়” 
“সৈনিক”, ভুলিনাই?, কানাইলাল নাথের ঝড়ের পরে" অনিলাভ চট্টোপাধায়ের 
'মসনদ' প্রভৃতি লোকনাটা এই সংস্থা কর্তৃক পরিবেশিত হইতেছে । 


নিউ রয়েল নীণাপ!ণি অপেরা 

নারায়ণচন্দ্র ভট্রাচার্ধ (উত্তর কলিকাতা ) ৭৪ কালীপদ লরকার 
( উল্টে।ভাঙ্কা, কলিকাতা ) সংস্থার অধিকারী । ১১৭, রবীন্দ্র সরণীতে 
( কলিকাতা-৬ ) ইহার কাধাপয় অবস্থিত। এই সম্প্রদায় কর্তৃক ব্রজেন্দ্রকুমশরের 
“ভাগোর বলি”, “কবিচন্দ্রাবতী", “দেশের ডাক", “কলঙ্কিণীরাই', অনিলাঁভের 
'রঘুড।কাত', শন্দগোপালের "সাধকরামপ্রসাদ”' সতাসন্ধের 'একট্রকরো রুটি, 
নবেশ চক্রবতীর “বিষ্প্রিয়া” প্রভৃতি পালা পরিবেশিত হইতেছে । 


তরুণ অপেরা 

প্রথমে কালক।তার চোরবাগান অঞ্চলে এই সংস্থা গ্রতিষ্িত হয়! পরে 
মুশিদাবাদ জিলার পশাশী নিবাসী স্থধীর কমার মণ্ডস ১১৩, ববীন্দ্ব সরণীতে 
( কলিকাতা-৬) উহ্থার কাঁধালয় শ্বাপন করেন। বর্তমানে ইহার লেী 
কলিকাতা-বাগবাজাব নিবাঁপী বীরেন্দ্র নারায়ণ পাঁল। ব্রজেঞ্জবুমারের িক্তের 
নেশা") “মেঘে ঢাকা ববি, শৌরীন্দ্রমোহনের কিষ্ণকান্তের উইল" রাজা 
রামমোহন? নন্দগোপালের সোনার নংসার", সত্যপ্রকাশ দত্তের পিঞ্চনদীর 
তীরে", শল্তবাগের “ঘুমভাঙার গান”, হিটলার, 'লেনিন' প্রড়তি পালা এই 
দল কর্তৃক অভিনীত হইতেছে । শঙ্তুবাগ রচিত “হিটলার” পালা বন্দুকের 
বাবহার, শব্দ ও আলোকণিয়গ্কণের জন্য যাস্তিকতার শাহাযা লইয়া আসরে 
প্রযোজিত হয়। বর্তমান গ্রন্থকারের পরামর্শের লোকনাট্যকার শল্ভুনাথের 
হিটলার নাটক প্রয়োগে রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের আসিস্ট্যান্ট লেকচারার 
অমর ঘেষের পাঁহায্য গ্রহণ করা হয়। শ্রী ঘোষ এই পালাটি পরিচালনার 
দায়িত্ব গ্রহণ করেন । এই প্রপঙ্গে উল্লেখযোগা ১৯৬২ শ্রীষ্টাকে “বিশ্বরূপা 
নাট্যোনয়ন পরিকল্পনা পরিষৎ্ আয়োজিত ববীন্দ্রকাননের যাত্রা উৎসবে 


বাংলা লোকনাটা সমীক্ষা ৬৫৫ 


আলোক নিয়ন্ত্রণে যাত্রায় প্রথম যাস্কিকতার সাহাষা গ্রহণ কবা হম়ু। আলোক 
নিয়ন্ত্রণ করেন তাপস সেন। এই উৎসব অনুষ্ঠানে অভিনয়ে মাইক্রোফোন-এ 
বাবহার করা হয়। হিটল।র নাটকের ১৫০ তম অভিনয্ে বধীন্্ভ।বতী 
বিশ্ববিগ্ঠালয্বের উপাচার্যা ডক্টর রমা চৌধুরীর সভাপতিত্বে তরুণ অপেরা একটি 
বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এই অনুষ্ঠানে নাঁটাকাঁর, পরিচালক 
ও শিল্পীদের প্রীতিমূলক পরিতোষিক বিতরণ করা হয়। পাঁরিতোধিক 
বিতরণ করেন প্রবীন নাট্যকার মন্মথ বায়। এই জাতীয় পাবিতৌধষিক 
বিতরণের মধা দিয়া তরুণ অপেরাঁর অধিকারী বীবেন্দ্রনাথ পাপ ১৩৭৫ সালে 
যাত্রায় একটি নৃতন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন । 
নাটাভারতী থিয়ে ট্রকাল যাত্রাপার্টি ্‌ 

সংস্কার স্বত্বাধিকারী পি. দাশগুপ্ত | ইহার ক।ধালয় ১০৭, শোভাবাজার 
্বাটে ( কলিকাতা-৫ ) অবস্থিত। জগন্নাথ কোলে ( ভূঁতপূর্ব মন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ ) 
ইহার প্রধান পৃষ্ঠপোষক । ব্রজেন্দ্কুমারের রর হে অতীত কথা 
কও', কানাই নাঁথের মা ও ছেলে সত্যপ্রকাশ ধত্তের আনারকলি? 
বিজ্য়কুমান ঘোষের 'বাজ্ুশার' নরেশ চক্রবর্তীর “বিনয়-বাদল-দীনেশ? 
শান্তিরঞন দে-র 'বামী চণ্তীদ!স? প্রভৃতি লোকনাটা এই সংস্থা কক প্রযোজিত 
হইতেছে । 
স্নতা চপেরা 

১১৭, ববীন্তর সবণীতে ( কলিকাতা-৬) এই সংস্থা প্রতিষ্ঠিত। লালমোহন 
দাগ ( উত্তর কলিকাতা )ইউহার অধিকারী | ইহার বাবস্বাপক গোপাল 
চটোপাধায় । এই সম্প্রদায় কর্তৃক ব্রজেন্দ্রকুমারের “দোষ্ী-কে”, মাটিবকান্না' 
আনন্দময়ের “যুগের দাবী”, ফাসির মঞ্চে কানাই নাথের “সৈনিক ধর হাতিয়ার? 
সতাপ্রকাশ দত্তের “তামশী” অঙ্গার”, প্রসাদ ভট্টাচার্যের “অশান্ত ঘপ্রি” প্রভৃতি 

ল৷ পরিবেশিত হুইতেছে। 

অশ্থিক! নাটা কোম্পানী 


১১৭1১, রবীন্দ্র সরণীতে ( কলিকাঁতা-৬) সংস্থীর কারধালয় অবস্থ্িত। 
অমিয় বন্থ, মধু বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমল লাহিড়ী এবং কালিয়দমন গুহঠাক রা 
তাহার্দের নামের আছ্ক্ষর লইয়! সংস্থার নামকরণ করিয়া ইহাঁর প্রতিষ্ঠা 
করেন। বতমানে ইহার হ্বত্বাধিকারী অমিয় বস্থ ( কলিকাতা) ও কার্তিক 


৬৫৬ বাংলা লোকনাটা সমীক্ষা 


চন্দ্র দে (খিদিরপুর, কলিকাতা )। এই সম্প্রদায় কর্তৃক ব্রজেন্দ্কুমারের 
'ঝান্সির রানী, "রামী চত্তীদাস”, গৌরচন্ত্র ভড়ের “গরীবের মেয়ে”, নন্দ 
গোপালের “সাঝের প্রদীপ, অনিলাভ চট্টোপাধ্যাস্ের “বিষের ধোয়া” সৌবীন্্র 
মোহনের “সম্রাট আলাউদ্দিন”, দেবেন নাথের 'শ্বত্যুর চোখে জল, কানাই নাথের 
'চণ্ডতীতলার মন্দির", প্রভৃতি লোকনাট্য পরিবেশিত হইতেছে । 


ভারতী অপের। 

হুগলী জিলার আবামবাঁগ-ভাছুড় নিবাসী উমাশঙ্কর ঘোষ ইহার মালিক। 
১১৩, রবীন্দ্র সরণীতে ( কলিকাতা-৬) সংস্থার কার্যালয় । এই সম্পদায়ের 
অধিনায়ক কালীপদ দৌষ। সংস্থা কর্তৃক ব্রজেন্দ্র কুমাবের “তৈরবের ডাক", 
“মৃত্যুঞ্জয় সুর্ধসেন” কানাইলাল নাথের “রক্ত দিয়ে লেখা? আনন্মময়ের “বিসর্জন? 
নন্দগোপালের “অশ্রবাদল' ও “সতীবেহুল।”, বীরু মুখ্যোপাধ্যায়ের “বাঘা যতীন, 
প্রভৃতি পাল! অতিনীত হইতেছে । 


মাধবী নাট] কোম্পানী 

৩৩৫বি, রবীন্দ্র সরণীতে ( কলিকাতা-৬ ) এই সংস্থা প্রতিষ্ঠিত। ইহার 
স্বত্বাধিকারী বেলা ঘোষ। এই সংস্থা কর্তৃক “রিক্সাওয়ালা”, প্রসাদ কৃষ্ণ 
ভট্রাচার্ধের “রক্ত দিয়ে কিনলাম", কানাই নাথের “আগুন নিয়ে খেলা প্রস্ততি 
নাটক পরিবেশিত হয়। 


শ্রীরাধা নাট্য কোম্পাণী 

এই সংসদের কার্ধালয় ১১৭।১ রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-৬। ইহার 
স্বত্বাধিকারী অযিয় বস্থু। এই সংস্থা পরিবেশিত নাটকগুলির নাঁম--প্রবোধ 
সরকারের 'বুগাবতার শ্রীবামকৃষ্ণ', নির্মল মুখাঁজির পথের ছেলে", জিতেন 
বসাকের “ফরিয়াদ” গ্রভৃতি। 
নিউ আর্য অপেরা 

১১৯, রবীন্দ্র সরণীতে ( কলিকাতা-৬ ) ইহার কার্যালয় অবস্থিত। এই 
সংস্থার স্বত্বাধিকারী গোপাল চট্োপাধ্যায়। সংস্থা কর্তৃক সত্যপ্রকাশ দত্রের 
“বিষপাথর', ব্রজেন্দ্কুমাবের “বাঙালী”, বিধায়ক তট্রাচার্ধের €ভক্তভৈরব 
গিরিশচন্দ্র, উৎপল দত্তের “রাইফেল”, শাস্তিরগ্নন দের “নেতাজী স্থৃভাষচন্ত্র 
প্রভৃতি পাল! পরিবেশিত হইতেছে। 


বাংলা লোকনাটা সমীক্ষা ৬৫৭ 
নিউ প্রভাস অপেরা - 
এই সংস্থার মালিক দীনবন্ধু গুছাইত এবং পৃষ্ঠটপোঁষক তিনকড়ি গুছাইত। 
সংস্থার কার্ধালয় ৩৩৩এ+ রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-৬। ইহার পরিচালক বমেন 
বস্থমল্লিক । এই দলে দেবেন নাথের “বিপ্রবী ভিয়েতনাম" প্রসাদ ভট্চাধের 
'নাগরদৌলা” নন্দগোপাল বায় চৌধুরীর “পাগল ঠাকুর, ছবি বন্দোপাধাঁয়ের 
জ্বলন্ত বাকদ', রমেন লাঁহিড়ীর “বাহুমুক্ত রাশিয়া”, হক বায়ের তীচতে চাহ" 
প্রভৃতি পালা পরিবোশত হইতেছে । পাগল ঠাকুর" নাটকের শততম অভিনয় 
রজনীতে নিউ প্রভীস অপেরা ১৩৭৫ সালে একটি বিশেধ অনুষ্ঠানের আয়োজন 
কবে । বর্তমান গ্রস্থকারের সভাপতিত্বে এই অনুষ্ঠান উদ্যাপিত হয় । এই উপলক্ষে 
সংস্থার গ্রতোক শিল্পী ও সহযোগীকে মানপত্র ও 'প্রীতিউপহার প্রদান কব! 
হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন প্রবোধবন্ধু অধিকারী (শ্ুত্রধাধ__ 
আনন্দলোক )। শিল্পী ও কর্মীদের স্বীকৃতিদানের উদ্দেস্তে ঘাত্রায় ইহা! দ্বিতীয় 
অনুষ্ঠান । অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন দীনবন্ধু গুছাইত ও তিনকড়ি গুছাইত। 
পশ্চিমবঙ্গ পর্ধটনদপ্ধর আয়োজিত গ্রথম কলিকাতা মেলায় (১৯৬৯ ) এই 
সংস্থার “পাঁগলঠাকুব” পালা অভিনীত হয় । 


বৈকুষ্ঠ যাত্রা সমাজ 

মাথনপাল নট্ট এই সংস্থার স্বত্বাধিকারী । ১৭, হরচন্দ্র মল্লিক স্রীটে 
সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৩৭৬ সালে । আশুতোষ সাহা, বি. এল. এই সংস্থার 
পরিচালক ছিলেন । ব্রজেন্দ্রকুমার দের পতি ঘাঁতিনী সতী? (১৯৬৯ ), কিরণ 
সিন্ধু বিদ্যাসাগর”, “বি্মঙ্গল' প্রসৃতি পালা সংস্থা কর্তৃক পরিবেশিত হয় । 
শ্রীমা নাটা কোম্পানী 


ইহার স্বত্বাধিকারী নন্দদুলাল চট্টোপাধ্যায় । ৩৩৩এ, রবীন্দ্রসরণীতে 
(কলিকাতা-৬ ) এই সংস্থার কার্যালয় অবস্থিত। ইহার পরিচালক কাঁলীপদ . 
বিশ্বাস। দেবেন্দ্র নাথের “বাঞ্পাদিত্য” শান্তিরঞন দেরু “বাক্ষলীপল্পা”, মহেন্্র 
গুপ্তের “রক্তন্নাত দিলী' প্রভৃতি পালা সংস্থাকর্তৃক পরিবেশিত হয়। 
মীনা ভ্যারাইটিজ অপেরা 


ইহার স্বত্বাধিকারী নন্দছুলাল দে। সংস্থার কার্ধালয় ৩৩৭, ববীন্দ্র সরণী, 
কলিকাতা--৬। ইহা বাংলা ও হিন্দী যাত্রা! পরিবেশন করে। লত্যপ্রকাশের 
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5৫৮ বাংল! লোকন'ট্য সমীক্ষা 
“আমি কে”, কমলেশ ব্যানাজির “সমীজ', “সোনে কি জঞ্চির' (হিন্দী ) ও 
পৃর্থীরাঁজ চৌহান+ ( হিন্দী ) প্রভৃতি নাটক সংস্থ। কর্তৃক পরিবেশিত হইতেছে। 
লোকন'টা | 

ইহার স্বত্বাধিকারী নীপমণি দ্দে। ৩৩৩বি, ববীন্দ্র সরণীতে (কলিকাতা-৬) 
ইহার কার্যালয় অবস্থিত। এই দলে উতৎপলদত্তের “জয় বাংলা” ও “সন্ন্যাসীর 
তরবারি” বিধায়ক ভট্টাচাধের “বিদ্যাঙ্ুন্দর' প্রভৃতি পালা অভিনীত হইতেছে । 
'শিল্পীতীর্ঘ 

ইহার স্বত্বাধিকারী বৈদ্যনাথ শীল । ৩৩৩বি, রবীন্দ্র রণীতে (কলিকাতা-৬) 
ইহার কার্যাশয়। তারাশংকরের “কবি'র যাত্রারূপ (নির্মল দুখাজি ), 
“মমতাময়ী মা” প্রভৃতি পালা সংস্া কর্তৃক অভিনীত হইতেছে । 
সুশীল নাট্যকোম্পানী 

পিনাকী বন্দ্যোপাধ্যান়ও পিদ্ধিনাথ বন্দোপাধ্যায় ইহার মালিক। সংস্থার 
কার্ধীলয় ১১৩, রবীন্দ্র সরণী, কলিকাঁতা-৬ । এই দলে 'সরলা” গোপাল ভাড়?, 
“অভিশপ্ত মসনদ প্রভৃতি পাল! অভিনীত হইতেছে । 
স্বপন অপের। 

সংস্থার স্বত্বাধিকারী স্বপনকুমার ব্যানাজি । ২৯২।৫, ববীন্্র সরণীতে 
€ কলিক1তা-৫) ইহার কার্ধালয়। ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত সংস্থা কর্তৃব 
তারাশংকরের 'সপ্তপদদীর যাত্রারূপ (বটুরু মুখোপাধ্যায় ) পরিবেশ্যিত হইতেছে 
ও গৌর ঘোষের “নাগিন মাহাতো" (বীরেন্দ্রকষ্ণ ভদ্র ) প্রস্তুত করা হইতেছে। 
অন্তালগ পেশাদার সংহা 

উল্লিখিত সংশ্থা ছাড়াও কলিকাতার আরো কতগুলি পেশাদার সম্প্রদদায় 
কর্তৃক যাত্রানাঁটা পরিবেশিত হয় । ইহাদের যধ্যে ঘোষ কোম্পানী যাত্রাপার্টি 
(১২২, লল্খ্রীনারীয়ণ বোভ, ক:লকাতী-২৮ ১, ক্যালকান্টা অপেরা ( ৩৩১, 
রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-৬ ), অশোক ভট্রাচার্ধের শ্রীশ্রীরামকঞ্চ নাট কোম্পনী 
( ২২।এইচ1১, বাঁজা মনীন্দ্র রোড, কলিকাঁতা-৩৭ ), বত্বা' চট্টোপাধ্যায়ের 
ক্যালকাটা নাট্যবীথি অপেরা ( ৩৩৩এ, রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা ৬), 
অলকেশ চক্রবর্তী ও সতীশ চন্রবর্তীর চিন্তরগুন অপেরা (৭০1২।এ, মাঁনিকতলা 
্্ীট, কলিকাতা-৬ ), মাধব চন্দ্র মালীকাঁর ও স্থবরেশ রগ্ুন সরকারের রূপঙ্জী 
নাট্যকোম্পানী (৩১১, রবীন নরণী, কলিকাতা-৬ ), প্রদীপকুমার পালের 


বাংলা লোকনাটা সমীক্ষা ৬৫৯ 


ক্যালকাটা মিলন বীথি অপেরা (১১৭1১, রবীন্দ্র সরণী, কলিকাঁতা-৬ ), 
শংকরী ভাগ্ডারীর কালিকানাট্য কোম্পানী (১১৩, রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-৬), 
বিবেকরঞ্তন চক্রবর্তীর ধৃতিশ্রী নাটাশিল্পম্‌ (বি. কে. পাল এভিনিউ, কলিকাতা), 
অনিক কুমার বন্থুর নবধুগ অপেরা ( বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা ), 
অমবেন্দ্রনাথ ভট্টাচাধের ভারতীয় রূপনাট্যম্‌ ( ববীন্দত্র সরণী, কলিকাতা -৬ ), 
ভূতনাথ মজুমদারের শতর্ূপা ( ৩৫৬১, রবীন্দ্র নবণী, কলিকাতা-৬ ), ববীন্দ্র 
দাসের নিউ ক্যালকাটা অপেরা ( ববীন্দ্র মরণী, কলিকাতা-৩ ), প্রবোধ কুমার 
হাঁলদারের দি ভাঁগুররী অপের] ( রবীন্দ্র শরণী, কলিকা1তা-৬ ), পটলচন্জর ঘোষ 
দিগরের কুুনাট্য কে।ম্পানী ( ৩৩১, রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-৫ ), বিপিন 
বিহারী ঘোড়ই-ব শ্রীযুর্গা অপের] (৫২১ পি. সি. ব্যান।জি রোড, কলিকাতা- 
€৭ ), কনকলতা নারেকেব কনক অপেরা ( ৩৩৩।এ, বশীন্দ্র সরণী, কপিকাতা- 
৬), স্ুত্রত বাহার পরিচ।লনার শ্রীশঙ্কর নাটাম (১১, পাইকপাড়া পো, 
কলিকাতা-৩৭ ) শিখা দাসের কমলা অপেরা (১৭১১, বুবীন্র সরণী 
কলিকাতা-৬ ), ভি. এন. মাইতি ও “ক, এল. মণ্ডলের আরাধনা নাট্য 
কোম্পানী ( ৩৫১২, রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-৬ ), প্রফুল্প কুমার সরকারের 
অগ্রদূত নট্যসংসদ (১০৭, শোভা বাজার দ্ীট, কলিকাতা ), সন্ন্যাসী মাহাতো 
ও অমূল্য সরকবের অন্নপূর্ণ অপেরা ( ৩৩৩।বি, রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-৬ )) 
কানাইলাল মাজীর নিউ ণীতল। নাট; কোম্পানী ( ১৬৭, নেতাজা স্থভাষ রোড, 
কলিকাতা-৭, ) শম্তুনীথ সিংহের ভোশানাথ অপেরা € ১১৩, রবীন্দ্র সরণী, 
কলিকাতা-৬ ) প্রভৃতি উল্লেখযোগা | 


(গ) কলিকাতার সৌখিন যাত্রাসম্প্রদায় 

বর্তমানে 'কলিকাতীয় মৌখিন যাত্রা সম্প্রদায়ও রহিয়াছে । এই সকল 
সংস্থার মধ্যে 'রামকষ্চ নট্যিবীথি? (প্রামাণিকঘাট রোড, কলিকাতা-৩৬ ), 
'দান্ধ্য নাট্য সংঘ ( নিমতলা, কলিকাতা-৬ ), “অনামী শিল্পী চক্র? (দমদম, 
কলিকাতা-২৮ ) 'জয়কালী সৌখিন নাট্য সমাজ' ( ঢাকুরিয়া, কলিকাতা-৩১ )। 
“নুর ও বাণী? (দমদম, কলিকাতা-২৮ ), “বিজয় নাট্য সমাজ? ( মানিকতলা, 
কলিকাতা-৬), “চেনা-অচেনা, (শ্যামবাজার, কলিকাতা-৪ ), “ক্যালকাটা 
ইনাষ্টিটিউট ( বড়বাজার, কলিকাতা ), 'নান্দনিক' ( বেলগাছিয়া, কলিকাতা 
-৩৭)১ “তারানাট্যম্‌ ( বড়বাজার, কলিকাতা-৭ ১), 'রাজবন্নভপাড়া ব্যায়াম 


৬৬০ বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা 


সমিতি? ( কলিকাঁতী-৩ ), নারিকেল ভাঙ্গা সংঘ' ( কলিকাঁতা-১১) 'বিশ্বরূপা 
নাট্যোন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষণ্ণ কর্তৃক আয়োজিত (১৯৬৪) যাত্রা 
প্রতিযোগিতীয় অংশ গ্রহণ করে। উল্লিখিত সম্প্রদায়সমূহ ছাড়াও সৌখিন 
সংস্থা রূপে শ্ীমা সারপাণি মহিলা বিদ্যাপীঠ, (শ্রীরামকৃষ্ণ পল্লী, বেহালা, 
কলিকাতা--৩৪ ), 'সর্বমঙ্গলা যাত্রপার্টি' । সর্বমঙ্গলা পল্লী, কলিকাতা-৩৪ ), 
“মি থি পর্পী। উন্নয়ন সমিতি (বরানগর, কলিকাতা--৫০ ), পাড়া মিত্র সংঘ 
( বরানগর, কলিকাতা-৫০ ). “অগ্রণী পল্ীমঙ্গল মমিতি' ( দমদম-খানপাড়া, 
কলিক1তা-২৮ ) প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে । 

এই সংস্থা পাঁচটি সরকারের নিকট হইতে ১৯৬৪---১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে এক 
কালীন বাধিক আর্ঘিক পাহায্য লাভ করিয়াছে । 
(ঘ) লোকনাট্য-শিল্পী প্রসঙ্গ 

লোকনাট্য শিল্পীদের কথা বলিতে গেলে বিভিন্ন দিক হইতে তাহ|দের 
পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন । কারণ নানা শ্রেণীর শিল্পীর সাঁধনা-সমন্বয়ে 
যৌধশিল্প নাটকের সার্থক অভিনয় সম্পন্ন হয় । সুতরাং ইহাতে কাহারও দ'ন 
অস্বীকার করিবার মত নহে। বিংশ শতকের বিশিষ্ট গুনী শিল্পীদের (অভিনেতা, 
পাল! সম্পাদক, গাঁর়ক, বাদক, স্থরকার ) পরিচয় নিম্নে সন্নিবেশিত হইল । 
(১) বিশি্ অভিনেতা 

সম্ভ।! কৌশল অবলম্বন করিয়া করতলবাধন ও “কেয়।বাত্‌-বহু ত-আচ্ছ।” 
লাভের উদ্দেশ্য ব্জন পূর্বক বংশ শতকের লোকনট্যাভিনয়ে যাহারা চগিত্র- 
রচনার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ কাঁরয়াছেন তাহাদের মধ্যে ছয়জন শিল্পীর “অষ্টত্ব 
সর্বজন স্বীকুত। এই শিল্পীদের মধ্যে_স্থরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ফণিভৃষণ 
মুখোপাধ্যায় ও ফণিভূষণ মাতপাঁলের কথা প্রথমে উ্লিখিত হইল |. 
সুরেশচন্্র মুখোপাধ্যায় (১৮৮৪--১৯৩৬ ) 

ফরিদপুর জিলার লোঁনশিংহ গ্রামের ধিবাঁপী স্ুরেশচজ্জর আই. এ. 
পাঠরত অবস্থায় মোক্তারী পাশ করেন । কিন্তু কোটে কাঁজ না করিয়া তিনি 
উপসী উচ্চ ইংঝ্জী বিদ্যালয়ে (ফরিদপুর ) সহকারী শিক্ষকের কর্ষ গ্রহণ 
করেন। এই সময় হইতে তিনি সৌখিন থিয়েট!রে অভিনয করিতে থাকেন।' 
কিছুকাল পরে বিদ্ভাপয়ের কীর্য পরিত্যাগ করিয়া! তিনি “ভ্রিটশ, ইিয়ান্‌ 
স্রীম নেভিগেশন্‌”এর চাকুরী লহয়। রেন্ুন চলিয়া যান। জাহাজ কোম্পানীনু 
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এই চাকুরী ছাড়িয়া হুরেশচন্দ্র কলিকাতায় 'রাজা প্রলম্নকৃমার ঠাকুরের স্টেটে" 
কাজ করিতে আরম্ভ করেন। বাক্তিত্ববৌধ প্রবল ছিল বলিম্বা স্বেশচন্ত্ 
কোথাও দীর্ঘকাল চাকুবী করিতে পারেন নাই। ইহা যেমন সতা তেমনি শিল্পি- 
জীবনের প্রতিও যে তাহার স্বাভাবিক আকধণ ছিল তাহাও তেমমি সতা। 
কাজেই এই চাকুরীও তিনি ছাড়িয়া দিলেন। ইহার পরে 'ত্রাউন্থিয়েটারের" 
ভাইরেক্টর্‌ ও প্রধান অভিনেতা! হইয়া তিনি ঢাকায় চলিয়া গেলেন । থিয়েটারে 
তাহার খুব সুনাম হয়। ইহার পরে ১৯২৩ খ্রীষ্টা্ে স্থরেশচন্ স্থায়ীভাবে 
পেশ।দারী যাত্রায় যোগদান করেন । হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের 'জয়লক্ষমীপালার' 
'বপাদিত্য” পেশাদারী যাত্রাক্জ তাহার প্রথম অভিনীত ভূমিকা। 'নবন্ধীপ সাহার 
দলে এই অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়। বাক্তিগত অভিনয়-নৈপূণা ও অভিনয় 
শিক্ষাদানের বেশিষ্ট্যের জন্য যাত্রাজগতে তিনি 'স্থরেশ মাষ্টার” নাঁমে খ্যাতি লাভ 
করেন। মতিলাল রায় ও মুক্ন্দদাস যাত্রার বিখাত বক্তা ছিলেন। এই ছুই 
ব্তগার পরে স্থরেশচন্দ্র ছাড় বিশ শতকের যাত্রা-শিল্লীদের কাহারো! মধো এই 
গুণের পরিচয় পাওয়া যায় নাই। কেবল বাংলা নয়, ইংরেজি ভাষায়ও তিনি 
বক্তৃতা করিতে পারিতেন। অনেক লোকনাটোর আসরে স্থুরেশচন্দ্র তাহার 
বাগ্মিতার পরিচয় দিয়াছেন। “নবদ্বীপ সাহার দল", “ঘোঁধালের দল”, 
'পাষাণময়ী অপেরা”, নিট্রকোম্পাণী যাত্রা পাটি” “সতাস্বর অপেরা", “ভোলানাথ 
অপেরা প্রভৃতি সংস্থায় শিক্ষকতা ও প্রধান প্রধান চবিজ্রাভিনয় করিবার 
পরে 'জাতীয় আনন্দ প্রতিষ্ঠান, নামে তিনি একটি যাত্রা সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত 
কবেন। ময়মনসিংহে গাঁওনা করিবার সময় তৎকালীন ইংরেজ মাজিষ্টেট 
আপত্তি করায় তিনি “জাতীয়” শব্দটি বর্জন করিতে বাঁধা হইলেন । নাই 
'আনন্দপ্রতিষ্ঠান, নামে সংস্থাটি লোঁকনাটা পরিবেশন করিতে থাকে। 
এই দলের পরিচালক ছিলেন তাহার ভ্রাতুণ্পুত্র পরেশনাথ মুখোপাধ্যয় 
(ফরিদপুর )। বিদ্ধ্যাঝবলির' অনুহদ, “লক্ষ বলির” বিরথ, “আদিশুরের? 
আদিশুর, 'দাক্ষিণাতোর' মহন্মদ তোঘলক, “তর্পন"এর কর্ণ, বঙ্গে বগীর 
তাক্কর, “রাখি বন্ধনের ছগনলাল, “ফব-এর গৌতমব্যাধ, নবকান্বরের' 
বিশ্বকর্মা, ধিনূর্যঙ্জের' কংস, “লগ্চমাবতারের' রাবণ প্রভৃতি নানাপ্রকার চরিত্রের 
সার্থক রূপদাঁন করিয়া স্থুরেশচন্ত্র শ্রেষ্ঠ অভিনেতার স্বীক্তিলাভে দমর্থ 
হইয়াছেন । ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে কার্বাঙ্থেল্”এ আক্রান্ত হওয়ায় 
ঢাকা মিডফো্ট, হাসপাতালে সুদর্শন-স্থক£ নটের জীবনাবসান ঘটে। 
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ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায় ( ১৩০০_-১৩৭৫ ) 


হাগুড়া জিলাঁর সীঁতরাগাছি নিবাসী ফণিভূষণ নট ও নাট্যকার । 
নাট্যালোচনা প্রসঙ্গে তাহার কথা কিছু বলা হইয়াছে । অভিনয়ে তাহার 
শ্রেষ্ঠত্ব সর্বজনস্বীরুত। তিনি স্তকণ্ঠের অধিকারী ছিলেন না; কিন্ত ইহাকে 
অভিনয়ের উপযোগী করিয়া তুলিয়াছিলেন। তিনি কেবল অভিনেতা নহেন, 
সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষকতা কৰা 'তাঁহবর অন্যতম কার্ধ ছিল । যাত্রাজগতে তিনি 
বিড়ফণি" নামে খাতি। কণিভূষণের পিতী বখুনাঁথ মুখোপাধায় গিরিশচন্দ্র 
অভিনয়-শিষা ছিলেন । তিনি মৌখিন অভিনয় কবিতেন । তাহার নিকটেই 
ফণিভূষণ অভিনয় শিক্ষা করেন। এই প্রসঙ্গে ফণিভূষণের একটি উক্তি উদ্ধার 
করা যাঁইতেছে,১আমার পিতৃদেব শ্রীযুক্ত বঘুনাথ মুখোপাধ্যায় 
৬গিরিশবাবুর শিয়--তখন নাঁট্যকলার বিশেষদূপ আলোচনা করেন এবং বনু 
বহু অবৈতনিক নণটাসম্প্রদাঁয়ের শ্রীবুদ্ধি সাধনে সচেষ্ট ছিলেন। আমি তাহ! 
দেখিতাঁম, শিখিয়! আনন্দলাভ করিতাম?। হাওড়া একটি থিয়েটার পার্টিতে 
“ঝাণী-চুর্গাবতী” নাটকে জগন্নীথ-এর ভূমিকার তাহার প্রথম অভিনয় সম্পন্ন হয়। 
ইহার পরে সৌখিন যাত্রায় "মকুত্ত যজ্ঞ' পালার নারায়ণ, বের" উত্তীনপাঁদ, 
“হরিশ্চন্দ্রের' হরিশ্ন্দ্র এবং এবং 'বাসবদমন” পালার বিজয়কেতন চবিজ্রে 
তিনি অভিনয় করেন। কিছুকাল সৌখিন অভিনয় করিয়া ১৩৩” সালে 
ফণিভূষণ পেশাদারী যাত্রায় যোগদান করেন। তাহার জ্যেষ্ঠতাত সতীশচন্ত্র 
মুখোপাধায়ের “রাঁমকুষ্চ প1ট)পমিতি' নামে একটি দল ছিল! এই দলেই 
তাহার পেশাদারী যাত্রীভিনয়ের স্ত্রপাত হয় স্বরচিত “ভাগাদেকী? (কণা) 
পালায় বরাহপণ্ডিতের, ভূমিকায় । ইহার কিছুকাল পরে প্রধান অভিনেতা 
ও অভিনয় শিক্ষক দূপে তিনি 'ভাঁগারী অপেরায়, যোগ দেন। এই সময় 
হইতেই দেশে তাহার খাতি ছড়াইতে আরম্ভ করে। “ভাগারী অপেরা", 
আর্ধঅপেরা” “নট্রকোম্পানী যাত্রা পার্টি, 'বঞ্জন অপেরা+, গণেশ অপেরা? 
“তরুণ অপেরা”, “নাটাভারতী থিয়েট্রিকাল ঘযাত্রাপার্ট', “সত্যন্থর অপেরা, 
প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ে প্রধান অভিনেতা ও নাটা শিক্ষক্ূগে তিনি কাজ 
করেন । “বাস্থদেব পালার শ্রীকৃষ্ণ, “রাঁমানথজের' লক্ষণ, চন্দ্রহাসের' দধিমৃখ 
বাজা, “সৈরিক্কীর' বুহন্নলণ, চন্দ্রধরের' চন্দ্রধর, “বাঙ্গালীর দায়ুদ খ!, বিচারকের" 





১। ক্ষত্রিয়গৌরব, তৃমিকাঁঁফপিডুষণ মুখোপাধ্যায়, ১৩৩২, ১১ই আশ্বিন 
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বিক্রমাদিতা, “বীর অভিমঙ্ধ্যর” শকুনি প্রভৃতি বিভিন্ন চরিত্র স্িতে তিনি প্রত্ৃত 
কৃতিত্বের পরিচয় দান করিয়াছেন। | 

'মনোমোহন থিয়েটারে” “কহহার', জাহাঙ্গীর”, “সমু %” নাটকে এবং 
“মিনাভা থিয়েটারে? পরপারে নাটকে তিনি অভিনয় কৰিয়াছেন । জিনদেবা, 
“বিদুষীভার্ধা?, সিমাপিকা”, “বৈকুঠ্ঠের উইল" ছাতাচিজ্ে অভিনয়ে ফণিকূণ 
অংশগ্রহণ করিয়াছেন। হাওড়া জিলা কগ্রেম (১৯৫৮) এবং গৃিগজপ। 
নাটোন্য়ন পরিকল্পনা পরিমৎ্ কর্তৃক অভিনদ্ব-নৈপাশোর জলা তাঁগ তে 
মাঁনপত্র (১৯৬২) প্রদান করা হয়। ১৯৩৮ শ্রী; ফণিভুমণকে সংগাহগাটিক 
আকাঁদামি হইতে যাত্রাশিল্পী রূপে পুরস্কৃত কা হয়। ১৯৬” খীষ্টান্দে ফি ৭ 
সত্যন্বর অপেরায় নাট্যশিক্ষক রূপে যোগদান কবেন। সঙ্ন্থর অপে শর 
সৌজন্যে নাঁটাভারতী থিয়োট্রক্যাল যাত্রাপার্টিতে শীরকেল ভাঙ্ষামোগল 
বাগানে (কলিকাতা) “বাশের কেন্সা, পালার অভিনঘূরত অবস্থা এ 
অন্বপ্থ হইয়া পড়াঁয় অল্প পরেই মেডিক]ল কলেজ হাসপাতালে ম্নদর্শন পাটের 
জীবনাবসান ঘটে ( ১৩৭৫ )। 


ফণিভূষণ মতিলী'ল ( ১৩১১--১৩৭৮ খ্রীঃ) 
বড়িষা মতিলাল পরিবারে (আদি বাসস্থান মাঁজিলপুর--২৪ পব্গণ] ) 
ফণিভূষণ ১৩১১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। জীবনের প্রারস্থে পিতৃবিনে!গ 
হইলে মাতৃভক্ত ফণিভূষণ মাত্র নয় বৎসর বয়সে ১৩২৭ সাপে 'ভূষণচ্্র দাসের 
দলে" বালকরূপে যোগদান করেন । ইহার পূর্বে তিনি প্রাইমারী স্কুলের 
বৃততিপরীক্ষা পাশ করেন। পরবর্তীকালে ফণিভূষণ বাংলা লেখাপড়া করেন! 
অনেক পরে প্রৌঢ় বয়মে তিনি কিছু ইংরেজি শিক্ষা লাভ করেন। তৃদগ 
দাসের দলের পরিচালক ও তৎকালীন স্খ্যাত বাদক হীর প্রসন্ন মুখোপা্ধায় 
তাহাকে অভিনষ শিক্ষা দিতে আরম্ত করেন। এই পর্যায়ে উক্ত দলে তাঁহার 
প্রথম অভিনয় মতিলাল ঘোষের “ক্রুব' পালার “ফ্রবচরিত্রে' | কলিক1৮ 
নিমতলা অঞ্চলে স্থকৃঠ বালক ফণিভূষণ নঙ্গীতপহ ক্রবচিতর রপায়পে 
একটি আঁদরেই তেরখাঁনি রৌপাপদকের একখানি মালাদ্বারা অভিনন্দিত 
হইয়াছেন । বাঁলকচরিত্রীতিনয়ের বয়স উত্তীর্ণ হইলে তিনি স্ত্রী-ভূমিকায় 
ংশগ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন। তাহার উল্লেখধোগা নারী চরিত্রাভিনয় 
হইতেছে 'নাগদণ্ড কোম্পানীর" 'ঘোরাহ্থর” পালার “মহামায়া এবং পাষাণময়ী 


৬৬৪ বাংল! লোকনাট্য সমীক্ষা 
অপেরার' 'ক্ষণাদেবী' পালার কক্ষণা'। ইহার কিছুকাল পরেই ফণিভৃষণ 
পুরুষ চরিত্রচিত্রণে মনোনিবেশ করেন। অভিনয়ের স্বাভাবিক শক্তি, স্থুক 
এবং আস্তরিক অনুশীলনের ফলে যৌবনকাল হইতেই তিনি সুনাম অর্জন 
করিতে থাকেন। ফণিভূষণের একাগ্র সাধনাই তাহাকে ক্রমে ক্রমে যাত্রা 
জগতে অভিনয়ের দিক হইতে শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান অর্জনে সক্ষম করিয়া দেয়। 
তাঁহার আভনয় বীতি সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। পূর্বে যাঁজার 
আসরে দেত্যরজ, রাঁজা, মন্ত্রী, সেনাপতিচরিত্র প্রীধান্ত পাইত ; দর্শকদেরও 
এই চরিত্রাভিনয়ের প্রতি অধিক দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিত। কিন্তু ফণিভূষণ 
প্রব্তিত প্রাণ-চাঞ্চলাময় সজীব অভিনয়ের মধ্য দিয়া প্রথম “যুবরাজ শ্রেণীর, 
চরিত্রের প্রতি দর্শকদের বিশেষ দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ফণিভৃষণের অভিনয় 
সম্পর্কে ইহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । বয়োজ্োষ্ঠ ফণিভৃষণ মুখোপাধ্যায় ( বড়ফণী ) 
যাত্রায় যোগদান করিবার পরে বয়ঃকনিষ্ঠ ফণিভূষণ মতিলাল “ছোট ফণী, 
নামে খ্যাত হইলেন। পাষাণময়ী অপেরা”, 'নট্টকোম্পানী যাত্রাপার্ট”, 'গণেশ 
অপেরা” “রঞ্জন অপেরা, “ভাগারী অপেরা”, 'আর্ধ অপেরা 'নাটাভাওতী 
থিয়েট্রক্যাল যাত্রাপাটি” প্রভৃতি বিভিন্ন সংস্থায় প্রধান প্রধান চরিত্রে অভিনয় 
করিয়া “ছোট ফণী' বিশেষ যশ ও জনপ্রিয়তার অধিকারী হইয়াছেন । 


ফণিভূষণের সার্থক চরিত্র-চিত্রণ প্রসঙ্গে 'জয়লক্মী” পালার 'গজারুচাষী” 
ক্ষণা'র মিহির, শ্রীবৎসের' স্থক্, “রামান্ছজের, লক্ষণ, “কৈকেয়ীর ভরত, 
'লীলাবসানের' শান্ব, 'শাপমুক্তির' শ্রীরুষ্ণ, 'মহিযাস্থরের' বক্তা স্থর, 'প্রবীরার্জুনের' 
প্রবীর, 'দাঁশী পুত্রের” নন্দ প্রভৃতি বহু চরিত্রের উল্লেখ কর] যাইতে পারে । 

“ঘুমিয়ে আছে গ্রাম” “রিউ-বেরঙ, “অভিমান” প্রভৃতি ছাঁয়াচিত্রে তিনি 
অভিনয় করিয়াছেন । “বিশ্বরূপা নাটোনয়ন পরিকল্পনা পরিষ” কর্তৃক 
আয্জোজিত যাত্রা-উত্সবে (১৯৬২ ) ফণিভূষণকে শ্রেষ্ঠ যাত্রাভিনেতারূপে 
মানণপত্র প্রদান করা হয় । 

যাত্রাভিনয় প্রসঙ্গে বাকি তিনজন শিল্পীর কথা এখন ব্লা হইতেছে । 
তাহাদের মধ্যে একজন সতীশচন্ত্র মুখোপাধ্যায় ও অন্ত দুইজন হইতেছেন 
স্বরেন্জরণাথ মুখোপাধ্যায় এবং হরলাল গঙ্গোপাধ্যায় । ্‌ 


সতীশচন্্ মুখোপাধ্যায় (১২৭*--১৩৭১ সাল) 
সতীশচন্দ্রের নিবাস ছিল বর্ধমীন-বাগনাপাড়া। প্রসন্ন নিয়োগীর দল ও 


বাংলা লৌকনাট্য সমীক্ষা টা 


গণেশ অপেরা! পার্টিতে অভিনেতা ও নাট্য শিক্ষক রূপে কাজ করিবার পরে 
তিশি “বামরুষ্চ নাট্যসমিতি, নামে একটি যাত্রা সম্প্রদায় গঠন করেন । 
*প্রথম বয়সে সতীশচন্দ্র নারী-চরিত্রে অভিনয় করতেন, পরবর্তীকালে 
পুকষ চরিত্র রূপায়ণে তিনি মনেখনিবেশ করেন ।” তাহার অভিনয়রীতি সম্পর্কে 
পূর্বেই বলা হইয়াছে । তিনি যে সকল চরিত্রে রসস্ষ্টি করিয়াছেন তাদের 
মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য তইসেছে “দেবযানী পখলার কচ, “শিবি বাজার 
শিবি' শ্মিশান।-এর তেজচন্দ্র, কলাশী'র চশ্রকেতৃ প্রভৃতি । ১৩৫১ সালে 
সতীশচন্দ্র পরলোকগমন করেন । 


স্বরেক্্নাথ মুখোপাধ্যায় (১২৯৬ ) 

স্থরেন্্নাথের পিতৃভূমি ফরিদপুর জিলার বাঁজবাড়ি মহকুমান্তর্গত 
নলিয়াগ্রামে । ইংরেজি বিদ্যালয়ে শিক্ষারত অবস্থায় কুস্তি শিক্ষা ও সৌখিন 
থিয়েটার করিবার প্রতি তাহার লক্ষ্য ছিল অধিক । তাহার কুক্তি শিক্ষার 
সঙ্গী ছিলেন অভিনেতা জীবন গানুলী। কুস্তি ও থিয়েটার উভয় ক্েজেই 
হুরেন্দ্রনাথ বৈশিষ্ট্য অর্জন করেন । 

১৯০৩ শ্রীষ্টান্ধে গিরিশচন্দ্রের “কব চবিত্রঁ নাটকে ঞ্রবের চরিত্রে তাহার 
গ্রথম মর্ধাবতরণ । তিনি রলরাজ অমৃতলাল বস্তর নিকট অভিনয় শিক্ষা 
করেন। 

স্ববেন্ত্রনাথ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজ পক্ষে যোগদান করেন | এই বিষয়ে 
কাঁজী নজরুল ইসলাম ও অভিনেতা বিশ্বনাথ ভাছুড়ী তাহার সঙ্গী ছিলেন। 
যুদ্ধের শেষে বসোরা হইতে ফিবিবার পরে তিনি থিয়েটারী অভিনয়ে 
মনোনিবেশ করেন। ক্লাসিক থিয়েটার, ভাঙ্জমহল থিয়েটারঃ অরোর! 
থিয়েটার, বেঙ্গলী থিয়েটার, আকুবাবুর থিয়েটার প্রভৃতি সংস্থায় তিনি বহু 
নাটক অভিনয় করেন। 

নাট্যাগাধ শিশিরকুমীর “সীতা” নাটক অভিনয় করিবার সময় জীগন 
গঙ্গোপাধ্যায় ও স্থুরেন্্রনীথকে সম্প্রদায়ভূক্ত করেন। কিছুকাল মহল: 
চলি্বার পরে স্বাস্থাবান, সুদর্শন ও স্থৃকণ্ঠের অধিকারী স্থরেন্ত্নাথ অধিক 
বেতন পাওয়ায় বীণাপাণি নাট সমাজ সংস্থায় যোগদান করেন। ইভার 
পরে মথুর সাহার থিয়েট্রিক্যাল যাত্রাপার্টি, ভাগারী অপেরা, গণেশ অপেরা, 


১। রজনীকান্ত মগুল--পাল সম্পাদন দ্রষ্টব্য । 


৬৬৬ বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা 


আর্ধ অপেরা, ভোলানাথ অপেরা, নষ্কোম্পানী প্রভৃতি যাত্রা সংস্থায় 
স্থবেল্্নাথ একক্রমে দীর্ঘ বাহান্ন বৎসর যাত্রাভিনয় কবেন,_-১*"পনের বছর 
থিয়েটারে অভিনয় করার পরে একাঁদিক্রমে ৫২ বছর যাত্রীভিনয় করি।” 
তাহার অভিনীয় রীতির কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। 'দক্ষিণার”ঁ একলব্য, 
“র্পণের” ভীম, খনার" বরাহ পশ্ডিত, “বাস্দেবের” ঘণ্টাকর্ণ, প্রহলাদ চরিত্রের" 
খিরণ্যকশিপু, 'সরমার* বাবণ, চাঁধাঁর ছেলের একমানায়ক, “ম্বামীর ঘরের, 
চবণ চাকর, পিমাজেব বলিব' বংশীধোঁপা, পুজনীয়ার' সাতুয়া চণ্ডাস, 
'বাগদন্তা”র তুত্রিল খা, মেঘনাদ বধের” মেঘনাদ, “সীমান্ত অভিযানের" সবল তান 
মামুদ, প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের চরিত্রে অভিনয় করিয়া তিনি প্রভৃত ঘশের 
অধিকারী হইস্সাছেন | 

১৯৬৯ শ্রীষ্টাব্বের ১২ই জুল।ই ববীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎক।পীন 
উপাচারা ডক্টর বমাচৌধুরীর সভাপতিত্বে তিনি এ বিশ্ববিদ্ঠালয়ে একটি 
2309153101)  100019 দেন । এই বক্তৃতা সভায় ববীন্দ্-ভারতীর নাট্য 
বিভাগের অধ্ক্ষ ডক্টুর সাধন কুমার ভট্টচার্ধ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বনু অধ্য!পক, 
পণ্ডিত, ছাত্রছাত্রী, কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়ের দিগ্ডিকেট সদস্য স্ধাংশু মোহন 
বন্দোপাধ্য।ঘ, যাত্রা সংস্কার মালিক ও বহু নাট্য রসিক উপস্থিত ছিলেন । 
এই সম্পর্কে ২সংবাঁদ পত্রে প্রকাঁশিত হয়__ 
“যাত্রাভিনেতা সম্মানিত-_ 

রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিগ্ভালয়ের উপ|চার্ধা ৬ষ্ট্ পরমা সৌধুক্সীর আমন্ত্রে 
জোড়া সীঁকোর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেক্ষা গৃহে গত ১২ই জুলাই অশীতি বর্ষের 
প্রখাতি যাত্র(ভিনেতা শ্রীনগরে নাথ মুখোপাধায় “অর্ধ শতকের অভিনয় 
সম্পর্কে অতিথি বক্তারপে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন । বিশ্ববিদ্ভালয়ের 
যাত্রা শিল্পীর পক্ষে এ জাতীয় বক্তৃতা প্রদানের সম্মান তিনিই প্রথম অর্জন 
করলেন । বক্তা যাত্রা গান ও যাত্রাঁভিনয়ের নান! প্রকার উদাহরণ যোগে 
বক্তৃতা করেন। তীর বক্তৃতায় যাত্রার অভিনয় ধারা যেমন স্পষ্ট হয়ে ওঠে 
তেমনি এই প্রসঙ্গে নাটাভিনরের ও নানা কথ! উ'পিত হয়..৮ 

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে থে যাত্রায় যুদ্ধেব একটি বিশেষ স্বান আছে। 











১1 অর্ধশতকের অভিনয প্রসঙ্গে, মাসিক বন্নমতী, আধাঢ়, ১৩৭৭ ২। যুগ্াস্বর, ২১শে 
ভলংহী, ১৯৬৯ । | 
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পূর্বে যাত্রীর তলোয়ার-যুদ্ধ আকর্ষণীয় হইয়া উঠিত। ইহার জন্য কেনি কোন 
অভিনেতা তলোয়ার-যুদ্ধ শিক্ষা করিতেন । স্থরেন্দ্রনাথ তলোয়াব শেখেন তুরস্ক 
দেশের মারতাজা সাহেবের কাছে। বীণীপাণি নাট্যসমাজের দক্ষিণা” পালায় 
পঞ্চকোট রাজবাড়িতে সেনাপতি "শাম্বলিনের? ভূমিকা স্বেন্দ্রনাথ “বাণবিদেখ 
সঙ্গে ( সতীশ বস ) তৃতীয় অঙ্কে তলোয়ার যুদ্ধ দেখাইয়া বিশেষভাবে পরস্কৃত 
হইয়াছিলেন। পূর্বেই উলিখিত হইয়াছে যে এই প্রবীন নট ১৯৭১ গ্রাষ্টবে 
আকাদীমী পুরস্কার লাভ করেন। এই পুরস্কার লাভে পরে যাত্রাশিশ্পিসংথ 
প্রভৃতি কয়েকটি সংস্থা কর্তৃক স্থরেন্দ্রনীকে সঙ্গ্ধনা জ্ঞাপন করা হয় । ১৯৯ 
্ীষ্টান্দের ১৯শে সেপ্টেম্বর কলিকাতা আকাশবানীর “শববণী' অ্ন্ানে জুরেশ্রনাথ 
যাত্রা সম্পর্কে অভিনয় ও গানের ফলিত উদাহরণ পহ আশাচনা করেন । 
১৯৬৯ শ্রীষ্টাব্দের নাট্যসম্মেলনীতে স্বরেন্দজনাথের পূর্বোপ্লিখিত ভাষণ ( প্রধান 
অতিথিরূপে সংক্ষিপ্ধ আকারে আসর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 
হরলাল গঙ্গোপাধ্যায় (১২৯৪--১৩৭২ ) 

হরলাল বরিশাল জিলান্তর্গত কাঁধাপুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। 
মাট্রিকুলেশন্‌ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইব।র পরে তিনি পায়াখালি ( বরিশাল ) 
সিভিল কোর্টে চাকুরী গ্রহণ করেন। এই সময় হইতে তিনি সৌখিন 
থিক্সেটারে অভিনয় করিয়া স্থনাম অর্জন করিতে থাকেন। এই স্থুনাম শেষ 
পর্যন্ত তাহাকে যাত্র! জগতে টাঁনিয়া আনে । তিনি প্রথমে ন্ট কোম্পানী 
যারা পার্টিতে যোগদান করেন । যাত্রায় তিনি “টিম্বল' নামে পরিচিত ছিলেন । 
টিন্বল বিভিন্ন নাটা সংস্থায় পপ্রধান প্রধান চরিত্রাভিনয় ও নাট্য শিক্ষক] 
করেন। তাহাঁরও অভিনয়রীতি সম্পর্কে পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে । 
'আদিশূরের' তক্ষশীল। “শৈশব সাধনার উত্তানপাদ, “পত্মার' জয়সেন, 
“সপ্চমাঁবতারের” বিভীষণ, “পণনুক্তি'র কশ্তপ প্রস্ৃৃতি চরিত্র চিন্রণে স'ঘত 
অভিনয় দ্বারা বস-্থষ্টি করিয়া তিনি খ্যাতির অধিকারী হইয়াছেন। ১৯০৫ 
খীষ্টাব্বে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন । 

বর্তমানের জনপ্রিয় অদ্ভিনেতা 

বর্তমানে বিভিন্ন যাত্রা সংস্থায় যাহারা পুরুষ-চরিত্রে নিয়মিত অভিনয় 
করিয়! জ্নপ্রিয়তা ও খাঁতি অর্জন করিয়াছেন এই প্রলক্ষে তাহাদের 


স্যর 


১) আসর পত্রিকা বৈশাখ, ১৩৭৭ 
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নাম উল্লেখ করা! হইতেছে । এই সকল অভিনেতাদের মধ্যে রহিয়াছেন-__ 
দেবেজ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ( গোবর ভাঙ্গা, ২৪ পরগণা-কলিকাতাঁর বিভিন্ন 
রঙ্ষমঞ্চে অভিনয় করিবার পরে তিনি যাত্রায় আঁসিয়াছেন ), পূর্ণেন্দুশেখর 
বন্দ্যোপাধ্যায় ( নিমতলা, কলিকাতা ১, স্থজিৎ কুমার পাঁঠক ( তসরালা, ২৪ 
পরগণা ), ম্বপন কুমার মুখোপাধ্যায় ( কলিকাতা ), পান্নালাল চক্রবর্তী 
( আটপুর, হুগলী ), দিলীপ কুমার চটোপাধায় (চকবাজার, হুগলী ), 
গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (দক্ষিণেশ্বর, কলিকাতা), ভোলানাথ পাল 
( বেনেটোলা,. কলিকাতা ), অমিয় ভূষণ বস্ত্র, ( নাগের বাঁজার, কলিকাতা! ), 
২৪ পরগণা-আরবেলিয়া নিবাসী সনৎ কুমার বস্থ (মেন্ট, বসু), হুগলী- 
তারকেশ্বর নিবাসী ভোলা পাল ( ছোট ভোলা ), বিজন কমার মুখোপাধায় 
( বাগবাজার, কলিকাতা ), বর্তমানে কলিকাতাঁবাসী অকণ কুমার দাঁসগুধ্ধ 
€ তাহার পূর্ব নিবাস ছিল যশোহর-_কাঁলিয়া ), শাস্তিগোপাঁল পাল (বাগ- 
বাজার ), অধুনা কলিকাঁতাবাসী সব্যসাচী বন্দ্োপাধাঁয় (তপন কুমার-__ 
তাহার পূর্বনিবাস ছিল বরিশাল ), কলিকাতাবাসী ননীগোপাল ভট্টাচার্য 
( ননীভট্ট ), বিমলেন্দু লাহিড়ী (হাঁলিসহর, ২৪ পরগণীা ), মনোরঞ্জন চক্রবর্তী 
( কলিকাতা ), দ্বিজু ভাওয়াল ( কলিকাতা! ), ফণী গান্গুলী, গুরুদাঁস মিত্র, 
শেখর গাঙ্গুলী, ছ্বিপেন চ্যাটাজি, (চেতলা, কলিকাতা ), মোহিত কুমার 
বিশ্বীস (কলিকাতা ), শিবদাস মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা ), মোহন 
চট্টোপাধ্যায় (২৪ পরগণা ), অমর ভট্টাচার্য, নন্দছুলাল চটোৌপাধ্যায় (২৪ 
পরগণ! ), অমর বন্দোপাধ্যায়, শক্তি ভট্টাচার্ধ ( কলিকাতা ) প্রমুখ শিল্লিগণ । 


হাস্তরসাভিনেতা 


লোকনাটোো হাস্তরস পরিবেশন একান্ত আবশ্যক | ইহাঁর জন্য নাটা- 
কারকে চরিত্র হৃষ্টি করিতেই হয়। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই এই হাস্তবস 
অতিমাত্রায় স্কুল ভাড়াঁমি পর্যায়ের । রুচিশীল অভিনেতারা এই স্ুলত্বের 
মাত্রা কমাইয়া বসপরিবেশনের চেষ্টা করেন । যাত্রায় এই শ্রেণীর শিল্পীর শ্বল্লতা 
রহিয়াছে । অপেক্ষাকৃত সংযতভাবে হাস্যরস পরিবেশনের দিক হইতে বিভূতি 
ভূষণ ঘোঁষের এক সময় খ্যাতি ছিল। তিনি 'অথুবানাথ সাহার থিয়েট্রিক্যাল 
যাত্রাপার্টিতে" অভিনয় করিতেন । ইহার পরেই নীম করিতে হয় বর্ধমনে- 
নাদান ঘাটের অধিবাসী উপেন্দ্র নাথ মুখোপাধাঁয়ের ( হাদুবাবু )। “ভাগারী 


বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা ৬৬৯ 
অপেবা” 'আর্ধ অপেরা প্রভৃতি সংস্থায় অভিনয় কিয়া তিনি শের অধিকারী 
হইয়াছিলেন । এ 

হাঞ্রসের চধিত্রে অভিনয় করিয়া সুর্য কুমীর দন্ত (১২৯৪ -_) বিশেস 
পরিচিতি অর্জন করেন। পূর্বে নান! প্রসঙ্গে তাহার নাম ওলিখিত হইছে । 
তাহার পূর্ধ নিবাঁপ ছিল বারশাল জিলার পাঁজি-পুখিপাড়া গ্রামে । বর্তগালে 
তিনি ২৪ পরগণা-কয়!ভাঙ্গীৰ অধিবাসী । ১৩০৪ সলে দশ বৎসর বসে 
স্যকুমীর যাত্রারদলে যোগদান করেন । প্রথমে তিনি সমবেত নীচ-গালে 
অংশ গ্রহণ করিতেন। পরে বালক চরিত্রে অভিনয় করিতে থাকেন । 
ইহার পরে বয়সনিবন্ধন ক ধরিয়া যাওয়ার তিনি পুরুধ চসিত্রাভিনয়ে 
মনৌনিবেশ করেন। ননট্ট কোম্পানী ঘাত্র! পার্ট” গঠিত হইবার পরে ১৩২১ 
সালে তিনি এ দলে যোগদান কবিষ্কা হাস্ত- রসাটিনেতাপ্ূপে কাজ করিতে 
থাকেন। নাচ-গান জ।নিতেন বলিয়া সংস্থার নৃতা ও সুর শিক্ষাণ দায়িত্ব 
তিনি বৃহন করিতেন। পোক-নাট্যের জন্য তিণি কিছু কিছু গানও রচনা 
করিধ। বিভিন্ন পালায় যুক্ত করিয়া ধিয়াছেন। পালা-সম্পা্নার স্ময় তিশি 
এই কাজ করিতেন । 

হাস্তবসাভিনয়ে মাত্রাতিরিক্ত স্থুলতাও ভাড়ামির পক্ষপাতী নহেন বিয়া 
হুগলী জিলার কলাছড়া গ্রাম নিবাসী শিবচন্দ্র ভষ্টীচার্ধের নাম ( ১৯১৬--) 
এই গ্রসঞ্গে উল্লিখিত হইতে পাবে । ১৯৩০ গ্াষ্টান্ধে চৌদ্দ বংসর বক়্ল হই» 
শ্রীভট্টাচাধধ অভিনয় করিতে শুরু করেন । িনরভা” 'নাটাশিকেতন' ও 
“ুঙমহল” খিয়েটারে কয়েক বতশর অভিনয্ধ করিবার পরে তিনি খাস্রায় 
যোগদান করেন । বর্তমানে তিনি যাত্রার অগ্রগতি-প্রয়ামী। ইহার জন্য তিনি 
এই গ্রস্থকাবের অগ্প্রেরণা ও সহযোগিতার এই প্রথম যাত্রা শিমাদের লইয়া 
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মাত্রা শিল্পিসংঘণ (১৯৬৬) প্রাতিষ্ভা করিখাছেন | সংঘটি ১৯৬১ গ্রীষ্ঠাকের 


( কলিকাঁত।-৬) ইহার কাথালম্ন। সংঘের উদ্দেশ্য সম্পকে বনা হইয়াছে 

“নানাদদিক হইতে লোকনট্যাঁভিনয়ের ও লে।কনাটা রচনার উন্নতি, লোকনাটা 
সম্পর্কে আলোচনা সভা, শিক্ষাপ্রদ ভ্রমণ, প্রদশনী প্রভৃতির বাবস্থা, লেকিশাটা- 
লাইব্রেরী স্থাপন, লোকনাট্য।ভিনয় ও সংগীত শিক্ষার জন্ প্রতিষ্ঠান গঠন, 
লোকনাটা-প্রয়োগের জন্য আসর-মঞ্চ প্রতিষ্ঠা, দুঃস্থ যাত্রাশিল্লীদের সাহাম্য 
কল্পে অতিনয়াদির আয়োজন, সংঘের মুখ-পত্র রূপে পত্রিক1 প্রকাশ প্রস্তুতি 


৬৭০ বাংল! লোকনাট্য সমীক্ষা 


যাত্রাশিল্পি-সংঘের মুখ্য উদ্দেশ্ট” (সংঘের উদ্দেশ্য ও নিয়মাবলী ভরষ্টব্য )। 
হাস্তরসের নিয়মিত অভিনেতাদের মধ্যে মীখনলাল সমাদ্দার (€ ১৯০৪-_, 
পূর্বনিবাঁস ফরিদপুর, অধুনা কলিকাতাবাসী ) খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা অর্জন 
করিয়াছেন । এই বিষয়ে রাধারমণ পালেরও (হুগলী-চুচুড়া) খ্যাতি 
বহিয়াছে। শ্রীপাল পূর্বে কলিকাতার বিভিন্ন থিয়েটারে অভিনয় করিতেন । 


নাীচরিত্রীভিনেতা 


পূর্বে কখনো কখনো মহিলা কর্তৃক স্ত্রী-ভূমিকাঁ অভিনীত হইলেও 
লোকনাটো নাঁরী-চৰিজ্রে পুরুষদের অংশ গ্রহণ করাই সাধারণ বীতি ; পূর্বেও 
ইহার উল্লেখ কর! হইয়াছে । এই শ্রেণীর অভিনয়ের জন্য পুরুষ অভিনেতা 
বাছাই করিবার সময় কন্বর, দৈহিক গঠন, কমনীয়তা এবং বেশবিন্টাসের পরে 
চলনে-বলনে নাবী জনোচিত ভাবভঙ্গির শিল্পোচিত অন্করণ-ক্ষমতা সম্পর্কে 
বিশেষ বিবেচনা কবা হয় । এই দিক হইতে লোকনাটাভিনয়ে বিংশ শতকের 
শিল্পীদের মধো বিনোদ রানীর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ করিতে হয়। হুগলী 
জিল(র অধিবাঁপী বিনোদ চন্দ্র চক্রবর্তী শ্রী-চরিত্রে অভিনয় করিয়া নিজের 
পদবীটি হারাইয়া “ধনী” উপাবির অধিকারী হইয়াছিলেন | মথুরনাথ সাহার 
থিয়েট্রিকাঁল যাত্রাপার্টি, 'ভাগুারী অপেরা” প্রভৃতি সংস্কায় তিনি অভিনয় 
করিয়াছেন । পূর্বে যাত্রায় রাঁনী ছাড়া কাহিনী ছিল ন1; তাই পালাম্ রানী 
চরিত্রের প্রাধান্য হিল এবং যাহারা এই চবিত্রের সার্থক রূপদান করিতেন 
পরিচিতিতে তাহাদের নাখের সঙ্গে “বানী? শন বুল্ত কলা হইত । পরবর্তী- 
কালে বাঁজকুমারী তা যুব্ী প্রেমিকা চরিত্রের প্রাধান্য বাঁড়িবার পরেও 
পূর্ববীতি অন্রসীরে এই সব ভূমিক[ভিনেতাদের নাশের সঙ্গে রানী” শব যুক্ত 
হইতে থাকে । ঘিনোদরানীর পরে বিভিনন যারা অবস্থায় অভিনয়কারী 
নিতাইধ।নী ( হাঁগড়া-মাকড়দা। নিবাঁমী নিতাই পদ গঙ্গোপাধাক় ) প্রভৃত 
যশের অবিকারী হইয়াছিপেন । নারী চবিত্রীভিনয় "প্রসঙ্গে বাখালরানীর 
( রাখালচন্দ্র দাস-_বাইশারি, বরিশাল : নাম বিশে উল্লেখের দাবী রাখে। 
কারণ, নারীজনে!চিত বেশবিলাম এবং অভিনয় সৌ৮বে সহজেই তিনি রস- 
স্ষ্টি করিতে পাবিতেন । পুকুখ-চরিত্রাভিনেতাদের মত নারী-চবিজ্রাভি- 
নেতাদ্দেব পক্ষে সাধারণত দীর্ঘকাল শ্ত্রীহ্নভ সুষ্ঠু অতিনয় পরিবেশন করা 
পম্ভব হয় না। ইহার প্রধান কারণ বয়সৌচিত দৈহিক অন্তরায়। শ্রীদাস 


বাংল! লোকনাটা সমীক্ষা ৩৭১ 


এই সত্য বুঝিতে পারিয়া স্থনাম রক্ষা পূর্বক বয়োরুদ্ধির জন্থা যথা সময়ে 
অভিনয় হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। 

বর্তমানকাঁলে বিভিন্ন সংস্থার পাঁলাভিনয়ে নারী চবিভ্র রূপানণকা বীদের 
মধ্যে স্থনাম অন করিয়াছেন ছবিরানী (শ্ঠামাপদ রায় )। ত্াঁভার পূর্ব 
শিবান ছিল পূর্ববঙ্গে, অধুনা তিনি হাওড়া-বেলুড়ের অধিবাসী হইয়াছেন । 
নাণী-চরিত্রে বাঁবলিরানী (প্রকৃতি ভট্রীচার্-_সঁধি, কলিকাতা! ), চপল 
রানী ( চপলকুমার ভাছুড়ী-_কলিকাতা ), পুতুলত্রানী (শস্তু নায়েক- কপাই 
কুপ্তা, মেদিনীপুর ), শতদলরানী (স্থ্নীলচন্দ্র রায়--হাওড়া বাগনাঁন ) 'এব" 
হরিগোপালরানীর (হবি গোপাল দাস-_পূর্বনিবাম বরিশাল, বর্তমান নিবাস 
বনমালীপুর-_বারাসত, ২৪ পরগণা ) জনপ্রিয়তা ছিল। লোকনাটশভিণয়ে 
এখন বিভিন্ন সম্প্রদায়ে স্ত্রীচরিত্রে মহিলাদের যেগদান করিবাব সাধারণ 
বী(ত প্রচলিত হইয়াছে । উল্লিখিত রানীর1ও কোন কোন দলে এখনো 
অভিনয় করিয়া ত্রী-ভূমিকায় রসন্থষ্টি করিতেছেন। 


(২) পালা সম্পাদক 


নৃতন পালা অভিনয়ের পূর্বে ঘে ক্ষপ লয়া অবিকারীর হাতে আসে 
অপবিবন্তিত ভাবে সেই রূপটি আসরে উপস্থাপিত হয় না । মহলার »ময় 
নানা দ্িক হইতে চিন্তা করিয়া ইহার কিছু কিছু পরিবর্তন প্রয়োজনীয় 
হইয়া উঠে। কেবল যাত্রা নহে, সকল প্রকার নাট্যাভিনয়ে এই রীতি 
অনুশ্থত হয়। “ন্ট কোম্পানীর পালা-সম্পাদন।এ দস্িত্ব কধবুমার দীঘক্াপ 
বহন করিয়া আপিতেছেন। যাত্রা পাল! সম্পাদনা প্রসঙ্গে রজনীকান্ত মগুলের 
( ১৩০০-১৬৭৮ ) নাম উল্লেখ করিতে হয়। রজনীবাবু বদ্ধম।ন জিলার গলসী 
থানার অন্তগত কালন। গ্রামের অধিবাসী ছিলেন । প্রথম শআহাযুদ্ধের সময় 
ম্যাকমিল্ন কোম্পানীর জুনিয়র ক্লার্কের কর্ণ পরিত্যাগ করিয়া তিনি ১৩২৩ 
সালে যাজ্া দলে যৌগ দেন । ১৩২৬ সালে ছিনি গণেশ অপেরাপ' বাবস্থাপনার 
ভার গ্রহণ করেন। ইহার পরে তিনি নাটা সম্পাদনায় মনোযোগী হহয। 
উঠেন। ক্রমে তিনি বহু যাত্রা! পাল! সম্পাদনা করিয়া অভিজ্ঞতা সঞ্চ্ করেন । 
তাহার কলমে বু নৃতন পালা সম্পাদিত হইয়া সফলতার সঙ্গে অভিনীত 
হইয়াছে । ১৩৫১ সালে তিনি দল হইতে অবসর গ্রহণ করেন । কিন্তু ইহার 
পরেও তিনি যাত্রা নাট্যকারদরে বহুপাল' সম্পাদন! করিয়াছেন । 


৬৭২ বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা 
(৩) যাত্রাগায়ক 

বিনোদ ধাড়। 

বর্তমানে লৌকনাটো যেমন অভিনয় প্রাধান্য পাইতেছে পূর্বে তেমনি 
ইহাতে গান প্রাধান্য পাইত। নীলকঞ্ মুখোপাধায়ের কীর্তনাঙ্গও ভক্তি- 
মূলক গান এবং মুকুন্দদাসের উদ্দীপনাময স্বদেশী গীতি লোকনাট্যের আসবে 
পরিবেশিত হইয়া! জনচিন্তে সাড়া জাগাঁইয়াছে। তাভাদের কোন কোন গান 
লেকের মুখে মুখে গীত হইয়াছে । তথাপি এই ছুই বিশিষ্ট সংগীত-শিল্পীর 
প্রাত মর্ধাদা বজায় রাখিরাঁও একথা বলা যায় যে, যে কোন বীতির গীতি 
পরিবেশনের দিক হইতে বিংশ শতকের শ্রেষ্ঠ যাত্রগায়ক ছিলেন বিনোদ- 
বিহারী ধাড়া (বিনোদ ওস্তাদ )। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মেদিনীপুর জিলার 
বগড়ী কৃষ্ণনগর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন । প্রথমে তিনি ওস্তাদ দৌলতরামের 
পদ্ধতিতে ঞ্রুপদ ও টগ্লা শিখিয়া নৈপুণ্য অর্জন করেন। ইহা পর তিনি 
ওস্ত।দ জমিরদ্দিন খাঁর নিকট বাগ সংগীত শিক্ষা করেন । কী্তনাঙ্গ গানেও 
বিনোদ বিহারীর পটুত্ব ছিল। যাত্রার আবে তাহার মত ওত্তাঁদ গাঁয়ক বিংশ 
শতকে আর দেখা যায় নাই৷ “মুদাঁরাও “তারা” গ্রামে তাহার কণ্ঠ ভাল 
খেলিত। লৌকনাট্যের আসরে গাহিবার পক্ষে এই রকম কণ্ঠ অত্যন্ত 
উপযোগী । নানা প্রকার সুর বৈশিষ্টা, লয়ের কাজ ও গাঁয়ন ঢউ-এর জোরে 
বিনোদ বিহারী শ্রোত মণ্ডলীকে মুগ্ধ করিয়া রাখিতেন। ১৯৬১ খ্রীষ্টাবে 
তিনি পরলোক গমন করেন। 


কালীপদ দাদ মজুমদার (কালী গাইয়ে ) 


তিনি ফরিদপুর জিলান্তর্গত কোটালিপাড়াঘ্ঘ ১৩০২ সালে জন্ম গ্রহণ 
করেন । পালা গীনের ব্যবহৃত সকল "প্রকার জবে তাহার অদ্ভুত দখল ছিল। 
উদ্দাবা, মুদীরা, তার! তিনটি গ্রামেই তাঁহার কণ্ঠের স্বচ্ছন্দ গতিবিধি ছিল। 
কালী গাইধের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল; তিনি চড়া গলায় লাজঘর হইতে স্থর 
ধরিয়। আসরে প্রবেশ করিতেন। বঙ্গস্থলে আসিবার পরে কালী গাইয়ের 
,ভাবাভিবাক্তি, ফোয়ারর মত উদ্গত স্ুরধারা ও বিছ্বাদ্গতিষুক্ত . তান 
চতুপ্ার্থস্থ মহ্র সহশ্র শ্রোতাঁকে মূহুর্তের মধ্যে বশীভূত করিয়া ফেলিত। 
লোৌকনাট্যের আঁস্বে বিবেক জাতীয় চরিত্রের গানের সঙ্গে ভাবাভিনয় একাস্ত 
প্রয়োজনীয় । এই ছুইয়ের যুগপৎ পরিবেশনে কালীপদ বিশেষ বৈশিষ্ট্যের 
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স্বাক্ষর বাঁখিয়! গিয়াছেন । লোকনাটোর আসরে যাহার! “বিনোদ ওস্তাদ” 
ও “কালী গাইয়ের' গান শুনিয়াঁছেন শিক্পীদ্ধয়ের গাঁন তাহাদের অন্তরে বাসা 
বাধিয়াছে। কালী গাইয়ে ১৩৫০ সালে ইহ লোক তাগ করিয়াছেন। 

উচ্চারণম্পষ্টতা, ভাঁবাভিনয ও সুর বৈশিষ্টযোর দিক হইতে উল্লিখিত 
শিল্পীছ্য়ের পরেই উমেশচন্দ্র দাসের ( ১৩১৬---১৩৭৩ সাল ) নাম করিতে হয়। 
যাত্রা গানে বিনোদ ওস্তাদ ও কালী গাইয়ের পরেই বাগ সঙ্গীতে নিপুণ 
উমেশচন্দ্রের প্রসিক্ধিছিল। তিনি যথেষ্ট অনুশীলন করিয়া কণ্ঠ গ্রস্ত কবিয়া- 
ছিলেন। এ রকম আবেগময় মাধুর্য পূর্ণ মাজা ঘন উচ্চকণ্ঠে গান কদাচিৎ 
শুনা যায়। উমেশচন্দ্রের পূব নিবাস ছিল ব্রিপুবা জিলার বড়দিয়া গ্রামে। 
দেশ বিভাগের পরে তিনি জলপাইগুড়ি জিলার আলিপুরছুয়ারে বসতি স্থাপন 
করেন । উমেশচন্দ্র বিভিন্ন পেশাদারী যাত্রা সংস্থায় সঙ্গীত পরিবেশন 
করিয়াছেন । আসামে গান করিতে গিয়! হৃদ রোগে আক্রান্ত হইয়া ১৯৬৬ 
গ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে তিনি পরলোক গমন করেন । 

আসরে প্রযোজিত পালার একটি গানে দীর্ঘ সময় পাঁওয়া যায় শা। 
অল্প সময়ের মধ্যে জোরালো! ক্ঠ বিদ্বাতের চমকের মত খেলাইতে ন! 
পারিশে গানের প্রতি আ্োতাদের আকৃষ্ট করা সম্ভব হয় না। ইহার জন্য 
বিস্তর সাধন! প্রয়োজন । কিন্তু যে কোন কারণেই হউক বর্তমান ঘাত্রা 
গায়কদের মধ্যে অশ্থশীলনের যথেষ্ট অতাব লক্ষিত হয়। যাত্রা গান তাহার 
পূর্ব বৈশিষ্ট্য হারাইতেছে। লোৌকনাট্যে লোকগীতির প্রভাব স্বাভাবিক ; 
কিন্ত বর্তমান যাঁন্্ায় লৌকগীতির স্ুর-প্রভাব কম। রেডিও এবং সিনেম! 
প্রচারিত আধুনিক গানের প্রভাব যাত্রীয় ক্রমবিস্তার লা কবিতেছে। 
আধুনিক গানকে মধুর করিয়া তুলিবার জন্য যে ধরণের যন্ত্র ও মন্ত্রীর সহযোগিতা! 
গ্রহণ করা হয় যাত্রায় সে সহযোগিতা লাভ সম্ভব নহে। আবার ইহাতে 
কঠের যে কোমলভাঁব (৪০652599 ) প্রয়োজনীর তাহা বজায় রাখিয়া 
মাইকের সাহাষ্য ছাড়া জোর গলায় আসরে গীতি পরিবেশন একেবারেই 
অসম্ভব । কোমল কণ্ে যাত্রা গান পরিবেশন করা! খাঁ না) শ্রোতার্দের শ্রুতি- 
গোঁচর করিবার জন্য লৌকনাট্যে জোরালো চড়1 গলা! একান্ত প্রয়োজনীয় । 
আঁধুনিক গান কথা প্রধান; এই কথায় লিরিক মাধূর্ঘ থাকা চাই। বর্তমান 
যাত্রা গানের কর্থাঅংশে এই গুণটির বিশেষ অভাব অন্তত হয়। 
চিন্রনাট্যকারগণ এ বিষয়ে গীতিকারদের লাহীঘ্য গ্রহণ করিট্া থাকেন। কিন্ধ 
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যাঁজ্র! নাট্যকারগণ গানের এই দিক সম্পর্কে একেবারেই সচেতন নহেন । যে শব 
অঞ্চলে লোৌকনাটা পরিবেশিত হয় সে সব অঞ্চলবাসীদের বেডিও-সিনেমার 
গ্রভাঁবে ক্রমে ক্রমে গাঁনের কথা ও স্থর সম্পর্কে কান তৈয়ারী হইয়া উঠিতেছে। 
এই সকল কারণেই বর্তমান যাত্রা গানের কথা ও সুর আর শ্রোতার মনোরগুনে 
তেমন সক্ষম হইতেছে না । অনেক সময়ই আসরে দেখা যায় যে পূর্বের মত 
রুদ্ধ নিশ্বানে গীত-স্ধা পানে বঞ্চিত হওয়ায় গানের সময় শ্রোতারা গাঁন অপেক্ষা 
ধূম পানাদিতে অধিকতর মনোযোগী হইয়া! উঠেন। যাত্রা! গান বলিতে যে 
এক বিশেষ রীতির গীতি বুঝায় আঁসরে এখন তাহার পরিচয় পাঁওয়া যায় না। 
এখন ইহা নুতন ধারায় প্রবাহিত হইবার চেষ্টা করিতেছে । হয়ত ইহার 
মধ্য দিয়াই যাত্রা-গীতির ভবিষ্যতের পথ প্রস্তুত হইতেছে । 
বর্তমান যাঁজা-গায়কদের মধ্যে ক£-বৈশিষ্ট্য ও গায়ন রীতির দিক হইতে 

ক্ষিতীশচন্দ্র রায় খুব স্থনামের অধিকারী । তাহার পূর্বনিবাস ছিল বরিশাল; 
এখন তিনি বনগা-হেলেধার (২৪ পরগণ। ) অধিবাসী । তিনকড়ি ভট্টাচার্য 
€ হাওড়া ) ও বগড়ী কৃষ্চনগরের ( মেদিনীপুর ) সুধীরচন্দ্র ধাড়া ( ভজা) 
সুপরিচিত যাত্রা গায়ক । তারাপদ ভট্টাচার্য (সিঁথি, কলিকাতা ), বলাইচন্দ্র 
হালদার (শাস্তিপুর, নদীয়া ), গুরুদাঁস ধাঁড়া ( বগড়ী কৃষ্ণনগর, মেদিনীপুর ), 
খোকন বিশ্বাস সঙ্গীত শিল্পীদের মধ্যে পরিচিতি অর্জন করিয়াছেন । 

(8) যন্ত্র-বাদক প্রসঙ্গ 

বেহালা 

একসময় লোকনাট্যে বেহালার প্রাধান্য ছিল। বেহীলাদারগণ মোটের 

উপর দক্ষ হইতেন। তাহাদের মধ্যে শশিতৃষণ অধিকারী সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন৷ 
» “আসরে মাঝে মাঝে শশিভৃষণ অধিকারীর একক বেহালা বাজনয় সকলেই 
যেন মন্ত্রমুদ্ধ হয়ে পড়তেন; কেবল যাত্রা নয়, তখনকার দিনে এ রকম 
বড় বাজিয়ে খুব একটা দেখা যেত না”। এই শশিতৃষণ পূর্বোল্লিখিত 'শশি- 
ভূষণ গ্র্যা্ড অপেরা পার্টির' স্বত্বাধিকারী ছিলেন । 

বাঁশি | 
বেহালার পরেই লোকনাট্যে বশির স্থান। বাশি প্রচলিত হইতেই 
বেহালার আধিপত্য কমিতে আরম্ভ কয়ে। বর্তমানে পেশাদাবী যাত্রা সংস্থায় 
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কদাচিৎ বেহালা দেখা যায়। বাঁশি ইহার স্থান অধিকার করিয়াছে । বাঁশি 
গ্রসক্ষে প্রথমেই নারায়ণচন্ত্র দত্তের নাম করিতে হয়। ১৩১* সালে হরিপদ 
চট্টোপাধায়ের “তি চরিত পালা হইতে নারায়ণচন্দ্র যাত্রায় স্থায়ীভাবে 
ক্লারিওনেট বাঁশি প্রবর্তন করেন; পূর্বেই ইহার উল্লেখ কর! হইয়াছে। শ্রীদন্ত 
১২৯০ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি,হুগলী জিলার খানাকুল কঙ্চনগর 
অঞ্চলের চক্রপুর গ্রামের অধিবাধী | নারায়ণচন্ত্র 'মথুরানাথ সাহার থিয়েট্ি 
ক্যাল যাত্রা! পার্টি” 'নবন্ীপ বঙ্গনাটাসমাঁজ” 'ভবতারিণীর দল", 'প্রসন্ন নিয়োগীর 
দল” প্রভৃতি সংস্থায় দীর্ঘকাল বাঁশি বাজাইয়াছেন। নীরায়ণচন্্র আর একটি 
বিষয়ে রৃতিত্বের অধিকারী | তিনি-ই যাত্রায় নৃতন-গৎ প্রচলনকারী । পূধে 
যাত্রার আসরে তবল! বা ঢোলের সঙ্গে বিভিন্ন র!গ-রাগিনী মাঝে মাঝে 
বাজানো হইত । কিন্তু বাঁশির সঙ্গে খোলা আসরে একতান ঘেমন জমে 
শুধু বেহালায় ঠিক তেমনটি জমেনা। তাই বাঁশি প্রবন্তিত হইবার পরে নৃতন 
চ-এর 'যাত্রা-গৎ রচনার প্রয়োজন অন্কভৃত হয়। শ্রীদন্ত এই গং রচনা 
করিতে থাঁকেন। অধিকাঁরীরা তাহার নিকট হইতে এই সকল গঙ্ সযত্ে 
গ্রহণ করেন । বর্তমানেও যাত্রায় নাবায়ণন্দ্রের অনেক গৎ এঁকতানে বাদিত 
হয়। তিনি বিভিন্ন দলে এক স্ময় গৎ শিক্ষা দিতেন। ইহার জন্য নারায়ণ 
চন্দ্র যাত্রা জগতে “নারায়ণ মাষ্টার নামে খ্যাত হইয়াছেন। যাত্রার গং ও 
তালের আলোচনা অবলম্বনে “তাল ও সুর শিক্ষা'নামে তাহার একখানি 
পুস্তক ও প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯৬৭ শ্রী; তিনি পরলোক গমন কবেন। 
যাত্রায় ক্লারিওনেট বাদকদের মধ্যে বর্তমানে পঞ্চানন পালের ( হাওড়া" 
আমতা ) নাম উল্লেখযোগা । পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে ক্ল্যারিওনেটের 
পরেই কানীচরণ মিত্র কর্তৃক লোৌকনাট্যে কর্ণেট বাঁশি স্থায়ীভাবে প্রচলিত 
হয়। কালীচরণ কেবল প্রচলনকারীই ছিলেন না, তিনি "্দৎকালের স্বাদকও 
ছিলেন। এপর্যস্ত যাত্রায় ক্ল্যারিগুনেটেরই প্রাধান্য চলিয়া আসিতেছিল। 
কিন্তু বর্তমানে কর্ণেট বাশিও কিছু কিছু প্রাধান্য পাইতে আরম্ভ করিয়াছে । ; 
এই বাশির সাহাষো নানাপ্রকার ৪৯০ 72510 সির ব্যবস্থা করা হুইতেছে। 
একালের কর্ণেট বাদকদের মধ্যে বর্ধমান ভোরপুর নিবামী এইচ. মঙ্লিক-এর 
(খোকা মল্লিক) নাম ঘাজ্রায় উল্লেখযোগা। এবিষয়ে তিনি পরিচিতি অর্জন 


করিয়াছেন। 
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তবলা-ঢোলকাদি 


বিংশ শতকে লোকনাট্যের আসরে ঢোলক ও তবল! বাদকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ 
ছিলেন রমিকচন্দ্র বাঁয়েন (স্থবিতখালি, বরিশাল )। বাছ্যযন্ত্রে তিনি ওস্তাদ 
ছিলেন। তীহাঁর ঢোলক বাজন! ছিল পাখোয়াজী চঙের। কলিকাঁতার 
প্রখ্যাত তবলাবাদক পরেশচন্দ্র ভট্রীচার্ধের ঢোলক বাঁজনা যাহারা শুনিয়াছেন 
তাহার! এ বিষয়ে অনুমান করিতে পারিবেন । ইহাঁর পবে অক্ষয়কুমার বটের 
(সরকার) নাম করিতে হয়। নদীয়াবাপী এই শিল্পীও ওস্তাদ বাঁজিয়ে 
ছিলেন। লোকনাট্যের আসরে রসিকচন্দ্র ও অক্ষয়কুমারের বাজনা একসময় 
বিশেষ আকর্ষণীয্» ছিল। কলিকাতা-বৌবাজার নিবামী অশ্গদীপ্রসাদ আচার্য 
যাত্রার একজন ওস্তাদ বাজিয়ে ছিলেন । তৎকালে যাত্রায় সংগীতের 
প্রীধান্ত ছিল বলিয়া! গুণী বাদকদের প্রয়োজন হইত। সংস্থার সংখ্যা যেমন 
অনেক ছিল তেমনি বঙ্দেশের বিভিন্ন অঞ্চল হইত বহু স্তুবাদক সংগ্রহ কর! 
হইত। ইন্দৃভূষণ দাস ( হয়বতপুর, বরিশাল ), হৃদয় বায়েন ( গঙ্গাটিয়া, 
ময়মনসিংহ ), পুলিনরুঞ্ণ মুখোপাধায় ( বদ্ধমান ), শশিভূষণ নষ্্র (বরিশাল ), 
ভীমচন্্র প্রমীণিক (বীকুড়া ), যোগেন্্লাল নষ্ট (বরিশীল ), আশুতোষ 
সাঁতরা (অন্ধ আশু, হুগলী ) যাত্রার প্রসিদ্ধ বাদক ছিলেন। বর্তমানে 
লোকনাট্যের গীত-রীতি পরিবন্তিত হইতেছে, __গানের স্থর পূর্বাপেক্ষা হালকা 
হইয়া পড়িয়াছে। আবার পুবের মত এক একটি পালায় বহু একতাঁন 
বাদনের রীতিও বজিত হইয়াছে । স্থৃতরাৎ পালা উপস্থাপনায় পূর্বের স্তায় এখন 
আর তেমন দক্ষ বাদকের প্রয়োজন অনুভূত হয় না। সাধারণ বাদক হইলেই 
এখন যাত্রার কাজ চলে। 


(৫) যাত্রা-রক্কা 


নীলক মুখোপাধ্যায় ও মুকুন্দ দাস নিজেদের বচিত গানে নিজেরাই 
স্থরারোপ করিয়া আসরে পরিবেশন করিতেন । তাহাদের গানের সর একদ! 
খুব জনপ্রিয় ছিল। অন্যান্য অধিকারীরা স্থরকারদের সাহায্যে পালার গানে 
স্বর সংযোজনার ব্যবস্থা করিতেন। স্থরকারদের মধ্যে ভূতনাথ দাসের 
( কলিকাতা ) শ্রেষ্ট স্বীকৃত। তিনিই যাত্রায় “থিয়েটারী স্থরের* প্রবর্তক | 
ভূতনাথ সংগীতে ওস্তাদ ছিলেন। তাহার পরেই দেবকগ বাগচীর (নবদ্বীপ ) 
কথ! আসে। সংগীত নৈপুণ্যের জন্য তিনি 'হুর-সরন্বতী উপাধি লাভ, 
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করিয়াছিলেন। লোকনাট্যের আব একজন প্রসিদ্ধ স্থরশিল্পী ছিলেন সভীশচন্ত্র 
ঘোষ ( বরাহনগর, কলিকাতা! )। তিনি ওস্তাদ দৌলতরামের শিশ্ত ছিলেন। 
যাত্রা স্থরসংযোজনায় তাহার কৃতিত্বের কথা স্ুবিদিত। বর্তমান ঘযাত্র 
স্বরকারদের মধ্যে মহেন্দ্রনাথ দত্ত ও অমিয়কুমার ভট্রাচার্ষের নাম উল্লেখযোগা । 
মহেন্দ্রনাথ ১৩১১ সালে বর্ধমান জিলার মহাঁতো গ্রামে, জন্মগ্রহণ করেন । 
তিনি ওস্তাদ দৌলতরাঁম ও উল্লিখিত সতীশচন্দ্র ঘোষের সংগীতশিত্ক । তিনি 
দীর্ঘকাল ধরিয়া খাত্রাগানে স্থরীরৌপ করিতেছেন। অমিয়কুমার ভট্টাচার্য 
১৩১৪ সালে যশোহর জিলার মল্িকাপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন । তিনি 
লোকনাট্যকার অঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্ঘের ভ্রাতুপ্পুত্র । বাংলার বিখাত 
সংগীতশিল্পী গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তীর নিকট অমিয়কুমার খেয়াল ও টগ্লী শিক্ষা 
করেন । একদ| তিনি ঢাঁকা ও কলিকাতাব নিয়মিত বেত্ার-শিল্পী ছিলেন । 
দীর্ঘকাল যাবৎ যাত্রাগানে সব-সংযৌজনা করিয়া তিনি খ্যাতির অধিকারী 
হইয়াছেন । প্রশান্ত ভট্টাচার্য, অজিত বস, পধ্শানন মিত্র ও রাজোশ্বর নন্দী 
যাত্রাস্থ্রশি্পী রূপে পরিচিতি অর্জন করিফ্লাছেন। গত কয়েক বৎসর যাবৎ 
তাহার স্থরকাররূপে কাজ করিতেছেন । গায়ক-অভিনেতা সবিতাত্রত দত্ব, 
চলচ্চিত্রের স্থরকাবন্রয় ছুর্গা সেন, অনিল বাগচী এবং কাঁলীপদ সেন ও মাঝে 
মাঁঝে যাত্রাগানে স্থর দিয়া থাকেন । 


(ড) লোকনাঁট্য সম্প্রদায়ের পরিভাষা 


অধিকারী, মালিক, বাবু, ন্বত্বাধিকীরী-_এই শব্দ কয়টি দ্বারা দলের অধিপত্িকে 
বুঝানো হইয়। থাকে । পূর্বে অধিকারী শব্দটি বিশেষ প্রচলিত ছিল। 
দলীধিপতিকে কখনো! কখনো মালিক বা বাবু বলা হইত। বর্তমানে 
দলাধিপতিকে স্বত্বাধিকারী বল! হয় । পূর্বে সংস্থার অধিকারীরাই সাধারণত 
পালা রচনা করিতেন এবং সঙ্গীত-অভিনয়াদিতে অংশগ্রহণ করিতেন। এই 
প্রসঙ্গে গোবিন্দ অধিকারী, ব্রজমোহন বায়, মতিলাল রায়, নীলকণ 
মুখোপাধ্যায়, মুকুন্দ দীস প্রমুখের নাম করা যাইতে পারে। উনিশ শতকে 
কখনো কখনো! পেশাদারী অধিকারীরা ও অন্যের লেখা পালা আসবস্থ 
করিতেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কলিকাতা বরাহনগরের ঠীাকুরদাম 
মুখোপাধ্যায়ের পালা কোন কোন অধিকারী আসরে প্রযৌজনা করিতেন । 
তথাপি অধিকারী শবের সঙ্গে পাঁলারচনারও সম্পর্ক জড়িত ছিল। বিশ 
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শতকে অভিনয়ের প্রাধান্য বাড়িতে আরম্ভ করায় অধিকারী কর্তৃক পালারচনার 
রীতি উঠিম্া যাইতে আরম্ভ করে। দলাধিপতিও ক্রমে স্বত্বাধিকারী নামে 
পরিচিত হইতে থাকেন । 

পরিচালক-_-থিয়েটারী অভিনয়ও চিত্রাভিনয়ে যান নাট্য পরিচালনা করেন 
তাহাকেই পরিচালক বলা হর়। কিন্তু লোকনাট্যা সংস্থায় পরিচালকদের 
দায়িত্ব অন্যরকম | তাহার নাটা পরিচ।লনা করেন না। সম্প্রদায়ের সঙ্গে 
থাকিয়া যাতায়াত, থাকা-খাওয়।, চিকিৎসা, যেখানে দল থাকিবে সাময়িকভাবে 
সেখানকার স্থানীয় দায়িত্ববহন 'এবং প্রধান কার্ধালয়ের সঙ্গে বাহির হইতে 
সংযোগ রক্ষণ তাহাদের কাজ। 

আসামী-_-অভিনেতা৷ সংগ্রহকারীর! নৃতন অভিনেতাঁকে আসামী বলেন । 
পূর্বে নানাস্থানে ঘুরিয়] যাত্রীর জন্য আসামী খুঁজিয়া বাহির করিতে হইত। 
এখন নৃতন অভিনেতারা কর্মের প্রয়োজনে দূলপতির নিকট আপন হইতেই 
উপস্থিত হইয়া! থাকেন । 

বয়সা_-বয়োবুদ্ধির সঙ্গে বালক অভিনেতাদের কগম্বর পরিবত্তিত হওয়াকে 
বয়সা বলে। বয়সার জন্য অনেক বালক গাইয়েকে গাঁন ছাঁডিয়া কেবল 
অভিনয়ে অংশগ্রহণ করিতে বাধ্য হইতে হয়। যাহাঁদের ক পরিবন্তিত হওয়া! 
সত্বেও গাঁনের উপযোগী থাকে তাহাদের সংগীত ছাড়িয়া দিবার প্রয়োজন 
হয় না। 

জলপানি--লোকনাট্য সংস্থায় লাধাবণত দিনের বেলা ভোজনের ব্যবস্থা 
করা হয়। রাত্রিকালে রান্না হয় না বলিয়া আহারের বিনিময়ে দল কর্তৃক 
বিভিন্ন শিল্পীকে বিভিন্ন হারে টাকা-পয়স] দেওয়া হয়। ইহাই জলপানি। 

চুক্তি-_বেতন, দাদন, আহার জলপানি, ঘাতায়াত ইতাির বাবস্থা 
সম্পর্কে বাৎসরিক কার্ধের সর্ভাবলী সহ মালিক ও শিল্পী দ্বারা রচিত 
হ্বীকৃতিপত্রকে চুক্তি বলে । অনেক সমক্স শিল্পীও মীলিক দ্বারা লিখিত চুক্তিপত্র 
স্বাক্ষরিত হয়। আবার কখনো কখনো অলিখিত নন্‌ জুডিসিয়াল্‌ ্ট্যাম্পড, 
পেপারে শিল্পী সই করিয়া দেন। চুক্তির সর্ভাবলী মৌথিক থাকিয়া যায়। 
মালিকপক্ষ ইহার বিশ্বস্ততা বজাঘ রাখেন । যাত্রায় চুক্তির এই ছুই বীতিই 
গ্রচলিত। | 

দাদন- প্রতি বৎসর শারদীয়া পূজার সময় হইতে আস্ত করিষাঁ আট 
মাসের জন্য শিল্পীদের সঙ্গে লৌকনাটা সংস্তারি চক্তি হয় । এই চক্তির লময় 


বাংল। লোকনাটা সমীক্ষা ৬৭৯ 


শিল্পীরা মালিকের নিকট হইতে যে অগ্রিম অর্থ গ্রহণ করেন তাহাই দান ; 
এই অর্থ মাসিক বেতন হইতে কিছু কিছু করিয়া কাটিয়া লওয়া! হয়। 
এইভাবেই দাদনের টাকা পরিশোধ করা হুইয়া থাকে । 

ছাঁড়পুছ-_বৎসরের শেষে দলছুটির সময় শিল্পীর সঙ্গে পূর্চুক্তি অন্তপাঁবে 
দেনাপাওন] মিটাইবার সময় বিশেষ কারণবশত মাণিক কর্তৃক আপোনে ছু 
কম অর্থ দেওয়।। 

মাইনের দল-_যে সংস্থা কর্তৃক শিল্পীরা মাসিক বেতনে নিযুক্ত হইয়া থ।কেন 
এবং বৎসরে আটমাস যথারীতি লোকনাটা পরিবেশন করা হয় ভাঁহীকে 
মাইনের দল বলে। মাইনের দলে দাদনের রীতি 'প্রচলিত। 

ঠিকার দল-_এই শ্রেণীর সংস্থার মালিক পেশাদীরী ধীতিতে মাঝে মাঝে 
লোকনাট্য পরিবেশন করেন । ইহাতে প্রতি অভিনয়ের ভিত্তিতে শিল্পীদের 
অর্থ দেওয়া হয়। অভিনয় না হইলে শিলীদের কিছুই দতে হয় না। ঠিকার 
দলের মীলিককেও প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হয় এবং পুৰ হইতে 
শিল্পীদের সঙ্গে যোগাযষোগ কৰিয়া রাখিতে হয় । 

নায়েকপক্ষ- যিনি ব| যাহারা গাঁওনার টাঁকা দেন এবং যাহার বা যাহাদের 
নির্দেশিত স্থানে পালা অভিনীত হয় [তিনি ব। তাহারা নায়েকপক্ষ | 

বারোয়ারী কর্তা_বহুর নিকট হইতে টাদা গ্রহণ করিয়া গাঁওনার বাবস্থা 
করা হইলে টাদ! দানকারীদের তরফ হইতে যিনি দলপতির সঙ্গে অর্থের চুক্তি 
ও চুক্তি পূরণের দায়িত্ব বহন করেন তাহাকে বারোয়ারী কর্তা বন্গে। 

দালাল-_যাঁতায়াত ও যোগাযোগের অস্থবিধার জন্য দলপতির পক্ষে 
নানাস্থানে ঘুরিয়া বায়ন| সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না । সুতরাং বায়না সংগ্রহের 
জন্য কর্মীর প্রয়োজন । এই শ্রেণীর কর্মীরাই দালাল। দল যাতায়াতের 
সাহাব, গাওনাস্থলে থাকিবার ব্যবস্থা ও গান শেষে টাকা আদায়ের ভার 
দালালের উপর ন্বান্ত থাকে | দালালেরা বায়নার টাঁকার উপর শতকরা হারে 
দত্তরি গ্রহণ ফরেন। পূর্বে কেবল ব্যক্তিগত দালালি প্রচলিত ছিল। বর্তমানে 
যৌথ পদ্ধতিতেও যাত্রার দালালি ব্যবস্থা স্থরু হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে প্রমোদ 
প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। ১৩৭১ সালে কলিকাতায় 
এই সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। মেদিনীপুর-গরবেতা নিবাসী হবিপদ্ধ বায়েন 
(যাক্্রাভিনেতা হরিপদরানী ) ইহার প্রতিষ্ঠাতা । ৩১১ নং রবীন্ত্র সরণী, 
( ক্লিকাঁতা-৬ ) ইহার কার্যালয় । 


৬৮০ বাংলা লো কনাট্য সমীক্ষা 


পরন--চলতি পথে দলের ক্রম অগ্রগতি চা বনিক 
অন্গযায়ী বিভিন্নস্থানে গানের বায়না করাকে পরন' বলে। 
আসর-_-শব্দটি প্রাচীন। মধ্যযুগেও ইহার ব্যবহার ছিল। যজ্জস্থল বা 
পুজান্থানকে আসর বল! হইত। চণ্ীর অষ্টমঙ্গলা উৎসব উপলক্ষে মুকুন্দরাম 
ষোড়শ শতক বপিয়াছেন,-- 
১ ঘট সংস্থাপন করি, মহামায়া! মহেশ্বরী, 
স্থিতিঃকর এ অষ্টবাসর । 
লক্ষ্মী বাণী আদি করি, আর যত লহচরী, 
লয়ে শরজন্মা লম্বোদর ॥ 
তুমি আদ্যা মহামায়া, আর যে তোমার কায়া, 
আঁসরে করহ অধিষ্ঠান। 
পৃজাস্থানে নৃত্যগীতাঁদি অনুষ্ঠিত হইত। ইহা হইতে পরে দেব-উতৎ্সব ছাড়াও 
বৃত্যগীতের স্থান আসর নামেই অভিহিত হইতে থাকে । কোন বিষয়ে 
আলোচনাদির জন্য সামাজিকগণের নমীবেশকেও আসর বলে, যেমস স্ভা'। 
চতুর্দিকে দর্শকবেষ্টিত রক্ষস্থলকে (বড় পেশাদার দলের জন্য সাধারণত 
১৮ ফুট ৮ ১৫ ফুট অথবা ২০ ফুট ৮ ১৮ ফুট ) যাত্রীর আসর বলা হয়। যাত্রার 
এক একটি আসরে তিন হইতে পাঁচ হাজার পর্যন্ত জনসমাগম হইয়া থাকে । 
যান্ত্রিকতার সাহায্য ছাড়া শিল্পীদের আসর-নাট্য ( যাঁত্র। ) পরিবেশন করিতে 
হয়। 
যন্ত্র দেওয়া পালা আ'রস্ভের পূর্বে রঙ্ষস্থলে বিপরীতমুখী ছুই পার্খে যন্ত্রাদি 
সাজাইয়। দেওয়া । যন্ত্র দিলেই স্থুর বাঁধিয়া একতান বাদনের ব্যবস্থা করা হয়। 
ধুমল-_-আলরে গাওনা স্থুরু হইবার পূর্বে যে সমবেত বাজনা হয় তাহাকে 
ধুমল বল! হয়। ইহাঁতে আনদ্ধ যন্ত্রের মধ্যে ঢৌলক বাজনার প্রাধান্য প্রচলিত। 
গুরুবাইজ--আমরের এঁকতানকে গুরুবাইজ বলা হয়। এই শব্দটি 
কুচবিহার অঞ্চলে বিশেষভাবে প্রচলিত । 
মহাঁন--পল্লী অঞ্চলের প্রধানকে মহান বলে । জলপাইগুড়ি অঞ্চলে প্রচলিত 
পালাটিয়া লোকনাট্যে মহান চরিত্র উপস্থাপিত হুয়। জলপাইগুড়ি অঞ্চলে 
এই শব্দটি বিশেষ প্রচলিত । 


১। কবিকম্কন চণ্ডী--'মঙগলবারের গান আরম্ত' 


বাংল। লোকনাট্য সমীক্ষ! ৬৮১ 


দেউনিয়া-ঝাড়-ফ্ঁক ও তুক-তাঁক করিবার ক্ষমতা সম্পন সাধুবা ফকির 
চরিত্রকে দেউলিয়া বলে। এই চবিত্রও পীলাটিয়া লোকনাট্যে সংযোজিত হয়। 
উল্লিখিত অর্থে জলপাইগুড়ি অঞ্চলে শব্দটি প্রচলিত। 

ছোকরা__যে বালক নর বা নারীর রূপসজ্জা লইয়! নৃত্যগীতে অংশগ্ে*ণ 
করে তাহাকে ছোকরা বলে। ছোকরার! সাধারণত খাঁত্রা-ব্যালে প্ররৃতিতে 
অংশগ্রহণ করিয়! থাকে। 
€6) দলের নিয়মাবলী 

যাত্রার দলে নিয়মাহুবত্তিতা, শৃঙ্খলা ও সুস্থ পরিবেশ রক্ষা করিবার 
জন্য পূর্বে চুক্তি পত্রের সক্ষে কোনগ্রকার লিখিত বিধিনিষেধের উল্লেখ থাকি 
না। ইহাতে অনেক অস্থবিধার কৃষ্টি হইত। এই অস্থবিধা দূর করিবার 
উদ্দেম্তে ১৯৬৬ স্রষ্টা “নাট্য ভারতী থিরেটিক্যাল যাত্রা পার্টি” কর্তৃক চুক্তি 
পত্রের সঙ্গে প্রত্যেক শিল্পীকে মুদ্রিত নিয়মাবলী পরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়| 
যাত্রায় ইহা নৃতন বলিয়া নিয়মপত্্রটি উদ্ধার করা হইতেছে__ 


সংস্থার শর্ত ও নিয়মাবলীর নমুনা ২_- 
“নাট্যভারতী থিয়েট্রিক্যাল যাত্রাপার্টি ১০৭ শেভাবাজার স্ত্রী, 
স্বত্বাধিকারী-_পি. দাশগুপ্ত কলিকাতা-৫ 
শর্ত ও নিয়মাবলী 


১। ৬শারদীয়! পূজা হইতে চল্তি মরশুম স্থকু হইবে এবং ৬শারদীয়া 
পূজার প্রথম অভিনয় রজনী হইতে চুক্তি অনুযায়ী মাসিক মাহিনা গণ্য হইবে। 

২। কোম্পানী দল ছুটি দিলে ছুটির সময়েয় কৌন মাহিনা, জলপানি বা 
খোরাকী দেওয়া হইবে ন!। 

৩। বৈশাখ মাস হইতে শুধু কাজের দিনের বেতন? বা 10 0] 20 
চ৪5 প্রথ! চালু হইবে। | 

৪| আষাঢ় মাস হইতে মবশুম সুর হওয়ার পূর্বের প্রতি অভিনয়ে পূর্ব 
বছরের বেতনের দু অংশ বাদ দিয় দৈনিক বেতন গণ্য হইবে। 

৫| শিল্পী বা কর্মচারীদের যে অগ্রিম টাকা দেওয়া হইবে কার্তিক 
মাঁস হইতে পাঁচ মাসের-মধ্যে বা প্রয়োজন বোধে কোম্পানী আরও কম সময়ে 
সেই টাঁকা আংশিকভাবে প্রতিমাগে কাটিয়া! লইবে। | 


৬৮২ বাংল! লোকনট্য সমীক্ষা 


৬। কোম্পানী একস্থান হইতে অন্তস্থানে ঘাইবার যে ব্যবস্থা কবিবে 
তাহা মানিয় চলিতে হইবে । লরী, বাঁস বাঁ রেলগাঁড়ী, এমন কি খেয়া, 
নৌকা গরুর গাড়ী, সম্ভবমত এবং প্রয়োজন অনুযায়ী পদব্রজে কিছু অংশ 
যাইবার নিয়মও মানিতে হইবে | 

৭। একস্থান হইতে অন্যন্থানে যাইবার সময় ট্রেনে নিজ নিজ বিছনা 
পত্রেয় উপর নজর রাখিতে হইবে । এবং ট্রেন হইতে অবতরণের সময় নিজ 
নিজ বিছানাপত্র নামাইবাঁর জন্য ব্যবস্থাও করিতে হইবে। 

৮ | কোন শিল্পী বা দলের কর্মচারী কখনও দল হইতে চলিয়া আঁদিতে 
পারিবে না! । পশ্চিমবঙ্গের অভিনয়ে কখনও দৈনিক বাড়ী যাতায়াত করা 
চলিবে না । সর্বদাই দলে থাকিতে হইবে । 

৯।| অভিনয়ের জায়গায় সম্ভবমত আয়োজিত বাঁসা বাণ্ডীতেই থাকিতে 
হইবে। থাঁকিবার জায়গা লইয়া! কোন রকম আপত্তি করা চলিবে না। দলেক 
ম্যানেজার বা কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুযায়ী "নির্ধারিত বাসায় থাকিতে হইবে । 

১০। রান্নাবাসার জায়গা] হইতে বাসস্থানের জায়গা নিকটবর্তী না হইলে 
বান্নাবাসায় আসিবার জন্ত কোম্পানীর কাছে কোন অনুযোগ বা অন্ত কোন 
প্রকার দাবী করা চলিবে না। 

১১। বান্নাবাঁসায় কোম্পানীর নিয়মানুযায়ী খাবার খাইতে হুইবে এবং 
স্থান, কাল ও অবস্থানুষায়ী আয়োজিত খাছ গ্রহণ করিতে হইবে । 

১২। যে কোন নাটকে কোম্পানীর 'নিবাচিত চবিত্রে অভিনয় করিতে 
হইবে এবং প্রয়োজন বোঁধে অন্ত চরিত্রেও অভিনয় করিতে হইবে । কোন 
অভিনেতার অন্রপস্থিতিতে একাধিক চরিত্রে অভিনয় করিতে হইলে তাহাও 
করিতে হইবে । 

১৩। অভিনয়ের পূর্বে সাক্গঘবে আসিবাঁর জন্য কোম্পানীর লোক খবর 
দিবার আর্ঘ ঘণ্টার মধোই সাজঘরে আসিয়া নিজের জামগাঁয় 2391৩ ৫১-এ 
বমিতে হইবে । সাঁজঘরে কোন রকম চীৎকার বা হল্লা করা চলিবে ন!। 

১৪। অভিনয় দিনে সাঁজঘরে উপস্থিত না থাঁফিলে সে দিনের রোজ 
কাটাযাইবে। 

১৫। কোন শিল্পী কোম্পানীকে পুরে সংবাদ না দিয়া হঠাঁৎ অনুপস্থিত 
হইলে, অথবা ছুটি লইয়া সময়মত 'কাজে যোগদান ন1 করিয়া কোম্পানী 
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বিনাহ্গমতিতে ছুটির সময় বর্ধিত করিয়া! কোম্পানীর কোন অস্থবিধা বা বিপত্তি 
সৃষ্টি করিলে তাহার উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে বাঁধা থাকিবে । 

১৬। রীতিমত রিহার্সালে যোগ দিতে হইবে এবং মবশুম চলাকালীন ঘে 
কোন সময়ও বিহার্পাল দিতে বাধ্য থাকিবে। . 

১৭। দলের মেয়েরা পৃথক বাস বাড়ীতে থাকিবে এবং তাহাদের পথক 
সাজঘরের ব্যবস্থা থাকিবে । মেয়েদের বাঁসায় কোন পুরুষ থাঁকিতে পাত্রিবে 
না এবং কোন পুরুষ সেখানে গিয়া! অকারণে আডডা বা গল্প করিতে পা্িবে 
না। প্রয়োজন বোধে কোম্পানী মেয়েদের বাসায় চাকর থা কোম্পা,খর 
কোন প্রতিনিধি রাখিতে পাবিবে । 

১৮। কোন মেয়ে দলের কর্তৃপক্ষের বিন। অন্তমতিতে ঝাইরে কৌথ।৪ 
যাইতে পারিবে -না। সিনেমা বা কোন স্থানে যাইতে হইলে কর়ৃপক্ষের 
অনুমতি ছাড়! যাঁওয়! চলিবে না| 

১৯। দলে কোন রকম পানাঁসক্ত জীবন-যাপন করা চলিবে না। যদি 
কোন রকম উচ্ছুখল জীবন যাপনের পরিচয় পাঁওযা যায় তবে কোম্পানী 
বিনা নোটিশে সঙ্গে সঙ্গে সেই শিল্পী বা কর্মচারীকে জবাব দিতে পারিবে | 

২০। দলে কোন রূকম জুয়া খেলা চলিবে না। 

২১। মাসিক বেতন চলাঁকাঁলীন কোন জায়গায় একই দিনে একাধিক 
অভিনয়ের ব্যবস্থা হইলে শিল্পীরা ইহার জন্য শুধু পৃথক জলপানি পাইবে, 
কোনরকম অতিরিক্ত বেতন পাইবে না। 

২২। পরিস্থিতি অন্রযায়ী প্রয়োজনবোধে 1০ ০৫] 00085 মানিতে 
হইবে। 

উপরোক্ত শর্ত ও নিয়ম মানিয়। চলিবার প্রতিশ্রুতি দিয়! “নাট্য ভাবতী'তে 
যোগদান করিলাম । 


(ছ) বিভিন্ন জিলার যাত্রাসংস্থা 


পশ্চিমবঙ্ের বিভিন্ন জিলায় বর্তমানে যাক্লাভিনয়ের জন্ত বহু সংস্থা 
গঠিত হইতেছে । ইহার্দের মধ্যে অনেক সংস্থা যাজাঁভিনয়ের জন্য সরকানের 
তরফ হইতে এককালীন বাৎসরিক সাহাষ্য পাইয়া থাকে। বিভিন্ন লেখকের 
মুদ্রিত খাত্রাপালা এই সকল সংস্থা কর্তৃক অভিনীত হয়। পূর্বেই উল্লিখিত 


৬৮৪ বাংল! লোকনাট্য সমীক্ষা 


হইয়াছে যে এই সকল সংস্থা কর্তৃক কলিকাতার পেশাদারী সম্প্রদায়ের 
অভিনয়রীতি আদর্শরূপে গৃহীত হয়। কয়েকটি জিলার এই জাতীয় সংস্থার 
উল্লেখ করা যাইতেছে । 

কচবিহার জিল! 


বাণীতীর্ঘ (চকেহাকা ), জোরপাকড়ি রিক্রিয়েশন পার্ট (জোরপাকড়ি ), 
মদনমোহন ক্লাব ( ঘুঘুমারি ), ক্রন্ষোত্তরছত্র প্রগতি সংঘ যাত্রাপার্টি 
( ব্রহ্ষোত্তরছত্র ), উত্তর আমবাড়ি ক্লাব ( আমরাঁড়ি ), আমবাঁড়ি নিউ জিতেন্্ 
অপেরা পার্টি (আমবাড়ি ), তরুণ সংঘ যাত্রা পার্টি ( কোরীবাঁড়ি ), মরুগঞ্জ 
এমেচার পার্টি ( মরাডাঙ্গা ), কমলা অপেরা (সিদ্ধেশ্বরী ), ধুমের খাঁতা 
যাত্রাপার্টি ( ধূমের খাতা ), কাত্যায়নী থিয়েট্রিক্যাল ঘাত্রাপার্টি (বাবুরহাঁট ) 
উদয়ন অপেরা ( পোস্তারঝাঁড় ), সঞ্জীবনী সংঘ যাত্রাপার্ট (আদাঁবাড়ি ) শ্রীরুষণ 
অপের] পার্টি (টালিগুড়ি), গৌরাঙ্গ অপেরা পার্টি (খরিজা! বত্রিগাছ ), 
সিঙ্গিমারী অরবিন্দ ক্লাব ( সিঙ্গিমারী ), মহাঁমিলন যাত্রাপার্ট ( ষোঁগের কুঠি ), 
জাগৃতি লংঘ যাত্রাপার্টি (শিলছুয়ার ), মহাকালহাঁট সোশ্ঠাল এডুকেশন 
সেন্টার ( হোকাদহ ), শৌলমাঁরি সোশ্তাল এডুকেশন সেন্টার ( শৌলমারি ), 
সবৃজপল্পী ক্লাব (বারাশকদল), মদনমোহন যাত্রাপার্টি (গোপালপুর ), রাঁজারহাঁট 
সঙ্গীব সংঘ (রাজারহাট ), সিদ্ধেশ্বরী কল্যাণী সংঘ গ্রন্থাগার ( সিদ্ধেশ্বরী ১, 
গীতালদহ ক্লাব ( গীতালদহ ), পল্লী-শ্রী সমিতি ( ছোঁটবোয়ালমারি ), স্থুরেশস্থৃতি 
যাঁজাপার্টি (বানেশ্বর ), ছদ্মবেশী সম্প্রদ্দাযম (কুচবিহার ), খাপাইভাঙ্গা 
ঘাত্রাপার্টি ( খাপাইডাঙ্গা ), গ্রামীণ সংঘ ( ধর্মবারেরকুঠি__পুর্তীবাড়ি ), মিলন 
সংঘ (মরিচবাড়ি), উদয়ন সংস্কৃতি পরিষৎ ( সেপাহিটাঁরি শকুনিবালা, পুণ্তীবাড়ি 
পোষ্ট ), বৌকালির মঠ নিউ অন্নদ1 অপেরা পার্টি (বোৌঁকালির মঠ )-_সংস্থাগুলি 
প্রতিবসর যাত্রীভিনয় করিয়া থাকে এবং ইহার জন্য ঃসরকারী বাধিক 
সাহাষা পায়। 


পশ্চিমদিনাজপুর জিলা 
থালাহ্বার এস. ই. সেপ্টার যাত্রীপার্ট ( চেঁচড়া ), মনোহালী ঘাত্রাপার্ট 
( মনোহালী ), গোঁপীনাথপুর সেবাসংঘ যাত্রাপার্টি ( গোপীনাথপুর ). চকভবানী 


1, 86965210508 01 0920153 260811706 £06730-818 2০০85 0 500 1968 
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জন্মাষ্টমী কমিটি ( বালুরঘাট ), শ্রীকুষ্ণ রুরাল লাইব্রেরী যাত্রাপার্টি ( তেওর ), 
লক্মীপুর যাঁ্রাপার্টি (পাঁতিরাম ), ফুলবরা মনসা অপেরা পার্টি ( খসপুর ), 
মনাইল পি. কে. অপেবাপার্ট পোতিরাম ), শ্রীছূর্গা অপেরা পার্ট বোমকুষ্ণপুর ) 
লক্ষমীনারায়ণ অপেরা পার্টি (ধ্দলপাড়া, গোপালগঞ্জ ), কুলহরি যাত্রাপার্ট 
( টাদগঞ্জ ), গোপালগঞ্জ যুব সংঘ যাত্রা পার্টি (গোপালগঞ্জ), ফরিদ আতবিপত্ী 
পাঠাগার যাত্রাপার্ট (বিদীয়পুর ) পিরোজপুর জগন্নাথ নাট্াসমিতি 
( গোবিন্দপুর ), হরিপুর যাত্রাপার্ট (শুকদেবপুর ), মথুরাঁপুর যাত্রাপার্টি 
( জনচি ), অজুনপুর যাত্রাপার্টি (তিলান ), জামালপুর যাত্রাপার্টি ( করদ ), 
সন্দীপন নাটক সমিতি (ছত্রভোগ, দনগ্রাম ), হরিরামপুর উদয়ন যাল্তাপা্টি 
( হবিরাম পুর ), চককাশী তরুণ অপেরা পার্টি (বালুরঘাঁট ), চকরমানাথ সংগীত 
সমাজ (বালুরঘাট ), উত্তমাশা সংঘ যাত্রাপার্টি ( চকভবানী কলোণী, 
বালুবঘাট ), অশোক অপেরা পার্টি (মহেন্দ্রগপ্ত, কালীয়াগঞ্জ ), চাদগঞ্জ 
রাঁমবনবাস যাত্রাপার্টি ( কুনোইর ), পূর্বগোলগাঁও যাত্রাপার্টি (টমচারী 
মঠবাঁড়ি ), মহাঁমীয়া অপেরা পার্টি (মহেশপুর, ভালিমর্গাও ), মাধবপুর 
বীণাপাঁণি অপেরাপার্ট (গোল্নদর ), টিটিহি যাক্রাপার্টি (সশসপুর ), 
পরহরিপুর বান্ধব অপেরা পার্টি ( পরহরিপুর ), নবারুণ নাটাসমাজ (কুশমোন্দি)। 
চুড়ামোন সোশ্তাল এডুকেশন সেপ্টার যাত্রাপার্টি (চুড়ামোন ), মিলন যাত্রাপার্ট 
( কাটরাপাড়া, অরজিপানিশালা ) আমিনপুর ইয়ং ক্লাব (আমিনপুর ), 
চৌনতি ধাত্রাপার্টি ( যোগতার্গাও ), যোগতাগাঁও যাত্রাপার্টি ( যোগতাগীও ), 
পরবস্থ যাত্রাপার্টি (দাসপাড়া, কাটগাছ ) তরুণ অপেরা সংঘ ( খুনিয়া )-- 
সংস্থা কর্তৃক যাত্রাভিনয় করা হয়। এই 'দলগুলিও বার্ধিক সরকারী সাহাহা 
পাইয়া! থাকে । 


মালদহ জিলা | 

ফুলবেরিয়া যুক্ত বেণী অপেরা পার্টি (ফুলবেরিয়া ), মানিকপুর ঘাত্রাপারি 
 মোদাপুর ), বিবেকানন্দ মিলনসংঘ ( অম্ৃতি ), জয়হিন্দ ড্রাম্যাটিক ক্লাব 
( শৌভানগর ), নবযুবক অপেরা পার্টি (সত্তারি ), দেবীপুর মিলনসংঘ 
( দেবীপুর ), হবিপুর মৃত্যুঞ্জয় ক্লাব এগ লাইব্রেরী ( একবোরনা, পরাঁনপুর ), 
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৬৮৬ বাংলা লোকনাটা সমীক্ষা 


সাঁধারণনংঘ (পরানপুব ), ভিঙ্গোল রাধারাণী অপের] পার্টি (ভিঙ্গোল ), 
বৈরাট শক্তি অপেরা পার্টি ( ভিঙ্গোল ), ছাতিয়নি মোড় বিনোদ্দনগর অপেরা 
পার্টি ( সাহাপুর ),“পলী-শ্রা ক্লাব ('যাত্রাভাঙ্গা ), কালীয়াচক তরুণনাট্য মন্দির 
( কালীয়াচক ), রাজনগর লাইব্রেরী এগ ক্লাব (বাঁজনগর ), রানীগণ্ত সমাজ 
কল্যাণ সংঘ ( কমলডাঙ্গা ), নালাগোলা ড্রামাটিক পার্ট (নালাগোলা ), 
সরস্বতী যাত্রাপার্টি (ঘামনগোঁলা ), গাদ্ধীবাদ সংগঠনীপার্টি ( দেবীগঞ্জ ), 
কাত্যায়নী অপের! (দেবীগঞ্জ ), ক্ষেমপুর সৎসঙ্ক অপেরা পার্টি ( চোরোলমণি ), 
কাশীপারা সূর্যোদয় 'অপের পার্টি (মালতীপুর ), আলাদিপুর বনফুল ক্লাব 
€ করিয়া), কানপুর যোগেন্দ্র লাইব্রেরী ক্লাব (ধরমপুর ), মুচিয়া নবারুণ 
নাট্যসংঘ (আইহো ), লক্ষ্মীপুর নবীন সংঘ (আইহো ), স্থজনী করাল লাইব্রেরী 
( আইহো ), কগাঁছিয়৷ তরুণ অপেবা পার্টি ( পুথুরিয়। ), তরুণসংঘ যাত্রা পার্টি 
( খুটাভাহা ), বাহাছুরপুর সেবাপমিতি ( মনিকোরা ), ভূতনী জাতীয় পল্লী 
উন্নয়ন কেন্দ্র ( ভূতনী ), সরম্বতী পাঠাগার এগ ক্লাব (ধরমপুর ), শক্তি সংঘ 
অপেবা পার্টি ( সলাইডাঙ্কা ), পাঁচপাড়া কুধকসংঘ ক্লাব ( পাঁচপাড়া ), গণশিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান ( মোথা বাঁড়ি ), শ্বেতাঞ্গিনী অপেরা পার্টি (হবিশচন্দ্রপুর ), ইদ্‌ম সংকল্প 
নাটা সমিতি ( ডোহিল )--সংস্থা যাত্রপালা পরিবেশন করিয়া থাকে। 
উল্লিখিত +সংস্থাগুলি সরকাবী সাহাম্য পায়। মালদহে এই জাতীয় সংস্থা 
ক্রমেই বাড়িতেছে ১৯৬৩--৬৪ সালে মালদহে পাতাশটি সংস্থার সন্ধান প1ওয়! 
যায়। ১৯৬৪---৬৫ খ্রীষ্টাব্দে মংস্থার ঘখ্যা পঁ় ত্রিশের উর্ধ্বে উদ্নিয়াছে। 


ুশ্িদাবাদ জিলা 

বহরমপুর মহকুমণর পঞ্চাননপুর রূপবান যাত্রা পার্টি (বহরমপুর সদর ), 
দয়াময়ী অপেরা পার্টি ( দৈদাবাঁদ ), স্বর্গধাম পাট্যমন্দির ( সৈদাবাদ ), 
হিন্দ লাইব্রেরী নাঁটামমিতি ( ভাঁবতা ), নবতরুণ সংঘ (হাঁতিনগর ), তরুণ 
নাটাসংঘ ( বহরমপুর ), রূপালিনাট্য সংঘ ( গকুণ্ড ), আনন্দলোক (কাঁলী- 
তলা দিয়ার )- লালবাগ অঞ্চলের নিউমহাদেব অপেরা পার্টি (রায়পুর ), 
রাণীনগর ঝাউবেড়িয়! নাট্য সংঘ ( রাণীনগর ), ম্বপ্রা অপের! পার্ট (ধরমপুর ) 
শশিভূষণ অপেরা পার্টি (পশল!), গোঁপীনাথ অপেরা পার্টি (লালবাগ )। 
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বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা হি 


রাঁসবিহারী অপেরা পার্টি (রামপুর )__কান্দিমহকমান্তর্গত প্রগতি নাঁটাসংঘ 
€ তেনিয়া ), খরজুনা অপেরা পার্টি ( কান্দি), বহরা৷ অপেরা পার্টি (কান্দি), 
ঘণশ্যামপুর মহাপ্রভু অপেরা পার্টি (ঘনশ্যামপুর ), অগ্রগামী যাত্রা পার্টি 
( আমজুয়া ) ভরতপুর তরুণ অপের! ( ভরতপুর ), শবংস্থতি নাটা সমিতি 
€ পুরনারপুর ), রায়গ্রাম তরুণ অপেরা (রায়গ্রীম ), পাকুলিয়া নাটামন্দির 
(পারুলিয়া ), নিউ অপেরা পার্টি (ব্রাহ্মণপাড়া ),--জঙ্গীপুর মহকুমার 
ওসমানপুর মিলনীক্লাব (ওসমানপুর), কৃষ্ণ! অপের1 পাটি ( জঙ্গীপুর ), সধেশ্বর 
বয়স্ক শিক্ষীকেন্দ্র ( জঙ্গীপুর ), সৈদপুর পল্লীমঙ্গল তরুণ ক্লাব ( সৈদপুর ), 
সাধারণ গ্রস্থাগার"€ মিথিপুর ) সংশ্বা কতক লোকনাটা পরিবেশিত হয়। 
এই সম্প্রদ্ায়গুলিও বিভিন্ন বৎসরে বাধিক সরকারী সাহাধা পাইয়া থাকে । 


বীরভূম জিল। 


সিউরী শক্তি অপের! পার্টি (সিউরী ), বেনেপুকুর যাত্রা ( সিউবী ), 
কাশীপুর যুব সংঘ যাত্রাপ।্টি (সিউরী ), লাবপুর অঞ্চলে বাবনা মিলন 
নংঘ যাত্রা পার্টি ( আমেদপুর ), নান্ুর অঞ্চলে বেলগ্রাম পল্লীমঙ্গল যাঁত্রাপ।ি 
( সাইথিয়! ), মালিরাম অপেরা পার্টি ( াইথিয়! ), বোলপুর অঞ্চলে বোঁলপুর 
মহামায়! অপেরা পার্টি ( বোলপুর ), ইলমবাজার রিক্রিয়েশনাল যাত্রাপা্ি 
( ইলমবাজার ), খ্য়রাস্থল এলাকায় পরস্থন্দী রাধিকা ন্দরী যাত্রাপাটি 
( পর্থন্দী ), মধুরেশ্বর অঞ্চলে ঝলকামহেশ্বর অপেরা পার্টি (গাজটিয়া ), 
সন্জ পল্লীমঙ্গল সমিতি যাত্রাপার্টি (লন্জ ), রাদপুরহাটে জেন্দুর কোপামা 
অপেরা পার্টি ( করবোনা ), কালীপুর ট্রাইবাল্‌ যাত্রা (বসওয়া ), নলহাটি 
অঞ্চলে দেবগ্রাঁম যুবসংঘ যাত্রাপার্টি (খিথা , সিমলান্দি স্বদেশী যাত্রাপার্টি 
(ভদ্রপুর ), মুরারাই ব্লকক্লাব (মুরারাই ), জগাই তরুণ সংঘ যাত্রাপার্টি 
€ কদ্রনগর- মুরারাই ) সম্প্রদায় যাত্রাপালা পরিবেশন করিয়া থাকে । 
এই সংস্থাগডলি £ ১৯৬৫--৬৬ আর্থিকবর্ষে সরকারী সাহায্য লাভ করিয়াছে । 


পুরুলিয়। জিল। 
আঁরশা অঞ্চলে হরগৌরী অপের1 পার্টি ( পুয়ারা ), শ্রুদগা অপেরা পার্টি 
(বোরাম ), বাগমুস্ত্রী অঞ্চলে বীণাপাণি ক্লাব (দেবতোরাং ), বরাবাজ!র 


£ 
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৬৮৮ বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা 

অঞ্চলে হরগৌরী অপেরা পার্টি (ভিখারী ছেলিয়া মা ), বেরাঁদা সমাজশিক্ষা 
অপেরা পার্টি (বেরাদ! ), 'হুরা অঞ্চলে নডিহা নবকিশোর অপেরা পার্টি 
( লক্ণপুর ), কুলগোরা বাণী পেরা পার্টি (লক্ষ্ষণপুর ), জয়পুর অঞ্চলে 
বীণাপাঁণি অপেরা পার্ট, ( প্রভাপপুর ), কাঁরমাটার সৎসঙ্গ অপেরা পার্টি 
(পিনম্ধী ), বারটান নিউ চণ্ডী অপের' পার্টি (সিন্ধীচাষরোড ), ঝাঁলদায় 
বেগয়াতি চণ্ডী পল্লীমঙ্গল যুবসমিতি (লু), নবতরুণ অপেরা পার্টি (চকিয়া ), 
রামকষ্ণ ' অপেরা! পার্টি ( ততুদারা ), সমীজশিক্ষা সংঘ ( কলমা ), গৌরাঙ্গ 
অপের! পার্টি (উপরবতরি ), সিংহবাহিনী অপেরা পার্ট ( বেগুণকোতার ) 
কাশীপুর এলাকায় কালাপাথর শ্ঠামস্বন্দর নাটাকলাভবন ( সোনাথালি ) 
নারায়ণপুর যাত্রাপার্ট ( পঞ্চকোটরাজ ), নেতুরিয়ায় বাণীসাহিত্য মন্দির 
( বোরা), শর্বাণী ভিলেজ যাত্রা সঙ্গীত কমিটি ( নেতুরিয়! ), ভামুরিয়া 
তরুণবীণীপাঁণি অপেরা! ( ভামুরিয়া ) পারা এলাকায় জনতা লাইব্রেরী 
(ছুবরা ), মিলন অপেরা (ঝাঁপুর ), ঠাকুরদি রামেশ্বরদি নীলকণ্ অপেরা 
পার্ট (কালুহার ), পুঞ্চা অঞ্চলে জনকল্যাণ অপেরা পার্টি (কানোরা ) 
হোয়াইট হাউজ ক্লাব ( পুর্চ1 ), জয়কালী অপের পার্ট (কাঁনোর! ), পুরুলিয় 
অঞ্চলে শ্রীশ্রীরঘুনাথ জিউ অপেরা পার্টি (সতরো ), শ্যামা! অপের! পার্টি 
( নয়িডারা ), বাণী এমেচাঁর ক্লাব (কষিপুর1 ), গোবিন্দপুর যাত্র! পার্টি 
( গোবিন্দপুর ), হরগোৌরী অপেরা পার্টি (কাকুর গোরিয়া ), অনরপূর্ণ অপেরা 
পার্ট (লাগদা), সত্য নারায়ণ অপেরা পার্টি (গোলকুগ্ডা ), ছালারি 
সরতলী অপের! পার্ট €চয়ণপুর ), মহামায়া অপেরা পার্টি (চিপিদা ), 
নডিয়ারা বীণাপাণি অপেরা! পার্টি নেডিয়ারা), রাণীবাঁধ কিশোর সংঘ 
( গোরাফুপরা! ), চিত্তরঞ্জন নাট্য সংঘ ( নমোবাজার্‌ ), সোনাইজুঁড়ি বীণাপাঁণি 
অপেরা পার্টি (ম্ুরিয়া ), রঘুনাথপুর অঞ্চলে চৌপাহাড়ি ড্রামাটিক র্লাব 
( চৌপাহাঁড়ি), মহামায়া অপেরা! পার্ট (গোবিন্দপুর ), শ্রীহুর্গা অপেরা 
পার্টি (রঘুনাথপুর ), বলরামপুরে হাসপুর মনসা যাত্রা পার্টি-_বর্তমানে পুরুলিয়! 
জিলায় যাত্র/ভিনয় করিতেছে । এই সব সংস্থাকে ? ১৯৬৪--৬৫ আর্থিক 
বর্ষে ২৭৩০ টাঁকা1 সরকারী সাহায্য দান করা হইয়াছে । ্‌ 
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বাংলা লোকনাঁট্য সমীক্ষা ৬৮৯ 

মেদিনীপুর দ্বিল! 
মেদিনীপুর সদরের অন্তর্গত বিবেকানন্দ আশ্রম ( কুইকোটা ), নাটারপা 
( কর্নেলগোল1), নাটাশ্রী (কর্নেলগোল1), শিল্পীসংঘ ( কর্নেলগোলা ), 
বরমাণিকপুর নৃতনদল ( বরমাঁণিকপুর ), তারানাটা গীঠ ( মিরাবাঁজার ), 
ধদ্দিকা বাণীনিকেভন ( গড়বেতা ), সনকা! অবেরা পার্টি ( গোঁয়ালতোড ), 
রাসকুণ্ড তরুণ সংঘ (রাসকুণ্ড ), বংকাকুল বাণীনংঘ ( তালবান্ছি ), মাগুপিক 
যুব সংঘ ( অমুতপুর ), সংপতি শীতলা 'অপেব! পার্ট (পিরাকাঁটা ), জলহবি 
মৌপাল যাত্রাপর্টি ( মৌপাঁল ), শ্রীত্রীশীতল! মিলনসংঘ (ওয়াবদা ), গোপীনাথপুর 
রবীন্দ্রসংলদ ( খুরসি ), চড়াইগ্রাম নবারুণ সমিতি ( পুরুণদা ), তক্ষণ সংঘ 
নাট্য সংস্থা (পোনাকানিয়া ), সিঙ্গাই সবুজসংঘ (মারকুণ্া ), ব্রাহ্মণীপুর 
লোকশিক্ষাঁ সংঘ ( যশরাজপুর ) রামভদ্রপুব জনকল্যণ সংখ ( ববজণড ), 
অগরার নায়ক তরুণ সংঘ (পারই ), ঘাটাপ মহকুমার অন্তর্গত কোটালপুর 
বাসন্তীমযী বান্ধব অপেরা পার্টি (হরিনগর ), শ্রীশ্রীশাতলা মাতা এমেচার 
ক্লাৰ (বাঁধাকান্তপুর ), জোতঘনশ্া।ম শ্রীশ্ীবৈছ্ছনাথ অপেব! ক্লাব (জে।ত 
ঘনশ্ঠাম, দাশপুর ), জয়কষ্ণপুর হেমন্ত সংঘ (সেকেন্দারী), বীরবানপুর কাপিক! 
অপেরা (হেমস্তপুর ), মিতালি পাট্য সমাঞ্জ ( ছত্রগঞ্চ ), কনটাই মহবুমার 
অন্তর্গত নটদ্দীঘি আলোক সংঘ ( ধানগঁ(ও ), চণ্ীবেতি বীরেন্দ্র স্বতিসংঘ 
(ভবানীচক ), ধানঘড়া মিলন সংঘ (ধানঘড়া ), বরচুনপাড়া তরুণ সংঘ 
( দেউলবাঁড় ), মিননসংঘ লো'করঞ্চন সংস্থা (ভগবানপুর ), পশ্চিম দেউপবাড 
তরুণ সংঘ (আড়গোঁয়াল ), সোন্দালপুর শীতলা নাটা সমাজ ( শুথাখোলা ) 
রামচক মিলনি ক্লাব (বাঁমচক ), বিক্রম নগর কিশোর সংঘ ( হরিঘ্া ), 
মিরজাপুর মণ্ডল শংকানারাঁয়ণ যুবক সংঘ (পাগরেশ্বর ), কাপিন্দী অঞ্চণ 
সেবা সংঘ ( কালিন্দী ), চন্দনপুর অগ্রণী তরুণ সংঘ (মিরগোদ1 ) সাহারা 
চক মুবারি পল্লীসেবাব(হিনী (সাহারা ), উদয় সংঘ € দেবীদাসপুর ), তমলুক 
মহকুমার অন্তর্গত রাতোয়ালী নটরাজ নাট্যসম্প্রদায় (রাধাবন্পতপুর ), 
বরহাতগেছিয়া নিউ সত্যনারায়ণ এমেচাঁর পার্টি ( কাকগেছিয়া ) বরমন্দগ্রাম 
কিশোর চক্র (উত্তরধলহরা'), দৌনাচক কালীমাত! ক্লাব (দোনাচক ), 
রাজারামপুর কিশোর সংঘ ঘাত্র! পার্টি (শিবরামনগ্রর ১ দড়িবেরিয়] 
মিতালি সংঘ (দড়িবেড়িক্সা ), হরশংকরপুর মৈত্রী সংঘ ( হরশংকরপু ). 
উত্তরহগিয়ান্দা ত্রীড়া ও শক্তিসিদ্ধা, কলাগেছিয়া পল্পীউন্নয়ন লমিতি 
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( দয়ালদাড়ি), মসলন্দপুর পল্লী উন্নয়ন সমিতি ( গোপালপুর ), নেতাজী সংঘ 
(রামপুর ), আমড়াতলা দেশবন্থু কিশোর সংঘ ( আমড়াতল! ১, কুলাপাড়। 
রীহূর্গা লাইব্রেরী যাত্রা পার্ট ( কোটবার ), ঝাড়গ্রাম মহকুমাত্তর্গত বাঙ্গরা- 
কোল! রামপ্রসাঁদ যাত্রঃভিনয় (খালশিউপি ), ঝাঁড়বণী তরুণ সংঙ ( নেকড়। 
শেল ), কুলডিহা জনকল্যাণ সমিতি (কানিমানুপি ), ছাতিনাশোল তরুণ 
সংঘ (ছাতিনাশোল ), ধাদনগিরি শিবছুর্গা অপেরা পার্ট (চোরচিতা 
হাঁতিপোতী। বীণাপাণি অপেরা পার্ট (গোঁপীবল্লভপুর ), চিরাঁকুটি মাধবচন্দ্ 
স্বৃতিমংঘ ( কেশিয়াপৌত ), লালগড় মিপনি সংঘ ( লাঁলগড় ), ভাঙ্গাবাঁধ 
বীণাপাণি ক্লাব (শিলদ1) যাত্রা সংস্থা এবং কেশপুর থানাব কোটাশীতল! 
অপেরা পার্ট (শিরস1 ), থাতাল থানার জামির আগ্যাশক্তি অপেরা পার্টি 
(চৌকা) ও নয়াগ্রাম থানার অন্তর্গত জামিরপাল শচীন্দ্র যাত্রা পার্টি 
( জামিরপালগড় ) 1১৯৬৫--৬৬ আরবি বর্ষে মোট ২৬৪০ টাকা সরকাবী 
সাহাধ্য পাইয়াছে। 


বর্ধমান জিলা 

জারা পল্দীমঙ্গল সমিতি (বাঘেন ১, বাঘেন এ. ই. সেপ্টার ( বাঘেন ), 
সোঁন।পলাশী বাউলঘ্ল ( সোনাপাঁলাশী ),. কারমাম উদয়ন বাউল দল 
(কাঁরমাম ), কোনা রুষ্ণপুর নেতাজী তরুণ পাঠাগার, কিউনতা কিষাণ 
সংঘ (কিউনতা। ), রূপসা! যুবক সমিতি ( রূপদা ), কিউল তরুণ সংঘ পাঠাগাঁর 
(ছগ্রাম ), গ্রৌপালবেরা অভিঘাত্রীসংঘ ( গেপ!শবেব| ), স্থতানপুর তরুণ 
সংঘ (বেইন), পু্াঞ্চল হিন্দুমিলনমন্দিপ্র ( নসীগ্রাম ), হয়বৎপুর প্ীমঙ্গল 
সমিতি, বিল্বগ্রীম কিষাঁণ সংঘ, প্রতাপপুর পাঁঠচক্র, ভূয়েরা তরুণ সংঘ 
( ভূয়েরা ), পরজ অগ্রদূত সংঘ (পরজ ), মথুরাঁপুর অপেরা পার্টি ( থুরাপুর ), 
ডালিম গোড়িয়া নবতরুণ নংঘ, কলা নবগ্রাম শিক্ষীনিকেতন ( কলানবগ্রাম ), 
রস্থলপুর অনাথ সমিতি (রম্থলপুর ), বৈদ্যডাঙ্গা জয়যাত্রীসংঘ ( রন্থুলপুর ) 
রামনগর পল্লীউন্নয়ন সমিতি, ধাত্রীগ্রাম নেতাঁজী সংঘ, কালীতলা মিলন 
সমিতি (পাতুলি), দামুদরপাড়া নিউ বান্ধব অপেরা (ৰায়পুর ) 
লক্ষ্মীনারাঁ়ণপুর বীণাপাণি ক্লাব ( শীতুলি ), নারায়ণপুর নাট্য সংঘ (পাতুলি ) 
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ফুলগ্রাম ক্ষেত্রপাল অপেরা পার্টি; গোস্ুম্বা৷ নেতাজী যুব সংঘ ( আলমপুর ), 
মাস্থালী ত্রিনয়নী অপেরা পার্ট, পলিত! যুবসংঘ, হাটরি বিধান মংঘ, 
আউশড়া গ্রামউন্নয়ন সমিতি ( পলমোঁন1 ), মীরাপোনা নিউ মঙ্গল অপেবা 
€ কাজোরা ), সুর নেতাজী সংঘ (আমকুণ ), জড়গ্রাম তরুণ কালী 
অপেরা, ভুরি যুগের যাত্রী ক্লাব, বড়পলাশন স্হদসংঘ, মদনটোরি সম্মেলনী 
নাট্যসংঘ,. পাড়! তরুণ সংঘ, তমলুক1 কমল অপেরা পার্টি, নিরোল 
গাছি আদিবাঁড়ি অপেরা, ধীরগা পাড়া পল্লী উন্নয়ন সমিতি, পিপলন 
ঈশ্বর - বড়রাঁজ অপেরা, কুস্থমগ্রাম গরবিয়! অপেরা পার্টি, হবিপুর হিতসাধনী 
সমিতি (খাজুরডিহি ), গৌরডাঙ্কা প্রগতি সংঘ, নওদা পাড়া বামরঞ্জন 
মেমোরিয়াল (কাঁলিকাঁপুর ), ঝামতপুর পল্লী উন্নয়ন সমিতি, বাবলাঁডিহি 
মনসামঙ্গল 'এমেচার পার্টি, মহরতুবা তরুণ সংঘ অপেরা, আমগোড়িয়া 
বাগচীপাড়। যুব সংঘ-সংস্থা কর্তৃক যাত্রা পালা আসরস্থ হ্ইয়৷ থাকে। 
বধমান ছিলাঁয় বিভিন্ন যাত্রা সংস্থাকে £ ১৯৬৫--৬৬ আর্থিক বর্ষে ২৫০০ 
টাক] বার্ষিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছে । 
হাওড় জিল। 

নয়ীতালিম পাঠশালা ( জরপুরবিল ), ব্রতীংঘ ( ঘোষপাঁড়। ), উদংগ 
সম[জ শিক্ষা কেন্দ্র ( উদংগ ), অন্লিয়া অগ্রণী সংঘ ( অন্ুলিয়া 7, বালিচক 
্রীহুর্গ নাট্য সমাজ ( খাসমহল) , জগত্বল্লভপুর মহিল্‌! সমিতি ( জগংধল্লভপুর ), 
দীপমালিকা নৈশ বিদ্যালয় (বিরামপুর ), পাতিনান সোশাল এডুকেশন 
সেনটাঁর (বাগনান ), শ্রীশ্রীশীতলামাতা৷ নাটা সমাজ ( বূপসাগনী ), তরিজন 
পল্লী মিলন সংঘ (হল্যান ), কান্ুপাঁট পন্মীমঙ্গল নাট্যপমাজ ( কান্পাট ), 
বাণী নাট্যসমাজ (ধাঁকরাইল ), সোনাগাছি শিবছুর্গা নট্যিনমাজ ( সোনাগাঁছি ), 
ডানপাঁটিয়া সমাজ শিক্ষা কেন্দ্র ( গণেশপুর ), জাহ্নবী এমেচার যাত্রা ক্লাব 
(শাসতি ), ধলতাবেড়িয়া পল্লী উন্নয়ন সমিতি € অনস্তপুর ), আড়গোড়ী 
বাশীমন্দির *( আন্দুলমৌরী ), কান্দুয়া মহাকাঁলী সমিতি ( কান্দুয়া ), সামস্তী 
রজকপাড়া নাট্যসমাঁজ ( বনহুরিশপুর ), দক্ষিণবাধ মহাপ্রভি নাট্য সমাজ 
( বনহরিশপুর ), রাধাগোবিন্দ যুবক সংঘ ( কুলডাঙ্গ! ), প্রসাদপুর উত্তরপাড়া 
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যুবক সংঘ ( মহিষবেখ। ), বীকপুর যুবক সংঘ সম্মিলনী ( উলুবেড়িয়! ), 
নওপাড়া কিশোর সংঘ ( নওপাঁড়া ), মহিষামুরী ভুবনেশ্বরী নাট্য সমাজ 
(নওপাড়া ), নেতাজী তরুণ সংঘ ( গাঁজিপুর ), কামারগড়িয়া পল্লীমঙ্গল 
সমিতি (নরিত), জোয়ারগোঁড়ি উত্তরপাড়া নাট্যসমাজ ( জোয়ারগোড়ি ), 
সম ৩কণসংঘ (স্ুমদা) প্রভৃতি সংস্থা যাত্রীভিনয় করিয়া থাকে । 
উল্লিখিত সংস্থাগুলি বাধিক সরকারী সাহায্য পাঁয়। 


২৪ পরগণ। জিল। 

আলিপুর মহকুমার অন্তর্গত কাচবাগান মিলন মন্দির ( বন্তাহাট ), 
দৌলতপুর মিলন সংঘ ( আমগাছিয়া ), শিক্ষাসংস্কৃতিচক্র ( বিষ্ভানগর, 
চরশ্ঠামদীস ), কুশীলব (দক্ষিণগৌরীপুর ), সরোজবাসিনী নাট্য সমাজ 
( দক্ষিণগৌরীপুর ), বখরাহাট যুব সংঘ যাঁজাপার্ট (বখরাহাট ), কন্যা নগর 
মহিলা সমিতি ( কন্তা নগর ), বাঁওয়।লীসখ/ সংঘ যাত্রাপার্টি (বাঁওয়ালী ), 
চকমাঁণিক বান্ধব সমিতি (বাওয়ালী ), বন্ধু সংঘ ( জয়নগর মজিলপুব ), 
কুষ্টিয়া কালিকা নাট্যসমাজ (কুষ্টিরা ) নিউ ত্বিনাথ অপেরা পার্টি 
( হরপুর, প্রতাপ নগর ), হরিহরপুর জাগৃতিসংঘ ( মল্লিকপুর ). শ্রীরামরুষ 
আশ্রম (নিমপিট ), ভায়মগ্ুহাঁরবার মকুমার অন্তর্গত হুনবা যুব সংঘ যাত্রাপার্ট 
( দরিয়া ), আমিরা ভায়মণ্ড ক্লাব ( আমির! ), দয়ারামপুর রিক্রিয়েশন ক্লাব 
( গাঁববেড়িয়া ), অগ্রদূত সংঘ যাত্রাপার্ট ( ঘটেশ্বর ), গর্দীধর রাসও নাট্য- 
নিকেতন ( ভুবননগর ), পক্্মীপুর গুগতি সংস্দ (শিবকালীনগর ), বিবেকানন্দ 
স্বৃতিসংঘ গণনাট্য পরিষদ ( ভুবননগর ), নাঁয়ায়ণপুর শ্রীছুর্গা যুবসংঘ যাত্রা 
পার্টি ( নামান! ), ঘযোঁড়শ নাট্যসংসদ (কাঁকদ্বীপ ), গঙ্গাধরপুর রবীন্্রস্থৃতি 
বিশালাক্ষী অপেরা ( গঙ্গাধরগঞ্জ ), মিত্রসংঘ কালচারল সেকৃশশ ( মিরজাপুর 
_মথুরাপুর ), মথুরাপুর ইয়ংমেনস্‌ এসোসিয়েশন ( মথুরাঁপুর ), শিবপুর 
পঞ্ধনন অপেরা পার্ট (গোচারণ ), বিশালাক্ষী নাঁট্যপমিতি ( খেলাবামপুর 
_-সিরাকোল ১, চাদপাল যুব নাট্য সমাজ ( টাদপাল ), মিতালি নাট্যসমাজ 
( কাকদ্বীপ ), তসরালা দক্ষিণেশ্বর নাটাসম্প্রদায় (সরবেরিয়। ), ছুর্গানগর 
সবুজসংঘ ( কুলপি ),_বারাকণুর মহকুমার অন্তর্গত বূপায়ণ ( গোলা ), নাট 
বিতান (বিজয়পুর--সোদপুর ), বেলঘরিয়া নারী মঙ্গল সমিতি ( উমেশ 
মুখাঁজিরোড, বেলঘরিয়া ), প্রফুল্পনগর ভারতীসংঘ ( বেলঘরিয়! ), বারাঁসত, 


বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা ৬৯৩ 


'মহুকুমীর অন্তর্গত মহেশপুর শিবদুর্গী সমিতি (বাঁছু), মেঘদূত নাট্য সমাজ 
€ প্রণবপল্লী, টাদপুর ), বসিরহাঁট মহকুমীর অন্তর্গত বাহারহাটি বাখি সংঘ 
অপেরা পার্ট ( খোলাঁপোতা ), পল্লী উন্নয়ন সম্মিলনী (আধার মাণিক, 
কুদ্রপুর ), বেলঘরিয়া তরুণ সংঘ ( মডেল বেলঘরিয়া ). নিউ উমাশংকর 
অপেরা পার্ট (গোপালপুর ), বড় শেহারা তরুণসংঘ ( ছোটশেহারা 
সিমুলিয়া পল্লীশ্রী সংহতি যাত্রীপার্টি ( হাসনাবাদ ), মিলনসমিতি যাত্রাপার্টি 
( বকণহাঁট ), বড়াল অপেরা পার্ট (হাসনাবাদ ) শ্রীবাধাগোবিন্দ অপেবা 
পার্টি ( ঘোষপুর ), কালীনগর হাট সংস্থা যাত্রানাট্য অভিনয় করিয়া থাকে । 
উল্লিখিত সংস্থাগুলিকে সরকার কর্তৃক :১৯৬৪-_-৬৫ শ্রীষ্টাব্ধে মোট ২৫৭৫ টীকা 
এককালীন বাধিক সাহাধ্য দেওয়। হয় । 
'নদীয়। জিল। 

হাসখালি অঞ্চলের শ্রীলক্ষমীনারায়ণ অপের৷ পার্টি ( বগুল1 ), উদয়ন সংঘ 
অপেরা] পার্টি ( ভৈরবচন্ত্রপুর ), লক্ষমীনাবায়ণ অপেরা ( বাঁপুজীনগর ), কালীগঞ্জ 
অঞ্চলের কিশোর সংঘ অপেরা পার্টি (কালীগঞ্জ ), নাঁকাশীপাড়। অঞ্চলের 
তারকদাস অপেব1 পার্টি ( চ্চেড়িয়! ), কৃষ্ণনগর অঞ্চলের সত্যনারায়ণ যাত্রা- 
পার্টি (রূপদহ ), বহাছুরপুর এস্‌. ইউ. ক্লাব অপেরা পার্ট, বিষুণপুর কোহিঙ্থর 
অপের। পার্টি (বাহাদুরপুর ), শাস্তিপুর অঞ্চলের ফুলিয়৷ দেবালয় অপেরা 
পার্টি (ফুলিয়াকলোনি ), লক্ষ্ীনারায়ণ অপের! পার্ট (বাবলা! গোবিন্দপুর ), 
তেহাটা অঞ্চলের পল্লীবান্ধব অপেরা পার্ট ( কানাইনগর ), নিউ বীণাপাণি 
অপেরা পার্টি ( পলাশীপাড়া ), মাতৃমঙ্গল অপেরা পার্টি ( গোপীনাথপুর ), 
ভবানীপুর প্রগতি সংঘ অপেরা পার্ট ( বক্সীপাঁড়া ), রাপাঘাট অঞ্চলের যষ্ঠী 
অপেরা (বীরনগর ), নবাঁকণ সংঘ যাত্রাপার্ট (হুমানি পোতা ), জয়কালী 
অপেবা পার্টি (ভালুয়াবাড়ি ), করিমপুর অঞ্চলের জামশের পুর অপের! পার্টি 
(বাগচী জামশেরপুর ) নর্দীয়! জিলায় লৌকনাঁটা পরিবেশন করিয়া থাকে । 


1, 265659906 এওর5া8108 1 8186255800০ প্রাজা5 80 1000 2902৩589081 
4066560010708 (1964--66 ), 94--281851058, 


৬৭৯৪ 


(জ) 


বাংল! লোকনাট্য সমীক্ষা 
বিশিষ্ট ধাত্রাগানের শ্বরলিপি 


১পূর্বোলিখিত সথরক।র ভূতনাথ দাসের যাত্রাগানের তুর 


মিশ্র কামোদ যতিতাল। 
| স্বরলিপির প্রত্যেকটি বিভাগ আটমাত্রীয় গীত হইবে ] 

গম! পরবাসে তোব সাঁধ মিটেছে আযমা আপন নিবাসে। 

পর ফেলে তোর আঁপন নেমা কাঁজ কি স্বদূর প্রবাসে ॥ 

সেথা সিন্ধু জলে জলে তুষাঁনল, সেথ| নরের প্ররুতি পুরিত গরল। 
সেথা দুঃখ প্রবল ঝণে অবিরল প্রীণ ভরা! শুধু হুতাশে ॥ 

( রামান্থজ পালা--ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায় ) 
। গায়ক _কাঁলীপদ দাসমজুমদার 


পর্স পি সর্প পা 1 মপনর্গর সা এপ মপণপমজ্ঞ । 
ওম] পব বাসে তোব সাধ মি টে-_ ছে-_ 
জম পণ মপর্স শপ। জ্ঞম জ্ঞম রজ্ঞ স। 

আয় মা - আপন। নি বৰা সে -_। 

সস. ণর্প রর রর । ম মপ ণর্গর্ঞ আরধিজ্ঞ। 

পর ফে লে তোব। আ পপ  -- --শ । 

রব ণর্গণপ মপণপ মজ্ঞ। জ্ঞ জ্ঞমপণসর্ব রর বর্প। 

নে মা _-. --। কাজ কি -- স্ু দৃর। 

পর অরিজ্ঞ রর্প ণধ। বর্গণধণর্প মপ, শজ্ঞর্র রর্পিণধপমজ্ঞরস ) 
রা (55-81-4188 848 
পণ পণপ মপণপ জ্ম। পন ন রন প। 

সেথা সি ন্ধু জলে। জলে তুযষান ল। 

সর্প নস ররর রাঁ। এর সরর্ধ জ্বর স। 


সেথা 


পণ 
সেথা 


মরে র প্রর্কতি। পৃ রি ত -। 
পর্ব ণরর্প ণগ মপণপমজ্ঞ। 
গ বর -- -ল। 

ণ ণ ণ। ণপ ণ পণর্পর ধণধপ | 

দুঃখ প্রবল। ঝ রে -_- অবিরল্‌। 


মপণপ রজ্র্পর্ঁ মজ্জ বর্প। পর্ণ সবর্ষিজ্ঞবির্প ণধপম জ্ঞরস 1 
প্রা -৭ ভরা শ্ুধু। হছুতা শে - -- _- ॥ 


১। 





পূর্বোল্লিখিত সুরশিল্পী অমিককূমার ভট্'চাধের সৌজন্তে প্রাপ্ত 


বাংল! লোঁকনাট্য সমীক্ষা ৬৪৫ 


১পূর্বোলিখিত হথরকার দেবকণ্ঠ ধাগচীর যাত্রাগাদেরস্ুর-_ 
মিশ্রজৌনপুবী--যতি তাল 
[ স্বরলিপির প্রতিটি বিতাগ আট মাত্রায় গীত হইবে ] 
রাখরথ ব্রজনাথ বলে কেঁদেছিল ত্রজবীসী, 
আমি দেখেছি নয়নে মুগধ পরাণে তার তণ্ত অশ্রুরাশি। 
বক্ষ পাতিয়া কত যে গোঁপিনী পড়িল পথের ধুলাতে, 
আরোহিত বথে রুষ্চচন্দ্র দেখিল আপন আখিতে। 
কেহ চক্র ধরিল, রথগতি নিবাঁরিল, 
কত সাবি সারি সারি গোপকুলনারী কান্তের প্রেমদাণী। 
( বাস্থদেব পাঁলা-ফণিভূষণ মুখোঁপাধায়?) 
গায়ক হেমচন্দ্র পাণ্ডা 
সব ম প। মপ ণ ম প। মপ রস ণ প। 
র। খ বথব্রজ। না থ ব লে। কে দেছি ল। 
প প রমপদমপ। মজ্ঞ সর ম --1 


রজব .০1-লী ৯০। 
ম পণ ণ ণ। ধর্পণ ধ প --। পধ স্ রর্মিজ্ঞ রর্ধ। 
আ মি দেখেছি ন য় নে --। মুগ ধ পরা ণে। 


পণ প প। রমপদ ম্পমজ্ঞ সর ম॥ 

তার ত প্চ অশ্র। রা শি -- --॥ 

মপ পপ পধপ মপধণ । ণণ ণ ধধণধ পধমপ | মপ পপ পধপ মপধণ । 
০০০০ ০০০৬ 


বক্ষ পাতি য়া -- | কতযে গোপি নী। পড়ি ল পথের ধূলাতে। 
ণর্প আঁ অর্প _-।| পর্ণ সর্প ন 7 ধণ ধপ মম -। 
আরো! হিত রথে _-। কু ফু -_- 71 চ অত্র 7 | 
রম ম মম --1 আপধ সর্ণ ধপ -_- | প্র অর্ধ গঁ রশর্বস 
দেখি ল আপ ন। আআ থি তে --। কেহ চক্র ধ রিল। 


সর্প রর্ধ মা শর্ষ। যপধন ণণ ণণ ণণ। উএরর্ণ পররর্প ণণ ধপ। 
রথ গতিনিবা রিল। কত সারি সারি সারি। গো প কুলনারী। 


বর্গ ভরা জা জবর 


কাতর প্রেম। দা সী -_-॥ 
১। পূর্বোন্লিখিত কুরশিল্পী অমিয়কুর্মার ভুটটাচার্ধের সৌজন্যে প্রাপ্ত 


৬৯৬ বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা 
পূর্বোন্লিখিত হুরকার সতীশচন্ত্র ঘোষের যাত্রাগানের হর-- 
সারঙ (ছুইনি )-_একতালা 
বাজ পড়েছে শাস্তির ঘরে জলে শুধু হল ছাই। 
চৌদিকে তার আগুনের বেড়া পথ নাই পথ নাই। 


(আমি) পর্পের বিষ অগ্ডেনের জালা মক্ষভূমি খরতাপ 
বজের ঘ1 সিংহের থাবা! দুরবাসা-অভিশাপ । 


(আমি) ললাট বহ্ছি ধুর্জটির ধূমের পাহাড় কুজ ঝটির 
নন্দন বনে কুস্থম বিতানে ঝটিকা বহায়ে যাই । 
(নিয়তি পালা-_কানাইলাল শীল) 
গায়ক- উমেশচত্তর দাস 


১ শা ৩ 

মাপা পির্পা রের্পা | নি পা'পা|মা- -_ |মা রে সা 
বটি জড় রহ ০ শাহ, তা আহ এর 
সা রে মা| পা ণি ্সা]মাপা নির্সারে সারে | 

জব লে শু ধু হ ল ছা_- -_- ---- 

নির্স পানি মাম 

ইউ “উই 

রে -- 7175 7-71 বর্ণ মা রো রে পা 
চৌ _- দি কে তার আগুনে র বেড়া 
পা বে রানি | নি পা মা! রে -- রে|-- সা -.॥- 
পণ থ নাই - পথ না -- - -- ই -- 
খাহা)য। পা নিনি | পা ণি-- | র্সা -- 7_-1|---- 7 
আমিস বর পে র বিষ আ গুনে রজ্ালা 
পা পা -- | পাঁ 7 | নির্গা রে্ধীর্সারে | নির্পা 
জা. হু মি আী াতি 2১ উল হী 


॥ পূর্বোশ্লিখিত নুরশিল্পী মহেস্ত্রনাথ দত্তের সৌজন্যে প্রাপ্ত 


বাংল! লোকনাটা সমীক্ষা 


রা | র্মারে- সা 
০০০ 


রে র ঘা -_ সি 
মা |পা পানি |পা 
০২১০ 


বা সা অভি শা 


1৮) 
ট ব ন্‌ হি ধু 


পা | সনি-_- |পা 


র দা হাত 7. 
_ | রে - - | রেশমী রে | 


দূ নব ন কু স্থ ম বি 
পা | নি পা মা] মাপা নির্পারে্সাবে | 


কা! ব হায়েয 


নির্সা পানি মামা ॥_ 
হট ৫2 


৬৪৭ 


রে রা | নি পা 


থাবা 


পপ |: লা পি 


টি বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা 


১পূর্বোল্লিখিত হুরশিল্পী মহেক্্রনাথ দত্তের যাত্রাগানের সুর-_. 
মিশ্র বাহার-_ত্রিতাল 
ওই জেগেছে কপালিনী 
ঘোরা বদনা রক্তরসন] রক্ত বীজ নাঁশিনী। 
হুঙ্কারে ওর কাপে চরাচর পদ ভাঁরে মেক কাঁপে থরথর, 
মহাশ্মশানের মহাঁপূজায় তাখৈ তাখৈ নাচে সি স্থিতি নাঁশিনী । 
( দেবী চৌধুরানী পাঁলা-__আনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায় 





গায়ক-_বিনোদবিহারী ধাড়া 

৩ ) 7 ৩ 

রর রিনি ০4 | | । 
রর্পনপমপনর্পা রে পাঁ নি|পা----- [জামা জ্ঞামা পা জ্ঞামা |জ্ঞাপা 
ও ই জেগে ছে---_-- |কঁ_ পা--- লি-- নী---_--- 
সা রে রেমামা | মা মা---- | রেমা রেমা পানি ধা | পার্সা--- 

ঘো -- রা-ব দ না_-- র-কৃত্ত-_ র লনা---- 

মার্সা নি_ধা | নি ধাধা | ধাঁধা শিণি পা্সা ণি | এা-----। 

র কৃত বী জনা | _ - - শি নী------ 

সার্পা রে' রে | রেরের সার্সা ণির্সা | পারের্পারের্া মারে পা | নি-পা- 
ছু ং কা বে ও-- -- --র কা পে--চ বাঁ] চ--র 

মানি -- | নিনি_-- |মার্শার্স্সা | শিরা 

পদ ভাবে মেরু--- কাপেখর ঘথ র -- -_- 


| | রঃ 
পাঁনি পানির্সারে পাবে নির্পা | পানি মাপা রেমা রে | নি ধাঁনিধানিপীধানিধা ণি পা 


ম-_হা_-শ্ব-শা- নে-----র মহা---- পৃ জায়___ 
মা রে রে ধা | মানি ধা | ধানির্পারে গ গাঁ র্সা | রেনির্সারের্সা 
তা থে -- তা থে-নাচে স্থ-- - ষ্‌ টিস্থি তি নাঁ---শি 


নিস বেরা বের্পা নির্পা | রেওবে পানি পানি ন্লিপা | মামা পাপা জ্ঞা-- | 


নি টির 
পি মামা রে জসা রন্সা।- 


১। ম্বরলিপি গ্রন্থকার ( ঘাত্রায় এই রীতির হ্বরলিপি চলে ) 


ংল! লোকনাট্য সমীক্ষা ৬৪৯৯. 
১পুর্বোলিখিত নুরশিল্পী অমিয়কুমীর ভট্টাচার্যের যাত্রাথানের সুর 
মিশ্র বেহাগ__একতাল। 
ওরে পাঁগলী মায়ের ছেলে 
আগুন-তাতে আপনারে তুই কেন দিলি ঠেলে । 
ওযে কেউটে সাপের ছান। 
বিজাতিদের সবই ওদের ভাল বাসতে মানা । 
তুইতো! দিলি স্থধার বড়ি পড়বে তোরই গলায় দড়ি 
মদ্দ কত হদ্দ হল মিশল নারে তেলে জলে । 
( কৰি. চন্দ্রাবতী পালা -ব্রজেন্দ্রকুমার দে ) 
গাঁয়ক--ক্ষুর্দিরাম অধিকারী 
শা ৬] 9 ৬ 
(নির্সা) নি নি র্পা | ধা ণি --| পা ধাঁ মা। পা -- -- 
ওরে পা গ লী মা য়ের ছে লে- -- - 
পাধা পাধা ধা । মা গা রে। রে গাগামা। রে গা মা 
আ-- গ-- ন তা তে -- আপ না রে -- তুই 
সা রে রেমাপাধা। সণ ধা নি। ধা ধাপা-। পা -- --॥ 
কে ন ---- না দিলি ঠে -- লে -- 7 ৮ 
(পার্স) সা] রে বে । পা র্সারেগীরা। এ গী 71 সী নি লা 
চি 
ওযেকে উ টে সা পে-_ র ছা না ----- 7 শা 
£১ 
ার্গা বে গা। আআ নি নি। পা মা মা। গা - -- 
বি-_ জা - তি দ্বের সব ই ও দে র -- 
সা গা --1 পা পা | মগা মা গা। গা _ -- 
ভা ল বা - মম তে মা -- না - 7 
পা পা মগা। আম গাঁ -1 সা গা রে। মা গা -- 
তু ই. তো দি লি- স্থ ধা র বড়ি - 
গ। ম! পা। নি নি --। সার্গাগর্া গীর্যা। রে গাঁ সা 
প ড় বে তো বি - গলা য় দ -- ডি 
সা গা গা। রে রেগা পাঁ। আখ যা গরে। রের্গার্গা সা 
ই 
ম দৃ দু: ক ত -- হ দূ রদ হ-- ল - 
গা পা মা। গা হালা হা গা হা তি ই 
মি শ না রে - তে লে'.জ লে -- -- 


১। স্বরলিপি--গ্রস্থকার 
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4৯170915 0৫ 1০৪1--0 তর. 0৪516 
4১101065 39221 750010০28--18 006০, 1917. 
4001 58281521092 টব0০--511106 9: 100আ9018 
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ঠ (81110000)--1910 
এ (821710018)--1908 
টি (ট2919)-_-2817626৮ (1910) 
মং (24-781501789)--07%81125 (1914) 
রঃ (1৬015171059 ৮80)- 1914 


রঃ (2199) 71870190007 (1918) 
13917581 17110917517-1853 
86178211 11061900165 17 006 109656000 02াঃ--৩, ৫. 106 
নি 
00100154804. 4081005-৭, 010 
85521115710 ০1028960190 [.162186016--9, লু, 96511010618 
10501009156 9001163 01 00০ 00696 981196--03. 32151500196 
টিটি 
[010002215০0 ৬/০0:10 1462120016--0. া, 91010165 
10108101215 0৫715250105) ঢ910-1016 2150 95106015 (081 1) 
--020096 


বম্ষ 
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টি: নী 
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0062. 01200917101) না, 
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অর্থশান্র_কৌটিলা 
অচলায়তন-_ রবীন্দ্রনাথ 
অদ্ভুত রাঁমা়ণ-_বান্মীকি 
-_ আআ 
আত্মজীবনী-_কৃষ্ণকুমার মিত্র 
আত্মজীবনচরিত-_কান্তিকেয়চন্দ্র 
আত্মজীবনচরিত- বাজনারায়ণ বঙ্গ 
আঁলমগীর-_ক্ষীবোদ প্রসাদ 
আঁসর পত্রিকা _বৈশীখ, ১৩৭৭ 
ঈশ্বরচন্দ্র গ্রপ্তের গ্রন্থাবলী 
__সতীশচন্ত্র মুখোপাধ্যায় 
_উ- 
উজ্জল নীলমনি__বপ গোস্বামী 
_-_ক- 
কবিকম্কণ চণ্তী-_মুকুন্দরাম 
কংগ্রেস হেমেন্প্রসাদ ঘোষ 
কপালকুগুলা-_বংকিমচন্্র 
কমলাঁকাস্তের দণ্তর-_বংকিমচন্্ 
করুণানিধান বিলাস--জয়নারায়ণ 
ঘোষাল 
কবীন্দ্র বচন সমুচ্চয় 
কালাস্তর__ববীন্দ্রনাথ 
কাশিরাম দাসের মহাভারত--€ আদি, 
বন, অশ্বমেধ, দ্রোণ, মৌষল, শাস্তি) 
কাল্ননিক সংবদল-_স: মদনমৌহন 
| গোস্বামী 
রুত্তিবাসের রামায়ণ আদি, 
অযোধ্যা, লংকা, উত্তরা ) 


বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা 


কৃষ্ণকমল গীতিকাব্-_নিতানন্দ 
গোস্বামী 
ক্ষত্রিয় গৌরব__ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়, 
৮. এব 
গাহা সওসঈ--সং রাঁধাগোবিন্দ বসাক 
গীতগোবিন--জয়দেব 
গীতবত্ব গ্রন্থ _জয়গোপাল গুপ্ঠ 
গৈরিক পতীকা--শচীন সেনগুঞক 
গৌড়রাজমাল! (১ম)-__রমাপ্রসাদ চন্দ্র 
গৌরকৃষ্ণ রসামৃত-_নরহরি চক্রবর্তী 
গৌবরচবিতচিন্তামণি-_ ৮ 
--৮-- 
চর্যাপদ-_মণীন্্রমোহন বনু 
চন্দগুপ্ত-_ছ্বিজেন্দ্রলাল 
চৈতন্য ভাগবত (আদি, মধ্য ) 
_বুন্দাঝল দাস 
চৈতন্তমঙ্গল ( মধ্য )_ লোচন দস 
চৈতন্য চরিতাম্ত (আঁ, মধ্য ) 
_কুষ্কদাস কবিরাজ, 
ছু 
ছেলেবেলা__রখীন্দ্রনাথ 
_ জ-_ 
জগন্নীখব্ললভ নাটক --রাঞ্জ রামানন্দ 
জীবনস্ৃতি-_রবীন্দ্রনাথ 
জীবনীকোষ ( ওর, ৪র্থ )-শশিভূষণ 


বিছ্যালক্কা র: 
_ত_ 
তত্ববৌধিনী--১৭৭* শক, ১৭৭২ শক 
৬পতী- রবীন্দ্রনাথ 
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-ছ 
ক্বানকেসিকৌমুদী-রূপ গোম্বামী 
ধাঁশরথি রায়ের প(চাপি_ দীননাথ 

সান্যাল 
দ্বাশড বায়ের পাঁচালি-_হরিমোহন 
মুখোপাধ্যায় 

-- 
নট নাট্য নাটক-স্থকুমার সেল 
নাট্যতত্ব মীমাংসা সাধনকুমার 

ভট্টাচার্য 
নাটাশান্ত্র (১ম, ধর্থ, ৫ম, ১৩শ, ২১শ, 
২২শ, ২৬শ, ৩১শ )--ভরত 
(বরোদা ) 
নাটযশালা প্রসঙ্গে__শিশির্কুমার 
ভাছুড়ী 
নখযালোক-_ নির্মলশীল 

_ পা 
পদ্মিনী উপাখ্যান 

_ব্ুঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 
পথের সঞ্চয়- রবীন্দ্রনাথ 
পল্লী গ্রামস্থ বাবুদের দুর্গোত্সব 

_-বীম সর্বন্য বিদ্যাভূষণ 

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যাঁয়ের গ্রস্থাবলী 

(১ম)_ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যাক্ 
পুরাতন প্রণক্গ__বিপিনবিহাশী গুপ্ত 
প্রচার--১২৯১ মাঘ 
প্রধাণী--১৩৩১ মাঘ 
প্রবৌধচন্দ্রোদয় নাটক-_-কৃষ্ণ মিশ্র 
প্রতিমা নাটক-_ভাস 

৪8৫ 


প্রতাপাদিত্া--ক্ষীবোর্দ প্রসাদ 
প্রকৃত পৈঙ্গ কক (১ম) বারাণসী 
প্রাচীন বাংল! ও বাঙ্গালী 
_্থকুমার সেল 
২ 
বঙ্গদর্শন--১৩০৯ পৌষ 
বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাপ 
_ব্রদেজ্্নাথ বন্দোপাধা 
বঙ্গভাষর লেখক-_হরিমে।হন 
মুখোপাধার 
বঙ্গলন্ত্রীর ব্রতকথা- বামেন্্রক্ন্দর 
বন্দেমাতরম পত্তিকা--১৯০৭-ে, 
সেপ্টেম্বর 
বঙ্গসাঠিত্য পরিচয় (৩য় )- কালিদাস 
বা 
বঙ্গধাহিত্যে উপন্তাসের ধার! 
_ শ্রীকুমার বন্দ্োপীধ্যায় 
বাংলার লোক সাহিত্য আশ্ততোষ 
ভট্টাচ'্ধ 
বাঙালীর ইতিহাস (আদি) 
_-নীহাররঞ্জন বায় 
বাংলার ইতিহাপ--প্রভানচন্দ্র সেন 
বাংলার পালপার্বণ_-চিন্ত হরণ 
চক্রবর্তী 
বাঙালীর পরিচয়-_মীনেজ্নাথ বন্থ 
বীকুড়ার মন্দির-__অমির বন্দ্যোপাধ্যাকস 
বাংল! লাহিত্যের ইতিহাস (১ম) 
--স্কূমার মেল 
বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস 
- আশুতোষ ভট্টাচার্য 


*১৩৩৩ 


বামক্ষেশ্বর তত্ব 
বাংলাসাহিত্যের কথা-_স্থকুমীর সেন 
বাংলার ত্রত-_অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
বাঙ্গালীর গান--ছুর্গাদাস লাহিড়ী 
বংল্সীকি রাম।মণ (বাল ) 
বাণীগ্রন্থ রজনী হস্ত সেন 
বাংল।র পল্লীগী?-চিন্বরঞপ্ন দেব 
বিব্ধি প্রবহ্ধ-_বং িমচন্দ্র 
বিশ্ব কোষ (১৫শ )--১৩০৯ 
বিবিধার্থ সংগ্রহ--১৮৫৯ মাঘ 
খিষু্পুরাণ (২য়) 
বিনয় সরুধী:রর বৈঠকে (১ম) 
বিচিত্র প্রবন্ধ--রবীন্দ্রন।থ 
----- 
ভারত কোষ (১ম) 
ভারত সংস্কৃতি হ্থনীতি কুমার 
্‌ চট্টোপাধ্যায় 
ভাবপ্রকাশ- শরদাতিনয় 
ভাবঙের জাতীয় আন্দোলন 
_প্রভাতিকুমার মুখোপাধ্যায় 
ভাতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম 
_-ভূপেন্দ্রনাথ দন্ত 
ভারতের ব্রান্ত্রীয় ইতিহাসের খসড়া 
_প্রতীপচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় 
মস 
মধাস্থ--১২৮০ পৌষ 
মধুকানের ঢপকীর্তন--স:পচকড়ি দে 
মহাত্বা অশ্বিনীকুমার-শরৎকুমার রায় 
মহাভারত-ব্যাসদেব ( সভা ) 
ষালতীমাধব-_কাপিদাস 


বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা 


মালবিকাগ্নিমিত্্র_কালিদাঁস 
মাইকেল মধুসদন দত্তের জীবনচরিত 
_-যোগীন্দ্রনাথ বন 
মাসিক বন্থযতী-_আঁষাঁট, ১৩৭৭ 
মুক্তির সন্ধানে ভারত--যোৌগেশচন্দু 
বাগ 
মেদিনীপুরের ইতিহাস--ত্রিলোকানাথ 
পাল 
মেবর পতন--ছিদেন্দ্রলাল 
- ক 
যজ্ঞভঙ্গ_-প্রিয়নাথ গুহ 
যাত্রাতত্- রঘুনন্দন 
য'ত্র। সমালোচনা সপ্তী বন্দর 
চট্োপাধ্যাসব 
যাত্রা জগৎ শস্তু বাগ 
যুগান্তর সাপ্তাথিক__২ সেপটেম্বর, 
১৯০৭; ৩০ মে, ১৯০৮ 
যুগাস্তর দৈনিক-_-২১শে জুলাই, ১৯৬৯ 
লি বন ১০ 
রৃহস্য স্নর্ভ_ (৪৩ খণ্ড, ১৮৬৭ ) 
রত্ব'বলী-_ শ্রীহ্্য 
রঘুবংশ ( ৪র্ধ)-কাপিদাল 
রাজকাহিনী-অবশীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
বাঁমতন্থ লাহিড়ী ও তত্কালীন বঙ্গ 
সমাজ-_শিবনাথ শাস্ত্রী 
রামেন্দ্র রচনাবলী--৩য় খণ্ড 


শী 
লোকসাহিত্য-_ববীজ্জ নাথ 
লোকরহস্ত--বংকিমচজ্জ 


বাংলা! লোকনাট্য সমীক্ষা 


"জী 
শিশিরকুমার ও বাংল! থিয়েটার-_মণি 
বাগচী 
্রীকুষণকীর্তন__বড়ু চশ্ডীদাস 
শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ দর্শনে ও সাহিত্যে 
--শ'শতৃষণ দাশগুপ 
শ্রগীতন্দ্রোদয়-_নরহরি চক্রবর্তী 
শ্রীমন্ত।গবৎ ( সং) 
শ্রম্ডাগবত (বাং) 
শ্রীমভীগবদ্গীতা (২য়) 
_স_ 
সংস্কৃতির রূপান্তর--গোঁপ।ল হালদার 
সংগীত দাঁমোদর-শ্রীশ্ুভস্কর 
সংবাদ প্রভাকর-_-১৮৪৮ (জুন), ১৮৫৪ 
(মেপটেম্বর), ১৮৬৫ (জুশাই), ১৮৭৯ 
সমাচার দর্পণ (মার্শম্যান )--১৮২০ 
(অক্টো), ১৮২১ (জানুয়ারী ), 
১৮২২ ( জুন, জুলাই ) 
লম্বাদ ভাঙ্কর--১৮৪৯ (মার্চ ) 
সমাচার চক্দ্রিকাঁ-১৮৩২ (ডিসেম্বর ) 
সমাজ কুচিত্র- ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
লরল বাংলা অভিধান (৬ষ্ঠ) 
-"ম্মুবলচন্্র মির 


পি) 


সংবাদপত্রে সেকালের কথা 
_-ব্রজেজ্জনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
ত্বদেশী আন্দোলন ও বাংলার নবযুগ 
হরিদাস মুখোপাধ্যায়, 
উমা মুখোপাধ্যায় 
স্ভীবশী ১৯৫ ( জুলাই )--ুষ্কুমার 
মিত্ত 
সরমা_ স্থরেক্জনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
সাজঘর-_ইন্দ্র মিত্র 
সাজাহান-__ছিজেন্জলল 
সীতার বনবাস--ঈশ্বরচন্্র বিভাসাগর 
স্বরেক্র-বিনোদিনী নাটক 
_-উপেন্দ্রনাথ দাস 
সোনার বাংলা_ মহেন্দ্র গুপ্ত 
স্কনন পুরাণ 


_ হু 

হবিবংশ 

হরিশ্ন্দ্র নাটক-_মনোমোহন বস্থ 

হিন্দুবীর-_স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

হুতোম প্যাচার নক্মা-- কালীপগ্রসন্্ 
সিংহ 
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ফণী মতিলাল-__-৯৫, ৯৮, ৬৪৬, ৬৫৩, ৬৬৩, ৬৬৪ 
ফাক্তনী- ৫১৭, ৬০২, ৬০৩, ৬৯৭ 
ফিরিঙ্গি কমল বন্--১১৭ 


চ 
বঙ্গদর্শন--১৭৯, ১৮৪ 
বঙ্গদুত--১৮১ 
বর্ধম!ন ভৃত্বি-_-১*$ 
বন্ধ 8গ---১০৫ 
বরেন্দ্র--১৬ 
হঙ্গ--১০৬ 
ৰখ ত.ইয়ার থিলজি--১৪, 
বল্লাল সেন-_১*৯ 
বংকিষচত্র" ১৭৮, ১৮৪, ১৮৭ 
বড়াইর রূপসজ্জা -১৫৬ 
বহবাজার বঙ্গ নাট্যালয়---১৯* ১৯৪ 


গি১৪ 


বড়, চতীদাস--১৪৫, ১৬১ 

বড়ে গোলাম আলি--১৯৮ 
বাগবাজার এমেচার খিয়েটার ১৯, 
ৰারীন্্র ঘোষ-_-২৫১ 

ৰাল্মীকি প্রতিভা--৬১৭, ১১ 
বাদল গরবার--৬১৮ 

বারীন দাদ-_৪ 

বিমল রায়_-৭৪ 
বিদদ্ধমাধব-_-১৬০, ১৭৯ 
বিবেকানন্দ -১৭৮, ১৮৬, ৩২৫ 
বিধায়ক-_-৫৫১, ৬১৭, ৬১২, ৬৫৩ 
বিছোৎলাহিনী রঙ্গ ম্চ--১৮৯ 
বিপিন পাঁল- ২৫৩ 

বিষম সমস্তাপালা- ৫৫৯ 

বিজন ভ্ট।চার্ষ_৫৮১, ৬১৭, ৬১৮ 
বিভূতি ঘোষ-_৬৬৮ 

বিভোর বসু -৬$৯ 

বিদজন--৬০৬ 

বিনোদ ধাড়া_-৬৪১, ৬৭২ 
বিবেক--৬$, ৬৬, ৯*, ২৯১, ৫৯৭, ৫৯৯, ৬০১ 
বিশহ্বরপা-৬২৭, ৬২৯ 

বিশ্বরূপ] নাট্যোম্নয়ন পরিকল্পনা পরিষত-_-৬১৩ 


৬২০, ৬২৭, ৬৫৪, ৬৬৪ 
বিশ্বনাথ ভাছুড়ী--৬৬৫ 


ৰীরু মুখোপাধ্যায়--৬১৮, ৬২৫, ৬৫৬, ৩৫৮ 
বীরেন্দকুঞ্ণ ভদ্র--৬৩০, ৬৫৮ 
বুড়ীঠাকুরাণী--১১৪ 

বুদ্ধ নাটক-__১৩৯, ১৭২ 

বুদ্িমস্ত খা--১৫৫ 

বেঙ্গল টকনিকাল ইনট্িটিউট-_ ২৫২ 
বেঙ্গল ধিয়েটার-_-১৯*, ১৯৭, ১৯৮, ৬৩৭ 
বেলগাছিয়। নাট্যশালা--১৯* 
বেতসবৃত্তি--১৪২ 

বৈছ্যাতিক আলে! ও যন্ত্র-_€৪৮ 
স্রজজলীলা-_-১৫৪ 

ব্যাবসারী শিল্পী ও গুণীশিল্পী--৯৪, ৯৫ 
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তু 

ভবদেব ভট্ট--১১৩ 
ভবানী চরণ--১৭৮ 
ভানিকা--১৬১ 
ভারতচল্্স -১১৮, ১৭২ 
ভারত সংস্কার সভা1--১৮* 

[রত সংগীত--১৮৩ 
ভারত বিলাপ--১৮৩ 
ভাছ্রার দিরাগমন--৫৬২, ৫৬৩ 
ভাঙ্কর বনা--১*৬ 
ভাক্কর প্ডিত--১৬৬ 
ভিক্ষু সংঘ--১*৫ 
ভূঙনাথ দাস--৩০২, ৬৩৭, ৬৭৬, ৬৯৪ 
ভুমিদান--১০৫ 
ভূদেব_-১৭৯ 
ভূপেন্দ্র বন্ট--২৫৪ 
ভৈরব হালদার-২৩১ 
ভোট চীন--১০২ 
ভোলা ময়র।--১৬৯ 
ভোলা ভট্টাচার্য--৯৬, ৬৪৯ 
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'মতিলাল শীল--১৭৬ 


অদন মাষ্টার--১৯৪- ১৯৮, ২০৫, ২২৬, ২৪১ 

মন্মথ রার--৭৩, ৫০৪, ৫৫১, ৬২৮, ৬৫১০ ০৫৩, 
ভ৫. 

মণীক্ নন্দী--২৫৩, ২৫৪ 

মহৎ নাটক ও স্থু নাট ক--৫৯২ ৫৯ 

মহান--৬৮* 

মহাপম্ম নন্প--১*৩ 

মহেন্দ্র গুণ্ত--৫৫১+ ৬৩১ 

মহেক্ দর্ত- ৬৭৭, ৬৯৬, ৯৯৮ 

মহা পরকার--৬২৮ 

মলিন! বিকাশ--৫৮* 

মনোজ বন্--৬২২ 

মনোদোহন থিয়েটার--৪*২, ৬২৪ 


বাংল! লোকনাট্য স্ীক্ষা ৭১৫ 


যনোমোহৰ বছ--১৯১, ১৯৩, ১৯৪, ১৯৬ 


মালিনী- ৫৯৮ 

মাত স্যার--১*৭ 
মালাধর--১৪৩ 

মাইকেল মধুহ্দন--১৯৮, ৬২৫ 
মায়ার খেলা_-৬১১ 
মার্শযান-- ১৭৬ 
'সিনার্ভ-_-১৯০, ৬৬৯ 
মিরজাফর--১৬৬, ১৬৭ 
মিহির ভট্টীচার্য--৬৩১ 

মুখোস নৃত্য--৩২, ৩৫ 

মুত্রা রাক্ষস-৫৮ৎ 
মুক্তধার1-_৫৮৪, ৬০৩, ৬০৪ 
মুশিদকুলীথা-_-১৬৪, ১৬৫ 
ধুগস্থাপপ স্তুপ--১*৫ 

মেলতাই (মিলন )--২১৫, ৩৭ 
মেলোডামা ৫৮৮৫৯* 
মোচর! সিংহ-_-১১৫ 
মৌধচন্ত্রগ্ুণ-_১*৪ 
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ফতীজ্্মোহন--১৮৩, ১৯০ 

যাত্রা উৎসব--৬২৭, ৬৫৪ 

যাত্রায় দীর্ঘ সংলাপ-_৬৬, ৬৭ 
যাত্রার হারমোনিয়াম- ৬৪৬ 

যাত্রার তিনটি শ্রেণী--৫৭, ৫৮ 
যাত্রায় ব্তৃতা- ৫৯, ১৮৯, ১৯৯১ ২১৭ 
যাত্রায় সঙ--২২৯ 

যাত্রায় হব্বসংলাখ-_৬৮ 

যাত্রায় ভানপুরা__৯২, ৬৪৫ 

যাত্রার থিয়েটারী স্ুর-_৩*২ 

যাত্রার হুর-”৯০, ১৭৩, ১৯৭, ১৯৮, ২৯১ 
যাত্রী শিল্পি সংঘ--৬২৮, ৬২৯, ৬৩২ 
বুগ্বান্ধর--৬২৬, ৬২৮, ৬২৯, ৬৩০ 
ধোগেশ চাধুরী--৮* 


| 
রঙমহল--৬৬১ 
রজনী মণ্ডল-_৬৪৩, ৬৬৫, ৬৭১ 
রবী স্রনাধ--১৬৬, ১৮৬, ২৯৫, ২৫০, ২৫১, ২৫৪ 
২৫৬, €৮৬ 
রবীন্দ্রমদন যাত্রী উংসব--৬২৯ 
রবীন্দদপন উৎসব উপনমিতি-- ৬২৯ 
রবি বহমলিক ৬২৮ 
রক্তকরবী--৫৮* 
রবীন্দ্রভারতী-বিশ্ববিদ্যালয়ে যাত্র--€৪*, ৫৪৯, 
€র্৬ 
রম! চৌধুবী (উপাচার্য )--৬৫৫, ৬৫৬ 
রমেন লাহিডী--৫৫২ 
রমেশ মুন্দী-_ ৯৬ 
রাই উন্ম।দিনী (দিব্যোন্সাদ )--২২৫ 
রাখিবন্ধন--২৫৬ 
রাজকৃষণ রায়-_১৮৫ 
রাজনারায়ণ বন্ু--১৭৯, ১৮৩ 
রাজা রামমোহন -- ১৭৮ %২৫ 
ব্াজা-৬৭*, ৬*৭, ৬১৭ 
রাজা ও রাণী-__-৬০৪, ৬০৪ 
রামনিধি গুপ্ত--১৯৯, ২** 
রায়_১*৬ 
রাধাকাস্ত--১৭৬ 
রাবণৰধ পাল।--১৫৮ 
বাসকুষ- ১৭৮, ১৬৬, ২২৭, ৬২৫ 
রা'মজর বসাকের নাটাশালা--১৮৯ 
রামনারায়ণ-_-১৮৫ 
রামবিহারী ঘোষ-_২৫৩ 
রাসাছারী সরকার - ৬১৭ 
রান রায়--১৬৮ 
রুখ্দিণী হরণ--১৫৪ 
জ্ 
ললিত মাধব -- ১৬, 
লন্গণ সেন -- ১*৯। ১৪১ 
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লর্ড আমহাষ্ঈ- ১৭৮ 

রেটে! ১৬৯ 

গলবেডেফ - ৬৩২ 

লেডি কোম্পানী ৬৪৫ 

্লোকনাট্ে ট্রাক্িক রস-৮১ 
লোকনাট্যের সঙউ-৫* 

লোকসমাজের নৃতাগীত কাবা - ৩৪---৩৬ 
লেকনাটোর প্রাথমিক অবস্থা ৫৩ 
লোকস্তর--২৯ 

লোক আলোক পার্থক্য -২৯ 

লোক অনুষ্ঠানে সংযোজিত হর - ৬৬, ৩৪ 


জা 
শকুস্তলা গীতা্তিনয় - ১৯, 
শশিহৃষণ _ ৬১৯ 
শস্তু মিত্র ৬১৮, ৬২০ 
শশান্ক _ ১০৬, ১০৭ 
শচীন সেনগুপ্ত- ৭৩, ৬২২ 
শরৎ সরোজিনী - ১৮৫ 
শীরদোতসব-- ৫৯৯, ৬১৭ 
শিবনাথ -.১৮৫ 
শিবেশ মুখোপাধ্যায় -৬২* 
শিবাঙ্গী উংসব_২৫* 
শিশির ভাছুড়ী--”৮, ৫৮১, ৬১৪, ৬১৭, ৩৬৫ 
খুন্ধসত্ত্ব বনু ৬২৭ 
গাধা গামাহন" -৬৬৬ 
টশৈলজানন্দ ৫৫১, ৬৫৩ 
শৈ-লন মোহাস্ত- ৬২৬, ৬৩২, ৬৫১, ৫২ 
শোভাবাজ!র যাত্রী উত্দব-_-৬২৬ 


শৌভাবাজার থিয়েট্রিকযাল সোসাইটি - ১৯* 
শৃঙ্গ রতৃধপ - ১৬১ 
শ্রীয়ঙ্গীম ৬১৭ 
শ্রীসীভচজোদয় _ ১৭২ 
০] 


রর খির়েউ র- ১৯৯, ৫৮১, ৫৮৫ 


সমংট--১*৭ 
সমুদ্বগ্প্ত- ১০৪ 
সতীদাহ- ১৭৮ 
সতীশচন্্র ৯৬. ৬৪২ ৬৪৩, ৬৬৪, ৬৬৫ 
মমকাহীন ৬২৯ 
সমসাময়িক ঘটনা অবলম্বনে লো কনৃত্য - **১ 
সহীবদী উৎসব -৩২--৩৪ 
সতীশ বন্থ- ৯৬ 

সতীশ দাশগুপ্ত - "ও 

সতীশ ঘোষ--৩৭৭, ৩৯৬ 
সন্ধ্যাকর নম্দী--১১২ 
সরোজিনী - ১৮৫ 
সতোল্পনাথ ঠাকুর ১৮৪ 
সন্ধ্যা ২৬* 

সম্্বাসখাদ- ২৬১ 

সলিল মেন- ৬১৮ 
সাধনকুমার - ৬২২, ৬২৮ 
সাকুচি থিয়েটার - ১৮৯ 
সাহুতাক লে।কন'ট্য -&৮ 
লিদ্ধাচাষ- ১১১ 
সীতা--৫৮* 

শীল মুখাজে -৩৫৩ 

সুধীর বন্ধু-“৩ 

স্বধী প্রধ'ন--৬১৯, ৬২৮ 
মৃভাষচন্ত্র - ২৬৫, ২৬৬ 
সুলতান ফকর-উদ্দিন - ১৪১ 
স্থনিয়ন্ত্রিত নৃতা_ ১৯৬ ৩ 
সুনীল দত্ত -- ৫৫২, ৬১৯ 
সুন্ধ- ১০৪ 

সরে সলাপ- ২২২, ৩০৫ 
সুরেশ মুখা স্ি-৯৫, ১৮, ৮৩৬, ৬৪৬, ৬৫৩, ৪ 
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স্থরেন মুখার্জি - ৯৫, ৯৮, ৫6৮১ ৪২৮, ৬৩০৪ ৪ 
৬৫৩, ডড৫। গউ৭ 
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সুষ্থকান্ত - ২৫৩ 1 হলায়ুধ -- ১১৩ 
সুর্য ধৃত ৮৫, ৮৯, ২৭৩ ৬৩৪১ ৬৪৫) ৬৫২, ৬৬৯, হাছু বাু--৬৬৮ 


৬৭১ হাঁফ আখড়াই-২*১ 


হু হাফজুড়ি -৮৯ 
হঠাৎ নবাব - ১৬৮ হিউয়েন সঙ -- ১৬, ১০৭ 
হ্র্যবর্ধন -- ১০৬ হিন্দু কলেজ _ ১৭৬, ১৭৭, ১৭) 
হরল ল গঙ্গোপাধ্যার - ১৬, ৬৪৮, ৬৫৩, ৬৬৭ হিন্দুমহিল! বিদ্ভায় - ১৭৮ 
হরলাল রাক্স_- ৭২ হিন্দুমেলা _ ১৮৩ 
হরপ্রদাদ--১১* হিছ্গ্রয় সেন _ ৭৪ 
হরি খলাস - ১৬৪ হীরেন দত্ত ২৫১ 
হরিজন প ত্রক্- ২৬৫ হুসেন শাহ - ১৪৩ ১৪৪ 


ছক্রিমোহন রা ! করকার )--১৮৫৭ ১৯০১ ১৯১, হেমচশ্রা - ১৮৩ 
১৯২ হেমেন দশিওণ - ৭৩. ৭৪ 


বিশেষ ম্ুছাকরে শ্রষ 


১ পৃ্ঠার গতি ১৯-এ 0] 91736 হইবে 
২৫ পৃ (র বাই ঈন্সাদি-) ও দিব্যেন্সাদ কই পালা 


